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মুখবন্ধ 


" সোক্রাটীস)” দ্বিতীয় থণ্ড প্রকাশিত হইল। এই থণ্ড ভিন ভাগে: 
বিভক্ত ) প্রথম ভাগে সোক্রাটীসেব জীবনচরিত, দ্বিতীয় ভাগে প্লেটোবিরচিত 





সোক্রাটাসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী, এবং তৃতীয় ভাগে জেনফোন 
হইতে সঙ্কলিত সোক্রাটাসের উপদেশ প্রদত্ত হই়াছে। প্রথম ভাগে 
গ্রীক সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত অধিকাংশ বাক্য, এবং সমগ্র দ্বিতীয় ও 
তৃতীকন ভাগ মূল গ্রীকের অন্ুবাদ। 

সৌক্রাটীস গ্রীক দর্শনকে নভোমগুল হইতে ভূতলে আনয়ন করেন? 
এবং গৌণতঃ তিনিই ইযুরো পীয় দর্শনের আদিগুরু। দার্শনিক জগভে 
তিনি কিকি অভিনব তত্ব প্রচার করিক্সাছেন, এবং তাহার প্রভাৰ 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিকি ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা সম্যকূরূপে হৃদয়লম 
করিতে হইলে পাঠকগণের পক্ষে তীয় পূর্ববাচাধ্য ও শিশ্গণের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় একান্ত প্রয়োজনায়। এই প্রয়োজন পরিপূরণের উদ্দেস্তেই সগুম 
ও অষ্টম অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। ধাহার! পুস্তকখান পাঠ করিবেন, 
তাহারা প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে থালীস হইতে প্লেটো পর্যন্ত গ্রীক দর্শনের 
ইতিহাসও প্রাপ্ত হইবেন। 

দশম অধ্যায়ে তুলনার ত্বালোকে সোক্রাটাস ও বুদ্ধের যুগলরূপ 
চিত্রিত হইয়াছে । এই উদ্ভম সম্পূর্ণ নূতন, একথা বলিলে আশা করি কেহই 
আঁমাকে ধৃষ্টতাঁর অপরাধে অপরাধী করিবেন না। অধ্যায়টা লিখিবার 
সময়ে অনুভব করিয়াছি, থে, কোনও স্থপপ্ডিত ব্যক্তি পালি সাহিত্য 
বিশ্লেষ করিয়া বুদ্ধের জীবনচরিত ও বৌহ্ধ ধন্দের বিবরণ প্রণয়ন 
করিলে বাঙ্গালা ভাষার একটা বিশেষ অভীব বিদুরিত হইতে পারে । 

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম তিনটা প্রবন্ধ “প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। “এফুথুফ্রৌণ” ১৩২২ সনের অগ্রহীয়ণ ও পৌষ মাসে, 
“আত্মসমর্থন* ১৩২৩ সনের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মা মাসে, এবং *ক্রিটোন" 
১৩২৪ সনের অগ্রচ্চাণ ও পৌষ মাসে মুদ্রিত হয়। সম্পাদক মহাশ 


॥০ মুখবন্ধ 
প্রবন্ধ তিনটা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিবার অনুমতি দিয়! আমাকে 
বাধিত করিয়াছেন । 

প্রথম খণ্ডের স্তায় দ্বিতীয় খণ্ডেও শতাবী ও সন শব খৃষ্ঠীয় শকের 
পূর্ববর্তী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

ধাহার অন্ুকম্পা-ব্যতিরেকে এই বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার 
পক্ষে ছুঃসাধ্য হইত, আমি মানস করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় খণ্ড তাহাকেই 
উৎসর্গ করিব। তিনি অকম্মাৎ লোকাস্তরিত হইয়। আমাকে পুস্তকখানি 
তাহার করকমলে ন্তত্ত করিবার অধিকার ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত 
করিয়াছেন। অগত্য। আমি পরিতপুহৃদযে “সোক্রাটাসের” দ্বিতীয় খণ্ড 
আগ্ততোষের পুণ্স্মতির সহিত গ্রথিত করিয়! রাখিলাম। 

আমার কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণভাজন শ্রীমান্‌ অমিতাত গুহ, এম্‌* এ. 
প্রথম খণ্ডের, এবং প্রেমাম্পদ মাত্ীয় ও সহযোগী শ্রীমান্‌ সরোজেন্ত্রনাথ 
রায়, এম্‌. এ. দ্বিতীয় খণ্ডের, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্থপ্ট-রচনায়্ আমাকে 
বিশিষ্টর্ূপে সাহায্য করিয়াছেন । 

নয় বৎসরের গুরুতর পরিশ্রমের ফলে পুনঃ পুনঃ অন্ন হই! 
পড়িয়্াও থে গ্রীক সভ্যতার বিবরণ-দংবলিত সোক্রাটাসের পূর্ণাঙ্ 
জীবন রাস্ত গুণগ্রাহী স্থধীসমাজকে অর্পণ করিতে সমর্থ হইলাম, এজন্য 
কৃতন্ঞচিত্তে প্রভু পরমেশ্বরকে বারংবার প্রণিপাত করিতেছি । 


কলিকাতা, | 


২৪এ মাঘ ১৩৩১ 


শ্রীরজনীকান্ত গুহ 


৫2" ৩৬১ পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তি....*জিশ” স্থলে “হাট” হইবে। 
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তুমি, প্রভাতী তারার মত, ভাতিয়াছ এত দিন, 
ধরাধামে, জীবিত-সমাজে ; 

এবে, মরণের পরপারে, গোঁধলির তারাসম, 
ভাঁতিতেছ উপরত-মাঝে । 


শ্রুতকীর্তি স্বর্গত 
আশুতোব মুখোপা ধ্যায় 
মহাশয়ের 
বিদেহী আত্মীর তর্পণকল্ে 


এই গ্রন্থ 
উৎসর্গারুত হইল। 


ক্ক্রেচ্ী 


প্রথম ভাগ 
সৌক্রাটীসের জীবনচরিত **' 
প্রথম অধ্যায় 
সোক্রাটীসের আবির্ভাবকাঁল 
ও 
পারিপাশ্বিক অবস্থা 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
ংসারাশ্রম 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
পিতামাত৷ ও শিক্ষা 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
রাষ্ট্রসেবা ও গাহস্থ্য জীবন *** 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


জীবন-গতির পরিবর্তন 


১-৩৯০ 


১১----১৭ 


১১-১৩ 


১৩-১৭ 


১৭-১০১ 


/%৯ সুচী 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
লোক-শিক্ষান্ আত্মোসর্গ ... 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


দৈবাদেশ-__জ্ঞানপ্রচারে ধর্ম্মপ্রচার 
দৈৰবাণীর বিবিধ ব্যাখ্য! 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জ্ঞানচর্চচায় মৌলিকতা-_ধণ্্ননীতির প্রতিষ্টা 
চতুর্থ অধ্যায় 
সফিষ্টগণ 


পঞ্চম অধ্যায় 


শিক্ষাক্ষেত্রে পোক্রাটীসের সংস্কার 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
আলোচ্য বিষয় 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


আলোচনার প্রণালী 
(১) প্রশ্নোগুরমূলক তর্কপ্রণালী 
(২) ব্যাঞ্চিগ্রহ ... রর 


২০৩০ 


২১-২৩ 


২৩-২৭ 


২৩ 


২৮-৩৬ 


৬১৩৩৬ 


৩৭-৫৯ 


৩৭-৩৮ 


৩৮-৫০ 


৪৩ 


সুচী 


যষ্ঠ অধ্যায় 
সোক্রাটাসের কয়েকটা মত '** 


(১) জ্ঞান ও ধর্মের একত 
(২) শ্রেয়ঃ 
(৩) আত্মার স্বাধীনত। 
(৪) বন্ধুতা-__মগুলী 
(৫) পরিবার, সঙ্গাজ ও রাষ্ট্র 
(৬) জগৎ 
(৭) ঈশ্বর ১০ 

পূজা, প্রার্থনা ইত্যাদি 
(৮) মানবাত! 


সণ্তম অধ্যায় 
পোক্রাটীসের পূর্ববর্তী দার্শ নিকগণ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন প্রস্থানত্রয় 


প্রথম ক্ডিক! 


যবন-প্রস্থান ৪৩৪ ৯৬৩ ৬৬% 


(১) থালীস 
(২) আনাক্ষিমাগ্ডার 
(৩) আনাক্ষিমেনীস 


৬০-৭৯ 


৬ 
৬৮ 
৭১ 
৭২ 
৭৩ 
৭৩ 


৭৭ 


৭৯ 


৮০-১৪৪ 


৮৬.-৮৪ 


৮৪-১০৮ 


৮৪-০৯৭, 


৮৫ 


৮৬ 


স্থিতীয় কণিকা 
পুথাগরাস-সম্প্রদদায় 
পুথাগরান ... .. ও 
পুথাগরাসের সম্প্রদায় রঃ ্ রা 
ধশ্মমত ৫ ্ .. রা 
পুথাগরাস বৈজ্ঞানি .. .. রঃ 
তৃস্তীয় কপ্ডিকা ্ ূ 
এলেয়া-প্রস্থান *.* 
গা রর হি ৯৭-১০৮ 
নী ৬ ১২ ৯৭ 
সপ্ন ঠা ক ৯৯ 
ঈশ্বর ও জগত ..' রঃ রর ্ 
(২) পার্মেব্িডীস .. .. রর ১০, 
সত্যপথ রঃ র্‌ 
সে রর - টি ৮:৪৫ ১০১ 
সরি ৮৪ নয ১৬০৩ 
(৩) জীনোন ** র রী ক 
ও ৪৮৪ পর ১০৪ 
গতি অসম্ভব রর .. ্ রঃ 
(৪) মেলিপ্রসা ... .. .. রা 
টি ১৬৭ 
পঞ্চম শতাব্দীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্গণ ১০৮-১৩২ 
(১) হীরা ক্লাইটস ... 
সারতে প্র ৮০২ ১৩৮ 
টি ১১৩ 


এক ও বহু ৬১৪৬ 
+০% ১১৩ 


আগ্মি ক 
চঞ্চলতা রঃ 
উদ্ধগামী ও নিষ়্গামী পথ 
মাত্রা 

মানব রী 
নিদ্রা ও জাগরণ ... 
জীবন ও মৃত্যু 
বিরোধ ও সংবাদিতা 
ঈশ্বর 

ধশ্মনীতি 

(২) এম্পেডক্লীস ... 
প্দার্থতত্ব 

শুদ্ধিাধন 

চতুর্ভত 

বিরোধ ও প্রেম 
যুগ-চতুষ্টয় 

ধম্মমত ৪ 
(৩) আনাক্ষাগরাস 
প্রতিপাগ্চ বিষ 

বীজ 

আত্মা 

থষ্টি-প্রকরণ 

জীবতত্ব ক 
(8) লেষুকিপ্পস ... 
পরন্নাণু 

(৫) আর্থীলীয়স ... 


৮৮/০ 


১১৪ 

১১৪ 
১১৪ 
১১৫ 
১১৫ 
১১৬ 
১১৬ 
১১৬ 
১১৭ 
১১৮ 
১১৮ 
১১৭ 
১২০ 

১২১ 
১২১ 
১২১ 
১২২ 
১২৩ 
১২৫ 

১২৬ 
১২৬ 
১২৭ 

১২৮ 
১২৮ 
১৩০ 


১৩১ 


৭০ চা 
পট 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সফিষ্টগণ ৫ .. ১৩২-১৪২ 
(৯) প্রডিকস :..' 5 রঃ ১৩৩ 
(২) হিপ্রিয়াস ... ৫ ক ১৩৪ 
(৩) আট্টিফোন ... তত 9 ১৩৫ 
(৪) প্রোটাগরাস '"" ০ ১৩৬ 
(৫) গর্ণিকানা ৫ রঃ ১৪৩ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
উপসংহার *** *** ১১৭ ১৪২-১৪৪ 

অষ্টম অধ্যায় 

'সোক্রাটীসের শ্রাবকবর্গ ... ১৪৫-২২৯ 

গ্রাথম পরিচ্ছেদ 
জেনফোন নন রী ১০ ১৪৭-১৪৯ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
মেগারার প্রস্থান হা ১, ১৪৯-১৫২ 
এযুক্লাইভীস ূ রিং / ১৪৯ 
(১) সন্ত ও ভবন... টি এ? ১৫৩ 
(২) শিৰ রঃ রঃ ১৫১ 
বিভও। এ রঃ হীন ১৫১ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


ঈলিস-এরেচি যার প্রন্দান *** নর ১৫২ 


স্‌টা ৮১/৬ 


পৃষ্ঠা 
ফাইডোন টি ৪ রর ১৫২ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কুক্ধুরবৃত্তিক প্রস্থান , ৪ ১৯০ ১৫২-১৬৫ 
আশ্টিস্থেনীসী ,. রর ১৫২ 
ক। কুকুরবৃত্তিক প্রস্থানের শিক্ষা ১৫৩ 
(১) তান্বিক জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা 8 ১৫৩ 
(২) ধর্মনীতি-_শ্রের়ঃ ও জশ্রেয়ঃ ... ঢা ১৫৫ 
ধশ্ম নি টু টি ১৫৫ 
জ্ঞানী ও মুর্খ ... রি ১৫৮ 
রা *** ১৫৮ 
(১) ত্যাগ ও বৈরাগ্য 4 রি ১৫৯ 
(২) সামাজিক জীবন বর্জন ... 8 ১৫৯ 
পারিৰারিক জীবন ৪ রা ১৫৯ 
রাষ্রীয় জীবন চা হর 8 ১৩১০ 
(৩) দেশগ্রচলিত ধর্মে শ্রদ্ধা '.. রর ১৬১ 
গ। কুক্ুরবৃত্তিক প্রশ্থানের প্রভাব ১৬২ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কুরীনীর প্রস্থান রর ১০ ১৬৫-১৭৬ 
আরিষ্টিপ্নস রঃ রঃ রি ১৬৫ 
ক। কনর ্ ৫ ১৬৬ 
(১) মুল মত 


(২) স্ুখহ্ঃখবোধই একমাত্র জে বস্ত 





পৃষ্ঠ 
(৩) সুখ ও ছুঃখ '*' নি রর ১৬৩৭ 
(৪) পরম শ্রেক্সঃ -.. ৭ ৮ ১৬৮ 
খ। স্ুখবাদী সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক জীবন ১৭০ 
গ। সোক্রাটীসের সহিত কুরীনী-প্রস্থানের সন্থন্ধ ৭২ 
সৌক্রাটীমের সহিত আরিষ্িপ্নসের ্রক্যানৈক্য ... ১৭৪ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
আকাভীমাইয়ার প্রস্থান ফি ... ১৭৩-২২১ 
প্লেটো রি ১৭৩ 
প্রথম কণ্তিকা 
প্লেটোর জীবনবৃত্তান্ত ক ৮. ১৭৬-১৮৪ 
বিগ্ভালয়-প্রতিষ্ঠ। রি ১৮* 
শিক্ষাদান-গ্রণালী এ রি ১৮১ 
দ্বিতীয় ক্ডকা 
প্লেটোর গ্রস্থাবলি ৮৯০ .... ১৮৪-১৮৬ 
তৃতীয় কণ্ডিকা 
প্লেটোর দর্শন রা ১*০১৮৬২হ১ 
প্রথম প্রকরণ 
সোক্রাটীস ও ততপূর্বববন্তী আঁচার্যগণের সহিত 


প্লেটোর সম্থন্ধ ** রঃ ১৮৬ 


সুচী 


দ্বিতীয় প্রকরণ 

ূরববাধ্যায়__দর্শনের ভিত্তি 
তৃতীয় প্রকরণ 

স্ফৌটবাদ 


(১) ক্ফোটবাদের প্রতিষ্ঠা 
(২) ক্ফোটের স্বরূপ 
(৩) ক্ফোটি জগৎ 


চতুর্থ প্রকরণ 
জড়বাদ 


পরিদৃশ্যমান পদার্থপুর্জের সাধারণ কারণ 
(১) জড় 


(২) ক্ষোঁটেব সহিত ইন্িয়গ্রাহা বিষয়ে সম্বন্ধ ". 


(৩) বিশ্বাতা 
পথম প্রকরণ 


জড়জগণৎ 
বষ্ট প্রকরণ 
মানব 
সপ্তম প্রকরণ 
ধন্মমনীতি 
(১) পবম শ্রেয়? 
(২) ধন্ম বা গুণ 


জষ্টম প্রকরণ 


. বাষ্ 


১/৩ 


১৯৩ 


১৪৯৩ 


১৯৩ 
১৯৫ 


১৯৬ 


১৯৭ 
১৯৭ 


১৭৯৮ 


২০০ 


২০৯ 


২০৩ 


১১ 


১০ সুচী 


(১) রাষ্ট্রের লক্ষ ও সমস্তা 
(২) রাষ্ট্রের সংগঠন ... 
(৩) সামাজিক বিধিব্যবস্থা 


নবম প্রকরণ 


ধন্দমতত্ব ও ললিতকলা 


(১) ধর্মতত্ব 

(২) ললিতকল৷ 
দৃশম প্রকরণ 

উপসংহার 

প্রেটোর প্রভাব 
নবম অধ্যায় 
চরিত্র 

প্রথম পরিচ্ছেদ 


দেহ ও আত্মার অসাম 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শিশ্যুযুগলের সাক্ষ্য 


(১) জেনফোন 
(২) প্লেটে 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সাধনবল ১, 


পৃষ্ঠা 
২১১ 
২১২ 
২১৩ 


১৫ 


২১৫ 


২১৭ 


২১৮ 
২১৮ 


২২২-২৬১ 


২২২-২২৩ 


২২৩-২৩৬ 


২২৪ 
২২৫ 


২৩৬-২৩৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
রিপুদমন 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কতিপয় সদ্‌্গণ """ 


(১) শারীরিক ও মানসিক বীধ্য ... 
(২) বাকৃপটুত! 
(৩) ভব্যতা € শিষ্টাচার 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
জাতীয় ও সার্ববভৌমিক ভাব ... 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 


ভগবদগাতার আলোকে বিচার ... 


অফ্টম পরিচ্ছেদ 
সৌক্রাটাস জীবনুক্ত 
দশম অধ্যায় 
সৌক্রাটাস ও বুদ্ধ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বৈসাদৃশ্য 


(১) বাহ্‌ বৈসানৃশ্ত 
(২) আধ্যাত্মিক বেসাঘশ্ 


১৩/৩ 


২৩৮-২৪২ 


২৪২-২৪৭ 


৪২ 
২৪৫ 


২৪৬ 


২৪৯-৭৫৪ 


২৫ ৪-২৫৭ 


২৫৯-২৬১ 


২৬২-৩২৭ 


২৬২-৮ 


২৬২ 


২৬৩ 


১১ সুচী 


প্রথম কণ্ডিক' 
বৌদ্ধ ধর্ম্মের সারতত্ব 


ধর্মমচক্রপ্রবর্থন 

ক। চারি আধ্য সত্য 

থ। আধ্য আষ্টাঙ্জিক মার্গ 
প্রতীত্যসমুতপাদ 
কর্ম্মবাদ '.' 
জম্মাস্তরবাদ 


দ্বিতীয় কণ্ডিকা 
শীল 


তৃতীয় কণ্ডিক! 
সাধন-প্রণালী 


সপ্ত সাধনশাখা 
(১) চারিটা স্থৃতি-উপস্থান 
(২) চারিটা ধর্চেষ্ট 
(৩) চারিটী খদ্ধিপাদ 
(৪) পঞ্চবল ও (৫) পঞ্চ ইন্দ্রিয় 
(৬) সপ্ত বোধাঙ্গ 
(৭) আধ্য আষ্টীিক মার্গ 
গ্রমাদ ও অগ্রমাদ 
শীল, প্রজ। ও সমাধি 
সাধনের লক্ষ্য 
মৈত্রী, করুণা, মুদিত। ও উপেক্ষা 


২৬৪-২৭৫ 


২৬৪ 
২৭০ 
২৭১ 
২৭৩ 
২৭৪ 


২৭৫ 


২৭৫-*প৬ 


২৭৬-২৮ন 


২৭৬ 
২৭৭ 
২৭৭ 
২৭৮ 
২৭৮ 
২৭৮ 
২৭৯ 
১৭৯ 
২৮০ 
৮ 


২৮৩ 


চতুর্থ ক্ডিক! 
সাধনপথের অন্তরায় 


(১) পঞ্চ নীববণ 
(২) দশ সংযোজন 
(৩) চারি আসৰ 


পঞ্চম কগ্ডিক' 
সাধনের ফল "** 


নির্বাণ 
নত্রর্গ 
অহৎবর্গ .. 


ষষ্ঠ কপ্ডিকা 
ধর্্াদর্শ 
দ্বিতীষ্ব পরিচ্ছেদ 
সাদৃশ্য 
প্রথম কাঁগুকা 
মধ্য পথ 
দ্বিতীয় কপ্তিকা 
তান ও ধর্ম **" 
তৃতীয় ক্ডিক 
প্রুষকার 
চতুর্থ কণ্ডিক! 
ৰিচারপ্রণালী 


১1/৬ 


২৮৯-২৯ৎ, 


২৮৯ 
২০৩ 


২৯৯ 


২৯২-২৯৭ 


২৯২ 
২৯৫ 


২৯৬ 


২০১৭-২০১৮ 


২৯৬৮-৩৭৭ 


২৯৪৯-৩০১ 


৩৬১-৩৩৩৬ 


৩০৬-৩০৭ 


৩০৭-৩১১ 


১/%* সুচা 


(১) আত্ম! নাই 

(২) ব্রাঙ্গণ কে 
পঞ্চম কগ্ডিকা 

শিক্ষাদান ও শিক্ষা-গ্রহণ 
বষ্ঠ কণ্তিকা 

প্রচারের উদ্দেশ্য 
সপ্তম কণ্ডিকা 

প্রচারের বিষয় 


অষ্টম কণ্ডিক 
প্রচারের উপায় ৮০০ 


নধম কপ্তিক! 
নারীজাতির প্রতি ভাব 


দশম কক! 


চরিজ্র 


ওদা্য 
ভাঁষাসমাচার 
সর্বশেষ্ঠ হজ্জ 


একাদশ কণ্ডিকা 


জন্তিমকালের চিত্র রঃ ৮৯৪ 


দ্বাদশ কপ্ডকা 
উপসংহার 


পৃষ্ঠা 


৩৬৮ 


৩১১-৩১৫ 


৩১৫-৩১৬ 


৩১৬-৩১৭ 


৩১৭-৩১৮ 


৩১৮-৩*১ 


৩২২-৩২ ৪ 


তত. 
৩২৩ 


৩২৩ 


৩%৪-৩২৬ 


৩২৬-৩২৭ 


সুচী 


একাদশ অধ্যায় 
সোক্রাটীস ও আরিষফানীদ 


“মেঘমালা” 
দ্বাদশ অধ্যায় 
বিচার ও মৃত্যু 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বিচার ও মৃত্যুর বিবরণ 


(১) অভিষোগ 
আঘথেন্সের বিচার1লয় 
বাদ্দিগণের বক্ত তা 
(২) সোক্রাটাসের আত্মসম্থন 
(৩) ছও 
(8) বিষপান 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


দণ্ডের কারণ 

(১) সঞফিষ্টের! দণ্ডের জন্ত দায়ী নছেন 

(২) ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আংশিক কারণ 

(৩) রাষ্নৈতিক বিদ্বেষ অন্যতম অবাস্তর কারণ 


(৪) সোক্রাটীনের শিক্ষার প্রস্তাব দোবাধহ-_ এই ধারণাই 


দণ্ডের গ্রধান কারণ 


১৩০ 


৩২৮-৩৫৩ 


৩৩৫-৩৫৩ 


৩৫৪-৩৭৯৩ 


৩৫৪-৩৬৬ 


৩৫৪ 
৩৫৬ 
৩৫০ 
৩৬০ 
৩৬২ 


৩৬৫ 


৩৬৬-৩৭ৎ 
৩৬৭ 


৩৬৮ 


৩৬৭ 


৩৭১ 


১1০ সুচী 
পৃষ্ঠা 
তৃতীয় পবিচ্ছেদ 
দণ্ডে ন্যায্যতা বিচার ৪ ... ৩৭৩-৩৯০ 


(১) অমূলক অভিযোগ-_ (ক) শিক্ষা) জীবন ও প্রভাব সম্বন্ধে ৩৭৩ 
জানুরার অভিযোগ--(খে) বাষ্ট্রের প্রতি ভাব সম্বন্ধে ৩৭৫ 


(২) প্রা্ীন নীতির সহিত সৌোক্রাটাসেব মতের সম্বন্ধ ৩৭৫ 
আপ্ুবাক্যের স্থলে ব্যক্তিগত বিচার প্রতিষ্ঠ। ৩৭৬ 
বাষ্্ধর্শই সর্বাগ্রে পালনীয়, এই মতেব প্রতিবাদ ৩৭৭ 
সৌক্রাটীসেব শিক্ষ! জাতীয় ধর্থের প্রতিকূল ৩৭৮ 

(৩) সোক্রাটীদের জীবনকারের সত তাহাব শিক্ষার সত্ন্ধা ৩৮ 
সোক্রাটীস নীতি-ও-ধর্শ্মহীনতার জন্ দায়ী নেন ৩৮২ 


সোক্রাটীসের প্রাণদণ্ড আঅনতিক্রমণীয় ছিল কি না? ৩৮৫ 





সোক্রাটীস্র বিচার ও মৃত্যু 


প্রথম অঙ্ক 


সোক্রাটীস-__বিচারালয়ের দ্বারদেশে **" 


মুখবন্ধ 
এয়ুরুষ্োণ 
দ্বিতীয় অঙ্ক 
সৌক্রাটীস-_বিচারালয়ে 
মুখবন্ধ রঃ 
সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন 
তৃতীয় অঙ্ক 
সোক্রাটীস-_কারাগারে 
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সোক্রাটীসের জীবনচরিত 
প্রথম অধ্যায় 


সোক্রীটাসের আবির্ভাবকাল ও পারিপার্থিক অবস্থা 


বিশ্ববিশ্রুত ফরানী লেখক রেণ। (19721) ) “ঈশার জীবনচরিতে” 
লিখিয়াছেন) «[,০ 27270 10010006১19] ঘা) 0068, 78001 ০06 09 
৪00 (900])5 7 [)% 00 00769) 1] 00101706 ৪01) 68100005,+ (৬1০06 
কেরন, 9, 471.)--ণমহাপুরুষ একদিকে আপনার ঘুগ হইতে সকলই 
আহরণ করেন; অপর দিকে তিনি স্বীয় প্রভাবে তাহার গতি নির্দেশ 
করিগ। দেন।” সোক্রাটীস তাহার জীবিতকালে স্বদেশবাসীদিগের চিত্তে 
কি গুভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা! পরে প্রদর্শিত হইবে; তিনি 
স্বয়ং যে দেশে ও যে কালে আবিভূতি হইয়া ছিলেন, দুই এক কথায় তাহার 
প্রক্কৃতি পরিব্যক্ত করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্ত । সোক্রাটাসের পারি- 
পার্বিক অবস্থা-নিচয়ের চিত্র অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায্জেই প্রথম থণ্ড রচিত 
হইয়াছে; আমর! উহার একাদশ অধ্যায়ের অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে 
পঞ্চম শতাবীর আথেন্সের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি। সুতরাং এ স্থলে পুনশ্চ ততসম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলিত। 
কিন্ত সোক্রাটীসের জীবনচরিত ধীহাদিগের হাতে পড়িবে, তাহার! 
মকলেই পূর্ববাহে ইহার ভূমিকা পড়িয়া রাখিয়াছেন, এন্প আশা কর! 
অসঙ্গত; এবং বর্তমান গ্রস্থথানির পূর্ণতার জণ্তও সোক্রাটাসের অত্যুদয়- 
কাল্লর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়৷ আবহাক। অতএব, আমরা বাগ্বাহুল্য 
না করিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়ের অবতীরণা করিতেছি। | 


৪ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


সৌক্রাটীসের আবির্ভাবকাল আথেল্গের-_শুধু আথেন্সের বলি কেন? 
সমগ্র গ্রীদের-_উজ্জলতম যুগ। ইতিহাসে এই ঘুগ পেরিক্লীস-যুগ নামে 
আখ্যাত। পেরিক্রীস আখেন্সকে কি অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছিলেন, তাহ! প্রথম খণ্ডে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে; এখানে আমরা 
প্র যুগের আভাসমাত্র প্রদান করিব। 

আধীনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সৌক্রাটাসের জন্ম প্রায় সমকালীন। 
তিনি একটা বিশাল, পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের অধিবাঁসীরূপে 
ভূমিষ্ঠ, ও জন্মাবধি স্বাধীনতার আব্হাওয়ার বর্ধিত হইয়াছিলেন। এই 
সময়ে আঘীনীয় গণতন্ত্র পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে 
আথেন্সবাসীদিগের চরিত্রে দুইটা লক্ষণ বিশেষরূপে পরিশ্দুট হয়। প্রথমত? 
তাহার! প্রত্যেকেই প্রতিবিষয়ে স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধান ও বিচার করিতে 
চাহিত। তৎপরে, তাহারা প্রায় সকলেই পর্ধ্যায়ক্রমে কোন না কোনও 
রাষথী় কর্মে নিযুক্ত থাকিত; এজন্য তাহারা পরস্পরকে সমান বলিয়! 
জ্ঞান করিত? যাহার! রাঁজকর্মচারী ও যাহার। রাজকর্মমচারী নহে, 
এই দুই শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে অগ্যান্ত রাষ্ট্রে যেমন ভেদ দেখা 
যায়, আথেন্সে তাহ! প্রকট ও বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। এই দুই 
কারণে রাজপুরুষগণের পক্ষে পুরবাসীদিগের উপরে কর্তৃত্ব কর! কিছু 
কঠিন ছিল। 

তারপর, সাম্রাজ্যসংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে আথেন্নে ধনাগমের পথ স্থগম 
হইয়া যায়। পেরিরীসের পরিচালনায় আথানীয়গণের অপাঁধার? বৃদ্ধি 
হইতে থাকে; এবং তজ্জন্য অধিকতর অবসর পাইয়া! তাহারা নানাদিকে 
জীবনের রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হয়। শঙ্ত, মদ্চ/ তৈল, মধুঃ লবণ প্রভৃতি 
আঁকার নিজস্ব পণ্যসম্তার পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন 
হইতে আরস্ত করে; এবং ধাতু ও মন্বর প্রস্তরের ব্যবসাও বিস্তর 
বাড়িয়া যায়। আধীনীয়েরা! আলম্তকে পাপ বলিয়া বিবেচনা করিত। 
শিলদ্রব্য উৎপাদনে শ্রমসাধ্য কর্মগুলি দাসদাসীরা সম্পাদন করিত, 
স্থতরাং কায়িক শ্রমদ্ধারা ধনোপার্জনের প্রতি আধীনীয়গণের যে বিরাঁগ 
ছিল, এই যুগে তাহা শিল্পবাঁণিজোর এসারে পরিপন্থী হইতে পারে নাই। 


১ম অধ্যায় ] আবির্ভাবকাল ৫ 


মানুষ সংপথে থাকিয়! ঘত উপায়ে ধন লাঁভ করিতে পারে; তাহারা 
তাহার কোনটীকেই অনাদর করিত না। 

আথেন্সে বৈদেশিকগণের আগমন ও বসতি নিষিদ্ধ ছিল না। 
আতিথেয়ত। আঘীনীয় চরিত্রের একটা বিশিষ্ট সদ্‌গুণ ছিল; আথেন্দে 
কর্মোপলক্ষে যাহারা! আদিত, তাহারাই সাদবে গৃহীত হইত; নান! 
দেশের সহিত এই পুরীর অবাধে আদীন প্রদান চলিত। আথেশের 
এই স্ুগমতা ও সহগদয়তা তাহাব ব্যবসা-বাঁপিজ্যেব উন্নতি সাধন করিয়া! 
তাহাকে গ্রীক জগতের বৈষয়িক কেন্দ্রে পরিণত করে । শিল্পকলায় নিপুণ 
বাক্তিমাত্রেই এখানে আপিয়৷ লাভবান্‌ হইত; এজন্ এই নগরে বিবিধ 
ও বিচিত্র গ্রকারেব শিল্পকর্ম্েৰ সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ফলতঃ আথেশ 
কারুকার্য ও শ্রমশিল্পের শিক্ষালয়, এবং নৈপুণ্যসাধ্য উৎকুষ্টঠীতর দ্রব্লীত 
ক্রয়বিক্রয়ের সর্বোত্তম পণ্যবীথিকা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বিকৃগণ 
নানা দিগ্দেশ হইতে পণ্যসন্তাব লইয়া এখানে আগমন করিত। 
আথেন্সের ধাতব ও চর্খের দ্রব্য, প্রদীপ, তৈজস পাত্র, বিশেষতঃ মুগ 
সামী সব্বত্র সমাদৃত হইত। শিল্প বাণিজ্য ছারা সাতিশয় খদ্ধিমান্‌ 
হষয়াও আঘীনীয়েরা একটা বিশেষত রক্ষা করিয়াছিল । ধনবুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষ অলস ও সুথপ্রিয় হইয়া পড়ে। কিন্ত আথেন্দে ধনবল ও 
স্বাধীন পুরবাসীর উদ্ধম একত্র পরিদৃষট হইত ; এখানে ধনের মর্যাদা 
ছিল বটে, কিন্ত এই যুগে আথীনীয়ের! এশ্বর্যের মোহে অন্ধ হইয়! ধনীর 
চবণে আপনাদিগকে বিকাইয়া দেয় নাই। 

কিন্ত প্রহিক সম্পদেব পরাকাষ্ঠাই পেরিক্লীস-যুগেব প্রধান গৌরব 
নয়। এই সময়ে আথেন্স গ্রীক জাতির বিশ্ববিদ্ধালয় হইয়। উঠিয়াছিল, 
এবং জগতের বিবিধ বিগ্ভার ধারা মিলিত হইয়া ইহাকে জ্ঞীন-বিজ্ঞানের 
ত্রিবেণী-সঙ্গম করিয়৷ তুলিয়াছিল। পঞ্চম শতাবীর আরম্ভ হইতে 
মধ্যভীগ পধ্যন্ত এই এক পুরীতে যত মরণজয়ী পুরুষের আবির্ভাৰ 
হইয়াছিল; এই কালে এখানে বিদেশ হইতে যত মনস্বী ব্যক্তি আগমন 
করিয়াছিলেন, এত অন্ন সময়ের মধ্যে অগ্ কোনও দেশে আজ পর্য্যন্ত 
সে প্রকাব দেখা যাঁয় নাই। থেমিষ্টক্রীস, কিমোন, আরিষ্টাইডীস, 
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পেরিক্রীস; আইম্থ লস, পফরীস, ইয়ুরিপিভীস, থোৌকিডিডীস, ফাইডিয়াস__ 
সৌক্রাটীস বাল্যে ও যৌবনে ধাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, আমর! কেবল 
তাহাদ্দিগেরই নাম করিতেছি-_-আথেম্নের এই কৃতী পুত্রেরা প্রত্যেকেই 
এক একটা যুগকে বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারিতেন। তারপর, হীরডটস, 
ভীনোন, আনাক্ষাগরাস, প্রোটাগরাম, গর্গিয়াস, প্রডিকস--এ্রতিহাসিক, 
দার্শনিক, সফিষ্ট-_কত খ্যাতিমান্‌ পুরুষ স্বদেশের মায়া ছাঁড়িয়। গ্রস্থপ্রচার 
ও জ্ঞানবিতরণের উদ্দেস্তে আথেন্সে আসিগ্া বাঁম করেন। “আধেনস 
যাহাতে প্রীদের বিদ্যাদাঁয়িনী রাজধানী হয়, এই সাধনে ইহার। সকলেই 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেরি্লীসের সহায় ছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে 
আথেন্দে জ্ঞানের বীজ আহরিত হইত ও অনুকূল আঝেষ্টন পাইয়! উহা 
ক্রমে ফলবান্‌ মহীরুহের আকার ধাঁরণ করিত। পণ্তিতগণ বিদ্চা- 
বিতরণের জন্য এখানে সমবেত হইতেন 3 বিদ্যার্থীর! দূরদুরান্তর হইতে 
বাগ্দেবীর এই পুণ্যতীর্থের যাত্রী হইয় আদিত। এইবূপে বিভিন্ন প্রকৃতি 
ও ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে আথেন্দে জ্ঞানচ্চার এক জাতীয় অথচ 
সার্ভৌমিক আদর্শ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আথেন্স তাই মহত্তর 
সাধনের মিলনভূমি, গ্রীক জগতের হৃদয় 'ও প্রাণশক্তি, এবং হেলাসের 
মধ্যে হেলীস বলিয়া! পরিকীন্তিত হইত |” (প্রথম থণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা )। 
আখীনীয়ের1 অব্যাহত জ্ঞানচচ্চার একান্ত পক্ষপাতী ছিল; এবং 
সামাজিকতা গ্রীসে তাহাদিগের তুলন! মিলিত না। তাহার পরস্পরের 
সহিত আলাপ করিতে বড়ই তালবাসিত ; অপিচ, মান্য যাহাতে স্বাধীন 
তাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে তাহারা বাধা প্রদান করিত 
না। যাহারা ব্যক্তিত্বের স্ক:রণ ও পূর্ণ পরিণতি আকাজ্া করে, আথেন্দের 
রীতিনীতি ও এুতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগের একান্ত অন্গকূণ ছিল। এজন্য 
দার্শনিক ও সফিষ্টগণ আঁথেন্দে আপন আপন বিছা! প্রচারের সবিশেষ 
সুযোগ পাইতেন। প্রাটীন তন্ত্রের আখীনীয়ের! অবাধ জ্ঞানচচ্চা তত 
পছন্দ করিত না; সহসা! ধর্মান্ধতার বশীভূত হইয়া তাহার! আনাক্ষাগরাস, 
ইয়ুরিপিডী প্রতৃতিকে নির্ধ্যাতন করিতেও ছাড়ে নাই ; কিন্তু যুবকের! 
চিরকালই স্থিতিণীলতার বিরোধী; তাহার! দলে দে তত্বজ্ঞানীদিগের 
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তত্বালোচনা শুনিতে যাইত। অন্তান্য দেশের সায় আথেশেও পরম্পর- 
বিরোধী ছুইটা ভাবস্রোতের সংঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীনত্বের 
উপাঁসক, রক্ষণশীল স্থবির ও নূতনত্বপ্রিয়, উন্নতিকামী যুবাপুরষ 
সর্বত্রই আছে। 

আধীনীয়গণের জ্ঞানান্থরাগে এই একটা! বিশেষত্ব ছিল, যে তাহার। 
সবীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারিত না। আখেন্দের প্রধান পু" 
দিগের গ্রুতিভ! বহুমুখী ছিল। আইম্মুলস ও সফরীস একাধারে কবি 
ও কর্মী ছিলেন। পেরির্রীস দীর্ঘকাঁল রাষ্ট্রের কর্ণধার থাকিয়া অনগ্ত- 
সুলভ বাগ্সিতাশক্তিদ্বারা জনগণকে শুষ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছেন, বারংবার 
যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির কাঁধ্য করিয়াছেন, আবার এত কাজের মধ্যেও 
পত্তিতদিগের সহিত হুক্ম দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা করিতে পরান্ু 
হন নাই। থৌকিড্রিীম ইতিহাস লিখিয়া হশশ্বী হইবার পূর্বে রাজনীতিজ্ঞ 
ও সেনাপতিরূপে জন্মভূমির পরিচর্যা করিয়াছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের 
্তানীরা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গাকিতেন, এজন্য তাহারা সর্বদা 
বাস্তবতার সহিত যোগ রাখিতে পারিতেন না; সুতরাং তাহাদিগেব 
শিক্ষাতে কল্পনার সংমিশ্রণ কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়িত। আথীনীয়ের! 
জ্রান-বিজ্ঞানকে রাষ্ীসেবোর সহিত একত্র গ্রথিত করিয়া রাঁখিয়াছিল; 
কাজেই দীর্ঘকাল তাহাদিগের বুদ্ধি সতেজ ও চিত্ত সরল থাঁকিত। এক 
এক জন প্রসিদ্ধ গ্রীক কিংবা আথীনীয়ের জীবনীশক্তি দেখিয়া বিশ্মিত 
হইতে হয়; দৈহিক ও মীনসিক বলের এমন অপূর্ব সমন্বয় গ্রীসের বাহিরে 
অন্ত কোনও দেশে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। সফক্ীস শুধু একশত তেরথানি 
নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহা নহে ; অতি প্রাচীন বয়স পধ্যন্ত তাহার মনের 
বল অক্ষুণ্ণ ছিল। ক্রাটিনস একানব্রই বৎসর বয়সে আরিষ্টফানীসকে 
প্রতিদন্দিতায় পরাজিত করেন। পারে নিভীস, জীনোন প্রভৃতি যে 
সকল দার্শনিক জ্ঞানালোচনার জন্ত আথেন্সের আতিথ্য স্বীকার করেন, 
তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের ন্যায় সুস্থ ও সবল ছিলেন। সফক্লীসের 
মনোমত অভিনেতা পোল চারি দিনে আটখানি নাটকের প্রধান নটের 
ভীর বহন করিতেন। আধথীনীয় গ্রন্থকারগণের বহুমুখী প্রতিভা ও 
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বলি মনের ইহাই অন্ততম প্রমাঁণ, ঘে তাহার! যেমন অর্ক উদ্ভীবিনী 
শত্তির দারা নব নব রূপ স্থষ্টি করিয়াছেন, তেমনি বিজ্ঞানসম্মত 
গবে্ষণীর সাহায্যে ললিত কলার তলদেশে প্রবেশ করিয়া উহার স্বরূপ ও 
লক্ষ্য নির্ণয় করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই) বন্ততঃ, ইহারা কাব্যচষ্চায় 
কর্ন! ও বিচার, উভয়কেই তুল্য স্থান দিয়াছেন। সফকরীস নিজে নাটক 
সম্বন্ধে একথানি পু্তিক! লিখিয়াছিলেন ; এবং এই যুগের প্রধান প্রধান 
স্থপতিরা স্থাপত্য বিষয়ে গ্রন্থ গ্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। 

পেরিব্লীসের প্রযদে আথেন্স কিরূপে সুদৃশ্য মন্দির ও সৌধ এবং 
পরম সুন্দর দেবমুর্তিদবারা অতুলনীয় শ্রীসম্পন হইয়া উঠিয়াছিল, প্রথম খণ্ডে 
আমরা তাহ বর্ণনা করিয়াছি। “জয-শ্রী-মণ্ডিত বিক্রান্ত গ্রীক জাতির 
গৌরবময় যুগের অন্ুপম কীত্তি-কলাপ চিরজীএত করিয়া রাঁখিবার 
অভিগ্রায়ে পেরি্ীসের আমন্ত্রণে গ্রীসের যত কত্ত ও যশম্বী শিল্পী 
আথেন্দে মমবেত হইলেন। এই অভিপ্রায় সংসাধনে ফাইডিয়াস তাহার 
দক্ষিণহন্তত্বর্ূপ ছিলেন। এয়ুমারস, কিমৌন ও পলুগ্রোটস প্রভৃতি চিত্র- 
কর; এবং এযুড়াইয়ুস, ওনাটাস, মুরোন ও পলুক্লাইটস ইত্যাদি ভাক্করগণ 
অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ফাইডিয়াস, এবং তাহার স্বনামধন্ত শিষ্য 
আগরাক্রিটস ও কলোটাসের সহিত মিলিত হইয়া আথেন্সকে রূপলাবণ্যে 
বন্ততই হেলাসের রানী করিয়! তুলিলেন। রাষ্ট্রের সেবায় এত বিচিত্র- 
কর্ধা শিল্পীর সমাবেশ এক আথেন্সেই সম্ভবপর হইয়াঁছিল। মহৈ্বর্য্যশালী 
আধীনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পদার্পণ করিক়্াই গ্রীকেরা যে দিকে 
দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই অপরূপ দৃষ্ঠ দেখিয়া তাহাঁদিগের নয়ন মুগ্ধ 
এবং প্রাণ বিশ্বয়ে ও পুলকে পূর্ণ হইবে, ইহাই পেরিক্লীদের আকিঞ্চন 
ছিল; তিনি রাজকোষের অগাধ ধনরাশি এই আকিঞ্চনপূরণে নিয়োজিত 
করিয়াছিলেন; আঘীনীয়েরাও তাহার মহৎ উদ্দেশ্ঠ বুঝিতে পারিয়! 
অকাতরে অপরিমেয় অর্থব্যয় অনুমোদন করিত ।৮ (৪১২-১৩ পৃষ্ঠা )। 

এক কথায়, সোক্রাটান যে যুগে আবিভূতি হন, সেই যুগে আথেন্দ 
গ্রীক জগতে শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র ললিতকলার প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র 
এবং সর্কপ্রধান বিগ্ভাপীঠে পরিণত হুইয়াছিল। 
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মহাঁপুরুষেরা স্বদেশেব পূর্বগামিনী সাধনার ফল) তাঁহাদিগের 
মৌলিকত| যতই অসাধারণ হউক না কেন, তাহারা কখনও একেবারে 
জাতীয় সভ্যতা-নিরপেক্ষ হইয়! দুটিয়া উঠিতে পারেন না। রাষ্্রীয় বিধি 
ব্যবস্থা, পরিবার, সগাজ, শিক্ষাপদ্ধতি, ধর্ধ_ এই সমৃদার তাহাদিগকে 
গড়িয়া তোলে ; সংগঠনের কাধা এক প্রকার সম্পন্ন হলে তাহাদিগের 
মৌলিক গ্রতিভ। ক্রিয়া করিতে আবন্ত করে। জাতীয় সভ্যতারূপ 
ভিত্তির উপরে মহাঁজনগণের মহত্ুপবিকল্পিত। নবসিদ্ধিব প্রাসাদ নির্মিত 
হয়। সৌক্তাটীস গ্রীক সভ্যতার উজ্জল প্রতিমূগ্তি। তাহার মত প্রুতি- 
ভাবান্‌ পুরুষ থে স্বজাতির যাবতীয় উংকৃষ্ট ভাব আন্মসাৎ করিয়া পরে 
তাহাকে নৃহন গন্তব্য পথ দেখা ইরা দিবেন, তাহা বিচিত্র নয়। 

অ(মরা দেখিলাম, কোন্‌ প্রকার আবেষ্টনের মধ্যে সোক্রাটাসের 
শৈশব, বাল্য ও যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বে ব্যান্ত গৃহে বাহির 


৮ 


হইয়া কন বিচিত্র প্রকৃতির মাঘষ দেখিতে পার, কত বভিনন বিষয়ের 
অবাধ আলোচনায় যোগ দেয়) প্রতিদিন স্থাপত্য, ভাক্ষন্য ও চিন্রবিদ্যাব 
অতুলনীয় নিদশন দোখয়া বাহ নরন মন মুগ্ধ হয়; 0 সংবংসর ধবিয়া 
বিবিধ পর্দে(পলক্ষে স্বদেশেব পবাক্রম ও ধনবলের পবাকাষ্ঠী দশ্ন করে ; 
যে দেবতার মহোত্ননে ভূহলে সডুল শোৌকতিক ও বিদ্রপাত্সক নাটকের 
অর্ভিনয়ে উপস্তিত থাকে ) বালঠাবধি যে বীরজাতিব দাক্ষা প্রাপ্ত হয়, 
জন্মভূমিব সেবার আঁ; ঘাতর্ণ কবিতে শিক্ষা করে, জ্ঞানান্ুশালনে কোনও 
বন্ধন মাঁনে না, বাস্থীয় ব্যাপারে কাহারও কুটি গ্রাহ্য করে না, 'শিত- 
নুপতির শাসনে সদা কম্পিত আসনে রহে না ব্যক্তি যদি আবার 
অলৌকিক মনস্বিতার অধিকাধা হয়, তবে তাহার চরিত্রে কি কি বিশেষত্ব 
ফুটিয়া উঠিবে, তাহা অনুম(ন করা দুরূহ নহে। আপনারা স্মরণ রাখি- 
বেন, সোক্রাটাসের জীবনকাঁলে আঘীনীয়ের। ্বচ্ছন্দগতি বিহঙ্গের স্তাঁ় স্বাধীন 
ছিল; তিনি নিছে শাসন সংরক্ষণের কার্ধা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন; যথা" 
কালে রাষ্ট্রীয় কম্মে আহ্ত হইয়াছেন; গ্রীসে অদ্বিতীয় রাষ্ট্রনীতিবিৎ ও 
অন্যতম শেঠ বক্তা পেরিক্রীমের বক্তৃতা শুনিয়াছেন; অন্থুপম ভাস্কর 
ফাইডিয়াসের কলাভবনে গমন করিয়া ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়াছেন। তীহার 
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চক্ষুর সুখে কুমারী-মন্দির, আথীনার ুষ্তি গ্রভৃতি ললিত কলার অতুল্য 
রচনা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে; বৎসরের পৰ বৎসর আইম্ুলস, সফক্রীস, 
ইযুরি পিডীস, আরিষ্টফানীস রগগমঞ্চে প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত হইয়া স্ব স্ব গুণপণা 
প্রদর্শন করিয়াছেন; পামে নিডীস, আনাক্ষাগরাস, প্রোটাগরাস, প্রডিকস, 
গঠিয়াস প্রভৃতি দার্শনিক ও লৌকশিক্ষক আথেন্দে আসিয়া নান! 
তত্বীলোচনার উৎস খুলিয়া দরিয়াছেন। মুক্ত বাতাসে, বিচার ও বিতর্কের 
আবর্তে, চারুশিরের অপূর্ব স্বরণ দেখিতে দেখিতে, স্বদেশের উদ্দাম 
কর্ম প্রবাহের মধ্যে তাহার জীবনের প্রভাত ও মধ্যাহ্‌ অতীত হইয়াছে। 
তিনি ধদি আর কোন শিক্ষাই না পাইতেন, তথাপি তাহার হৃদয়মনের 
বিকাশে ব্যাঘাত ঘটিত না; কেন না, তিনি নিয়ত যাহা! দেখিতেন ও 
শুনিতেন, এবং নিঃশ্বাসে গ্রশ্থীসে প্রতিক্ষণ যাহা আত্মস্থ করিতেন, তাহাই 
তাহার গ্রহণপটু মনে পরোক্ষ শিক্ষারূপে মহাফল প্রসব করিয়াছিল । 
কিন্তু আমরা এমত বলিতেছি না, যে এই অপ্রত্যক্ষ শিক্ষাই তাহার 
একমাত্র সম্বল ছিল, এবং তিনি দেশগ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী হইতে 
কিছুই লাভ করেন নাই। তিনি জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বটে 
হইতে আয্মোননতির যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা দিড্‌- 
মাত্র প্রদর্শিত হইল। অতঃপর আমরা সৌক্রাটীসের জীবনকথা বলিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছি। 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


ংসারাশ্রম 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


পিতামাতা ও শিক্ষা 


সোক্রাটীস খু শকারস্তের ৪৬৯ বা ৪৭০ বৎসর পূর্বের আছেন 
নগরে আর্টিরখিস শাখার এক দরিদ্র ভদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ কবেন। 
তীহার পিতার নাম সোক্রনিস্কৰ (১০০:০010505 ), মাতার নাম 
ফাইনারেটী (1য)2808009)1 সোক্রনিস্কসের সামান্ত কিছু ভূসম্পত্বি 
ছিল। কিন্তু ভূসম্পন্তি থাকিলেও তাহাতে সংসারের বায় নির্বাহ হইত 
না; এজন্য তিনি ভাস্করের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
পরী ধাত্রীর কর্ম করিতেন। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, ষে 
সোফ্রনিষ্কস একান্ত নিঃস্ব ও অধ্যাতনামা পুক্ষ ছিলেন। প্লেটার একটা 
প্রবন্ধ হইতে প্রতীয়মান হয়, যে আলোপেকাই নামক হ্বীয় জনপদে 
(99009) তাহার বিলক্ষণ গ্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। (14801)68, 
৭0-))1 তাহার সামাজিক মর্যাদার অগ্ততম প্রমাণ এই, ষে 
সোক্রাটাসের নিকটে আথেন্দের ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণের গৃহদ্ধাৰ সদ 
উন্দুক্ত থাকিত, এবং তিনি অতি সন্্রান্ত জনের সহিতও সমকক্ষ ভাবে 
নিশিতেন ও আলাপ করিতেন। সোক্রাটাসের সহোদর ভ্রাতা বা ভগিনী 
কেহই ছিল না; তবে তাঁহার জননীর প্রথম পতির গুরসজাত একটা পুত্র 
বর্তমান ছিলেন; তাহার নাম পাটুক্লীন; তিনিই জনদমাজে সৌক্রাটাসের 
ভ্রাতা বলিয়। পরিচিত ছিলেন। (10010508009, 2% )। 

সোক্রাটীদকে পিতার জীবদ্দশায় অন্নবস্ত্রের কেশ পাইতে হয় নাই; 
সুতরাং তিনি দেশপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সমুচিত শিক্ষা প্রাপ্ত 
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হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যে ও যৌবনে ব্যায়াম, কলাশীস্ত ( 319510 ১, 
জ্যামিতি ও জ্যোতিষ শিক্ষা কবেন। তখন জামিতি ও জ্যোতিষের উন্নতি 
অতি অন্পই হইয়াছিল, স্ৃতরাং এই দুইটা অধ্যয়ন করিয়া সোক্রাটাম যে 
সবিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন, এরূপ বলা যার না। বরং পরবর্তী কাঁলে 
তিনি এই দুই বিগ্বার প্রতি অশ্রন্ধাই প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন, 
জ্যামিতি শুধু ভূমির পরিমাণ নির্ণয়ে আবগ্তক ; এবং জ্যোতিষচর্চা 
দিন, মাস, খতু ও প্রহর গণনা, এবং জলে গলে যাতায়াতের পক্ষে 
যতটুকু আবস্তাক, ততটুকুই বাঞ্ছনীয়, তদতিরিক্ত আলোচনা নিষ্ঘল ও 
ধর্দমবিরোধী | ( স80001)1010১ ১] 01000270118) ড়. ?, 2-1)1 কলাশান্ত 
গ্রীক শিক্ষীর একটী অত্যাবস্তক ও অপবিহাধ্য অঙ্গ ছিল) সুতরাং 
তাহাকে ইহার যথাষথ অনুশীলন করিতে হইয়াছিল; কিন্থু তিনি ইহাতে 
সম্যক পারদ শিত। লাভ কবিয়াছিলেন কি না, আমর। বলিতে পারি না। 
তাহার শিষ্য জেনফোন *পান-পর্বশ (35100081009 নামক পুস্তকে 
লিথিয়াছেন, যে সোক্রাটাস নৃত্যটাকে স্বাস্থ্যরক্ষা ও অগপ্রতাগ 
পরিচীলনের পক্ষে খুব অনুকূল বিবেচনা করিতেন, এবং তিনি পরিণত 
বয়দে উপনাত হইয়াও উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে উহা শিখিতে উৎসুক 
ছিলেন। তাহার শেষোক্ত কথাটা শুনিয়া যখন উপস্থিত সকলে হাসিয়া 
উঠিল, তখন তিনি একটা ছোটখাট বন্তৃভা করিয়া বুঝাহয়া দিলেন, যে 
তাহার নৃত্য শিখিবার ইচ্ছাটা মোটেই অযৌক্তিক নর। আর এস্থলে 
তাহার মত ও আচরণে যে বিবোধ ছিল, তাহাও নহে। তাহার আহ্বানে 
তদায় শিষ্য খাধিভীস সাক্ষ্য দিলেন, যে তিনি একদিন প্রাতঃকাগে 
সৌক্রাটীমকে একাকী নুভ্য করিতে দেখিগাছেন। (১) 7. 
15-0 )1 পুর্ববর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়া তিশি তৎকালপ্রচলিত দর্শন- 
সমূহও অধ্যয়ন করেন। তীহার গুরুদিগের মধ্যে আর্থিলাউস (4:০1011808) 
ও জীনোনের (%92০% ) নাম উল্লেখযোগ্য । সৌক্রাটীসের উক্তিগুলি 
পাঠ করিলে দেখিতে পাগরা যায়, ষে তিনি তাহার পূর্ববর্তী দার্শনিক 
পাঁমেনিডীন € 08100801989 ), আনাক্ষাগরাদ ( 4১095860188 ), 
হীরাক্লাইটস ( 19:5019165 ) প্রভৃতির মতবাদের সহিত সুপরিচিত 
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ছিলেন। প্লেটো বলিতেছেন, প্রোটাগরাঁস ও পামেনিডীস সৌক্রাটীসের 
তরুণ বয়সেই ভবিষ্যদ্বাণী করিরাছিলেন, থে তিনি কালে দর্শনে যশোলাভ 
করিবেন । (0:06 201 7 2400, 180 91 ভিপ্লিয়ান ও প্রডিকসের 
সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠ পবিচয় ছিল। কিন্কু সোক্রাটাসের বিশেষত্ব তীহার 
অনন্তসাধারণ মৌলিকতীয় ; সুতরাং তিনি মানসিক শক্তিসমূহের 
বিকাশের জন্য সেই ঘুগেব শিক্ষা গ্রণালীর নিকটে সবিশেষ খণী ছিলেন 
কি না, বলা কঠিন। মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার খণ অন্ন বা অধিক, 
যাহা হউক ন| কেন, শরীবের উৎকর্ষ সাধনে সেকালের শিক্ষাপদ্ধতি 
হইতে তিনি প্রভৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতই অতি 
সু্ত ও সবলকার পুরুষ ছিলেন; তপরি ব্যারাম তাহাব দেহখাঁনিকে বজের 
মত কঠিন করির়। গড়িয়া তুলিরাছিল। কি শাতকাঁল, কি গ্রীষ্মকাল, 
সারাব্ৎদব তিনি একপ্রকার স্থল ও কর্ক* বস্ত্র ও অঙ্গরক্ষা! (91107) 
পরিধান কধিতেন ; গৃহে বা বাহিরে পাকা ব্যবহার কবিতেন না; 
এমন কি ভয়ঙ্কব বাতের মধ্যেও অবলীগাক্রমে নগ্রপদে তুষাবের উপরে 
বিচবণ কবিহেন; দীর্ঘকাল ক্ষংপিপাসা সহ কবিতে পারিতেন, অথচ 
আবার উত্সবক্ষেত্রে পানভে জনে ই হাব নিকটে সকলেই পবাঁজয় স্বীকার 
করিত। বস্ততঃ শবীরটা সুশীল হতোব মত ই'ভার একান্ত অনুগত 
ছিল; নাহ! ন। হইলে ইন টব্যঘিক উন্নতির আশায় জলাপ্রলি দিয়া 
জননমাজের সেবার কখনও আপনাকে পবিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে 
পারিতেন না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
রাষ্ট্রসেবা ও গার্স্থাজীবন 


সৌঁক্রাটাস শিক্ষা সমাপ্ত কবিয়া ও বয়ঃপ্রা্ হইন্না পিতার ব্যবমায়ে 
গ্রবেশ করেন। উত্তরকাঁলে আখীনীয়েরা আক্রপলিসেব পুরোভাগস্থ 
কয়েকটী দেবীদুষ্তি দেখাইয়। বলিত, থে সেগুলি ইহার হস্তের রচনা। 
কিন্ত এই মুষ্তিকয্বেকটা য়ে বাস্তবিক সোক্রাটাসের ভাস্কর্যের নিদশন, 
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তাহার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আথেন্সের 
নিয়মানুসারে ই'হাকে দেশের সেবাতেও শক্তি ও সময় দিতে হইয়াছিল। 
আহীনীয়দিগের অধিকারভুক্ত পটিডাইয়। (১০99:৯) নগর বিদ্রোহী 
হইলে উহার অবরোধের জন্য যে বাহিনী প্রেরিত হয়, সোক্রাটীস তাহাতে 
সাধারণ সৈনিকরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই অবরোধকালে তিনি যে 
সহিফুতা, সংযম ও সাহস প্রদর্শন করেন, তাহ! সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন 
করিয়াছিল। এই সময়ে একদিন ইনি রপক্ষেত্রে আন্কিবিয়াভীসকে 
($19705485) আসর মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন। সে যুগে এই 
নিয়ম ছিল যৈ, যে ব্যক্তি যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিত, 
মে পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। ত্র যুদ্ধের পরে যখন পুরস্কার প্রদানের দম 
উপস্থিত হইল, তখন সোক্রাটীস আপনাকে একেবারে ভুলিয়। গেলেন, 
এবং তীঁহাব সনির্বন্ধ অনুরোধে বীরত্বের জয়মাল্য আক্কিবিয়াডীসকেই 
গ্রদত্ত হইল। (৪৩২-৯৪২৯ সন)। আবক্ষিবিয়াড়ীস সন্ত্ান্ত বংশের 
সন্তান, এবং তিনি কালে জননায়ক পেরিব্লীসের উত্তরাধিকাঁরীর পদে 
অভিষিক্ত হইবেন-_আঘীনীক্গের! পুরস্বারাপণে এই দ্ুই হীন ভাব দ্বার! 
পরিচালিত হয় নাই, তাহা নহে; কিন্তু ইহাতে সোক্রাটাসের আত্মবিস্থৃতি 
ও গুণগ্রাহিতার গৌরব ববং আরও বদ্ধিত হইয়াছে। পেলপনীসসের 
যুদ্ধ আরম হইবার সাত বদর পরে (৯২৪ সন) ডীলিয়নের (1)61197) 
যুদ্ধে আখীনীয়ের! ঘীব্স্বাসীদিগের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়; 
আথেন্সের সেই মহাঁবিপদের দিনে কেবল সোক্তাটীস ও তাহার সহচর 
লাখীসই ভয়বিহ্বল হইয়৷ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন নাই। তাহার! 
দুইজন অকুতৌভয়ে ধীবপাঁদক্ষেপে প্রত্যাবর্তন করেন? কথিত আছে, 
তথন সৌক্রাটাসের অমানুষিক সাহস ও তেজঃপূর্ণ বিশাল চক্ষুদুটী দেখিয়া 
শক্রগণের চিন্তে এমন আতঙ্কের সঞ্চাব হইয়াছিল, যে তাহার! কিছুতেই 
তীহার নিকটবর্তী হইতে পারে নাই। ইহ! আব্কিবিয়াডীসের সাক্ষ্য। 
1800, 95701005100) 881) 1 সেনাপতি লাখীস বলিতেছেন, “এই যুদ্ধে 
স্ঠান্ত সবলে যদি সোক্রাটাদের স্তাঁ় হইত, তবে আমাদিগের পন্মতূমির 
গৌরব অক্ষর থাকিত, এবং তাঁচার ভাগ্যে এই পরাজয় ঘটিত ন11” 
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(7.90165, 181)1 তিনি আম্ষিপলিসের সংগ্রামেও প্রস্ৃত শোর্ধ্য 
প্রদর্শন কবেন (৪২২ সন)। জননী জন্মভূমির দুর্দিনে তীহার জন্ত 
প্রাণদান করিতে তিনি কুষ্ঠিত ছিলেন না]; শাস্তির সময়েও মন্ত্রণা-সভার 
সদস্তরূপে তিনি তাহার সেবা করিয়াছেন। এই সময়ে একদা ইনিকি 
বীধ্য ও স্তায়-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তীহাব “আত্মসমর্থনে* 
বর্টিত রহিয়াছে । কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকেন 
নাই; কেন, তাহ! তাহার আত্মসমর্থন পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা 
যাইবে। 

সোক্রাটীসের গাহস্থ্য জীবন কত বয়সে আরম্ত হয়, ঠিক জানা যায় 
না বটে, কিন্ত তিনি যে ত্রিশ বংসব উত্তী্ হইয়। বিবাহ কবিয়াছিলেন, 
তাহ! একপ্রকার নিংসন্দেহ | গ্রীক দর্শনের ইতিবুত্ত-লেখক িয়গেনীস 
(1)19597065) ও স্থপ্রসিদ্ধ গ্রীক গ্রন্থকাৰ প্লটাক (গ্রীক 1১10001)05) 
একটা প্রবাদ উল্লেখ করিয়াছেন; তদনুসাবে সোক্রাটাস দুইবার দার 
পরিগ্রহ করেন; তাহার প্রথমা পত্বীব নাম মুর্টে। (315710)) ইনি 
পুণ্যক্লোক স্বদেশ-সেবক আরিষ্টাইভীসেব কন্যা ছিলেন। প্রবাদটার ভিত্তি 
খুব দৃঢ় নয়) তবে ইহা হাসিয়া উড়াইয্বাও দেওয়া যায় না। সোক্রাটাসের 
দ্বিতীয় পত্রী ক্ষান্থিগ্লী (0500)006, নিলাশ্বিনী); নামটী সন্ত্ান্তকুলের 
পরিচায়ক । ক্ষান্থিগ্গী কোপনস্বভাবা ও কলহপরায়ণা নারীরূপে 
ইতিহাসে অক্ষয়কীন্তি লাভ করিয়াছেন। ইহার র্জয় ক্রোধ ও নিরীহ 
স্বামীর প্রতি অযথা৷ অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কৌতুকাবহ গল্প প্রচলিত 
আছে। গল্পগুলি ডিয়গেনীসের উর্বর মন্তিষপ্রহ্ত। কিন্তু ক্ষা্থিগী 
বদি বস্ততঃই রণচণ্ডী রমণী হইতেন, তাহা হইলেও তীহার পক্ষে এইটুকু 
বল। উচিত, যে স্বামী সংসাবের এবং স্রীপুত্রের প্রতি উদাসীন হইয়া 
পারাদিন পথে পথে ঘুরিয়! বেড়াইলেও অবিচলিত ধৈর্ধয রক্ষা করিয়া 
সকল ক্লেশ সহিয়। যাইতে পারেন, এমন প্ী কোন দেশেই একান্ত গ্থুলভ 
নহেন। প্লেটো বৌধ করি একথাটা। বুঝিতেন, তাই তিনি কোনখানেই 
ক্ষান্থি্ীকে এমন কৃষ্তবর্ণে চিত্রিত করেন নাই, যাহাতে তাহার প্রতি 
গভীর অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয়) বরং “ফাইডোনে” সোক্রাটাসের শেষ 
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মুহূর্তের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া মনে হয়, যে পতির 
গ্রতি তাহার অকপট প্রেম ছিল। জেনফোন কিন্তু তাহার উগ্রম্থভাবের 
প্রতি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। “সোক্রাটাসের জীবনস্ৃতি” 
নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সোক্রাটাস ও তাহার জ্যেষ্ 
পুত্রের যে কথোপকথনটী উদ্ধত হইয়াছে, তাঁহার আরম্তটাই এই, 
যে পুত্র জননীর দুর্দমনীয় ক্রোধ ও মুখরতা সৃহিতে না পারিয়া পিতার 
নিকটে অভিযোগ করিতেছেন । (1৪৮০, 11. ২9 সোক্রাটীনের 
বন্ধুরা তীহার দন্বপ্রিয়। পত্বীকে লক্ষ্য করিয়াঁ যে সময়ে সমষে তাহাকে 
পরিহাস করিতেন, জেনফোনের “ পান-পর্ব” নামক পুস্তকে তাহার 
আভীস পাওয়া যার । উহাতে লিখিত আছে, থে কাল্িয়াসের গৃহে এক 
বালিকার ব্যারাম-কৌশল দেখিয়া নোক্রাটীদ বলিলেন, “বদ্ধুগণ, এই 
বাঁলিকাঁর ক্রীড়া ও অন্যান্য অনেক বিষর হইতে ্পইই দেখ! যাইতেছে, 
যে নারীজাতি শারীরিক বল ও উদ্মে পুরুষদিগের অপেক্ষ হীন হইলেও 
বুদ্ধিতে তাহাদের অপেক্গণ ন্যন নহে ; আতএব তোমাদিগের মধ্যে ঘাহীরা 
বিবাহিত, তাহাঁবা পন্দীকে বাহা ইচ্ছা শিক্ষা দিও ; নিশ্চয় জানিও, যে 
তাহাতে তোমর। সুফল পাইবে” কথাটা শুনিয়াই আপ্টিস্থেনীস 
বলিলেন, “আচ্ছা, সোক্রাটী, ইহাই বদি তোমার মত হয়, ৩০৭ তুমি 
্ান্থিগীকে শিক্ষা দেও না কেন? তাহা ন! দিয়া তুমি কেন এমন স্ত্রী ইয়া 
ঘর করিতেছ, যার তুল্য ক্রোধপরায়ণ। নারী এক্ষণে ধরাঁতিগে রমগীকুলে 
বিদ্বমান নাই, কোন দ্রিন ছিল না, এবং কম্মিন্‌ কালেও থাঁকিবে না” 
মোক্রাটাস উত্তর করিলেন, “কেন, বলিতেছি। যাহারা অশ্বারোহণে দরদ 
হইতে চায়, তাহারা মৃদু-ন্বভাঁব অব ক্রয় করে না) তাহার। তেজীয়ান্‌ 
ঘোঁড়ীই পছন্দ করে 7 কারণ তাহারা জানে, যে এগুলি বণাভৃত করিতে 
পারিলে তাহারা অক্লেশে অন্ত সব ঘোড়াই চালাইতে পারিবে। আমিও 
তেমনি সর্বসাধারণের .সহিত আলাপ ও বাস করিতে চাঁই বলিয়া এই 
প্রকার রমণীর পাণিগ্রহণ করিক্সাছি; কেন না, আমি বেশ জানি; যে 
আমি যদি ইহার সহিত বাস করিতে পারি, তবে আর সকলের সঙ্গই 
স্হিতে পারিব।”৮ (95720, 11. 0১16 )। সেযাহা হউক, ককটা! 
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ঘরণীর ভয়ে, কতকটা জীবনব্রত সাধনের জন্য, সোক্রাটাস দিবা রাত্রির 
অধিকাংশ ঘরের বাহিরেই যাঁপন করিতেন। তিনি পারিবারিক 
ভীবনের রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন, এবং বোধ হয় সেজন্য বিশেষ 
লালীয়িতও ছিলেন না। না৷ হইবারই কথা। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 
করিলে ইনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইতেন; ই'হাতে গ্রীক আদর্শ চরম 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিক্াই ইনি একাধারে গৃহী ও সন্ন্যাসী ছিলেন। 
সোক্রাটীস তিনটা পুত্র লাভ করিয়াছিলেন ; তাহাদিগের নাম লাম্প্রকীস, 
সোক্রনিষ্কদ ও মেনেক্ষেনস। এই নামগুলিও প্রমাণ করিতেছে, যে তিনি 
প্রতিষ্ঠাবান্‌ পরিবারেব পুরুষ ছিলেন। তীহাব মৃত্যুর সম? জ্যেষ্ 
পুত্রটার বয়স পনর কি ষোল ছিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জীবন-গতির পরিবর্তন 


সোক্রাটীস ইচ্ছা কৰিলে গৃহধন্ম ও রাষ্ট্রধর্ম পালন কবিয়াই তৃপ্ত 
থাকিতে পাবিতেন: কিন্তু যে জীবনে প্রভাব ইয়ুবৌপ আজও তুলিতে 
পাবে নাই, তাহা কিরূপে শুধু, আপনাতেই আবদ্ধ থাকিবে? তাই 
বিধাতার ইঙ্গিতে প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হইবার পূর্বেই ইহার জীঝনে 
এক মহা পবিধর্তন উপস্থিত হইল। সেই পরিবর্তন-কাহিনী ভিনি 
«আত্মসমর্থনে” নিজেই বরন! করিয়াছেন; তাহার মন প্রদত্ত হইতেছে । 
একদা তীহাব অন্যতম সু থাইরেফোন (0179790797, বাহ্বাক্ফোটন) 
ডেল্ফিতে (ভ্রীক 1)6110001) ধাইফ্জা আপলো দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
«এক্ষণে গ্রীদেশে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী কে?” দেবতা উত্তর করিলেন, 
“সোক্তাটাস।৮ খাইরেফোন আথে্সে ফিরিয়া আসিয়। সোক্রাটাসকে 
একথা জানাইলেন। গুনিয়। তিনি নিতান্ত বিশ্মিত হইলেন, এবং 
ভাবিতে লাগিলেন; “দেবতা কেন এপ বলিলেন? এই দৈব-বাণীর 
অর্থকি? আমি তো নিজে বেশ জানি যে অল্পই হউক, অরধিকই হউক, 
আমি মোটেই জ্ঞানী নহি? তবে তিনি যে বলিতেছেন, আমি সর্বাপেক্ষা 
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জ্ঞানী, ইহার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য একটা নিশ্চয়ই আছে, কেন না, 
তিনি কখনই মিথ্য। কথা বলেন নাই।” অনেক দিন পর্যস্ত সোক্রাটীস 
এই দৈব-বাঁণীর অর্থ বুঝিতে পারেন নাই ) পরিশেষে একাস্ত অনিচ্ছা- 
পূর্বক তিনি ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যাহার আপনাধিগকে 
জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, একে একে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। রাজনীতি-ব্যবসায়ী, কবি, শিল্পী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক 
পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, যে দ্যাহাদ্দিগেব জ্ঞানের 
অভাব একেবারে পরিপূর্ণ, তাহারাই জ্ঞানের গর্বে স্ফীত হইয়া ধরাকে 
সরা জ্ঞান করিতেছে।” তখন তিনি আপনার ও অপর লোকের মধ্যে 
এই পার্থক্য উপলব্ধি করিলেন-_-অপর লোকে যাহা জানে না, তাহাও 
জাঁনে বলিয়া ভাবে ; তিনি যাহা জানেন না, তাহা জানেন ব্লিয়া মনেও 
করেন না। অন্য প্রকারে বলা যাইতে পাবে, সোক্রাটাস জানেন, যে 
তিনি কিছুই জানেন ন!; প্রান্কৃত জন ইহাঁও জানে নাঁ, যে তাহার! কিছুই 
জানে না। এই প্রকার পরীক্ষাপরম্পরা'র মধ্যে দৈববাণীব অর্থ তাহার 
নিকটে সুস্পষ্ট হইয়! উঠিল। তিনি বলিতেছেন__আমাব বিবেচনায় প্রকৃত 
প্রস্তাবে এক ঈশ্বরই জ্ঞানী; এবং দৈববাণী দ্বারা তিনি বলিতেছেন, যে 
মানবীয় জ্ঞানের মূল্য অত্যন্ন, অথবা কিছুই নহে। * * * থে 
জানে, যে তাহার জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই, সেই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ।” 
(/9০1০85, 9)1 এইরূপে তাহার ভীবনব্যাগী জিজ্ঞাস! ও পরীক্ষা 
"আরম্ভ হইল। 

এখীনে পাঠকগণের মনে এই জিজ্ঞাসা উদ্দিত হইতে 
পাঁরে, যে. খাইরেফোন দ্রেবতীকে এমন একটা অত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিতে গেলেন কেন? অধ্যাপক টেলর ( ৪01০: ) জিজ্ঞাসাটার এই 
প্রকার নীমাংসা করিয়াছেন। সোক্রাটীস পূর্ব হইতেই জ্ঞানবিতরণে 
ব্যাপৃত থাকিয়া জনসমাঁজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন; এবং তীহাক়্ 
অনুবর্তীর সংখ্যাও সামান্য ছিল না) আচাধ্যকে তাহারা যে গভীর ভক্তি 
করিত, দৈবানুমোদন লাভ করিয়া! তাহাকে হ্দূঢ় তিভিতে প্রতিষিত 
করিবার আকাজ্গাই থাইরেফোনকে উক্ত প্রন্গ জিজ্ঞাসায় প্রণোদিত 


২য় অধ্যায় ] ংসারাশ্রম ১৯ 


করিয়াছিল। পিক্ষাদীন অত্যন্ত কর্ম হইলেও ডেল্ফির দৈববাঁণী যে 
উহাতে নৃতন প্রাণ ও নূতন অর্থ সধশারিত করিয়াছিল, তাহাতে অপুমাতরও 

ংশয় নাই। উক্ত অধ্যাপকের অনুমান মতে পেলপনীসসের যুদ্ধ আর্ত 
হইবার পূর্কে-_সোক্রাটাসের বয়স তখন চল্লিশ বৎসরের কম ছিল-- 
আপলো! প্র বাণী ঘোষণা করেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 


জীবন-ব্রত 


বিধাতা কোন্‌ সুত্র ধরিয়া সোক্রাটাসের জীবনগতি নির্ণিত কবিয়া 
দিলেন, তাহা উল্লিখিত হইল । এই সময় হইতে জীবনেব অবশিষ্ট প্রীয় 
চল্লিশ বংসর কাল ঈশ্বর ও মানবের সেবা ভিন্ন তাহাব ভাবিবাৰ ও 
করিবার আর কিছুই ছিল না। এক্ষণে তাহার এই জীবন-ব্রতের কাই 
বলা যাইতেছে। কিন্তু তপূর্ব সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, যে প্লেটোর 
স্থকৌশলী তুলিকায় সোক্রাটাসের যে জীবনালেখা চিত্রিত হইয়াছে, 
তাহাতে তিন স্তর দৃষ্ট হয়। প্রথম স্তবে তিনি সত্যানুসন্ধিৎসথ জ্ঞানারথী; 
দ্বিতীয় স্তরে তথা-কথিত জ্ঞানীদিগেব পরীক্ষক, সমালোচক, ভ্রমপ্রদশক, 
“মোহমুদগর, ; তৃতীয় স্তরে যুবকগণের উপদেষ্টা ও হিতৈষী সুহৎ। 

সোক্রাটামের এই অভিনব জীবনধারা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই 
ইহার তিনটা লক্ষণ বিশেষভাবে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। 
প্রথমতঃ, তিনি স্দীর্ঘকাল অনন্যকন্মা হইয়া জনসাঁধারণেব সহিত 
তত্বালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং এজগ্ তিনি প্রসন্নচিত্তে অশেষ 
প্রকাঁর দারিদ্র্যের ও অভাবেব মধ্যে বাঁস করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, 
তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে তিনি জীবনের ছোঁটি বড় সকল কার্ধ্েই 
দৈবাদেশ শুনিতে পান। এই আদেশ বা ইঙ্গিত বা বাঁণী ইতিহাসে 
সৌক্রাটাসের উপদেবতা (1)807002 ) নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। 
তৃতীয়তঃ, জ্ঞানের রাঁজ্যে আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার প্রণালী, উভয় 
সন্্ধেই তীহার প্রতিভা একেবারে মৌলিক ছিল) সত্যান্ুসন্ধীনে 
বভৃক্ষার উদ্দীপন ও বিচারশক্তির উন্মেষ সাধন--এই ছুই বিষয়ে তাহার 
সমকক্ষ কেহই আজ পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই। একে একে তাহার 
এই তিনটা বিশেষত্ব আলোচিত হইতেছে। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
*লৌক-শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ 


সোক্রাটীস আত্মসমর্থনকালে বলিয়াছিলেন, “আমি কখনও কাহাকেও 
কোনও প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিই নাই, বা শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রতও হই 
নাই” (১০1০৪5, 21 )1 কিন্ত তথাপি তিনি লোকুশিক্ষার ব্রতেই 
আপনাকে পূর্ণবূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন । যৌবনের অবসানেই ঈশ্বরের 
প্রেরণা অন্তবে উজ্জ্লরূপে উপলব্ধি করিয়া তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, সংসারের আর সকল কর্ম হইতে অপক্ত হইয়া জীবনের শেষ 
ুহ্র্ত পর্য্যন্ত একনিষ্ঠ ভাবে তাহা উদ্যাপন করিয়| গিয়াছেন। দিনের 
পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বদর লোকের সহিত কথাবার্ত 
বলাই তাহার একমাত্র কার্য্য ছিল। দিবারাত্রির মধ্যে খন যেখানে 
জনসমীগম অধিক, তখন সেখানেই সোক্রাটাস উপস্থিত। প্রত্যুষে 
শয্যাত্যাগ করিয়াই তিনি রাজপথে বাহির হইয়াছেন) নগরবাসীর! যে 
যে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে, তিনি সেই সেই স্থানে যাইয়া তাহাদিগের 
সহিত মিলিত হইয়াছেন। কিছুকালের মধ্যেই বিদ্যালয় ও ব্যায়ামশালা- 
গুলি বালক ও যুবকদলে পূর্ণ হইয়৷ উঠিল, সোক্রাটাসও তাহাদিগের 
সহিত বাক্যালাপে মগ্ন হইয়া গেলেন। ক্রমে বেল: বাড়িতে লাগিল, 
বাজার ও দোকানপাট জনকোলাহলে সুখরিত হইয়া উঠিল) সোক্রাটীস 
দেখিলেন, তত্বালোচনার মহ! স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে ; তিনি সেখানে 
ঘাইয়। ধাহাকে পাঁইলেন, তাহীকে লইয়াই নানা বিষয়ের বিচার আরস্ত 
করিয়৷ দিলেন। তাহার দিনগুলি এইরূপে জনসংঘের মধ্যে কাটিয়া 
যাইত । জ্ঞানালোচনায় তাহার নিকটে অধিকারী অনধিকারীর ভেদ 
ভিল না। যুবক ও বুদ্ধ, ধনী ও নির্ধন, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, পুরুষ ও রমণী, 
ফে.কেহ ইচ্ছা করিলেই অক্রেশে তীহার সহিত আলাপ করিতে পারিত। 
তিনি যখন যাহ! বলিতেন, তাহাতে গোঁপন করিবার কিছুই থাকিত না 
সুতরাং তাহা এমন ভাবে বলিতেন, যে উপস্থিত সকলেই তাহা। শুনিতে 
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পার়। তিনি কথনও কাহারও নিকটে বেতন চাহিতেন না) কেহ 

প্রণোদিত হুইয়। দিতে চাহ্িলেও তাহা গ্রহণ কবিতেন না); তখনকার 
শিক্ষাব্যবসারী সফিষ্টদিগের সহিত তাহাব এই এক গুরুতব পার্থক্য 
ছিল। বাঁজনীতিজ্ঞ, সৈনিক, শিল্পী, শ্রমজীবী, শিক্ষক-_ব্যবসায়-ও- 
সম্প্রদায-নির্বিশেষে তিনি সকলের সহিত সকল বিষয়েই আলোচন। 
করিতেন। জ্ঞানালোচনায় তাঁহার দেশকালপাত্রের বিচাৰ ছিল না, 
এবং তাহাতে ভীহার কদাপি অরুচি হইত না । এজন্য লঘুচিত্ত লোকের। 
তীহাকে কত বিদ্ধপ করিত। তিনি যে জ্ঞানচচ্চার জন্ঠ দরারিদ্র্যকে 
বরণ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানদান কিয়া তদ্দিনিময়ে কিছুই গ্রহণ 
করিতেন না, ইহাতে তাহার প্রতিদন্দী সফিষ্টেবা৷ অবজ্ঞা কবিয়া তাহাকে 
মুখের উপরেই শুনাইয়৷ দিত, যে তাহার বুদ্ধিবিবেচন! কিছুই নাই। 
অপরের কথায় কাজ কি, অমব ব্যঙ্গ-নাট্যকার আবিষ্টফানীস “মেঘমালা” 
নামক নাটকে তাহাকে কি কদর্য ভাষায় পবিহাস করিয়াছেন, একাদশ 
অধ্যায়ে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। তীহা'ব এই অহেতুক জ্ঞান- 
বিতরণের পুবস্কীব যে মব সময়ে শুধু গালাগালি ব| হান্তপরিহাসেই 
নিষদ্ধ থাকিত, ভাহাও নয়। একূপও কথিত আছে, যে তিনি প্রশ্নের 
উপরে প্রশ্ন করিয়া সকলকে এমনই জালাতন করিয়া তুলিতেন, যে এজন্য 
এক একদিন উদ্ধত, ছুর্বিনীত লোকেরা তাহাকে সমূহ লালা, এমন কি 
গ্র্থার পর্য্স্ত কবিত। কিন্তু লোঁকগঞ্জন৷ বা বিজরপ বা অত্যাচারেৰ 
তয়ে সৌক্রাটাস এক মুহ্ত্তেব তরেও জীবনদেবতাব নিয়োগ অবহেলা 
করেন নাই। গুণগ্রাহী প্লটার্ক যে কথা বলিয়৷ তাহার জ্ঞানপ্রিযতার 
প্রশংসা! করিয়!ছেন, আপনার! তাহ। অবধান করুন। গলটার্ক বলিতেছেন, 
“মোক্রাটাস জানচচ্চায় দেশ কালের অপেক্ষা করিতেন না) 
তিমি যে শুধু আসনে উপবেশন না করিয়া, এবং শিষ্যগণের 
গ্চিত পর্যটন ও সংগ্রসঙ্ের জন্য নির্দিষ্ট সময় ন! রাখিয়াও তন্বালোচনা 
কমিতে পারিতেন, তাঁহা নহে; কিন্ত ক্রীড়া, পানাহাব, যুদ্ধ ক্রয়বিক্রয়, 
এজন ক্ষি কারাধাদ ও বিধপান--সকল অবস্থাই তাহার জানামুশীলনের 
পক্ষে পরশন্ত ছিল ) তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বে মাঘের জীবন সর্ক 
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কালে, সর্ব বয়সে, সকল প্রবৃত্তি ও কর্শের মধ্যে, সর্বত্র জ্ঞানীলোচনাৰ 
উপযোগী ।৮ ( /0160791 9028৩৫ 1180 08০76 09 1)80018 11) 
80966 878178) 20 )। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
দৈবাদেশ-_জ্ঞানপ্রচারে ধন্ধম প্রচার 


পৌক্রাটাস বিচীবালয়ে স্পষ্টাক্ষবে বলিয়াছিলেন, “আমি বুঝিয়াছিলাম 
ও বিশ্বাস করিয়াছিলীম, যে ঈশ্বর আমাকে জ্ঞানান্বেষণে, এবং আপনার ও 
অপরের পরীক্ষায় জীবন যাপন করিতে নিয়োগ করিয়াছেন ।” 
( &1০1০৪7, 17)1 অতএব তিনি জ্ঞান-বিস্তারের শ্রমকে ধর্মসাধনেরই 
একটা অঙ্গ বলয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান কালেও সচরাচব লোকে 
শিক্ষাদীনকে একটা সামান্ত সাংসারিক কার্ধ্য বলিয়৷ বিবেচনা করে ; 
কিন্তু উহাকে অতি মহত, পবিত্র ও অবশ্তপালনীয় ধন্মাচবণরূপে না দেখিলে 
কি কোনওব্যক্তি উহাব জন্ত প্রাণ দিতে পারে : তাই তিনি মরণের 
তিমিরময় পথণপ্রান্তে উপনীত হইয়াও বিচার কগণকে বলিতে পারিয়া- 
ছিলেন, “হে আথীনায়গণ আমি তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি; 
কিন্ত আমি তোমাদিগের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরেরই অনুগামী হইব; যতদিন 
আমার নিঃশ্বাস বহিবে ও দেহে সামর্থ থাকিবে, ততদিন আমি 
জ্জানান্বেষণে এবং তোমাদিগকে শিক্ষাদান ও সংপথ প্রদর্শন করিতে বিরত 
হইব না।৮ (4১170108, 17)1 ফলতঃ একথা বলিলে একটুকুও 
অতিরঞ্জন হইবে না, যে ধন্মসাহিত্যে প্রেরিত (৪0০৪৮ ) ব প্রচারক 
(00188101080) বলিতে যাহা বুখায়, সোঞাটীস ঠিক তাগই ছিঞঝেন। 
ইংরেজ প্রতিহাসিক গ্রো্টের (9:00 ) কথায় বলা যাইতে পারে, এই 
ধর্ঘপ্রচারক দর্শনের আলোচন৷ ও গ্রচারকেই আপনাপ্ধ জীবনব্রত বলিয়! 
গ্রহণ করিয়্াছিলেন। জ্ঞান-চর্চায় এই ধর্ধান্ুগত ভাব তীহীর পূর্ববর্তী 
পার্মেনিডীদ ও আনাক্ষাগরাস এবং পরবর্তী প্লেটো ও আরিইটল, প্রভৃতি 
প্রাচীন দার্শনিক হইতে তাহাকে স্বাতন্ত্রা দান করিয়াছে। 
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আর একটা বিষয়ে তাহার স্বাতগ্রা ইহা! অপেক্ষাও সুস্পষ্ট ও সর্ধজন- 
বিদিত। দৈবাদেশ পাইয়! নূতন পথে যাত্রা মারস্ত করিলেই কেহ সেই 
পথে আমরণ অবিচ্ছেদে চলিতে পারে না। একজন সরলগ্রাণ-ব্যক্তি 
কোনও গুভ মুহূর্তে ইষ্টদেবতার বাণী শুনিয়া কঠিন কর্তব্যভার মাথ! 
পাতিয়! গ্রহণ করিতে পারে ; কিন্তু দেবতা যদি এক দিল অন্তরে প্রেরণা 
দিয়াই নীরব হন, তবে তাহার দেবক কোন ভরসাঁয় সেই কর্তব্যপালনে 
তিল তিল করিয়া! আপনাকে ক্ষয় করিবে? সোক্রাটীস নিয়ত দৈববাঁণী 
শুনিতে পাইতেন। কোন্‌ কর্ম কবণীয়, কোন্‌ কর্ম অকরণীয়, কোন্‌ 
ঘটনা শুভ, কোন্‌ ঘটনা অশুভ, কখন কি বলিতে হইবে, কি না বলিতে 
হইবে_-এ সকলই তিনি দৈব ইঙ্িতেব সাহা স্তিব করিতেন। এই 
প্রেরণা সম্বন্ধে তিনি এমন নিঃসংশয় ছিলেন, যে তিনি কাহারও নিকটে 
এ তত্বটী গোপন করিতেন না; তাঁহার পরিচিত সকলেই জানিত' যে 
তিনি আপনাকে সত্যসত্যই দৈবানুগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহা! 
হইতেই পরে তাহার বিরুদ্ধে এই একটা অভিযোগেব উৎপত্তি হইয়াছিল, 
যে তিনি এক নব দেবনা সৃষ্টি কবিয়াছেন।” 


দৈববাণীর বিবিধ ব্যাখ্যা। 


কিন্তু তাহার নিত্যসঙ্গী এই দৈববাণীটী যে কঃ তৎসম্বন্ধে বিস্তব 
মতভেদ রহিয়াছে । সোক্রাটাস নিজে ইহাকে কাযা প্রদান করেন নাউ। 
তিনি “আত্মসমর্থনেব” একস্থলে বলিতেছেন, “আমি আজীবন দৈব ইঙ্গিত 
পাইয়া আসিতেছি ; এতদিন উহা নিরতই আমাৰ সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, 
এবং আমি যদি অতি তুচ্ছ বিষয়েও অন্ঠায় করিতে উদ্ভত হইতাম, তবে 
প্রতিবাদ করিত।৮ (&2০1০৪5, 91)1 এই উক্তি হইতে আমর! 
দেখিতে পাইতেছি, যে প্লেটোর মতে সোক্রাটীসের দৈববাণী নিবর্তকরূপে 
তীহাকে পরিচালিত রুরিভ, কখনও কোনও কার্যে তাহাকে প্রবর্তিত 
করিত না। “থেয়াগীদ” নামক প্রবন্ধেও উপদেবতা “অন্তর্যামী” বা 
নিষেধকারী বলিয়| বর্ণিত হইয়াছেন। উহাতে সোক্তাটাস বলিতেছেন, 
“এই বাণী খনই আবিভূর্তি হয় তথনই আমি যাহা করিতে যাইতেছি, 
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তা হইতে গ্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্ত আমাকে ইঙ্গিত করে, কিন্ত কখনও 
কিছু করিতে প্ররোচিত করে না।” (1০. 18 )। কিন্তু জেনফোন 
“সৌক্রাটাসের জীবন-স্থৃতিতে” লিখিয়াছেন, যে সোক্রাটীস যেমন দৈবাদেশে 
অবৈধ কর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিতেন, তেমনি উহার অধীন হুইয়াই শুভ 
কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন ; শুধু তাহাই নহে ; অনেক সময়ে দেবতার ইঙ্গিত 
পাঁইয়। তিনি বন্ধবান্ধবকেও পূর্বেই বলিয়। দিতেন, তাহারা কোন্ কর্ম হইতে 
গুভ ও কোন্‌ কর্ম হইতে অগ্ুভ ফল লীভ করিবেন। (21909. 11" 3 
৪. 1.) সোক্রাটীসের ছুই শিষ্যের মধ্যেই যখন এ দক্বন্ধে মতভেদ 
বিগ্কমীন, তখন পরবর্তী লেখকের৷ যে নানা জনে নানা কথ বলিবেন, 
তাঁহীতে আর বৈচিত্র্য কি? কয়েকটা মত এখানে উল্লিখিত হইতেছে। 
প্ুটার্ক “সৌক্রাটীসের উপদেবতা” নামক প্রবন্ধে সমন্তাটার একটা 
ব্লীমাংসা প্রদান করিয়াছেন। “সোক্রাটাসের উপদেবতা কি ?”-_ 
এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বলিলেন, “ওটা হাঁচি বই আর কিছুই নয়) 
সোক্রাটা হ্থীচি, টিকৃটিকি মানিতেন, তাহাকেই উপদেবতা। নাম 
দিয়াছেন।” এ কথার প্রতিবাদ করিয়া অণ্ত এক ব্যক্তি বলিলেন, 
“তাহ! হইতেই পারে না। সোক্রাটীসের স্তায় সত্যনিষ্ঠ, সরলগ্রাণ, 
মহানুভব ব্যক্তি ষে নিজের খেয়াল, আত্মন্তরিতা বা বুজরুকি উপদেবতা 
বলিয়। প্রচার করিবেন, তাহ! কথনও সম্ভবপর নয়। আর তিনি 
বিনা বিচারে, বুদ্ধিবিবেচনা বিসর্জন দিয় হঠকারীর মত কোনও 
কার্য করিতেন ন!) তিনি ধীর ভাবে চিন্তাপুর্বক একবার ০ সংকল্প 
স্থির করিতেন, তাহা কদীপি বিচলিত হইত ন|। সুতরাং তিনি 
চি, টিকটিকি গ্রাহ্‌ করিতেন, তাহাও বিশ্বাস করি 71৮ অতএব 
প্লটার্কের সিদ্ধান্ত এই, যে এক উপদেবতা (1)992007)) অর্থাৎ দেব ও 
মানবের মধ্যবর্তী কোনও আা। সোক্রাটাসের নিত্যসহচর ছিলেন; 
সোক্রা্টীস তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না, কিন্ত তাহারই বাণী শুনিতে 
পাইতেন। (30017509515 [)890009) 10১11, £0)। সোক্রাটীসের অন্তান্ 
প্রাচীন ভজ্জেরাও এই মতের পক্ষপাতী । আবার ৃষ্টায় ধর্শের ইতিহাসে 
ধাহীরা পিতৃগণ (08১৩) বলিয় পরিচিত, তীহাদিগের মতে 
৪ 
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সৌক্রাটীসের পরিচালক ছিলেন মানবের চিরশক্র এক অপদেবতা (৫০11) 
লা ক্লেয়ার (1,9 0199) ই'হাদিগের অপেক্ষা একটু নরম ন্গুরে বলিয়াছেন, 
যে দেবগণ ঈশ্বরের চরণে অপরাধ করিয়া স্বর্গ হইতে বিতাঁড়িত হইয়াছিলেন, 
সোক্রাটীসের উপদেষ্টা সেই শাগভর্ট দেব্তীদিগেরই একজন । কোন 
কোন আধুনিক ভাষ্যকারের মতে সোক্রাটাসের দৈববাণী তাহার একটা 
বিনয়ের ভীণ বই আর কিছুই নয়। ফরাসী লেখক লেলু (14618) 
সোজ| কথায় বলিয়া দিয়াছেন, সোক্রাটাম পাগল ছিলেন; তিনি মোহের 
নেশীয় সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন, যে তিনি একটা বাণী শুনিতে পান। 
তবে কিনা, তিনি সাধারণ শ্রেণীর পাগল ছিলেন না) লেলু তাহাকে 
লুখার, পাস্কাল, রুসো প্রভৃতির দণে স্থান দিয়াছেন। গ্রীক দর্শনের 
ইতিবৃত্বলেখক জর্দ্ণদেশীয় পণ্ডিত জেলাব (2819) এই প্রশ্নটার 
বিস্তারিত আলোচনা কবিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার 
সারাংশ প্রদত্ত হইতেছে । যাহার মনে কবেন, যে সোক্রাটাস কোনও 
দেবাযস! বা প্রেতাত্মার বাণী শ্রবণ করিতেন, তাহারা ভ্রাস্ত। তিনি 
বিথাদ কবিতেন, দৈববাণী, স্বপ্ন ও অন্ঠান্ত অনেক উপায়ে ঈশ্বরের বিধি 
ও অভিপ্রায় মানবের নিকটে প্রকাশিত হয়। (5১90. 81910. ]. 1) 
[996০১ 4১0০1০৫5) 28)। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও বলিতেন, যে মীন্ষ 
আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন! করিয়া নিজেই যে বিষয়ের মীমাংসা করিতে 
পারে, তাহার জন্য দৈবাদেশের প্রতীক্ষা করা উচিত নহে। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, যে জ্ানালোচনার ক্ষেত্রে দৈববাঁণী নীরব । উহা! তবে 
কি? উহা! বিবেকের বাণী নহে। কেন না, বিবেক ফলাফল বিচার না 
করিয়া শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, এই দুইয়ের কোন্টাকে গ্রহণ করিতে হইবে, 
তাহাই বলিয়৷ দেয়; কিন্তু সোক্রাটাসের দৈববাণী ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়৷ তাহাকে পরিচালিত করিত। তাছাড়া, যদি দৈববাণী ও 
বিবেকবাঁণী এক হইত, তবে সোক্রাটীস তাহ! লইয়! সময়ে সময়ে পরিহাস 
করিতেন না। অতএব জেলারের সিদ্ধান্ত এই, যে কোন্‌ কর্মটা উচিত, 
কোন্‌ কর্ণটী অনুচিত, সোক্রাটীস তাহা বিনা বিচারে আপনার অত্বরে 
উজ্জলরপে অন্ভব করিতেন। এই ওঁিতাবোধই ছিল তাঁহার দৈববাণী। 
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উহ! সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার সহায়তা করিত। কোন কর্ম হয় তে! বিবেক- 
বিরুদ্ধ; কোন কর্মের ফল হয় তো নিমেষে মনশ্চক্ষুতে অস্ুভ বলিয়! 
দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে; কোনও কর্মে হয়তো স্বতঃই অরুচি হছইতেছে। 
এ সমুদীয় স্থলেই এই ওচিত্যবোধ তাহার পরিচালক । এই অর্থেই জর্মণ 
পণ্তিত হাম্শীণ (1167020) ) সোক্রাটীসের উপদেবতাকে “ব্যক্তিগত 
স্ুবিবেচনার অন্তঃস্থবাণী” (056 10061 ৮0108 01 100751009] (8০৮ ) 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোনও ইংরেজ লেখকের মতও প্রায় 
এইব্ূুপ। তাহার! শ্লায়ারমাকারের ( ২৫17101707901)97 ) পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়৷ বলেন, যে কোনও স্থলে কর্তৃব্যাকর্তব্যের সমস্যা উপস্থিত হইলেই 
সোক্রাটীস বিছ্বাচমকের মত এমন ত্বরিতগতিতে তাহার মীমাংসা করিতে 
পীরিতেন, যে এই শ্বীমাংসয র হেতু খু'জিয়া না পাইয়া তিনি ভাবিতেন, 
দৈববাণীই তীহাকে সমস্যা্টীর সমাধান করিয়৷ দিয়াছে। বিয়েনা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক গম্পার্টন্‌ ( 00201997 ) এই কথাটাই 
অন্য রকম করিয়৷ বলিয়াছেন। তিনি বলেন, যে মানুষের আত্মা দুই 
প্রকারে ক্রিয়া করে ; একটা তাহার জ্ঞাীনগোচর ; আর একটা জ্ঞানের 
অগোচর। সৌক্রাটাসের আম্মাও তীহার জ্ঞানের অন্তরালে থাকিয়! 
তাহাকে কর্তব্যাকর্তব্য বলিয়! দিত। তাহার দৈববাণী বিবেকবাণীও নয়, 
ঈশ্বরের সহিত নিত্যযোগের ফলও নয়, উহা একজাতীয় সহজ সংস্কার 
(1089796)1 এই পল্পধিত আলোচনার মুগ একী বিষয় লক্ষ্য 
করিবার আছে। আমাদিগের বৌধ হয়ঃ ঈশার শিষ্য ভিন্ন অপর কেহ 
মহীন্তানী হইলেও লাক্ষা্ভাবে ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পায় না, এই বিশ্বাস 
পোঁধণ করিয়াই পাশ্চাত্য লেখকেরা এত গোলে পড়িয়াছেন। ভারতীয় 
ধর্বশীন্ত্রে দৈববাণী শ্রবণের কাহিনী এত ভূরি ভূরি রহিয়াছে, যে 
আমাদিগের পক্ষে একথাটা বুঝিতে ও স্বীকার করিতে কোনই বাধা নাই, 
যে সোক্রাটাস যে বাণীর নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা 


ঈশ্বরেরই বাণী। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জ্ঞীনচর্টায় মৌলিকতা-_ ধর্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠ। 


এক্ষণে সোক্রাটাদ মানবের চিন্তারাজ্যে কি যুগীস্তর উপস্থিত করিয়া” 
ছিলেন, আমরা! তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 

রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগী ও সাহিত্যিক কিকেরো (0108০) 
বলিয়াছেন, “সোক্রাটাস দর্শনশান্ত্রকে নভোমণ্ুল হইতে ভূতলে আনয়ন 
করিয়াছেন ।” (99০, 39986, ঘর. 4) 1 কথাটার মধ্যে গভীর 
তাৎপর্য আছে। 

সৌক্রাটীদের পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা জগত্বত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত 
ছিলেন। এই বিশ্বের মূল কি, ইহার উপাদান কি, পদার্থ কিরূপে স্থষ্ট হইল, 
কিরূপে স্থিতি করিতেছে, কিরূপে ক্ষয় হইতেছে, কিরূপে ধ্বংস পাইতেছে, 
এই সকল প্রশ্নের বিচারেই তাহাদিগের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। কেহ 
বলিলেন, জগৎপ্রপঞ্চের মূল জল ( থালীস); কেহ বলিলেন, আগ্নি 
( হীরাক্লাইটস ); কেছ বলিলেন, বাহু (আনাক্ষিমেনীস )। আবার 
কেহ বলিলেন, সংপদার্থ এক, অনাদি, অবিনাণী ও গতিহীন 
(পার্মেনিভীস )) কেহ বলিলেন, সংপদার্থ বছ ও স্ততসঞ্চরমাণ 
( আনাক্ষাগরাস, লেষুকিপ্প)। একমতে পদার্থসমূহের উৎপত্তি ও বিলয় 
নাই ( এলেয়া-গ্রস্থান )) অপরমতে উবার চঞ্চল, নিত্যপরিবর্তনাধীন 
(হীরাক্লাইটস )। অুতরাং ইহারা প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞান (7158705 ) ও 


পদার্ধতত্বের (119621005108 ) ভিত্তি গ্রতিষ্ঠিত করিয়। গেলেন, তাহার 

তিরিক্ত আর কিছুই করিতে পারিলেন না। সৌক্রাটাস যৌবনকালে 
এই ছুইটী শান্্র যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্ত ইহা তাঁহাকে তৃপ্তি 
দিতে পারে নাই; কেম না, তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই সকল তত্বের 
আলোচন! নিকষ) কারণ, এতদ্বারা নিঃসংশয় জ্ঞানে উপনীত হওয়া 
মানববৃদ্ধির সাধ্যাতীত ) তা” ছাঁড়া, উহ! সেকালের পক্ষে অনেক পরিমাণে 


অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। আথেন্স তখন একটা সমৃদ্ধ ও প্রতাঁপশীনী 
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সাযাজ্যর রান্বধানী। ব্নাথেন্দে তখন গণতগ প্রতিষ্ঠিত) সুতরাং 
রাষ্ট্রের লাসনসংরক্ষণ। যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবযায়বাপিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন যে 
সমন্ত। উপস্থিত হয়, জনসাধারণই তাহার মীমাংসা করে। এই সকল 
প্রশ্নের মমীধান করিবার জন্য আখীনীয়ের। প্রতিনিয়ত সভাসমিতিতে 
মিলিত হইডেছে ? গুধু তাহাই নহে; আলোচনার ফলে যাহ স্থির হইবে, 
তাঁহ। তাহা দ্রিগকেই কার্যে পর্লিপত করিতে হইবে। অতএব কিসে এই 
নিথিলবিশ্বের উৎপত্তি হইণ, সংপদ্ধার্থ এক, না বছ? অসৎ মননে বিষয় 
হইতে পারে কি না-“এইপ্রকার প্রশ্ন তাহাদিগের পক্ষে একাস্ত 
প্রয্বোজনীয় ছিল ন! ; কেন না, এইসকল প্রশ্ের সহত্তর দিতে না পারিলেও 
তাহাঁদিগের জীবনষাত্র। নির্বাহ স্থকঠিন হইয়া উঠিত না। ইহার উপরে 
তাহাদিগের'জীবনমরণ নির্ভর করিত না; কিন্তু এই যুদ্ধটা ঘোষণা করা 
ঠিক হুইৰে কি না, এই সন্ধিটায় সম্মতি দেওয়া কর্তবা কি না, এতদদ্চুরূপ 
প্রশ্ন আরু ঠেলিয় দূরে ফেলিঘার উপায় ছিল না) এগুলি অহরহ তাহা- 
দিগের মের বারে আঘাত করিত, তাহাদিগের সুথছুঃখ সম্পদ্বিপদ্‌ 
অতি ঘনিষ্ঠ ভাবেই এগুলির সহিত জড়িত ছিল। সুতরাং এইকালে 
আীনীয়দিগের ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় ছিল, ন্যায় কি? অন্যায় 
কি? শ্রেষ্ঠটকি? আশ্রেঠ কি? কর্তব্য কি? অকর্তব্য কি? 
পূর্বাচাধ্যগণ এসকল প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। সোক্রাটীস তাই 
নিরর্থক পদার্থতত্বান্ুসন্ধান হইতে মানবীয় ব্যাপারের গ্রতি জনগণের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আপনাকে জীন; 
মানুষই মানুষের প্রকৃত অধ্যয়নীয় বিষয় এই বাক্য দ্বার! ধর্নীতির 
বীজ উপ্ত হইল। 

আধীনীয়েরাও তখন এমন শিক্ষা চাহিত, ঘাহ! তাহাদিগকে রাহী 
জীবন যাপনের উপযোগী করিয়! গঠন করিবে; দেশের সেবায় দক্ষ 
করিয়া তুলিবে; কিংবা জনসাধারণের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়া 
মান্তগণ্য ও যশস্বী হইবার পথ লগম করিয়। দিবে। তর্কশক্তি ও বাক্‌- 
পটুতা এই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। কেন না, ৫ দেশে রাষ্ট্রের 
হাবতীয় ক্ষমত! জনসাধারণের হাতে, যেখানে প্রকাশ্য সভায় তাহাদিগকে 
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সকল কথা বুঝাইয়৷ দিতে না পারিলে ও গ্রতিবাদকারীর আপত্তি উপস্থিত- 
মত খণ্ডন না করিলে রা্রসংক্রান্ত কিছুই করিবার উপায় নাই, সে দেশে 
তর্কে নুদক্ষ ও বাগ্িতীয় জনমনোমোহন না হইলে কেহই কোন ক্ষমতা 
লাভ করিতে পারে ন!। গুধু তাহাই বা বলি কেন? যদ্দিচ উহা! খুবই জত্য 
যে অনেকগুলি গুণের সমবায় ন! ঘটিলে কেহই জননায়কপদ লাভ করিতে 
পারে না, তথাপি ইহাও কাহারও অবিদিত নয়, যে বাক্পটুতার সহিত 
মিলিত ন। হইলে এইসকল গুণ প্রায়ই সাফল্য দান করিতে পারে না) 
এমন কি, মণিকাঞ্চনযৌগের মত প্রকৃত কা্যদক্ষত৷ ও বাগর্থগ্রতিপত্তির 
যোগ এতই দূর্লভ, যে আধুনিক স্থুসত্য দেশসমূহেও 'প্রান্কৃতজন বাঁক্য- 
সম্পদ্‌কেই আধ্যাত্মিক সম্পদ বলিয়া ভুল করিয়া বসে। এই জন্যই 
দেখিতে পাওয়া যায়, ষে এই সকল দেশে রাজনৈতিক সংগ্রামে শাণিত- 
ক্ষুরধারসম রসন! একটা অমোঘ অন্ত্। সেকালে আথেলে যে যুবক 
অন্তরে উচ্চাকাজ্জ। পোষণ করিত, তাহার আগে তাবিত, রসনাটাকে 
কিরূপ চটুল ও লীলাগটু করিতে হয় । এই সাধনায় তাহাদিগের সহায় 
ছিলেন সক্িষ্টেরা ) কেন না, তখন গ্রীসে শিক্ষাদানের ভার তীহাদিগেরই 
হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই প্রসর্দে ইহাদিগের একটু পরিচয় দেওয়া 
গ্রয়োজন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
সফিষ্টগণ 


এসফিষ্ট” (8০715669 ) কথাটা “সফস” (9০21১99 ) অর্থাৎ পজ্ঞানী” 
শব্দ হইতে বুাৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং প্রথমে উহা ভাল অর্থেই ব্যবহৃত 
হইত। কবি, দার্শনিক, কলাবিৎ্ব_ধিনি যে ক্ষেত্রে অসামান্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিতেন, তিনিই “সফিষ্ট” বা “জ্ঞানী” বলিয়! অভিহিত হইতেন। ক্রমে 
পঞ্চম শতাব্দীতে উহ! একটা নিন্দীস্থচক বাক্যে পরিণত হইল; তাহার 
কয়েকটী কারণ নির্দেশ করা যাইতেছে । প্রথমতঃ, সফিষ্টের। বিশ্বতত্বের 
আলোচনা করিতেন; প্রাচীনতন্ত্রের রক্ষণশীল লোকেরা তাহা পছন্দ 
করিতেন না; কেন না, জ্ঞানের রাজ্যে যে মানুষের পক্ষে বর্জনীয় কিছুই 
নাই, তাহারা ইহা মানিতেন না। তংপরে, কেহ কোনও প্রকার 
শ্রমসাধ্য কর্ম, বিশেষতঃ জ্ঞানদান করিয়া অর্থোপার্জন করিলে গ্রীকেরা 
তাহাঁকে বড়ই অশ্রদ্ধা করিত ; সঞিষ্টেরা শিক্ষা বিতরণ করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন; এজন্য তাহারা জনসমাজের বিরাগভাজন ছিলেন। 
তৃতীয়তঃ, অনেকের এমন সাধা ছিল না যে উপযুক্ত বেতন দিয়া 
ই'হাদ্দিগের নিকটে শিক্ষালাভ করে। যাহারা শিক্ষায় বঞ্চিত থাকিত, 
তাহারা বিচারাঁলয়ে, রাজকার্য্য ও অগ্ঠান্য স্থলে পদে পদে অসুবিধা ভোগ 
করিত; কাজেই তাহার! সফিষ্টদিগকে দেখিতে পারিত না। পরিশেষে 
সফিষ্টদ্দিগের যে অপবাদ ও অধ্যাতি আজিও ইতিহাসের পত্রে পত্রে 
তুরপনে় হইয়া রহিয়াছে, প্লেটোর অমর তুলিকার অপরূপ চত্রান্ধনই 
তাহার প্রধান কারণ। তাহার অজতর, সরস পরিহাসের ফলেই এখন 
“সফিষ্ট” বলিতে লোকে কুতার্কিক, জ্ঞানাভিমানী, পঞ্ডিতমন্যমান, 
বাকাবিশারদ প্রভৃতি বুৰিয়া থাকে । তবে এস্থলে বলা উচিত ষে, স্বয়ং 
প্লেটো, তীহার গুরু সোক্রাটাস ও শিষ্য আরিষ্টটল, এমন কি মহধি ঈশা 
পর্য্যন্ত কাহারও না কাহারও রুপার “সফি” আখ্যা প্রাণ হইয়াছেন। 


৩২ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


আমরা প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে যে শিক্ষাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছি, 
পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্দের পক্ষে তাহা পর্যযাপ্ত ছিল না।. তাহাতে ষে যে 
অভীব ছিল, তাহার পুর প্রয়োনবপেই সফিষ্টদিগের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। ইহারা পরিভ্রাজক আচার্য্য ছিলেন; নগরে নগরে ভ্রমণ 
করিয়! যুবকগণকে শিক্ষাদান করাই ইহাঁদিগের জীবনের প্রধান কার্ধ্য 
সিপ। প্রার্কতিক বিজ্ঞান, পদার্ঘতব, ভূগোল, জ্যোতিষ, কাবা, ব্যাকরণ, 
অপস্কার-_+সকল বিধয়েই ইহীরা শিক্ষা দিতেন) তবে রাষ্ট্রনীতি ও 
ধরধনীতিই অধ্যেতব্য বিষয়ঙ্সুহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিয়া 
বিবচিত হইত। ইহার্দিগের অনেকে তৎকালের ধাবতীয় বিষ্তা 
শত করিয়াছিলেন। সকিষ্টেরা জ্ঞানবিতরণের ব্যবসায় অবলমন 
করিধা বিদেশে বাস করিতেম, এবং সরকার হইতে কোনও 
প্রকার সাহায্য পাইতেন না, সুতরাং ইাহাদিগকে আত্মচেষ্টায় 
জীবনে সিত্ষিলাভ করিতে হইত। ইহার! অনেকেই যে গ্রথর বুদ্ধি, গভীর 
জান ও শিক্ষাদীদের নৈপুণ্যের গুণে অর্থে ও গ্রতিপত্তিতে জনসমাজে 
অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন, তাহার প্রম্ণাণশ্বরূপ প্রোটাগরাস, গ্রডিকম ও 
গগিয়াসের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। স্িষ্টের| গ্রীসে জ্ঞানচর্চার 
(9816015) ডিদ্ডি গ্রতিঠিত করেম। সত্য ও হাস, সাম্য ও স্বাধীনতা 
প্রতি সপ্বন্ধে প্রোটাগয়াস ও আন্তান্ত আচার্ধাগণের উপদেশ অতি 
মূল্যবান্। “ঈশ্বর প্রত্যেক মাছুযকেই স্বাধীনতার অধিকারী করিয়া 
হজম করিস্াছেন। প্রকৃতি কাহাকেও গাসত্বে নিয়োজিত করে নাই গ্রীক 
দর্শনের এই শ্রেষ্ঠ উত্তিটা পঁটো ঝা আরিষ্টটলের লেখনী হইতে নিঃ্চত 
হয় লাই; উহা একজন সফিষ্টেরই বাণী। প্রাদেশিক সন্কীর্ণত। পরিহার 
করিয়। সমগ্র গ্রীক জাত্তিকে স্বগ্জন বলিয়া প্রীতি কন্গিতে হইবে, এরই উদার 
প্রফ্যযোধটাও মঞিষ্টেক্ছি জনসদাজে উদ্দীপিত"্করিয়। রাখিয়াছিলেন। 

আর সফিটদিগের পক্ষে যতটা বঙিষার ছিল, বলিলাম), কিন্ত 
কর্টে্জন প্রথ্ঠাভ লোফেন্ন জীবনী দ্বার! একটা সম্প্রদায়ের লাধাসপ প্রন্কৃতি 
ওক নির্দিত ছয় না। সফিষ্টদিগের ছায়া! ধদি দেশের কিছুমাত্র 
অপকার দা উই, তবে তীহা'দিগের সহিত সোঙ্জাঁটীলের সংঘর্ষ খটিত না। 


৪র্থ অধ্যায় ] সফিষ্গণ ৬৩ 


পঞ্চম শতাববীর আথেন্দে বাক্পটুতায় কি নমাদর ছিল, তাহ! পূর্বে 
বর্ণিত হইপ়াছে। সধিষ্টগণ অবস্তই এমন কথ! বলিতেন না, যে শিষ্যগণকে 
বাক্যবিশীরদ করিয়। তোলাই তীহাদিগের প্রধান কাঁজ। তাহার! 
বলিতেন, তীহাদিগের ব্যবসায়ের লক্ষ্য লোককে ধর্ম (2166) শিক্ষা 
দেওয়া। কিন্তু ধর্ম বলিতে তাহারা বুঝিতেন, রাষ্ট্র ও পরিবার 
পরিচালনের শক্তি । ন্ুতরাং তাহারা যে শিক্ষা দিতেন, কাধ্যতঃ তাহা 
তর্ক-ও-বক্তৃতা-শক্তির বিকাশেই কেন্দ্রীভূত হইয়৷ পড়িয়াছিল। অনেকে 
তর্কবলে মিথ্যাকে সত্য ও কৃষ্ণকে স্বেত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া অত্যন্ত 
গৌরব বোধ করিতেন; এবং বিচারে পারিয় ন! উঠিলে চীৎকার করিয়৷ ও 
গালাগালি দিয়া প্রতিপক্ষকে জব করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন না। 
বিশেষতঃ তীহারা শিক্ষাদান করিয়া বেতনম্বরূপ প্রচুর অর্থ গ্রহ 
করিতেন, এজন্ত কেবল ধনশালী লৌকের সন্তানেরাই তাহা দিগের শিষ্য 
হইতে পারিত। কিরূপে রাষ্ট্র মধ্যে খ্যাতি ও ক্ষমতায় সকণের শীর্ষস্থানীয় 
হওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ কেবল সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিত। শিষ্য 
যাহ! প্রয়োজনীয় মনে করিত, গুরু তাহাই শিখাইতেন, তাহার অধিক 
ভাল নন্দ কিছুই বলিতে চাহিতেন না। কিন্ত যাহারা জনসমাজের 
শিক্ষার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তীহারা যদি গতান্ুগতিকের মত যাহা 
লোকে মানিয়৷ আসিতেছে, কেবল তাহা শিক্ষণ দিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন; 
তীহীর। যদি অসত্য ও অন্যায়কে নির্দয়রূপে আক্রমণ করিতে ভয় পান; 
তাহার! যদি শিষ্ের মনে প্রবস সত্যান্থরাগ সঞ্চার করিয়া তাহাকে 
স্বাধীন ভাবে ধর্মে প্রতিষ্টিত থাকিতে সমর্থ না করেন; তবে তাহাদিগের 
শিক্ষার সাহায্যে দেশ কখনও শক্তিশালী ও শ্রীসম্পন্ন হইতে পারে না 
মানবের আত্মাকে অজ্ঞুনতার বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া আত্মগ্রতি করিয়া 
দেওয়াই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেস্ত ; যে শিক্ষকগণ এই উদ্দেস্ত ভূলিয়। যান, 
তীহার! কি কদাপি কোনও জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে বীচাইতে 
পারেন? সফিষ্টের! পবিত্র শিক্ষাত্রত গ্রহণ করিগ্নাও এই মহোনেশ তুলিয়া 
গিয়াছিলেন। তাই প্লেটে “সাধারণত (109 চ১90119 ) নামক 
রথ তীহাদিগকে লক্ষা করিয়া এই কঠোর কথাগুলি বলিয়াছেন। 
৫ 


৬৪ সোক্রাটাস [ ১ম ভাগ 


«একদল বেতনতুক্‌ লোক আছে, অর্থোপার্জন করাই তাহাদিগের 
মুখ্য উদ্দেশ । জনসাধারণ তাহাদিগকে 'নফিষ্ট নাম দিয়াছে; তাহারা 
তাহী্দিগকে আমাদিগের প্রতিদন্দী বিবেচনা! করে । বহুসংখ্যক লোক 
একস্থানে মিলিত হইলে তথায় অধিকাংশ ব্যক্তি ঘে সমুদয় মত প্রকাশ 
করে, উহীরা সেই মতগুলি ছাড়া আর কিছুই শিখায় না; এরইগুলিকেই 
তাহারা বলে জ্ঞান । কোনও ব্যক্তি যদি একটা প্রকাণ্ড ও মহাবল 
জানোয়ার পৌষণ করিয়৷ তাহার থেয়াল ও রুচি পর্য্যবেক্ষণ কৰে ; কিরূপে 
ইহার কাছে যাওয়া যাঁয়, কিরূপে ইহাকে স্পর্শ কবিতে হয়, কথন কেন ইহা 
একান্ত কুদ্ধ হইফ়্া উঠে, কখন কেন ইহা! শান্ত থাকে ; অপিচ কথন ইহা নানা 
রকম রব করে, এবং অপরে কিরূপ রব কবিয়া ইহাকে শান্ত বা উত্তেজিত 
করে-দীর্ঘকাল এই জানোয়াবের সংশ্রবে থাকিয়া এইগুলি অনুশীলন 
ও আয়ত্ব করিয়! এই ব্যক্তিও তাহা হইলে আপনার পবীক্ষার ফলগুলিকে 
জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিতে পারে ; এবং এই ফলগুলিকে একটা বিগ্ভার 
আকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়। একটা বিগ্যালয়ও খুলিয়া দিতে পারে । যদদিচ 
এ জানোয়ারটার কোন্‌ খেয়াল ও রুচিগুলি ভাল, কোন্গুলি মনন, 
কোন্গুলি কল্যাণকর, কোন্গুলি অকল্যাণকর, কোন্গুলি ভ্টাযা, কোন্‌ 
গুলি অন্ঠায়, তাহ! কিন্তু বাস্তবিক সে কিছুই জানে না) এজন্ত সে এই 
অতিকায় জানোয়ারটার খেয়ালগুলিকেই এ সকল নাম দিয়! তৃপ্ত থাকে; 
উহ যাহা! পছন্দ করে, তাহাকেই সে বলে কল্যাণ, যাহা অপছন্দ করে, 
তাকে বলে অকল্যাণ। নে কল্যাণ ও অকল্যাণের সংবাদ ইস্থার 
অধিক আর কিছুই রাখে না। শুধু তাহাই নহে; যে-সকল কাজ বাধা 
হইয়া কর! হয়, সেইগুলিকেই সে ন্যায্য” ও ন্ুন্দব' নামে আধ্যাত করে; 
কেন না, যাহ বাধ্যতামূলক ও যাহ। শ্রেয়, এই দুইয়ের মধ্যে যে আকাশ- 
পাতাল ভেদ রহিয়াছে, তাহ! সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই এবং 
অপরকেও বুঝাইতে পারে না. দেবতার দিব্য, বল দেখি, তুমি কি 
মনে কর না, যে এইপ্রকার এক ব্যক্তি অতি অস্ভুত শিক্ষক হইয়া 
াড়াইবে ? 

“ই, নিশ্চয়ই করি। 


৪র্ঘ অধ্যায়] সফিষ্টগণ ৩৫ 


“তবে তুমি কি বিবেচনা কর যে, যে ব্যক্তি চিত্র, সঙ্গীত, রাজনীতি, 
পকল বিষয়েই সমবেত সহত্রশীর্য জনমগ্ডলীর খেল্লাল ও অভিরুচির অনু- 
শীলনকেই জ্ঞান বলিয়া স্থির করিয়! বসিয়া আছে, তাহার ও & প্রথমোক্ত 
ব্যাক্তির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য আছে ?” (2867. ঢা" 499 )। 

প্লেটো এই কথাগুলি তীহার গুরুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন; একদেশ- 
দর্শী হইলেও বাস্তবিক এগুলি সোক্রাটীদেরও প্রাণগত কথা। 

সফিষ্টদিগের সহিত তাহার বিরোধ কোন্থানে, তাহা নির্দেশ 
করিতেছি। সফিষ্টেরা শিষ্যদিগকে সকল বিষয়েই চিন্তা ও তর্ক করিতে 
শিক্ষ। দিতেন ; যাহা নিজের বিবেচনায় ও অভিজ্ঞতাঁতে ঠিক বলিয়া বোধ 
হয়, তাহাই ঠিক--ভীহাদিগের শিক্ষার ফলে এই সংস্কারই তাহাঁদিগের 
মনে বদ্ধমূল হইত। এজস্ক অনেক যুবক দেশ প্রচলিত ধর্ম ও নীতিতে 
আস্থাহীন হইয়! পড়িতেছিল। তৎপরে; সোক্রাটীন বলিতেন, যে সত্য, 
শিব ও সুন্দরের সাধন মানব জীবনের লক্ষ্য) সফিষ্টেরা শিখাইতেন, যে 
এক্ষেত্রে ব্যক্কিগত রুচিই একমাত্র নিয়ামক । কাঁজেই তাহাদিগের শিক্ষার 
গুণে শিষ্োর| ধণ্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধিসমূহ উল্লজ্ঘন করিতে অত্যন্ত 
হইত, এবং সামাজিক ও রাষ্ীয় দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়৷ অনেকটা ব্যক্তিত্বপ্রধান 
হইয়া উঠিত। অতএব, গন্তব্য পথ ও অভীষ্ট তীর্থ, অথবা! সাধ্য ও সাধন, 
উভয় সম্বন্ধেই সোক্রাটাস ও সফিষ্টদিগের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ছিল। 

সৌক্রাটাস জ্ঞানের রাজ্যে যে মহাঁকাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহার 
নিগুঢ সঙ্কেত আমরা এইস্থলে প্রাপ্ত হইতেছি। দেশে যখন শিক্ষার এই 
দুরবস্থা, তখন তিনি সংস্কারকরূপে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সংস্কার- 
কাধ্যে কৃতকার্য হইবার যোগ্যতাও তাহার ছিল। তিনি কেমন 
জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, তীহার নিজের কথার তাহা ব্যক্ত হইতেছে । তিনি 
বিখ্যাত ষষ্ট হিপ্লিয়াসকে বলিতেছেন; “হিপ্লিয়াস, আমি তোমাকে সত্য 
কথাই বলিতেছি, এবং তুমি নিজেও দেখিতেছ, থে আষি জ্ঞানী লোক 
পাইলে কেমন একাগ্র হইয় তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। আমার মনে 
হয়, এইটাই আমার চরিত্রের একমাত্র ভাল লক্ষণ; কেন না, আমার 
দোষক্রটির অন্ত নাই। এবং আমি সর্বদাই একট! না একটা তুল করিষা। 
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বসি। আমার অভাবের ইহাই এক প্রমাণ, যে আমার যখন তোমার 
সায় বিখ্যাত জ্ঞানীর সহিত সাক্ষাৎ হয়-_সমগ্র গ্রীস ধাহার জ্ঞানের 
সাক্ষ্য দিতেছে-_তখন দেখা যায়, যে আমি কিছুই জানি না, কারণ, 
বলিতে গেলে কোন বিষয়েই তোমার সহিত আমার মতের রক্য নাই। 
ড্তানীজনের সহিত মতবৈধম্য অপেক্ষা অজ্ঞানতার আর কি অকাটা প্রমাণ 
থাকিতে পারে ? কিন্তু আমার একটা আশ্চর্য সদ্‌গুণ আছে; তাহাতেই 
আমি বীচিয়া গিয়াছি-_আমি শিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করি না; আমি 
জিজ্ঞাসা করি, অনুসন্ধান করি ; এবং যাহারা আমার জিজ্ঞাসার উত্তর 
দেয়, তাহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকি; আমি তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা 
অর্পন করিতে কখনও ভুলি না। অপিচ, আমি যখন কিছু শিক্ষা করি, 
তখন আমার শিক্ষককে অস্বীকার করি না, অথবা এমন ভাণ করি না, 
যে যাহা শিখিয়াছি, তাহা নিজেই আবিষ্ষার করিয়াছি; কিন্ত আমি 
তাহার জ্ঞানের প্রশংসা করি, এবং তাঁহার নিকটে যাহ! শ্শিক্ষা করিয়াছি, 
মুক্তকণ্ে তাহা ঘোষণ! করি।” ( [95801 [711)0198, 918 )। 

তিনি অন্তত্র বলিয়াছেন, “আমি সর্বান্তঃকরণে ইহাই চাই, যে আমি 
ঘাহা বলি, তাহা যদি সত্য না হয়, তবে অন্তে তাহা খণ্ডন করুক; এবং 
ইহাও চাই, যে অপরে যাহা বলে, তাহা যদি সত্য না হয়, তবে আমি তাহ! 
ধণ্ডন করি। অপরে আমার ভ্রম প্রদর্শন করুক, এবং আমি অপরের 
্রম প্রদর্শন করি--আমি এই দ্রইটার জন্যই সমান প্রস্তুত । কিন্ত আমার 
বিবেচনায় প্রথমটাই অধিকতর লাভের বিষয়, ঠিক যেমন অপরের 
মহাদুঃখ মৌচন করা অপেক্ষা নিজে মহাদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়াই অধিকতর 
যাঞ্চনীয়।” ( 09:8189) 458 )। 

এক্ষণে আলোচ্য বিষয়, আলোচনার প্রণালী ও আলোচনালব্ধ মত, 
এই ত্রিবিধ ধারায় আমর! সোক্তাটাসের সংস্কার-কার্যের অনুসবণ 
করিতেছি । 


পঞ্চম অধ্যায় 
শিক্ষাক্ষেত্রে সৌক্রাটাসের সংস্কীর 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


আলোচ্য বিষয় 


সোক্রাটীস যখন দৈবাদেশে লোৌকণিক্ষায় ব্রতী হইলেন, তখন 
আখথেন্সের হাটে মাঠে, ঘাটে বাটে, সর্ধত্র নানা বিষয়ের আলোচনা! 
চলিতেছে; তন্মধ্যে রাজনীতির চ্চাই নিত্য প্রয়োজনীয় বলিয়া 
জনসমীঁজের চিত্তকে সর্বাপেক্ষা! অধিক অধিকার কবিয়াছে। রাজনীতির 
সহিত কর্তব্যাকর্তব্য, ' ধর্মাধর্থের প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত; 
এজন্ঠ সোক্রাটাস স্থির করিলেন, সর্বাগ্রে ধন্মনীতির (1060195) 
আলোচনায় মনোযোগী হওয়াই আঘীনীয়দিগের একান্ত কর্তব্য। 
বিশেষতঃ তিনি নিজে আনাক্ষাগরাস প্রভৃতি দার্শনিকের প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছিলেন! কি 
আনন্দ ও আশ! লইয়। তিনি প্র পুস্তকগুলি পড়িতে আস্ত করিয়াছিলেন, 
এবং পড়িয়। প্রারুতিক বিজ্ঞানের প্রতি তাহাব কি অশ্রদ্ধাব উদয় 
হইয়াছিল, তাহা “ফাইডোনের” (7056497) ৪৬ ও ৪৭তম অধ্যায়ে 
তিনি স্বয়ং বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। অতএব, তিনি গ্রাথমেই 
আলোচ্য বিষয়ের একট! সীম! নির্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি এই মত 
পোষণ করিতেন, যে বিশ্বের যাবা য় ব্যাপার দৈব ও মানবীয়, এই ছুই 
তীঁগে বিভক্ত। জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্কা প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুসন্ধেয় বিষয়গুলি 
দৈব; এই সকল ব্যাপারের নিগুঢ় তত্ব দেবতার! মানবের নিকটে 
গ্রকাশিত করেন নাই। তাহার! স্বপ্ন, আদেশ বা বাণীর দ্বার! মানুষকে 
ধতটুকু জানিতে দেন, ততটুকুই তাহার জানিবার অধিকার; তর্দতিরিক্ত 
নিতে ঢাহিলে তীহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। ৬ (460. 
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১1০০), [, 1. 6715) মানুষ যাহা কিছুর অনুশীলন করিবে, তাহাঁতেই 
তাহার এই লক্ষ্য সর্বদা নয়নপথে রাখিতে হইবে, যে তাহার কর্তব্যা- 
কর্তৃবা, ইট্রানিষ্টের সহিত অধ্যেতব্য বিষয়ের সম্পর্ক আছে কি না। 
অতএব ব্যক্তি বা সমাজ, এই দুইটাই মানবের প্রধান আলোচ্য বিষয়। 
ডেল্ফির দেবমন্দিরের দ্বারদেশে লিখিত ছিল, %76)1980607--আত্মীনং 
বিদ্ধি, আপনাঁকে জান। ডেল্ফির অধিষ্টাত্রী দেবতার বাণী শুনিয়াই 
সোক্রাটীস জীবনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ৃতরাং তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রতিঠিত করিলেন, অতি স্বাভাবিক রূপে তাহারও মুশমঃর হুইল, 
«আপনাকে জান।৮ “মানবই মানবের প্রকৃত অধ্যয়নীয় বিষয়”-- 
তাহার এই উক্তি আজিও সভ্য জগৎ ভূলিতে পারে নাই। জেনফোন 
লিথিয়াছেন, তিনি সদাসর্বদা এই সকল প্রশ্নের আলোচনায় ব্যাপৃত 
থাকিতেন__পুণ্য কি? পাপ কি? মহৎ কি? অধম কি? স্তায় 
কি? অন্তায় কি? সংঘম কি? প্রমত্ততা কি? বীরত্ব কি? 
কাপুরুষতা কি? রাষ্ট্র কি? রাষ্নীতিজ্ের গুণ কি? রাজ্যশীসনের 
অর্থকি? রাজ্যপাসনে দর্ষ বলিতেই বা কি বুঝায়? (৩, 1, 1, 106)1 
কিকেরোর যে উক্তিটা উপরে উদ্ধত হইয়াছে, আমর! এখন তাঁহাব 
তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
আলোচনার প্রণালী 


সোক্রাটাসের প্রক্কৃতিতে তিনটী বিশেষত্ব ছিল। প্রথমতঃ, তাহার 
মনটা অত্যন্ত পরীক্ষাপ্রবণ ও বিচারপটু ছিল। যাহা কিছু তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইত, ভাহাই.তিনি তন্ন তর করিয়! পরীক্ষা করিতেন, এবং 
এইবূপে বু পদার্থ পরীক্ষ! করিয়া! সেগুলির সামান্ত ধর্ম কি, তাহা বুঝি 
লইতেন। তাহার বছর মধ্যে এক, এবং একের মধ্যে বহুকে দেখিবার 
পক্ষি অতুলনীয় ছিল। ৎপরে, তাহাতে বিচারবুদ্ধির সহিত কাঁধ্যকরী 
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বুদ্ধির অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়াছিল। তিনি একাগ্রচিত্তে সকলই পরীক্ষা 
করিতেন, অথচ সে জন্ বাস্তবতার সহিত তাহার অন্তরের যোগ ছিন্ন 
হইত না। শতগ্রকার তর্ক ও বিচারের মধ্যেও তীহার এই বৌধ 
সর্বদা উজ্জল থাকিত, যে কোন্টী জীবনে প্রয়োজনীয়, কোন্টা 
উপেক্ষণীয়। পরিশেষে, তাহার ধর্মমভাব অতি গভীর ছিল, তাহার চিত্ত 
সদা দেবতার প্রতি বিশ্বাস ও তক্তিতে আগ্লত থাঁকিত। প্ররুতির এই 
তরিবিধগুণ তাহাকে সহজেই ধর্মনীতির আলোচনার দিকে আকৃষ্ট 
করিয়াছিল। ধর্খনীতিতে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার প্রবর্তন তাহার 
একটা চিরম্মরণীয় কাধ্য। 

কিন্তু সোক্রাটাস এই কার্যে ব্রতী হইয়াই দেখিতে পাইলেন, পথে 
গুরুতর অন্তরায় বর্তমান। ধর্মনীতিকে জ্ঞানানুগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে আগে জ্ঞান সম্বন্ধে একটা জ্ঞানান্ুগত ধারণা থাকা চাই; 
তিনি দেখিলেন, আঘীনীয়দিগেব সেই ধারণাটা একেবাবেই নাই । 
তাহারা পিতা পিতামহের মুখে যে যাহা শুনিতে পাইয়াছে, তাহাই মানিয়া 
আসিতেছে । ধর্দ্মাধর্শা, কর্তব্যার্তৃব্যের প্রশ্নগুলির তলদেশে কেহই 
প্রবেশ করে নাই, প্রবেশ কর! আবশ্তকও বোধ করে নাই। বিশেষতঃ 
এই আঁধুনিক যুগের মত সেকালেও এমন অসংখ্য লোক ছিল, যাহারা 
ভাবিত, পুর্ধপুরুষেরা াহা মানিয়! গিয়াছেন, তাহাই ভাল, এবং যাহা! 
কিছু নূতন, তাহাই হেয় ও বঞ্জনীয়। এই দলের অগ্রণী ছিলেন 
আরিষ্টফানীম। ইনি এবং ইহার মত অনেকে এই ধুয়া ধরিয়াছিলেন, 
যে মারাথোন-যুগের শ্রীকেরা বীরত্বে ও চরিভ্রগৌরবে আদরশস্থানীয় 
পুরুষ ছিলেন) তাহাদিগের মহিমোজ্জল, কীরন্তিবিমপ্ডিত জীবনকাহিনী 
শরণ করিলে সমসাময়িক লোকদিগকে চিরবরেণ্য পূর্বপুরুষগণের 
অধঃপতিত বংশধর বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। এইরূপে চিন্তাহীনত! 
ক্রমে জনসমান্গের অস্থিজ্জাগত হইয়। পড়িয়াছিল। তাহাতে আবার 
আবীনীয়েরা স্বভাবতঃই অত্যন্ত বাক্যপ্রিয় ছিল। (প্রথম খণ্ড, 
৪০৮, ৪০৯ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য | ) যাহাদিগের বুদ্ধি প্রথর এবং স্বতোমূখী, এবং 
চিন্ত চঞ্চল ও নিত্য নূত্তন ভাবের জন্ত আকুল) রাষ্ট্রীয় কর্তব্যপালনের 
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কন্ুরোধে যাহাদ্দিগকে দিবসের অধিকাংশ কাল পরস্পরের সহবাসে 
যাপন করিতে হয়) এবং যাঁহার। বাল্যাবধিই অবিরত তর্ক শুনিয়া ও 
তর্ক করিয়া আদিতেছে, তাহারা! তো ন্তায়বাগীশ না হইয়াই পারে না। 
ফলেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আথীনীদ্বদিগের মহিত কথার আটিয়া উঠিতে 
পারে, এমন জাতি সেকালে বিশ্ববক্মাণ্ডের কোথাও ছিল না । লোক্রাটাস 
তাই দেখিতে পাইলেন, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তখনই সে 
একটা উত্তর দেয় সে প্রশ্নটা মোটেই তলাইয়! দেখে না; কেন না, 
তাহার অটল ধারণ! রহিয়াছে, যে, সে জানে না, এমন বিষয়ই নাই। 
প্রত্যেকেই আপন মনে সর্বববিৎ হইয়! বসিয়া আছে। কথা সকলেই বলে, 
কিন্তু কোন্‌ কথার কি অর্থ, তাহ! কেহই বলিতে পারে না। ধর্ম, পুণ্য, 
্তায় গুভূতি যে সকল শব্ধ তাহারা অবিরত উচ্চারণ করিয়া আমিতেছে, 
তাহার কোন্টার মন্্ার্থ কি, সে বিষয়ে কাহারও কোনও স্পষ্ট জ্ঞান নাই, 
পব্-সংদ্ঞ নির্ণয়ে কাহারও যদ্ুও নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 
এযুথুফ্রোণ একজন গণকঃ প্রাচীন ধর্মের খুব এক বড় পাণ্ডা; তীহ্বার 
বিশ্বার্স, তিনি ইশ্বরের বিধি ও পাপপুপ্যের তব অতি উত্তম রূপেই অবগত 
আছেন। সোক্রাটাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল দেখি, তোমার 
মতে পাপ কি, এবং পুণ্যই বা কি?” এয়ুখোজ্রোণ ধা করিয়া উত্তর 
দিলেন, «আমি যাহা! কবিতেছি, তাহাই পুণ্য ; অর্থাৎ যদি কেহ নরহত্যা, 
দেবমন্দিরে চুরি, কিংবা এইরূপ অপর কোনও অপরাধ করে--শে পিতা 
হউক, বা মাতা হউক, বা! অপর যে কেহ হউক না কেন-_তাহাকে অভি- 
ুক্ত করাই পুণ্য, এবং তাহা ন! করাই পাঁপ।” উত্তরটা সোক্রাটাসের 
শাণিত শরের মত সুতীক্ষ গ্রশ্থের মুখে টিকিল না। তখন এুধুক্রোণ 
সংজ্ঞ। রূপান্তরিত করিয়৷ বলিলেন, “যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণ্য, 
ধাহা! প্রিয় নহে, তাহাই পাপ।” কিন্ত এই উত্তরটীর আলোচনায় সিদ্ধান্ত 
াড়াইল এই, যে পাপ ও পুণ্য এক। ফ'1পরে পড়ির। গণক ঠাকুর 
জবার গার্্ পরিবর্তন করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিদ্। আলোচনার পরে 
দেখা গেল, বে তাহার সংজ্ঞাগ্ুলি পুতুলনাচের পুভুলের মত ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। এমুধুফ্রোগ ততক্ষণে চঞ্চল হইয়' উঠিয়াছেল; তিনি 
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কোনও প্রকারে সরিয়া পড়িতে পারিলে হাফ ছাড়িক্! বাঁচেন; কিন্ত 
সোক্রাটাস তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না; তিনি আবার তাহাকে 
মিনতি করিয়! বলিলেন, “হে পুরুযোত্ত, বল, তুমি কি পুণ্য বলিয়! 
বিবেচন। কর ; আমার নিকটে উহা গোপন করিও না।” এমুথুক্রোণ আর 
কি করেন, মহ! বিপ্‌ গণিয়া, "সে কথা তবে আর একদিন হইবে, আমি 
এখন ব্যস্ত”, এই বলিয়াই দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। 

অন্তর যতক্ষণ আত্মস্তরিতায় পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ কেহই জ্ঞীনলাভের 
অধিকারী হইতে পারে না। “আমি সবই জানি,” এই সংস্কার 
র্ণ করিয়া, "আমি কিছুই জানি না” এই বোধ উদ্দীপ্ত করিতে 
ন1 পাঁরিলে মন জ্ঞানাহরণের উপযোগিতাই প্রাপ্ত হয় না থে আপনার 
অন্তত। লইম্। বেশ আত্মতৃপ্ত রহিয়াছে, আগে তাহার ভুল ভার্গিতে হইবে, 
আহাকে জাগরিত করিতে হইবে। যে আত্মা অজ্ঞানতায় স্থযুণ্ত; তাহাকে 
বদনা দিয়! সচেতন করা প্রয়োজন। গুরু যদি শৈশবকাল হইতে শিষ্যের 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, তবে সেখানে বেদনা প্রদানের প্রয়োজন ত৩ 
অধিক না হইতে পারে, কেন ন!, শিষ্ের মনটা একেবারে সাদা পাইলে 
গুরু তাহাতে যাহা ইচ্ছ। অষ্কিত কধিতে পীরেন; মনটী যতর্দিন মৃখ- 
পিণ্ডের মত কোমল ও নমনীয় থাকে, ততদ্দিন তাহাকে হইচ্ছান্ুরূপ 
আকার দিয়া গঠন করা যাইতে পারে । কিন্তু যেখানে এই স্থযোগ ঘটে 
নাই, সেখানে ধ্বংস-কার্যাটা পরিপূর্ণরূপে সংসাধিত হইলে তবে সংগঠনের 
কাজ আরস্ত করা সম্ভবপর । একটা অক্টালিকা ধন কালবশে ভগ্ন ও 
ীর্ণ হইয়! পতনোন্মুখ হয়, তখন তাহাকে জোড়াতাড়া দিয় বাঁসোপধোগী 
করিবার চেষ্টা বিডৃমবনামাত্র ; গৃহস্বামী বুদ্ধিমান্‌ হইলে তাহাকে একেবারে 
ভূমিসাৎ করিয়। তাহার স্থানে নূতন হত নিষ্মীণ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিয়া সোক্রাটীদকে সর্ধাগ্রে এই ধ্বংসের কার্যেই সমগ্র শক্তি 
নিগোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি যাহাদ্দিগের সহিত মিশিতেন, তাহা- 
দিগের মধ্যে যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। সকল বসের লৌকই থাকিত। ইহাদিগের 
অধিকাংশেরই আত্ম্তরিতা অত্যস্ত প্রবল ছিল। তিনি শিক্ষাদদানে, ব্রতী 
হইয়াই দেখিতে পাইলেন, যে “যাহা িগের জ্ঞানের খ্যাতি সর্বাপেক্ষা 
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অধিক, জ্ঞানের অভাবও তাহাদিগেরই প্রায় পরিপূর্ণ ৮ (41919), 
7)। এরূপ স্থলে চৈতন্ত সম্পাদন না করিলে, অর্থাৎ আত্মবোধ উজ্জল 
না হইলে, শুধু উপদেশ দিয় কোনও ফল নাই। এজ সোক্রাটীস জ্ঞানা- 
্নের অভাবাত্মক দিক্টাতেই খুধ জোর দিয়াছিলেন। তিনি যে প্রতি- 
নিয়ত লোককে পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, তাহার অন্যতম উন্দেশ্তই ছিল 
তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া, যে তাহারা জ্ঞানে কত দরিদ্র। তিন 
জাঁনিতেন, যে এই দারিদ্র্-বৌধ জন্মিলে, এবং জ্ঞানের জন্ত বুভুক্ষা উদ্রিক্ত 
হইলে, জ্ঞানার্থীর জ্ঞানার্জন-পথে যাত্রার আর বিল নাই। 

জগতের মহাজনগণ যুগে ঘুগে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, থে 
আত্মপরীক্ষা! ভিন্ন জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি অসম্তব; সৌক্রাটীসও তাহাই 
বলিতেন; কিন্তু তিনি শুধু তাহা! বলিয়। ক্ষান্ত হন নাই; তিনি আরও 
একটু অগ্রসর হইয়া আত্ম-পবীক্ষা ও পব-পরীক্ষাকে একত্রে গ্রথিত 
করিয়াছেন। তিনি বিচারালয়ে অতি দৃঢ়তাসহকাবে ব্লিয়াছিলেন, 
«প্রতিদিন ধর্ম ও অন্তান্ত বিষয়ে কথাবার্তা বলা, এবং আপনাকে ও 
অপরকে পরীক্ষা করাই মানবের পক্ষে মহত্তম সৌভাগ্য । যে জীবনে পরীক্ষা 
নাই, তাহা ধারণযোগ্যই নয়” (4১0০1০4১, 20)। আপনাকে ও 
অপবকে পরীক্ষা করাই তিনি জীবনেব ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তিনি চিরকালই জ্ঞানান্বেষী ছিলেন, জ্ঞানাভিমান কদাপি তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। তিনি যাহাদিগের সহিত তত্বালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাদিগকেই বলিতেন, এস, আমরা বিষয়টী 
পরীক্ষ। করিয়া দেখি; তাহার ফলে আমি কিছু শিখিব, তোমরাও কিছু 
শিথিবে। আমি কাহারও গুরু বা উপদেষ্টা নই, আমিও তোমাদিগেরই 
ঠায় শিক্ষার্থী ।৮ যে ছুইটী গুণ থাকিলে জ্ঞানাথী জ্ঞানের সাধনে 
নিদ্ধিলীভ করিতে পারে, তাহাতে সেই গুণ ছুটার অপূর্বব সমন্বয় সাধিত 
হইয়াছিল। প্রথমতঃ, সত্যানুসন্ধানে তাহার ধৈর্য্য অটল ও অপরাজেয় 
ছিল; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার হৃদয়টী একেবারে সংস্কারবর্জিত হইয়! 
গিয়াছিল। সকলই বিচার করিতে হইবে, বিন! বিচারে কিছুই গ্রহণ 
করা হইবে না; একটা! বিষয় সর্ধবাদিসম্মত হইলেও তাহা মাজিয! ঘসিয 
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নিকষ পাথরে পরথ করিয়া তবে মানিয়া লইব) প্রতিপক্ষের যুক্তি ঘত 
ুর্রবলই হউক না কেন, তাহাঁও ধীরচিত্তে শুনিতে হইবে ; এমন কি, ষে 
মতগুলি শুনিয়াই লোকে শিহরিয়া উঠে, সেগুলিও পক্ষপাতশূন্ত হন 
বিচার করিয়৷ দেখা কর্তবা__ইহাই: তাহার মনের ভাঁব ছিল। যে 
্রশ্নগুলি মানবের মহত্তম মঙ্গলের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহার আলোচনায় 
অপরিলীম উত্সাহ; আঁবাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অনাবিল সরলতা, 
অক্ষপ্ন স্থৈধ্য ও সুগভীর 'প্রসরত1)তিনি যেমন যুগ্রপং এই 
পরস্পরবিরোধী গুণগুলির আধার ছিলেন, এমন অতি অল্পই দেখ! 
গিয়াছে। 

জ্ঞানাথেষণে লিপ্ত হইয়া! সোক্রাটাস দার্শনিক আলোচনায় দুইটী 
নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত করেন। প্রথমটা প্রশ্নোত্তর-মূলক তর্কপ্রণালী 
60191907091 76704) 7 দ্বিতীয়টা ব্যাপ্ডিগ্রহ, অর্থাৎ পরীক্ষাধীন 
বিষয়টার বহুল দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া একটা সামান্ত নির্ণয় করণ 
(100006159 01500107568)। লোকের ত্রাস্তি দূর করিবার পক্ষে 
প্রথমোন্ত প্রণালীটা তাহার হস্তে বর্গান্ত্রের কাজ করিয়াছিল । 


(১) প্রশ্নোন্তর-মুলক তর্কপ্রণালী। 


প্রশ্নোত্তর-মূলক তর্ক প্রণালীটী বোধ হয় সোক্রাটাসের ণিজের 
আবিষ্ষীর নয়; কেহ কেহ বলেন, তিনি ইহা! তীহার অন্যতম গুরু 
জীনৌনের নিকটে শিক্ষা করিয়াছিলেন। একথা সত্য হইলেও ইহাতে 
তাহার মৌলিকতা৷ খর্ব হইতেছে না, কেন নাঃ তিনি এই প্রণালীটার 
অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন, এবং তিনি ইহার সাহাযো যে ফল লাভ 
করিয়া ছিলেন, আজ পর্ধান্ত পশ্চিম জগতে তাঁহার তুলন। মিলে নাই। উহাতে 
তীহার প্রগাঢ় আস্থা! ছিল। প্লেটো-বিরচিত “ফাইড্দ' (7%১891708) 
নামক সংলাপ-নিবন্ধে তিনি বলিতেছেন, "আমি তো সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ 
প্রণালীটী খুব ভালবামি, কেন না, উহা! বলিবার ও ভাঁবিবার বড়ই 
অনুকূল। যদি আমি এমত কাহীকেও পাই, যে বিশ্বে এক এবং বুকে 
দেখিতে সুক্ষম। তবে আমি তাহার অনুগামী হুই, এবং “দেবতার মত 


৪৪ সোক্রাটীস [ ১মভাগ 


তাছার পদান্ক অনুসরণ করি? ৮ (1:590709 26, 3)। জেনফোন 
লিখিয়াছেন, যে সৌক্রাটীস বলিতেন, “তর্ক করার (11919899088) 
অর্থই এই, যে কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হইয়া! পদার্থনিচয় সমন্ধে 
আলোচনা করিবে ও সেগুলির "পরম্পরের পার্থক্য কি, তাহ! বুঝি 
লইবে। এই প্রণালী অনুশীলন কর! ও ইহাতে সুদক্ষ হওয়া গ্রতিজনেরই 
কর্তব্য; কারণ, ইছার সাহায্যেই মানুষ সর্বগুণান্থিত, লৌকপরিচাঁলনে 
একাস্ত কুশল ও তর্কে অতীব স্থুনিপুণ হইতে পারে ।৮ (11907, 1$ 5)। 

এই উক্তি ছুটী একত্র মিলাইয়৷ পাঠ করিলে এই প্রণালীর স্বরূপ 
বুঝিতে পারা যাইবে। মনে করুন, সোক্রাটীস ও অন্য এক ব্যক্তির 
মধ্যে সংযম” নশ্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে। কথাটা খুবই সুপরিচিত 
ও স্মগ্রচলিত; ধাহার সহিত আলোচিন! হইতেছে, তিনি অবলীলায় শট 
ব্যবহার করিয়! গেলেন; কিন্তু সোক্রাটাস শবটী শুনিয়াই সন্তষ্ট হইতে 
পারিলেন না; তিনি উহার সংজ্ঞ! চাহিলেন, উহার স্বরূপ কি, উহার 
মধ্যে কি কি ভাব অন্ুস্যত আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিবাদী 
একটার পর একটা সংজ্ঞা দিতে লাগিলেন, সোক্রাটীস বহুবিধ দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপিত করিয়। দেখাইয়া! দিলেন, যে কোন সংজ্ঞাই সকল স্থলে খাটিতেছে 
ন।। এইরপে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে সংষম' তত্বটীর সংশ্লেষ ও 
বিশ্লেষ, মেলন ও বিভাগ চলিতে লাঁগিল। প্রতিপক্ষ ক্রমে অনুভব 
করিতে আরম্ভ করিলেন, যে প্রত্যেকটা শবের অর্থ স্পষ্টরূপে জান! 
না থাকিলে, ও প্রত্যেক পদার্থের সংজ্ঞা প্রথমেই স্থির করিয়া না লইলে, 
কোঁন বিষয়েই তর্ক চলিতে পারে না। এই আলোচনার ফলে প্রতি- 
বাদীর ভুল ভাঙ্গিবে, তিনি কথাবার্তায় পূর্বাপেক্ষ! অধিকতর সাবধান 
হইবেন, প্রত্যেকটা শব্দ ওজন করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিবেন; 
তাহার বুদ্ধি মার্জিত হইবে, এবং আত্মাতিমান হইতে মুক্ত হইয়। তিনি 
সরলচিত্তে জ্ঞানপথের পথিক হইতে পাঁরিবেন। 

এইটী, সম্পাদন করাই এই প্রণালীর মুখ্য উদদেন্ত। চিত্তের 
গতি ফিরাইঙ্। দেওয়া, মনটাকে জ্ঞানের জন্য উন্ুখী করা, হাদয়কে 
মতাধারণের উপযোগী করিয়া! তোলা--শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাই সর্বাগ্রে 
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আবগ্তক। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই, যে প্লেটোর যে সংলাপ- 
নিবন্ধগুলি এই প্রণালীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, উহার কয়েকটীতে অলোচনার 
কোনও মীমাংসা প্রদত্ত হয় নাই। “এমুুফ্রোণ” পাঠ করিলেই পাঠক 
এ কথীর প্রমাণ পাইবেন। উহাতে প্পুণ্য কি?” এই প্রশ্ন আলোচিত 
হইয়াছে; সোক্রাটীস হুঙ্ম বিচার দ্বাবা৷ এষুধুক্রোণের সমুদায় সংস্ত' 
উ্ভাইয়া। দিয়া ও প্রশ্নজালে তাহাকে জর্জরিত ও অভিস্থত করিয়া 
দেখাইয়া দিয়াছেন, যে প্রতিপক্ষ এই তত্বটার কিছুই জানেন না; 
কিন্ত তিনি স্বয়ং পুণ্য বলিতে কি বুঝিতেন, তাহা একটীবারও 
বলেন নাই। সোক্রাটীস যে অনেক স্থলে একটা প্রশ্ন উাপিত করিয়! 
তাহার উত্তর প্রদান কবেন নাই, শুধু অপরের ভ্রম প্রদর্শন 
করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, ইহার তিনটা কারণ নির্দেশ কর! যাইতে পাবে। 
প্রথমতঃ, তিনি এমন অনেক তত্বের আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন, 
যেগুলি সম্বন্ধে তীহাঁর মনে প্রথমে কোনও নুম্পষ্ট মীমাংসা! বর্তমান ছিল 
না। তিনি সরল জিজ্ঞান্থুর গ্তায় প্রশ্ন করিয়াছেন; যে আপনাকে 
কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনে করে, তাহার নিকটে তাহারই বিগ্ভার 
বিষরীতৃত কোনও তত্ব জানিতে চাঁহিয়্াছেন ; অনর্থক একটা! তর্কে রত 
হওয়া তাহার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু তিনি প্রতিপক্ষের পলবগ্রাহিতায় 
সন্থষ্ট হইতে পাবেন নাই, কাঙ্গেই তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে 
হইয়াছে; ইহাতে অনেক ভ্রমেব নিবসন হইয়াছে বটে, কিন্তু জিজ্ঞান্ত 
বিষয়ের কোনও মীমাংসাঁয় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। অথ্বা, 
কখনও বা এমনও ঘটিয়াছে, যে প্রতিপক্ষ জ্ঞানের গর্কে এত স্িত ছিল, 
যে দশজনের চক্ষুর সম্মুথে তাহার গর্ব খর্ব হইল দেখিয়া সে অতাস্ত 
অসহিষু হইয়া উঠিয়াছে ) সুতরাং তাহার চিওকে সত্গ্রহণের প্রতিকূল 
দেখিয়। সোক্রাটীস আলোচনাটার উপসংহার করিবার পূর্বেই প্রতি- 
নিবৃত্ত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ যেখানে এযুখুফোণের মত তার্কিক চির- 
পৌঁধিত আত্মীতিমান প্রতিবাদীর যুক্তির আঘাতে সহদা ধরণীসাং হইল 
দেখিয় পলায়ন করাই শ্রেয়ংকল্প বিবেচনা করিয়াছেন, সেখানে তিনি শেষ 
পর্য্যন্ত যাইবার অবসরূই পান নাই ৬/ 
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কিন্তু ইহীতে কিছু আপিরা যায় নাই। একট। স্ুুমীমাংদিত ও 
সুসঙ্গত ত্য অপরের হাতে তুলিয়া দেওয়৷ জ্ঞান-চষ্চার গৌণ প্রয়োজন। 
সৌক্রাটাদ এই গৌণ গ্রয়োজনটা পশ্চাতে রাখিয়া পূর্ববর্ণিত মুখ্যোদেস্ 
সাঁধনেই স্বীয় শক্তি বিশেষভাবে নিয়োজিত করিয্লাছিলেন। জীব-বিজ্ঞান 
বলিয়া থাকে, প্রাণ হইতেই প্রাণ নিঃস্থত হইয়াছে, কেবল জীবনই জীবন 
দিতে পারে। সোক্রাটাসের সংস্পর্শে আসিয়া কত লোকের প্রাণে 
নবচেতনার সঞ্চার হইগ্নাছে, অন্তরে ভ্ঞানাহরণে উৎসাহ জন্মিয়াছে, 
মনোবৃত্তি পুষ্টিলাভ করিয়াছে। প্রশ্ন ও উত্তর অবলম্বন করিয়া মন মনের 
উপরে ক্রিয়া করিয়াছে; আত্মায় আত্মার ঘাত প্রতিঘাত উৎপন্ন হইয়াছে, 
নব্ভাব ও নব্শক্তির স্করণ ঘটিয়াছে। ইহাই তত্বান্বেষণের সর্বাপেক্ষা 
অনুকূল অবস্থা । সমুদ্রে টর্পিডে নামক একজাতীয় মতস্ত আছে, তাহার 
দেহে তাড়িতের শক্তি এত প্রবল, যে উহাকে স্পর্শ করিবামাত্র লৌকে 
একটা আঘাত অনুভব কৰে। প্লেটো লিখিয়াছেন, সৌক্রাটাসের তক- 
প্রণালীটী এই মস্তের স্তায় ছিল। “মেনোন” নাঁমধের প্রবন্ধে মেনৌন 
বলিভেছেন__“সোক্তাটাস, তোমার সহিত মিলিত হইবার পূর্বের আমি 
গুনিযাছিলাম, যে তুমি কেবল নিজেকে বিত্রান্ত কর, এবং অপরকেও 
বিভ্রান্ত কর; ইহা ছাড়া তোমার আর কাজ নাই। এখন কিন্তু আমার 
মনে হইতেছে, যে তুমি আমীকে যাছু করিতেছ, ওষধ দ্বারা মুগ্ধ করিতেছ, 
ন্ত্রবলে বীভূত করিতেছ; এইজন্যই আমি একেবারে দিশাহারা হইয়া 
পড়িয়াছি। আমার পক্ষে যদি ব্যঙ্গ কর! অসঙ্গত না হয়ঃ, তবে আমি 
বলিতে পারি, যে আমার মতে তুমি চেহারায় ও অন্তান্য বিষয়ে ঠিক সেই 
চ্যাপটা সামুদ্রিক মত্তের (টর্পিডোর ) মত। যে-কেহ কখনও এই 
মতন্তের নিকটে আইসে ও ইহীকে স্পর্শ করে, তাহাকেই ইহা তৎক্ষণাৎ 
অবশ করিয়া ফেলে। আমার আত্মা ও মুখও সত্যই তেমনি অবশ 
হইয়াছে; কাজেই আঁমি জানি না, তোমাকে কি উত্তর দ্িব। আঁমি 
কতবার সহত্র লোকের নিকটে ধর্ম (9:68 )-বিষয়ে কত বক্তৃতা 
করিয়ছি__আমার বিবেচনায় উৎকৃষ্ট বন্তৃতাই করিয়াছি_-অথচ এক্ষণে 
ধর্ম জিনিসটা যে কি, তাহাই আমি বলিতে পারিতেছি না। আমার 
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বোধ হয়, তুমি যে জলপথে ভ্রমণে বহির্গত হও না; কিংব৷ স্বদেশ ছাড়িয়া 
বিদেশে যাও না, তাহা! অতি স্ুবুদ্ধির পরিচয় ; কেন না, তুমি যদি বিদেণা- 
রূপে অন্ত দেশে এই সকল ক্রিয়। করিতে, তবে অচিরাঁৎ ঘাঁছুকর বলিয়া 
লোকের বিদ্বেভাজন হইয়! দুখ পাইতে ।” (81500, 791--80% )। 

এই প্রকার পরীক্ষার আগুনে যখন মানুষের আত্মাতিমান দ্ধ হয়! 
যায, তখন সে বুঝিতে পারে, যে সে কত অজ্ঞ; এই অজ্ঞানতাঁর বোধটা 
অপ্রত্যাশিতরূপে উদ্দিত হইয়| কঠিন ক্লেশ প্রদান করে ও সকল গর্কধ র্ণ 
করিয়া দেয়; তখন অন্তরে সংগ্রাম ও অশীস্তি উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তবুত্তিগুঁল সজাগ হইয়। উঠে ও সত্য-লাভের আকাজঙ্ঞা 
উদ্দিত হইয়। থাকে । ইহা! না হইলে ভবিষ্যৎ উন্নতির কোনই আশা নাই। 
সোক্রাটাস বলিতেন, মানুষের জীবনে তিনটা ধাপ আছে। যখন মা ইহাও 
জানে না, যে দে কিছুই জানে না) যখন তাহার অজ্ঞানতাব বে ধই উদ্দিত 
হয় নাই; যখন সে অজ্ঞানতাকেই জ্ঞান বলিয়া আলিঙ্গন কবে, এবং নিজের 
অন্ধতাঁয় তৃপ্ত থাকে, তখন দে সকলের নীচের ধাপে অবস্থান করিতেছে। 
যখন তাঁহার চেতনাব সঞ্চার হইল, অজ্ঞানতাব বৌধ জন্মিল ও 
আম্মোরতির আকাকঙ্ষা জাগিয়া উঠিল, তখন সে মধ্যম ধাপে উপনীত 
হইয়াছে । তৃতীয় ও সর্ধোচ্চ ধাপ সত্যঙ্ঞান-লাভ। দ্বিতীয়টা অতিক্রম 
না করিলে উহাতে কেহই উপস্থিত হইতে পারে না। সোক্রাটাস এই 
দ্বিতীয় অবস্থাটীকে সন্তান-সম্ভাবনাব সহিত তুলনা করিতেন। তাহার 
মতে যাঁহার! স্বাভাবিক অক্ষমতাবশতঃ, কিংবা উপযুক্ত সুযোগের অভাবে 
এই আবস্থ গ্রাপ্ত হয় নাই, জ্ঞানের রাজ্যে তাহারা বন্ধ্যা নারীর তুল্য। 
তিনি সময়ে সময়ে পরিহাস করিয়া বলিতেন, “আমি আমীর মাতার ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়াছি ।৮ (11768965608, 11) । ইহার তাৎপর্য এই, 
যে তাহার তেজস্বিনী ও স্পষ্টবা্দিনী জননী যেমন ধাত্রীরপে প্রস্থতির 
সন্তান-প্রদৰে সাহাঁযা করিতেন, তিনিও তেমনি পুরুষধাত্রী হইয়া 
জ্ঞান-শিশুর জন্মে সীহাধ্য করিবার ডন্ত জ্রানার্থীর নিকটে উপস্থিত 
হইত্েন। গুরু ও শিক্যের মনবন্ধ এইরূপই হওয়া উচিত। শিষের মনে 
কিছু ঢুকাইন্। দেওয়া প্রকৃত শিক্ষা নহে) তাহাব মধ্যে যে শক্তি আছে, 
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তাহার বিকাঁশ সাধন করা) সত্যের জন্ত তাহাকে এমন লালায়িত করিয়া 
তোলা যে দে যতক্ষণ না৷ সত্য লাত করে, ততক্ষণ যাতনা অধীর হুয়া 
উঠে; এবং পরিশেষে, যাহাতে তাহার যাতনার উপশম হয়, সেই উপায় 
দেখাইয়া দেওয়া, ও যে তত্ব সে প্রাপ্ত হইল, তাহা সত্য কি না, এই 
পরীক্ষায় তাহার মহায়তা করা__ইহাই যেখানে শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেস্ঠা, 
সেইথানেই গুরুশিষ্যের মধ্যে সত্য সমন্ধ বিদামান। সোক্রাটীসের প্রশদীতর- 
মুলক-প্রণালী এই মহোদ্দেস্ত সম্পাদনে আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। 
প্লেটে এই প্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ধীশত্তির উৎকর্ষ 
সাধনের পক্ষে তিনি ইহ! এত অনুকূল জ্ঞান করিতেন, যে তাহার সমুদায় 
রস্থই এই পদ্ধতি অব্লম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। শুধু, তাহাই নহে; 
তিনি বিশ্বাস করিতেন, থে এই প্রণালী ভি, শুধু গ্রন্থ পাঠ করিয়া, মান্য 
কখনও সত্য জ্ঞান লাভ করিতে পাবে লা। যদ্দি কেহ ভাবে যে, সে 
কোনও বিষয়ে জ্ঞান উপার্জন করিয়াছে, অথচ সে যদি প্রতিপক্ষের 
সমুদয় যুক্তির সহুত্তর দিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহার জান জ্ঞানই নয়। 
আপনারা অষ্টম অধ্যায়ে প্লেটোর জীবনচরিতে দেখিবেন, থে তিনি 
জ্ঞানাহরণের পক্ষে কথিত বাক্যকে লিখিত বাক অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ বিবেচন! 
করিতেন। তাহার কারণ এই, যে মৌথিক কথোপকথন প্রত্যেক সপে 
প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি ও প্রয়োজনের অনুরূপ পরিচালিত হইতে পারে; 
উহা নির্দিষ্ট বাক্যে আবদ্ধ থাকে না? উহাতে জ্ঞানার্থীর মনে যেমন 
সংশয়ের উদয় হইতেছে, তেমনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিরসনও হইয়া 
যাইতেছে ; উহ! তাহাকে ভাবিতে ও বিচার করিতে শিক্ষা দেয়) সুতরাং 
স্ুমিপুণ গুরু জিজ্ঞাস! ও উত্তরের সাহায্যে শিষ্যের নিদ্রিত শক্তিকে 
উদ্বোধিত করিয়া আত্মচেষ্টায় তাহার সত্যাবগতির পথ সুগম করিয়৷ দিতে 
সমর্থ হন। প্লেটো এই তৰ্‌টা সোক্রাটীসের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সোক্রাটাসের পিক্ষাদান-গ্রণালীর এক অঙ্গ বর্মিত হইল। উহার 
ছুইটা বিশেষ লক্ষণ আপনাদিগেক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। 
(১) তিনি নিজে কিছু শিক্ষা দিতেন না, এবং (২) তিনি শুধুজ্ঞান- 
শিশুর জন্মকাঁলে ধাত্রীর কাজ করিতেন। ইহার আর একটী বিশেষত 
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ছিল; তাহা! এই, যে (৩) অস্তংস্থ দেবতা সহায় না হইলে তাহার সহিত 
আলাপ করিয়া কেহই উপকৃত হইত না। আমরা এক্ষণে সোক্রাটীসের 
নিজের কণাঁয় এই তিনটা লক্ষণ প্রকট করিতেছি। 
সোক্রাটাস থেয়াইটাটসকে বলিতেছেন, “প্রিয় থেয়াইটাটস, তুমি 
এই জন্য দুঃখ পাইতেছ, যে তুমি শূন্তগর্ত নও, তোমার জঠরে শিশু আছে। 
কিন্তু তুমি ধাত্রীর সাহাধ্য ব্যতীত (জঠর-ভার হইতে) মুক্ত হইতে 
পারিবে না। এই সাহাধ্য প্রদান করিবার কৌশল 'আমি আয়ন্ত 
1 করিয়াছি যে-সকল অন্তঃসক মন স্বয়ং সন্তান প্রসব করিতে পারে না, 
৷ আমি তাহান্িগের প্রসবে সহাক়তা করি। আমি জ্ঞানী নই, আমি নিজে 
কোনও সত্যকে জন্মদান করিতে পারি না; কিন্থ আমার মাতার নিকটে 
আমি যে বিদা লভ করিয়াছি, তাহ দ্বারা আমি অপবের অন্তর হইতে 
সত্য প্রশ্তত করাইর্তৌপাবি । অপবে থে উত্তব দেয়, তাহ! আমি পরীক্ষা 
করিতে পারি, এবং এইরূপে উত্তরগুলি সত্য ও মূল্যবাম্‌, না মিথ্যা ও 
অসার, তাহ! আমি বলিয়া দিতে সমর্থ হই। আমি নিজে কিছুই শিক্ষা 
দিতে পারি না; যুবকগণেব চিন্তে যাহা আলোড়িত হইয়া বহির্গত হইবার 
প্রয়াম পাইতেছে, আমি কেবল তাহাই 'আলোকের রাজ্যে আনয়ন 
করিতে পারি। যদি ভাহাদিগের অন্তর শূন্য হয়, তবে আমার প্রক্রিয়া 
নিক্ছল। যে-সকল উত্তর প্রদত্ত হইতেছে, তাহা সত, ন। মিথ্যা, ইহ 
পরীক্ষা করাই আমার সর্বপ্রধান কার্ধা। কিন্ত অধিকাংশ লোকেই 
আমার অভিপ্রায় ন1 বুঝিয়া ভাবে, খে আমি একটা কিন্তৃত পুরুষ) 
অপরকে সংশয়ে আন্দোলিত করাই আমার একমাত্র কাজ। তাহারা 
আমার এই নিন্দা করে নিন্দাটা কিন্ত যথার্থযে আমি সর্বদা শুধু 
অপরকে প্রশ্ন জিদ্তাসা করিতেছি, কিন্তু নিজের কথ' কিছুই বলিতেছি 
না; তাহার কারণ এই, যে আমার নিজের গুনিবার যোগ্য বলিবার কথ! 
কিছুই নাই। যে তরুণ যুবকেরা! সদা সর্বদা আমীর সহবাসে কাল 
কাটায়, তাহারা (জ্ঞানশিশু ) প্রসব করিবার পূর্বে প্রারণঃ দিবারাত্রি 
দীর্ঘকাল ধরিয়! প্রসব-ন্ত্রণা ভোগ করে। কেহ কেহ, যখন ভাঙার! 
প্রথমে আমার নিকটে আইসে, তখন নির্বোধ বলিয়! প্রতীয়মান হয়; 
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কিন্ত আমার দেবতা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলে তাঁহার! আঁশ্র্য্য 
উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। অনেকে আবার আমার কথাবার্তায় শ্রাস্ত 
হইয়! কালবিলম্ঘ না করিয়া গ্রস্থান করে; স্থতরাং আমি যেটুকু উপকার 
করিয়াছি, তাহাদিগের মন হইতে তাহ! একেবারে মুছিয়! যায়। কথন 
কখনও এই অসহিষুণ সহচরদিগের মধ্যে অনেকে পরে আমার নিকটে 
আবার ফিরিয়া আসিতে টাহে_কিস্ত আমার নিত্যসঙ্গী উপদেবতা 
কাহাকে কাহাঁকেও গ্রহণ করিতে আশায় নিষেধ কবেন। তিনি যাহাদিগকে 
গ্রহণ করিবার অনুমতি দেন, তাহারা পুনবায় উন্নতিপথে অগ্রদব হইতে 
থাকে 1৮ (11098965695, 148-191) সংক্ষিপ্ত মন্মানুবার্দ )। 

আমরা এক্ষণে সোক্রাটাসেব দ্বিতীয় প্রণালীর কথ! বলিতে যাঁইতেছি। 


(২) ব্যাপ্তিগ্রহ (170000610) )। 


সোক্রাটাসের মানস পৌত্র আরিষ্টটল ( গ্রীক 18150768168 ) 
লিখিয়াছেন, দর্শনশস্্র ছুইটা গুকতব কার্যোর জন্ত তাহার নিকটে খণী; 
প্রথমতঃ, তিনিই সাঁমান্যের (:6106181 201081)05 ) সংজ্ঞ! নিরূপণ কবিতে 
আরম্ত করেন; দ্বিতীপতঃ) তিনি ব্যাপ্তিগ্রহের (100196090 ) প্রবর্তক । 
(0166921705105,50111 4 )। এই কার্ধ্য দুইটী পরম্পরেব সহিত অচ্ছেচ্চ 
যোগে যুক্ত। বহুসংখ্যক পদার্থ পরীক্ষা না করিলে উহাদিগেব সাধারণ 
ধর্ম অবগত হওয়া যায় না, এবং সাধাবণ ধর্ম অবগত না হইলে সামান্ত বা 
নামও নির্ণিত হইতে পারে না। একটা একটা কবিয়! যতদুব সম্ভব অধিক- 
ংখ্যক পদার্থ পরীক্ষা করিয়াই মানুষ ক্রমে সাধাবণ ধন্ম জানিতে পারিয়াছে, 
এবং এইর্ূপে পদার্ঘগুলি জাতি, শ্রেণী গোষ্ঠী, শাখা প্রভৃতিতে বিভক্ত 
হইয়াছে । আমরা কিরূপে জানিলাম, যে মানুষমাত্রেই মবণশীল? রাম 
মরিয়াছে, শ্তাম মরিয়াছে, যছু মরিয়াছে, মধু মরিয়াছে) মানুষ শত শত 
বসর ধরিয়! মরিয়! আমিতেছে, আজও আমাদেব চক্ষুর সম্মুখে মরিতেছে-_ 
একটী একটী করিয়া এইরূপ অসংখ্য ঘটনা দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত স্থির 
হইয়া গিয়াছে, যে মানব মর্ত্য। ছুইটা চারিটা স্থল দেখিয়া কোনও 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, তাহাতে ভ্রান্তির মন্তাঁবলা থাকে। কোনও 
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বৈদেশিক অল্পকাঁল বঙ্গদেশে বাস করিয়া ও কয়েকটী বাঙ্গালীর সহি 
মিশিয়াই যদ্দি অবধারণ করেন, যে বাঙ্গালীরা সকলেই ইংরেজী বলিতে পারে, 
তাহ! যেমন ঠিক হইবে ন|, তেমনি অল্পসংখ্যক পদাথ দেখিয়াই তাহার নাম 
নির্ণর করিলে তাহাও অন্রান্ত হইবে না। এজন বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
দেখিতে পাওয়। যায়, এক যুগে যাহা অবিসংবাদী সত্য বলিয়া সাদরে গৃহীত 
হয়, পরবর্তী কালে তাহাই লোকের অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এক 
সময়ে খৈজ্ঞানিকেরা। বলিতেন, স্তন্তপায়ী জীবমাত্রেই শাবক প্রসব করে ) 
কিন্তু এক্ষণে এই নিয়মের বাতিচার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ আরও 
হাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । সোক্রাটাদ ইহা! জানিতেন ) এভন্য 
তিনি যতদুর সম্ভব ব্যাপকরূপে আলোচ্য বিষয়টার পৰীক্ষা করিতেন । 
জেনফোন হইতে একটা আলোচনা উদ্ধত করিয়া আমরা তাহার 
প্রণালীটার ব্যাখ্যা করিতেছি । এই আলোচনাটী তাহাব প্রশ্নোত্তর- 
মূলক-তর্কপ্রণালীরও একটা উতর উদাহরণ । 

এফুখুডীমদ নামক এক যুবক বা্ট-নায়ক হইতে অভিলাষ করিয়া- 
ছিলেন। সোক্রাটীস তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুমি কি ভাবিয়া 
দেখিয়াছ, যে ন্তারপরায়ণ না হইলে কেহই এই কম্মে দক্ষ হইতে পারে 
না ?” তিনি উত্তর করিলেন; “হী, নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখিয়াছি; গ্ায়- 
পরায়ণত৷ ভি কেহ উত্তম রা্ট্রবাসীই হইতে পারে না। 

সোক্রাটীস জিজ্ঞাসা করিলেন “আচ্ছা, তবে তুমি কি এই গুণটা 
উপার্জন করিয়াছ ?” 

এষুখুড়ীমস কহিলেন, “হা, সোক্রাটাস, আমি তো৷ মনে করি, যে, 
তুমি আমাকে কাহারও অপেক্ষা কম ্যায়বান্‌ দেখিতে পাইবে না ।” 

তবে, যেমন শিম্ীর কতকগুলি কাধ্য আছে, তেমনি হ্যায়বান্‌ 
লোকেরও কতকগুলি কাধ্য আছে £ 

পা, নিশ্চয়ই আছে।” 

সৌক্রাটীস প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা; তবে যেমন শিল্পী কতকগুলি কার্য 
দেখাইয়! বলিতে পারে, “এই গুলি আমার কাধ্য, তেমনি স্যাঁরবান্‌ ব্যক্তিও 
এমন কতকগুলি কাধ্য আছে, যাহা তিনি অপরকে দেখাইতে পারেন ?” 
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এষুধুভ়ীমস উত্তর দিলেন, “আমিই বা কেন বলিতে পারিব না, 
কোনগুলি স্ঠায়ের কার্য? আর কোন্গুলি অন্তায়েব কাধ্য, তাহাই ব 
কেন আমি নিশ্চিত বলিতে পারিব না ? কেন না, আমরা তে। প্রতিদিন 
এগুলি অল্প দেখিতে ও শুনিতে পাই না” 

সোক্রাটাস বলিলেন, “তবে কি তুমি চাও, যে আমি এইখানে 
একদিকে একটা 'ন ও একদিকে একটা “অ+ লিখিয়! লই? এবং যে যে 
কাঁধ্য আমাদিগের নিকটে ন্ায়ের কার্ধ্য বলিয়া বোধ হয়ঃ তাহা “ন এব 
নীচে, এবং যাহা অন্তায়ের কার্যয,তাহা অ' এর নীচে রাখি ?” 

তিনি বলিলেন, প্যদি তোমার মনে হয়, থে এই অক্ষর ছুটীর 
প্রয়োজন আছে, তবে লিখ 1” 

সোক্রাটান আপনাব প্রস্তাব মত অক্ষব ছুটী ( মাটাতে ) লিখি! 
বলিলেন, “মানবসমাজে কি মিথ্যা কথ! বলা চলিত আছে ?” 

তিনি বলিলেন, “অবশ্তই আছে” 

সোক্তাটাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহা! তবে কোথা রাখিব ?” 

তিনি উত্তর করিলেন, “নুস্পষ্টই অন্যায়ের কোঠায় ।” 

«আচ্ছা, প্রবঞ্নাও আছে ? 

“নিশ্চয়ই |” 

“ইহ! তবে কোন্‌ কোঠায় রাখিব ?” 

4এ তে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে এটা অন্তায়ের কোঠায় রাখিতে 
হইবে ।” 

“তারপর ? ছুষ্্ীচরণ বর্তমান আছে?” 

“হা, তাহাও আছে ।” 

“মানুষ চুরি করিবার ও মাচুষকে দাদ করিয়া রাখিবার প্রথাও 
বিষ্কমান আছে ? 

এষা) তাহাঁও আছে ।” 

“এষুখুডীমস, এই ছুইটার কোনটাই কি আমরা গায়ের কোঠায় 
রাখিব ন| ?” 

তিনি বলিলেন, “সেটা বড়ই 'ন্ুত হইবে ।” 
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“দে কি? যদি কোনও সেনাপতি অন্তায়াচারী শত্রুর পুরী অধিকার 
করিয়া! পুরবাসীদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করেন, তবে আমর1 কি বলিব, 
তিনি ন্যায় করিলেন ?” 

এযুখুডীমস উত্তর দিলেন, “তা? নিশ্চয়ই নয়।” 

«আমরা কি বলিব নাঁ, তিনি স্তায়াচরণই করিয়াছেন ?+ 

এ, অবশ্ঠ ।৮ 

“তবে? তিনি যদি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়। শঠতা 
করেন ?৯ 

“তাহাও ন্যায় সঙ্গত? 

“তিনি যদি তাহাদিগের সম্পত্তি অপহরণ ও বলপূর্্বক অধিকার 
করেন, তবে কি তাহার কার্ধাটা ন্ারসঙ্গত হইবে না?” 

“নিশ্চয়ই ; কিন্ত আমি প্রথমে ভাবিয়া ছিলাম, যে তুমি এই প্রশ্নগুলি 
কেবল মিত্র স্বন্ধেই জিজ্ঞাস! করিয়াছ।” 

সোক্রাটাস কহিলেন, “তাহা হইলে আমর! যাহা যাহ! অগ্ঠায়ের 
কোঠীয় ফেলিয়াছি, সে সমস্তই ন্যায়ের ঘরে রাখিতে হইবে ? 

তিনি বলিলেন, “তাহাই তো বোধ হয়।” 

“তবে কি তুমি চাও, যে এইগুলি ন্যায়ের কোঠায় রাখিয়া আমর! 
আবার এই পার্থক্যটা মানিয় লইব, যে এই সকল কার্য শক্রর প্রতি 
করিলে ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু মিত্রের প্রতি করিলে অন্ায়? এবং মিত্রের 
প্রতি এই সেনাপতির যতদূর সম্ভব অকপট থাকাই কর্তব্য ? 

এষুখুডীমস উত্তর করিলেন, “হা, একেবারে স্বনিশ্চিত |” 

সোক্রাটাস বলিলেন, “আচ্ছা, যদি কোনও সেনাপতি সৈম্তদিগকে 
ভগ্মোৎসাহ দেখিয়া মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় লইয়া বলেন, যে তাহাদিগের 
সহায়গণ নিকটবর্তী হইয়াছে, এবং এই মিথ্যা কথা বলিয়া সেনাদলের 
ভগ্গোৎসাহ নিবৃত্ত করেন, তবে এই প্রবঞ্চনাকে আমর! কোন্‌ ঘরে 
রাখিব ? 

তিনি বলিলেন, “আমার বোধ হয়, স্যায়ের ঘরে 1” 

“বদি কেহ দেখিতে পার, যে তাহার পুত্রের বধের প্রয়োজন, 
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কিন্ত সে উধধ খাইতে চাহিতেছে না, এবং যদি সে বঞ্চন। করিয়৷ তাহাকে 
থাগ্ধ বলিয়া! উষধ দেয়, ও এই মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা তাহার আরোগ্য 
সম্পাদন করে, তবে এই প্রবঞ্চনার প্ার্ধ্যটা কোন্‌ কোঠায় ফ্লেলিতে 
হইবে ?” 

«আমার বৌধ হয়, ইহাও এ একই কোঠায় ফেলিতে হইবে 1” 

“বেশ কথা; যদি কোনও ব্যক্তি বন্ধুকে বিকলচিত্ত দেখিয়া, এবং সে 
বা আত্মহত্য। করে, এই ভয়ে ভীত হইয়া তাহার তরবারি ও অন্তান্ত অস্ত্র 
চুরি করে, বা জোর করিয়া লইয়া যায়, তবে এই কাজটা কোন্* কোঠায় 
রাখিতে হইবে ?” 

“ইহাও নিশ্চয়ই ন্তায়ের কোঠায় রাখিতে হইবে। 

সোক্রাটীস বলিলেন, “তবে তুমি বলিতেছ। যে মিত্রের প্রতিও 
সকল সময়ে অকপট ব্যবহার করা উচিত নহে ?” 

এষুখুড়ীমস উত্তর করিলেন, “না, না, নিশ্চরই নয়; আমি পূর্বে যাহা 
যাহ! বলিয়াছি, তাহ৷ প্রত্যাহার করিতেছি-যদি প্রত্যাহার করা সম্ভব 
হয় 1” 

সোক্রাটাস কহিলেন, “কাধ্যগুলি যদি ঠিক জায়গায় না রাখিতে পার, 
তবে তাহা অপেক্ষ। কথাগুলি প্রত্যাহার করা অনেক গুণে ভাল। আচ্ছা, 
যাহীরা অহিত সাঁধনের উদ্দেস্তে মিত্রদিগকে বঞ্চনা করে, ( এ প্রশ্নটার 
আলোচনাও উপেক্ষা করা উচিত নহে ), তাহাদ্িগের মধ্যে কে অধিকতর 
অন্ঠায় করে, যে ইচ্ছাপূর্বক বঞ্চন! করে, না যে অনিচ্ছাপুর্বক বঞ্চনা 
করে?” 

এযুখুভীমস বলিলেন, “কিন্ত, সৌক্রাটীস, আমি যে সমুদায় উত্তর 
দিতেছি, তাহাতে আমার নিজেরই আর আস্থা নাই; কেন না, আমি 
গর্বের যাহা বলিয়াছি, এখন সে সকলই, আমি তখন যেমন ভাবিয়াছিলাম, 
তাহা অপেক্ষা আমার' নিকটে অন্তরূপ প্রতীয়মান হইতেছে । যাহ! 
হউক, আমি বলিয়া! ফেলি, যে আমার মতে যে-ব্যক্তি অনিচ্ছাপূর্ববক 
প্রবর্চনা করে, তাহার অপেক্ষা যে ইচ্ছাপূর্ববক বঞ্চনা করে, সেই অধিকতর 
অন্তায়াচারী।৮ (160, 1৮. 2. 11719 )। 
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এই পর্যন্তই যথেষ্ট। জেনফোন এই আলোচনাটা যে আকারে 
লিখিয়৷ রাখিয়াছেন, তাহাতে ইহার কোথাও ন্যার' ও 'আগ্যায়ের' 
সংজ্ঞ। প্রদত্ত হয় নাই; কিন্তু আমরা আলোচনাটার যতখানি উত্ভত 
করিয়াছি, তাহাতেই উহা অনুষ্থাত রহিয়াছে । মোটামুটি বলা যাইতে 
পারে, বিবিধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়! সোক্রাটাস অন্ঠায়ের এই প্রকার একটা 
জ্ঞা নির্দেশ করিলেন-_যুদ্ধরত শত্রু ছিন্ন অপর কাহাবও প্রতি অহিত 
সাধনের উদ্দেস্তে ইচ্ছাপূর্বক শঠত! বাঁ অত্যাচার করাই 'অস্তায়'। 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানিয়। শুনিয়। অপকার করিবার অভিপ্রায়ে মিত্রকে 
ঠকায়, বা তাহার ধন অপহরণ করে, সেই অন্ঠায়াচারী |. 

সোক্রাটীন বলিতেন, পদার্থের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে এই 
প্রণালী ছাড়! দ্বিতীয় পথ নাই। আগে ব্যাপ্তিগ্রহের সাহাথে সামান্য 
নিরূপণ করিতে হইবে, তবে পদার্থের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবে। যে 
জ্ঞান এই উপায়ে লব্ধ হয় নাই, তাহ! জ্ঞানই নয়। এ কথ! সত্য যে, 
সেকালে বিশেষ বিশেষ বিগ্ভার এহদূর উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই, নিখিল 
জগৎ সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান এখনকার মত এমন বিশাল ও গভীর হইয়া 
উঠে নাই, সমীক্ষা (০0056৬৪1101) ) ও পরীক্ষার (63961177606 ) 
এগ্রকার উন্নতি হয় নাই, যে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি সর্বত্র 
অল্রীস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। কোনও বিষয়ের 
আলোচনা করিতে হইলে তাহার প্রকৃত তত জাঁনিবার জন্য তাহাকে 
বিবিধ শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতে হইত; তাহাদিগেব কথাবার্ত। 
হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেন, তাহার উপরে নিডর করা 
ভিন্ন তীহার উপায়ান্তর ছিল না। তিনি নিজে যতগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়া- 
ছেন ঝ শুনিয়াছেন, সেইগুলির সাহায্যেই তিনি সামান্তের সংজ্ঞা! নির্দেশ 
করিতেন; বিশ্বমানবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষ করিয়া কোনও প্রশ্নের মীমাংসা 
করিবার স্থযৌোগ তিনি প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং ত্তাহার তুল ভ্রাস্তির 
সম্ভীবনা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তিনি এই বিপদ্‌ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না । 
তিনি খন যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে একজাতীয় 
ৃষ্টাস্ত আহরণ করিয়াই মন্তষ্ট থাঁকিতেন নাঁ, প্রত্যুত উহার বিপরীত ও 
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বিবিধ শ্রেণীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া, এবং সকলগুলি পরস্পর মিলাইয়া।।, 
ভ্রম গ্রমাদের আশঙ্কা নিরাকরণ করিতেন। বদ্ধুজণের সহিত কোনও 
্রশ্নের বিচার উপস্থিত হইলেই তিনি উচ্নাব পর্বতিন্ন দিক্‌ দেখাইয়া 
দিতেন ; একটা বন্তর বোধ জন্মিতে : গেলেই কিরূপে তাহার বিপবীত 
বৌধও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে, তাহা! ক্যাথ্যা করিতেন) যে সিদ্ধান্তটা 
একদেশদর্শী অভিজ্ঞতাব উপরে প্রতিষ্ঠিত, তা বহুল সমীক্ষার সাহায্যে 
ংশৌধিত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতেন; এইরূপে তাহার একটা 
হুস্তর সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইত। কোন্টী কোন্‌ পদার্থের স্বরূপ এবং 
কোন্টা উহার স্বরূপ নয়, এই প্রণালীতে তিনি তাহাব জ্ঞানে উপনীত 
হইতেন। 

মেকলে ( $1502018) ) লিখিয়াছেন, আমর! থে বর্তমান্টকালে 
ধরাতলে জ্ঞানবিজ্ঞানের অনিন্তযনীয় উন্নতি ও ভোগৈশ্বধ্যের পরাকাষ্ঠা 
দেখিতে পাই, বেকন (1386০7 ) তাহার দাধনার পথ দেখাইয়া গিয়া- 
ছেন। এই উ্তিটার মধ্যে স্বজাতিপ্রীতির আতিশয্য থাকিলেও উহা 
একবারে মিথ্যা নহে। বেকনের ০৮017 (01০00) নামক 
যে চিরম্মরণীয় গ্রন্থথানি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইঘুরোপে জ্তানচর্চার 
বিপ্রব সাধন করে, তাহাতে তিনি বিশদরূপে প্রতিপন্ন করেন, 
ঘে সমীক্ষা, পরীক্ষা ও অনীক্ষা (100:67৫০ ), এই তিন উপার 
আশ্রয় না করিলে কখনও কোন সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে ন!। 
ব্যাপ্তিগ্রহ এগুলির প্রাণ। অনেকে এজছ্য মনে কৰেন, বেকনই এই 
প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা ; কিন্ত একথা ঠিক নহে। তিনি ইহার গুরুত্ব ও 
উপযোগিত! দেখাইয়। দেন, এবং ইহার কি কি অন্তরায় আছে, তাহ! 
নির্দেশ করেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা সম্বন্ধে 
তিনি যুহ! যাহ! বলিয়াছেন, সোক্রাটাসের উক্তিগুলির সহিত তাহার 
আশ্চর্য লৌসাদৃস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বেকনের স্তার অসাধারণ মনমথা 
পুরুষ এ বিষয়ে সোক্রাটাসের নিকটে খণী ছিলেন কি না,*তাহা বল! কঠিন) 
বলিবার বিশেষ প্রয্লোজনও নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে 
মহাপুরুষদিগের মহত্ব খাটি ঘৌলিকভাতেই আবদ্ধ নয়। সোক্রাটাস 





ইয়রোপে ব্যাণ্িগ্রহের জন্মদাতা, বেকন তাহার যুগান্তরসাধি 
প্রমাণিত করিয়া জ্ঞানান্থণীলনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। কিন্ত 
উভরের লক্ষ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান। সোক্রাটাস যাহাকে দেখিতেন, 
তাহাঁকেই বলিতেন, “দেহের জন্য ভাবিও না, অগ্রেই অর্থের জন্য থাটিয়া 
মরিও না, কিন্তু আত্মা যাহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য 
ধত্বশীল হও 1৮ (4১০198), 17) ৷ বেকন লিখিয়াছেন, মানব থে অবস্থা- 
সমূহের মধ্যে জীবন যাঁপন কবে; তাহার উন্নতি সম্পাদন করাই জ্ঞানের 
উদ্দেশ্ত। মানুষ ঘর্দি নব নব তত্ব আবিষ্কার ও নিত্য নৃতন শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া জীবনকে শ্রীসম্পন্ন করিতে না পারিল, তবে তাহার জ্ঞানচর্চ। 
নিক্ষল। সোক্রাটাস আত্মার সম্পদ্‌কেই পরম সম্পদ্‌ বিবেচনা করিতেন ) 
বেকন যে-পথ নূতন করিয়! খুলিয়! দিয় গিয়াছেন, তাহার গতি দুঃখ- 
নিবৃত্তি ও সুখ-সাধনের দিকে) এবং তাহার চরম লক্ষ্য প্রহিক সম্পদ্‌ 
লাভ। সোক্রাটাসের সহিত বেকনের আঁর একটা পার্থক্য এই, যে 
সৌক্রাটাস প্রাকৃতিক বিজ্ঞান উপেক্ষ! কিয়া দর্শনালোচনার জীবন সমর্পণ 
করিয়াছিলেন; বেকন দর্শনের. প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই; তিনি 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকেই সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন। এই ছুই বিষয়ে 
পার্থক্য প্রদর্শন করিলাম বলিয়া আমর! যে বেকনের গৌরবের হানি 
করিলাম, তাহা নয়; কেন না, মানবের ছুঃখহাস ও সুখবৃদ্ধি করিবার 
প্রচেষ্টা নিন্দনীয় নহে ; এবং প্রারুতিক বিজ্ঞানের চ্চাতে নিমগ্ন হইয়া 
বিশ্বাসী জ্ঞানার্থী ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া ভক্তিতে বিগলিত হইয়া যাইতে 
পীরে । বেকন নিজে প্রারুতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া অনেক 
নূতন তব আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তুতিনি গবেষণার দ্বার। সি'দ্ধ- 
লীভ করিয়৷ মানবজাতির কৃতজ্ঞতাভীজন হইয়াছেন, এমন কথা 
এখন কেহই বলে ন!। তিনি জ্ঞানের রাঁজ্যে মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
যে মহতী আশা ও ধারণা পোষণ করিতেন, তাহাই তাহার প্রক্কৃত গৌরব । 
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৫৮ সোক্রাটাস [ ১ম ভাগ 


সোক্রাটাস যদি দৈহিক আরামকেই পরম ধন বলিয়া বরণ করিতেন, 
তাবে তাঁহার জ্ঞানচর্চার কোনও মূল্য থাকিত না, এবং তাহার প্রণালী 
দুটী এমন অভিনব ফল প্রসব করিত না। তিনি নির্মল জ্ঞান পাইবার 
আকাক্জায় আকুল ছিলেন, আত্মাকে বন্ধনমুক্ত করিবার সাধনায় আত্ম- 
হাঁরা হইয়্াছিলেন, তাই যেমন দীপশিখা হইতে দীপশিখা। জন্মলাভ করে, 
তেমনি তীহ। হইতে হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্সি প্রজ্ছলিত হ্য়াছিল। নিত্য 
নূতন আলোচনা, বিভিন্নদিক্‌ হইতে প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষা, ভ্রান্তি- 
বিনোদনে অক্লান্ত অম ও নব সত্যালিঙ্গনে অপরিমীম উৎসাহ ভিন্ন ইহা 
কখনও সম্ভব হইত না। এমন কত স্্রানার্থী আছে, যাহারা কেবল 
আলোচনার ফল চায়, কিন্তু বিচারের ক্লেশ স্বীকার করিতে চাহে ন1; 
তাঁহীরা প্রচলিত যুক্তিগুলি কণ্ঠস্থ কবিয়াই সন্তষ্ট থাকে, সেগুলি কখনও 
পরীক্ষা করে না; তাহারা যাহ! জানিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে 
আপত্তি উত্থাপন করিলেই মহাঁবিরত্ত হয় ও আঁপত্তিকারীকে পরম শক্ত 
জ্ঞানকরে। এই ব্যাধি হইতে যুক্ত ন হইলে ইহাদিগেব দর্শনের চ্চা করিয়া 
কোনও লা নাই। _সোক্রাটাসের ধ্বংস-নীতি, তাহার জাগাইবার 
রীতি, তীহার আঘাত করিবাব প্রণালী, এই ব্যাধির একমাত্র সফল 
চিকিৎসা । পাশ্চাত্য দশনের ইতিহাস পাঠ করিলেই তাহার প্রণালী 
দুটার সার্থকতা চক্ষুর সম্মুখে উজ্জল হইয়। উঠিবে। তাহার তর্ক-প্রগালী 
হইতে গ্রীক ন্যায়ের উদ্ভব হইয়াছে; তিনি গ্রীক দশনের বিভিন্ন শাখার 
আদদিগুরু। তাহার শিষ্য প্লেটো তত্ববিচারে একাই এক লক্ষের সমান; 
আজিও বিদ্বার্থরা বিশ্মিত-পুলকিত-চিত্তে তীহার কবিত্বমধুর অমূল্য 
্রস্থগুলি পাঠ করিয়া থাকে । কিন্তু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট বল হইল ন]। 
ৃষ্টয় ধর্ববিজ্ঞানে গ্লেটোর প্রভাব এত ুমপষ্ট, যে অনায়াসেই বল! যাইতে 
পারে, প্লেটোর দর্শন আশ্রয় ন! করিলে খৃষটধন্ম বর্তমান আকার প্রাপ্ত 
হইত নাঁ। এ ধর্মের আদিম যুগে সেন্ট অগঙ্টীন (96. 4008$36 ) 
প্রভৃতি আচার্ধযগণ তাহাকে ঈশার অগ্রদূতরূপে শ্রদ্াপ্তলি অর্গণ করিতেন । 
বিশ্বতোমুখী মনীষার অধিকারী, দীর্শনিক-শিরোমণি আরিষইটল প্লেটোর 
শিব্য। তিনি দর্শনশান্ত্ে কি অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহ! ইছ। 


৫ম অধ্যায়] শিক্ষাক্ষেত্রে সোক্রাটাসের সংস্কার ৫৯ 


হইতেই বুঝা যাইবে, ষে সপ্তদশ শতাবী পর্যন্ত ইয়ুরোপ তাহার চরণতলে 
বসিয়৷ তত্বজ্ঞানের আলোচনা করিত। ইটালীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি 
দান্তে (1)41166 ) তাহাকে “জ্ঞানিগণের গুরু” ( ১1569801010" 
008 ১8009) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ( [19700 1৬.) 
আধুনিক ইযুবোগী় দশন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্লেটো! ও আরিইটল 
হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুন্তি হয় না। তৎপরে, 
এুক্লাইডাস, আরিষ্টিপ্পস ও আ্টিস্থেনীস, প্রত্যেকেই দর্শনের এক একটা 
শাখ! প্রতিষ্ঠিত করেন; ইহারাও সোক্রাটীসের শিষ্য ছিলেন। সোক্রাটীসের 
তিরোধানের পরে বহু শতান্দী ধরিয়া গ্রাসে ও বোমে যে দকল দর্শনের 
আলোচন। প্রচলিত ছিল; ষ্টোয়িক (২৮০1০), সীনিক (070১0), 
এপিকু্যুরিয়ান (15101001767 ) প্রভাত যে-সকল সম্প্রদায় প্রাচীন কালে 
মর্ধত্র বিস্ৃত হইয়! পড়িয়াছিল; দেবোপাসনার পতনদশায় যে তন্বজ্ঞান 
ধর্মের আসন গ্রহণ করিয়াছিল; পে সমুদায়ই তাহার সাধনার ফল। 
(তিনি নিজে একখানিও গ্রন্থ রচনা করেন নাই, অথচ এই একটা 
জীবনের তপস্তার ফলে নানা ভাবায় এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যে তাহার 
সংখ্যা নাই। ধিনি সারাজীবন লোকের মহিত কথাবার্তা বালিয়াই 
কাটাইয়৷ গেলেন, তাহীর বাণীতে কি এক এঁণী শক্তি নিহিত ছিল, যে 
তাহ! তখনকার মহা প্রতভাসঞ্পন্ন যুবকদিগকে এমন করিয়া বিমথিত ও 
বিমোহিত করিতে পারিয়াছিল, এবং তাহাদিগের প্রাণে এমন প্রবল 
সত্যান্থুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিল, যে জগদ্বাসী আজিও তাহাদিগের 
জ্ঞীনতর্পণের অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া! কৃতার্থ হইতেছে। যাহার 
ম্পশ পাইয়। পশ্চিম ভূখণ্ডে ভ্রানের ইন্ধন বংশপবষ্পরা ক্রমে প্রজ্জলি€ 
হইয়। উঠিয়াছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার অনুপম ক্কৃতিত্ব যে চিরদিন 
স্ধীপমাজে শ্লাধা হইয়। থাকিবে, তাহাতে কি আর লেশমাত্বও ললদেহ 


আছে? 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
সৌক্রাটীসের কয়েকটা মত 


আমর! এতক্ষণ সোক্রাটাসের শিক্ষা-প্রণালীর আলোচন। করিলাম। 
তিনি কি পিখাইস্জ। গেলেন, এখন তাহাই একটু বিচার করিয়। দেখিতে 
ইইবে। তহার প্রধান প্রধান উপদেশগুলি পরে উদ্ধৃত হইবে? এখানে 
কেবল কয়েকটা মতের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষপ 
করিতেছি। 


(১) জ্ঞান ও ধর্মের একত। 


একজন জন্দণ পণ্ডিত বলিয়াছেন, সোক্রাটাস সদা নির্মল জ্ঞানের 
জন্য গ্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন; এবং ভক্ত যেমন ভগবানের সঙ্গ লাভের 
জন্ত ব্যাকুল, তিনিও তেমনি ব্যাকুল হইয়া বিশুদ্ধ সামান্তের সন্ধীনে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেন। উক্তিটার মধ্যে একটু প্রবেশ করা প্রয়োজন। 
সোক্রাটীস কোন্‌ জ্ঞানের অন্বেষণ করিতেন? আমরা যাঁহাকে পারমার্থিক 
জ্ঞান বলি, উপনিষদে যাহ! পর! বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহা! ঠিক 
সেইজ্ঞান নহে) অথচ উহাকে অপরা বিগ্তাও বলা যায় না। আত্ম! 
কিসে পূর্ণত৷ লাভ করিতে পারে, ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ ছিল। 
তিনি বলিতেন, চিন্তায়, ভাষায় ও করে শুদ্ধ না হইলে, আত্মা অপূর্ণ ও 
বিকলাঙ্গ থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ অন্রান্ত চিন্ত!”গ্রণালী, ঘর্থযুক্ত বাক্য 
ও জ্ঞানান্ুমোদিত কার্য ভিন্ন আত্মার বিকাঁশ অসম্ভব। তিনি “ফাই- 
ডোনের” ৬৪তম অধ্যায়ে ক্রিটোনকে বলিতেছেন, “ত্রপূর্ণ কথা বলা যে 
শুধু নিজেই একটা দোষ, তাহ! নহে, কিন্ত উহ! আত্মাতেও অকল্যাণ 
উৎপাদন করে ইহ! হইতেই বুঝা যাইবে, প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ও 
নির্খত ধারণাটা তিনি কি অত্যাবস্তক বিবেচনা করিতেন। তিনি যে 
সীমান্তের সংজ্ঞা নির্ণয়ে এত শ্রম করিতেন, ইহাই তাহার কারণ। তিনি 
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বিশ্বীস করিতেন, যাহার চিন্তায় শৃঙ্খল। নাই, কথাবার্তায় স্থিরতা নাই, 
কার্ধ্যাকার্ধের জ্ঞান নাই, সে কখনও পূর্ণ জীবনের অধিকারী হইতে পারে 
না। প্লেটো “ফাইডুস” নামক নিবন্ধে সোক্রাটাসের একটা প্রার্থনা 
উদ্ধত করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার মনোভাব চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে। 
প্রার্থনাটী এই--“হে দেবত1, আশীর্বাদ কর, যেন আত্মাতে সুনার 
হইতে পারি; আমার অন্তর ও বাহিরের ধনে যেন প্রক্য থাকে ।” 
সোক্রাটাস যেন বলিতেছেন, “আমার ভাবনা৷ সত্য হউক, বাক্য সত্য 
হউক, কায সত্য হউক ।” জ্ঞান ভিন্ন প্রাথন! নিক্ষল। জ্ঞান-যোগী 
সোক্রাটাস এই ভন্যই জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিতেনঃ এবং বঙ্গিতেন, 
“ধর্ম ও জ্ঞান এক,” অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন ধরন সম্তভবে না) এবং যেখানে 
ক্রান আছে, সেখানে ধর্মুও থাকিবে। আমরা বুঝিয়া দেখি, এই তত্বটার 
মন্দ কি। 

সোক্রাটীস তাহার “আত্মসমর্থনে” অগ্যতম অভিযোস্তা মেলীটমকে 
বলিতেছেন, “ইহা সুস্পষ্ট, যে আমি অনিচ্ছাপূর্বক যে ছু করিতেছি, 
ষ্্ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেই উহা! হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব” (4১০ 
13) ধর্্াধর্ম সম্বন্ধে ভীহার মত এই উক্তিটার মধ্যে বীজাকারে 
বর্তমান রহিয়াছে। তিনি অন্য একস্থলে বলিতেছেন “ইচ্ছাপূর্বক কেহই 
পাপাচরণ করে না) লোকে যাহা মন্দ বলিয়া বিশ্বাস করে, ভাল ছাড়িয়া 
তাহাই, বরণ করিবে, ইহা মানুষের প্রকৃতিতে সম্ভবপরই নয়।” 
(7106. 856 )1 সুতরাং পাপ অন্তানতার ফল। থে ছুর্দে লিপ্ত 
রহিয়াছে, তাহাকে জ্ঞান দান কর; জ্ঞান লাভ করিলেই সে পাপের পথ 
পরিহার করিবে। আবার, যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে কখনও ছু 
করিতে পারে না; যে জ্ঞানী, সে ধার্মিক হইবেই হইবে; কেন না, 
মানুষের পক্ষে ইহ! কখনও সম্ভবই নয়, যে, সে ধর্ম কি, তাহা! জানিয়াও 
অধর্শের পথে চলিবে। তবে আমরা সংসারে এত পাপাচরপ দেখিতে 
পাট কেন? তাঁহার ছুইটা কারণ। প্রথমত» যাহায়। অধন্ীচরণ 
করিতেছে, তাহাদিগের ুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় নাই; তাহার! মুর্খ 
তাহার! অজানতায় নিমজ্জিত রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, তাহার! লক্ষাসিজির 
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উপায় সম্বন্ধে তুল করিতেছে । লক্ষা সকলেবই এক, আপনার ভাল সকলেই 
বুঝে। যাহা ভাল, বাহ! শ্রেয়: তাহা কে ন। চীয়? কিস্তৃ কিসে ভাল হয়, 
কল্যাণ হয়, শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা সকলে বুঝে না। মানুষে মানুষে 
পার্থক্য লক্ষ্যে কিংবা আকাজ্ীম নয়; পার্থক্য আকাজঙ্ষার পূর্ণত৷ 
সম্পীদনের উপায়ে ও শক্তিতে। সাধ্য এক; সাধনা বিভিন্ন--এই- 
থানেই একজনের সহিত আর একজনের প্রতেদ। মনোবৃত্তির সম্যক 
বিকাশ হইলে এই 'প্রভেদ থাকিবে না। শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন কর, তুমি 
পুণ্যবান্‌ হইবে ; প্রস্তা বাঁ নির্মল জ্ঞান হইতেই পুণ্য কন্ম প্রত হয়; 
পক্ষান্তরে অন্তানের পক্ষে ধার্মিক হইবাঁৰ আশা! ছুরাশা। 

ধন্দ ও জ্ঞান যখন এক, তখন ধন্মেব লক্ষণগ্ুলিও পরম্পর অভিন্ন। 
পুণ্য, স্তায়, বীর্য ও সংযম বন্ধের লক্ষণ) এ সমন্তই প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভৃত 
হয়। প্রশ্বরিক বিধির জ্ঞান পুণ্য) মানবীর বিধির জ্ঞান ভ্ঠায়; বিপদে 
কর্তব্য কি, সেই জ্ঞান বীর্য) মহৎ ও মঙ্গলের স্তান সংঘম। প্রজ্ঞা 
( 5০01701% ) ও সংযম (50001080176) এবং জ্ঞান বা বিছ্যা (61719667060 
এক ও অভি । ( (9০, ৮, 0. 96711] 9: 1)1 থে ব্ক্কি 
জানে, দেবতার খণ কি এবং দেবগণেব গ্রত্তি কর্তব্য কি, সে ন্যায়বান্‌) 
বিপদ উপস্থিত হইলে যে বুঝিতে পারে, উহাতে কি তয় কবিবার 
আছে, কি ভয় করিবার নাই, এবং যে সঙ্কটকালে যথারীতি আপনার 
কর্তব্য করিয়া! যায়, সে বীধ্যবান্) পরিশেষে, যে জানে, শ্রেয় ও 
মহৎ কি, ও কিন্ধূপে তাহার অনুনরণ করিতে হয়; এবং হেয় কি, 
ও কিরূপে তাহা বর্জন কবিতে হয়, সেই সংবমী। মিথা। জ্ঞান এই সকল 
গুণোপার্জনের পবিপন্থী। আপনাকে জান, সত্যঙ্ঞান লাভ কব, 
তুমি গুণবান্‌ হইবে, ধাপ্দিক হুইবে। 

কিন্তু এখানে যে জ্ঞানের কথ! বলা! হইয়াছে, তাহা! কি প্রকার জ্ঞান, 
সৌক্রাটাসের উক্তিগুলির মধ্যে সে প্রশ্নের মীমাংস। পাওয়া যায় না। 
একবাঁর মনে হয়, তিনি বুঝি বস্ততন্্র বা ব্যবহারিক জ্ঞানের কথা 
বলিতেছেন; পরক্ষণেই দেখা মায়, না, এই ধারণাটা ঠিক নহে? যে 


লাঁমান্তেয় সংজ্ঞামির্দেশের উপরে তিনি জোর দিতেন, তাহীকে বস্ততন্্র বল 
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চলে না; তাহা তাত্বিক দর্শন বা ন্যায়ের অত্তর্গত। কখনও বোধ হয়, 
তিনি ফলাফলে দ্রিকে না চাহিয়া জ্ঞানের জন্তই জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসনে 
ব্সাইতেছেন ; আবার কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কার্ধযফল বা 
কাধ্যের সফলত। দ্বাবা জ্ঞানকে পরথ কবিয়া লইতেছেন। “মহৎ ও 
মঙ্গলের ভান, সংযম উত্যাদি গুণ মানুষকে সুথভোগ করিতে সমর্থ 
করে”__-এমন কথা বলিতেও তিনি দ্বিধা বোধ কবেন নাই। (41920. 
1৬. 5, 10)1 উপবে যে সংস্ঞাগুলি উদ্ধত হইয়াছে, পাঠকগণ 
সেগুলি জেনফোন-ব চিত “জীবনস্থৃতি" নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। 
উহার একস্থলে সোক্রাীস বলিতেছেন, যে বীর্য প্রতৃতি প্রকৃতিদত্ 
গণও শিক্ষাৰ সাহায্যে উৎকর্ষ লাভ কবে। ( ঠ190. 111. 9101 
এখানে জ্ঞানেব প্রাধান্ত স্বীকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু জ্ঞান ও নৈপুণ্যেব 
গ্রতেদ কি, তাহ! স্পষ্ট কবিয়! বলা হয় নাই ; কেন না, তিনি বাঁজাশাসন, 
নৌপবিচালন, কৃষিকর্ম, চিকিৎসা, তন্ব্য়ন ইত্যাদি জ্ঞান ঝা বিদ্যার 
যতগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থিত কবিয়াছেন, সে সমন্তই জ্ঞানীব নৈপুণ্যেক 
পরিচয় | (৬1৬1). 111. 0, 11)1 গ্লেটোঁব “মেনোনি” নামক প্রবন্ধে 
এধম্ম কি?” এই বিষয়ে সবিস্তাব আলোচনা আছে) উহাতে “ধর্ম 
(৪:9৮) জ্ঞান বা বিদ্যা, ( ০)7১19100 )৮? ধর্শের এই সংজ্ঞা নির্দেশ 
কবিয়া সোক্রাটীস উপসংহাবে বলিতেছেন, "ধর্ম স্বভাবসিদ্ধ বস্ত্র নহে; 
শিক্ষায়ন্ত বিষয়ও নহে) উহ! মনের অগোচিব ঈশ্ববের এক বিশেষ 
দীন।” গ্যাহারা ধান্মিকঃ তাভীর ঈশ্বরের দাঁন পাইয়াই ধর্ম 
লাভ করিয়া থাকে ।” ($167০75 67, 100) উক্তি ছুইটা 
পরস্পববিবোঁধী, সুতবাং আলোকেব অন্বেষণে আমাদিগকে অন্তত্র 
মাইতে হুইবে। “প্রোটাগবাস”-আখ্যাত নিবন্ধে সৌক্রাটাস সঞষিষ্ট- 
প্রধান গ্রোটাগরাসকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “প্রস্তা, সংযম, বীর্য, স্তায় ও 
পবিত্রতা, এই পাঁচটা নাম একই বস্তুর প্রতি প্রযোজা ; না উহাদিগের 
প্রত্োকটার পশ্চাতে একটা স্বতন্ত্র সত্তা ও বত বিগ্কমান আছে?” 
(8.0 3$9)1 এই প্রশ্নের আলোচনাকালে জ্ঞানের উদাহরণ দিতে 
ঘাইয়। সোক্রাটাস বিশেষ বিশেষ বাসায় ও কর্খের শিক্ষা ও দক্ষতাই 
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উল্লেখ করিয়াছেন। ম্থতরাং আমরা যে প্রশ্নটা উত্থাপন করিয়াছি, 
তাহার সৃত্তর পাঁওয়।৷ গেল না। 

তাহা হইলেও, সোক্রাটীস কেন এই মতটা পৌষণ ও প্রচার করিতেন, 
ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ তিনি আজীবন 
জ্ঞানের সাধক ছিলেন? জ্ঞানের উপবে তাহার অবিচলিত ও অপরিসীম 
আস্থা ছিল; অতএব জ্ঞান ষে-জাতীয়ই হউক না৷ কেন, “ধর্ম জ্ঞান ভিন্ন 
বাঁচিতে পারে না,” এই বিশ্বামকে তিনি 'যে তদেকনিষ্ঠ হইয়া হদয়ে 
স্থান দিবেন, তাহ! কিছুই বিচিত্র নয়। তৎপরে, তিনি মানুষের সামাজিক 
জ্রীবন ও সামীজিক কর্তব্যগুলিকে বিশেষ বিশেষ কলা বা ব্যবনায়ের 
সহিত তুলনা করিতেন । তিনি ভাঁবিতেন, যে-ব্যক্তি নাবিক হইতে চীয়, 
তাহীকে নাবিকের বিগ্যাটী শিক্ষা করিতে হয়) থে চিকিৎসক হইতে 
চাহে, সে রীতিমত আঘুর্বেদ অধ্ায়ন করে) শিল্পী অগে শিল্পকম্মম শিখিয়া 
তবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। এ সকল স্থলেই শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন 
আঁছে, আর জীবনযাত্রীনির্বাহটা কি এতই সহজ, যে তাহা বিনা জ্ঞানেই 
বেশ চলিতে পারে? না, তাহা! কখনও সম্তব নয়। মানুষ সামাজিক 
জীব; তাহাকে নিয়ত অপরের সংঅবে আসিতে হয়, অপরের স্বত্ব ও 
রুচি মানিয় চলিতে হয়; সমাজের ছন্দ কোলাহল ও ঘাত প্রতিঘাতে 
তাহার জীবন ফুটিয়া উঠে; সুতরাং সমাজধর্থী মানব কখনই জ্ঞান ছাড়া 
ধর্ম লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই তিনি বলিতেন, "জ্ঞান বা 
প্রজ্ঞা (৪০10% ) মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ” ( 4191, [. 8. 6)) 
ন্বর্ণরৌপ্যের ভাণ্ডার অপেক্ষা! জ্ঞানই অধিকতর আদরণীয়) কেন না, 
্্ণরৌপ্য মানুষকে উন্নততয় করিতে পারে না; প্রত্যুত স্তানীজনের 
উপদেশই মানবকে ধর্মধনে ধনী করিয়া! থাকে 1” (3180. 1৮" গ 
9)। শুধু তাহা নছে। তিনি “মেনোনে বলিতেছেন, ধর্দ 

£ অথবা বাঞ্ছনীয় পদার্থ। মানবসমাজে যাহা প্রেয়ঃ বলিয়া পরি- 
গণিত-_-যথা, স্বাস্থ্য, সৌনধ্য, ধন, দৈহিক বল--তাহার কোনটাই জ্ঞান 
ভির হুবাবহৃত ও হিতকর হয় না। কেবল পার্থিব সম্পদের কথাই বা 
বলি কেন? ন্তায়। সংযম, বীর্য, বুদ্ধিমত্তাদি আত্মার সদ্‌গুপও জান 
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বিন! স্ুপথে পরিচালিত ও সফল হইতে পারে না। অতএব জ্ঞানই ধর্মের 
শ্রেঠ উপাদান, অথব| জ্ঞানই ধর্ম।। (81900 81-88 )। পরিশেষে, 
তাহার এই মতটা তীহার নিজের জীবনের ফল। তীহাতে শ্রেয়? ও 
প্রেয়ের পূর্ণ মিলন ঘটিয়াছিল ; যাহা ধর্মান্থগত, তাহার ইচ্ছা সেই দিকেই 
ধাবিত হইত ; যাহা হেয়, চিত্ত স্বভাবতঃই তাহা বর্জন করিত। তিনি 
যাহা ভাল বলিয়! বুঝিতেন, অনায়াসেই তাহা আলিজন করিতেন, যাহা 
অন্ঠায় বিবেচনা! করিতেন, কোন ভয়, কোন সুখের লীলসাই তাহাকে 
সেদিকে লইয়! যাইতে পারিত না। জ্ঞান আলোকপাত করিয়া তাহার 
জীবনপথকে সুগম করিয়! দিয়াছিল, ধর্ম জ্ঞানের আশ্রয় পাইয়া অটল 
ভিত্তিতে প্রতিষঠিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার অন্তরে 
ধশ্মবৃদ্ধি ও ইচ্ছাশক্রির মধ্যে বিরোধ নাই) উভয্বে জ্ঞানের প্রভাবে 
মার্জিত ও নির্ধল হইয়া! একত্র একই ধাবায় জীবনের কাজগুলি নির্বাহ 
করিয়। যাইতেছে । আপনাকে দেখিয়া তাহাব এই ধারণ! জন্মিল, তবে 
বুৰি বিশ্বতক্গাণ্ডের সকলেই তাহার মত। ইহা হইতেই তাহার এই দৃঢ় 
প্রত্যয় উদ্ভৃত হইয়াছিল, যে জ্ঞান ও ধর্মী এক। 

কিন্ত সোক্রাটীদেব জীবনে বিবেক ও ইচ্ছা সামাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল 
বলিয়াই মতটা অত্রান্ত হইতে পারে না। উহাতে সত্য আছে বটে, কিন্ত 
সত্যের সহিত ভ্রমও মিশ্রিত রহিয়াছে। ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে 
হঈবে, যে জ্ঞানেব সহিত ধন্মের যোগ অতি ঘনিষ্ট ও প্রগাঢ় । মানব- 
জাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষা। আদিম যুগে মানুষ ধঙ্মের নামে কত 
অন্ঠায় কর্ম করিত, কালক্রমে জ্ঞানোনতির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । এমন সভ্যজাতি বিরল, যাহাদিগের মধ্যে এক কালে নরবলি 
ধর্মের অঙ্গ বলিয়! পরিগণিত হইত না, যাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে অতি স্থূল 
ধারণ পোষণ করিত না, যাহারা শ্বধর্ম রক্ষা করিতে যাইয়া অপরের 
ঠায্য স্বত্ব ও অধিকারকে অর্রেশে পর্দলিত কাঁরতে স্কুচিত হইত। 
এখনও কত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধণ্মের নামে নরহত্যা, মগ্তপান, ব্যভিচার, 
পরাস্বাপহরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইতেছে । যে"দেশে, যে-সম্পরদায়ে জ্ঞানের 
বিকাশ যত অধিক হইছে, সেই দেশে ও সেই সমতায় ধর্মও ততই 


জট 
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বিশুদ্ধ আঁকার লাভ করিয়াছে । এই নিয়ম অনুসারেই দেখিতে পাই, 
প্রত্যেক ধন্মই জ্ঞানচর্চার ফলে যুগে যুগে সংস্কৃত ও নবীভূত হইতেছে । 
হিঃ মুসলমান, খুষ্টার। কোন ধর্মই চিরকাল অবিকল এক 
থাঁকিয়া যাইতেছে না। যর্দ থাকিত, তবে “ধর্মের অভিবাক্তি” 
কথাটার কোন অর্থই খজিগা পাওয়া যাইত না। তৎপরে, জ্ঞান 
যদি মানুষের ধর্মজীবনে প্রভাব বিস্তীব না স্রিত, তবে বিদ্যালয়- 
গুলির কোনও সার্থকতা থাকিত না। ধণ্ম জিনিসটা যদি একেবারে 
জ্রাননিরপেক্ষ হইত, তবে আমরা কিরূপে আশ! করিতে পারিতাম, যে 
জ্ঞান পাইলে লোকের চরিত্র পরিবর্তিত হইয়া যাইবে? কেহই এরূপ 
বলিবে না, যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মনোবুত্তির উৎকর্ষ সাধন করা; 
চরিত্রের সহিত, ধর্মের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই। ববং এই 
বাঙ্গলা দেশে যে একটা রব উ্িয়াছে থে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা কোনই 
ফল হইতেছে না-_-এই ব্যর্থতাবোৌধই, অকারণ হউক 'আব সকাবণ 
হউক, আমাদিগকে-স্পষ্টরূপে বলিয়া দিতেছে, যে শিক্ষা যদি ধশ্মবুদ্ধিকে 
উদ্দীপ্ত ও বলিষ্ঠ করিয়া না তুলিতে পারে, তবে অন্ত শতগুগ থাকিলেও 
উহা নিক্ষল) শুধু নিগ্ষল নয়, ভণিষ্যৎ অকল্যাণের নিদান। ম্ুুতবাং 
জ্ঞান ও ধন্ম পরম্পরের অপেক্ষা রাখে, ইহা স্বীকার না করিয়া 
উপায় নাই। 

ইহাতে প্রমাণিত হইল, সোক্রাটীসেব মতটাতে আংশিক সত্য 
বর্তণান। কিন্ত উহ! অন্রান্ত নহে। “জীবনের উদ্দেন্ত ও সার্থকত! 
সম্বন্ধে উজ্জল জ্ঞান ন! থাকিলে মানুষ ধার্মিক হইতে পারে না)” এই 
মত মানিলে বাঁলকবালিকা ও অধিকাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীর নৈতিক 
জীবন অর্থহীন হইয়া! পড়ে। কিন্তু মানুষ জন্মাবধি পরিবার, সমাজ ও 
রাষ্টরপ আবে্নের মধ্যে থাকিয়। উহাদিগের নীরব গ্রভাবে গড়ি! 
উঠে। সে যেমন বাযুসাগরে অজ্ঞাতসারে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিয়! 
ঈ্লৈিহিক জীবন রক্ষা করে, তেমনি অজ্ঞাতসারে সামাজিক রীতিনীতি, 
বিধিব্যবস্থা, পুজার্চনার মধ্যদিয়া তাহার ধর্মমজীবন পরিপুষ্ট হয়। জম্ম 
হইতে মৃত্যু পধ্যস্ত জ্ঞানের আলোকে জীবনকে পরিচাপিত করিতে 
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পারে, এমন ভাগ্যবান্‌ পুরুষ সংসারে কেহ আছে কি? সোক্রাটাস 
নিজেই তো উপদেবতার বাণী অর্থাং ভ্ঞানাতীত এক প্রশীশক্তির 
নিকটে আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই, যে কোন্টা 
আঁমাদিগের জ্ঞানগোচর, এসং কোন্টা আমাদিগের জ্ঞানের 
অগোচির, কখন আমরা সঙ্ঞান, সচেতন, না জাগ্রত, এবং কখন আমরা 
অজ্ঞান, অচেতন, বা সুপ্ত, এই দুইয়ের মধ্যে নীমারেখা নির্দেশ কর! 
একান্ত কঠিন। আমরা জন্ঞানত! হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমে জ্ঞানের 
রাজ্যে প্রবেশ করি ; অবোধ শৈশবে নির্বিচারে ধম্মবিধির নিকটে নতি 
স্বীকার করিয়! ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলোকে পথ চলিতে অভ্যস্ত হই। 
আমাদিগের নৈতিক জীবন কোন সোপানেই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানানুগত বা 
একেবারে জ্ঞানবর্জিত নহে। বাহিরের অনুশাসন সঙ্গত বলিয়া জানিয়া 
অন্তর সানন্দে তাহা গ্রহণ ও পাঁগন করিবে, মানুষ বাল্যাবধি যে-শিক্ষা 
পায়, ইহাই তাহার লক্ষ্য। অতএব, ধ্মজীবন ষোল আনাই জ্ঞান- 
সাপেক্ষ, আমর ইহা স্বীকার করিতে পারি না। তৎপরে, মতটী যে 
মম্পর্ণ সত্য নহে, গ্রতোক সরলপ্রাণ ধন্মার্থীৰ জীবন তাহা দেখাইয়া 
দিতেছে । কেবল ইচ্ছাণভ্ডই মানুষের সবখানি নয়, তাহাতে বুদ্ধি, 
প্রবৃত্তি, ভাব, ইচ্ছা, সমস্তই আঁছে। তাহার ইচ্ছা কেবল জ্ঞানের পথে 
চলে না__জ্ঞানের পথে বরং উহা অল্পই চলিতে চায়) উহা! অধিকাংশ 
সময়েই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুর অধান থাকে ; সতরাং ভাঁলকে 
জানিলেই যে লোকে সকল সময়ে ভালকে ভালবাসতে পারে, তা? নয়। 
এই জন্যই জ্ঞান মানুঘকে সর্বত্র পাঁপ হইতে রক্ষা করিতে পারে না; 
এবং এই জন্যই দেখিতে পাই, বাহাদদিগের ধস্মানুরাগ অত্যন্ত গভীর, 
তাহারা এক এক সময়ে জ্ঞান ও কনের অসামগ্তস্তের তাত্র বেদনায় 
অধীর হইয়। আদ্তনাদ করিয়া থাকেন। এদেশে বিদ্ভালয়ের বালকেরাও 
এই শ্লোকটী কণ্ঠস্থ করে 
জানামি ধন্মং ন 6 মে প্রবৃত্তিঃ 
ডাঁনাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। 

«আমি ধর্ম জানি। কিন্ত তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; আমি 
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অধন্্ম জানি, অথচ তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না।” কি আশ্চর্ধা ! ছুই 
সহ বৎসর পূর্বে সুদূর পশ্চিমে রোমক কবিও অবিকল এই কথাই 
বলিয়াছেন। 4106০ 20611012 0008406 ) 08161101% ৪৫10১ 
«আমি যাহা উত্তমতর, তাহা দেখি ও অনুমোদন রি, অথচ যাহা 
অধমতর, তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হই।” আর; অক্লান্তকর্মী, সাধক- 
শ্রেষ্ঠ সেন্ট পলের এই কাতর ক্রন্দন কোন্‌ ধর্দপিপাস্্র ব্যক্তির হৃদয়কে 
নাবিগলিত করিয়াছে 1--“আমি যে কল্যাণ কর্ম করিতে চাই, তাহা 
করি না, এবং যে অপকর্ম পবিহার করিতে চাই,তাহাই করিয়া 
থাকি; হায়! কে আমাকে এই মৃত্যুময় দেহ হইতে উদ্ধার করিবে? 
(7০1. ঘা, 15,4)1 অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। 
ধম্্ম মানবের সমগ্র ভীবনকে অধিকাৰ কবিকে, ইহাই বর্তমান যুগের 
আদর্শ। জ্ঞান ধর্মেব সহায় এবং জ্ঞান ভিন্ন ধর্দদ অপুরণণ ও দ্র্ধল; 
কিন্ত ধর্ম যেমন জ্ঞান চায়, তেমনি প্রেম ৪ পুণ্য চায়; জ্ঞান, প্রেম 
ও পুণ্য, এই তিনটা ধর্মকে পূর্ণতা দান কবে; অতএব জ্ঞান ও ধর্ম 
এক ও অভিন্ন বলিয়! স্বীকার করা যায় না। 


(২) শ্রেয়ঃ। 


সোক্রাটাসকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা কবিত, আপনি থে বলিতেছেন, 
জ্ঞানই ধর্ম, সে জ্ঞান কিসের জ্ঞান? তাহা হইলে তিনি উত্তর দিতেন, 
শ্রেয়ের জ্ঞান। যে জানে, শ্রেয়ঃ কি, মঙ্গল কি? সেই ধার্মিক। একথাব 
পরে প্রশ্ন উঠে, শ্রেয়ঃ কি? এই প্রশ্নটাব উত্তব যে কি, তীহাব নান! 
কথাবার্ত। হইতে তাহা বাছিয়া লইতে হয়। জেনফোনের পজীবনশ্বৃতি” 
পুস্তকথানির কোথাও দেখিতে পাই, সোক্রাটান বলিতেন, যাহা 
নিয়মানুগত (7070197) বা বিধিসগত, তাহাই ন্যায্য বা শ্রেরঃ, তাহাতেই 
কল্যাণ । (১190. ]ড. 6. 6)। এখানে নিয়ম বলিতে রাষ্ট্রীয় বিধি বুঝিতে 
হইবে। (1190. য়, 4. 13) কিন্ত, যাহা বৈধ বলিয়া! চলিয়! 
আসিতেছে, তাহাই যে উচিত, একথাও তিনি সর্বাক্র মানিতেন না। 
জেনফোনই কোন কোন স্থানে লিখিয়াছেন, সোক্রা্টাস ফণাফল ছারা 


৬ষ্ঠ অধ্যায়] সোক্রাটীসের কয়েকটা মত ৬৯ 


গুঁটিত্য অনৌচিত্ের বিচার করিতেন। একদা আরিষ্টিপ্লস তীহাকে 
জিজ্ঞাস করিলেন,“আপনি কি এমন কিছু জানেন, যাহা। ভাল?” সোক্রাটীস 
উত্তর দিলেন, “কিসের জন্ত ভাল? তোমার প্রশ্নের মর্ম যদি এই হয়, 
যে আমি এরকম একটা কিছু জানি কি না, যাহা কোনও বিশেষ 
প্রয়োজনেই ভাল নয়, তবে আমি তাহা জানি না, জানিতেও চাহি না।” 
(81৩7০, []1, 8. ৮-৪)।  উত্তরটাতে তাহার এই মনোগত ভাব ব্যক্ত 
হইতেছে, যে ধাহা স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ কবে, তাহাই তাল) যে বস্তু থে 
অভিপ্রায় স্থষ্ট হইয়াছে, তাহ। বদি সেই অভিপ্রায় সম্পর করে, তবেই 
তাহা ভাল, নতুবা তাহ! মন্দ; স্থতরাং একই বস্তু এক সময়ে ভাল, অন্ত 
সময মনদ। এই কথোপকথনটীর মধ্যে সোক্রাটীস অতি স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন, যে যাহা! হিতকর বা সুবিধাজনক, তাহাই ভাল, এবং যাহা 
প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তাঙ্তাই স্থন্দর । সুতরাং প্রত্যেক পদার্থ স্বীয় উদ্দেশ 
সাধনের অনুকূল ও তৎপক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেই ভাল ও সুপার; নতুবা 
উহা মন্দ ও কুৎসিত । ভাল মন্দের বিচার উদ্দেশ্তসাধনের ছারা--তা, 
ছাড়া উহাৰ আব কোনও কষ্টিপাথর নাই। এই মত অনুসারে, পরম 
শ্রেয় বা পরম শিব বলিয়া কিছুই নাই) শ্রেয়ঃ, অশেষ? দেশকালপাত্রের 
অধীন; সুবিধা অনুবিধাই উহাব মানদণ্ড । সংঘ বাঞ্চনীয় কেন? 
না, উহা জীবনকে সুখময় কবে, এবং অসংঘম হঃখ টানিয়া আনে। 
(০00, 1, 0-9)1 কষ্টসহিষণতা স্বাস্থ্যেব অনুকূল উহাদ্বার বিপদ্‌ 
পরিহার ও ধশোমান অর্জন করা যায়; অতএব ব্যা্াম ও কষ্টসহিফুতা 
অভ্যাস করিতে হইবে। (চা [11187 ১-৪)। অবিনয় জীবনে 
সমূহ ক্ষতি কবে, এই জন্ত আমাদিগের বিনয়ী হওয়া কর্তব্য । 
(1০01.],7) 1 আমবা ধর্মুণীল হইব, কেন না, ভাহা হুইলে ঈশ্বর ও 
মীনবের নিকটে আমরা নহোঁচি পুরস্কার পাইব। (81970. 11. 1 
81-28)। জেনফোন হইতে এইভাতীয় আরও কত দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতে পারে । 

কিন্তু সত্যই কি সোক্রাটীস শ্রেঘঃকে এত খাটো করিয়াছিলেন'? 
পলেটোর প্রবনধগুলি পড়িলে তো তাহা বোধ হয় না। তিমি লিখিয়াছেন, 
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সোক্রাটীন সদীসর্ধদাই বলিতেন, “ধর্মই আত্মাব স্বাস্থ, অধর্মই আত্মাৰ 
ব্যাধি।” (036). 1৮. 44$)। মৃতবাং পাপ পাপীব অকল্যাণ কবে; 
পুণ্যই নিহ্য ও-অবশ্তহিতকব। (308188, 501) আব একস্থানে 
তিনি বলিতেছেন, “এই বাকাটাব তুলনা নাই, ইহা চিবদ্দিনই অতুলনীয় 
থাঁকিবে__যাহা হিতকব তাহাই মহত; যাহা অহিতকব তাহাই অধম)” 
(8.9). ৮. 457) | সোক্রাটাসেব সুদীর্ঘ জীবনই আমাদিগকে বলিয়া 
দিতেছে, এই ভাবতীগুলি তাচাতে সুভ্িমতী হইয়া 'মবতীর্ণ হইয়াছিল । 
তাহীব “আুসমর্থন” পড়িলেই বুঝা যাইবে, তিনি সাংসাবিক লীভক্ষতিকে 
কতটুকু গ্রা্থ কবিতেন। জেনফোৌনেব “্জীবনস্থৃতিতেও” দেখিতে পাই, 
পৌক্রাটীস বলিতেছেন, “আত্মাই ম'নবেব সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, কেন না, আত্মা 
প্রজ্তাব আলয়, এবং প্রজ্ঞাই সর্ধধাপেক্সী মূলাবান্‌, আত্মাৰ জগ্চ যত্বুশীল 
হওয়াই মানুষেব প্রধান কর্তব্য । তুমি শিক্ষার্ধীবা যে পবিমাণে আত্মার 
উংকর্ষ সাধন কবিবে, সেই পবিমাণে তোমাব আচবণ শ্ু্দব হইবে। 
জ্ঞানোপার্জন কবিয়া মন্যেবৃত্তিব পরত! সম্পাদন কবিতে হইবে, জ্ঞানধন 
পবম ধন, তাহাব তুলনায় সংসাবেব সমুদার পরবরধ্যই তুচ্ছ ।/ (তা 
4,187], 8.4 [6 6, 1, 5 0)। 

এখানে আমব| একট! অসাম্রস্ত দেখিতে পাইতেছি। এই অসামঞ্ত্ত 
জেনফোনেব দোষে ঘটিয়ছে, কি সোক্রাটীস নিজেই এক এক সময়ে এক 
এক বকম কথা বলিণছেন। তাহা আমবা ঠিক বলিতে পাবি না। 
জেনফোন সম্বন্ধে আঁমব1 যাহ। জানি, তাহাতে মনে হয়, দৌষেব মীত্রাট। 
তাহীবই বেলী, তিনি াহাব গুরুর বাকাগুলি সব সময়ে ভাল কবিয়া 
ধরিতে পাবেন নাই। জেলাব বলেন, যে সোক্রাটাসেব ভিতবে বাস্ত বকই 
এই অসামন্রন্ত ছিল। তিনি ধর্শনীতিকে জ্ঞানেব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন; বিস্তু জ্ঞান বলিতে তিনি তাত্বিক জ্ঞানও 
বুঝিতেন;) আাবাব মভিজ্ঞতালক্ধ নৈপুণাও বুঝিতেন। কাজেই তীাহাব 
উক্তগুলিব মধ্যে শ্রেয়: অশ্রেয়ঃ, ভাল মন্দ সম্বন্ধেও একট। গোলযোগ 
দীড়াইয়। গিয়ছে। ব্যবহারিক প্তানের লক্ষ্য ভাল বা মঙ্গল; যাহা 
উপকারী, তাহাই মঙ্গল্নক ; নুতর!ং মঙ্গল ও সুবিধা! একই কোঠায় 
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পড়িল। সোক্রাটাস যে তত্বটা খুন পবিষ্কার করিয়! বুঝাইয়৷ দেন নাই, 
তাহার প্রমাণ এই, যে কঠোর কচ্ছ,সাধনেব পক্ষপাতী শুনঃসম্প্রদায় 
(]109 050109) ও সুখবাদী কুবীনী-সম্প্রনীয় (119 057908108), পরস্পর- 
বিরোধী এই ঢুই দলের প্রতিষ্ঠাতাহ তাহার শিষ্য ছিলেন। তাহার 
উপদেশ গুলি স্বার্পরতাকে মোটেই প্রশ্রয় দেয় নাই, তথাপি ইহা! অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই, যে কাহার ধর্মননীতি ভিতবাদ বা স্খবাদের আকার 
ধারণ করিয়াছে। 

অনেক পাশ্চাত্য লেখক জেলীরের সহিত একমত হইয়া বলিয়! 
থাকেন, সোক্রা্টীসেব ধর্ধনীতিতে সুখই ধর্খের লক্ষ্য। কিন্তু স্থথ বলিতে 
কি তিনি তুচ্ছ সাংসাবিক স্থথেব কথা ভাবিতেন? কখনই নয়। তিনি 
যখন বলিতেন, 'ধর্দেই সুখ,” তখন তাহার চিন্ত কোন্‌ উদ্ধ লোকের 
দিকে ধাবিত হইত, প্লেটোব এই একটা উক্তি তইতেই আমরা তাহা 
বুঝিতে পার্রব-ণযে সর্কোভম ও সর্বাপেক্ষা ন্টায়পবায়ণ, সেই 
সর্বাপেক্ষা সুখী 1৮ (8০015 550) এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, 
যে পোক্তাটীস ও প্লেটার মতে গ্তায়পরায়ণতা ধন্মেব সর্বশ্রে্ঠ লক্ষণ 
ও মানবের মহত্তম গুণ। উপনিষদেব ধধি যেমন বলিয়াছেন, “যোবৈ 
ভূমা। তত সুখম্বঘিনি ভূমা, তিনিই সখ, সোক্রাটীসও তেমনি সেই 
সত্যের আভাস পাইয়াই নিজের সাধনার সহিত মিলাইয়া নিজের 
কথায় বলিয়াছেন, “ধার্্িক ব্যক্তিই স্থখী।” 


(৩) আত্মার স্বাধীনতা । 


সৌক্রাটাস নিজে ত্যাগ ও সংঘমেব আদদর্শস্থানীয় পুরুষ ছিলেন। 
তিনি পুনঃ পুনঃ শিষ্য ও সহচবদ্দিগকে ত্যাগী ও সংযমী হইতে 
উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, “সং্যমই ধর্শজীবনের ভিত্তি” 
(সাও, 1 5 4)। আত্মজরী হইতে না পারিলে কেহই স্বাধীন 
হইতে পাবে না। যদি আপনার প্রস্থ হইতে চাও, অভাব জয় 
কর, আত্মশক্তির অনুশীলন কর; দেহের সখন্থবিধার' দ্বারাই 
যদি তুমি পরিচালিত হইলে) তবে তে তুমি দাস। (3900, যু 
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5. 33. 6. 57 ]া. 7. 117 ০.)। মনে তত্বজঞানের চর্চায় 
দ্রীবন যাপন করিতে চাছে, তাহাকে ইন্দ্িয়ের উপরে জয়লাভ 
করিয়া, সকল প্রকার বাসনা ও কামনাকে পায়ে দলিয়৷ চলিতে হইবে; 
সে সংসারকে তুচ্ছ করিয়া সত্যের অন্বেষণে আপনাকে পূর্ণবূপে অর্পণ 
করিবে। সে যতই বিষয়জালকে অকিঞ্চিংকর বৰিয্লা ভাবিতে শিথিরে, 
এরং বুরিতে পারিবে, জ্ঞান ভিন্ন, মনোবৃত্তির বিকাশ ভিন্ন জীবনে 
স্থথের আশা নাই, ততই সে মত ও কার্যের একাসাধনে যন্পবান্‌ হইবে ও 
সংসারের বন্ধন হুইতে মুক্তি লাভ করিবে। পাঁঠকগণকে বলিয়া দিতে 
হইবে নাঁ, যে, ত্যাগ ও সংয়মের সাধনে পোক্রাটাস ও ভারতীয় সাধকগণেব 
মধ্যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্ত রহিয়াছে । এ বিবয়ে তাহার উপদেশগুলি প্রায় 
অবিকল ভগবদ্গীত! প্রভৃতি শাস্ত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করা যাইতে পাবে। 
কিন্তু একটা গুরুতর পার্থক্য আছে; সোক্রাটাসু সন্ন্যাস-ধর্দেব প্রচাবক 
ছিলেন ন!) বৃথা! রুচ্ছ,সাধন, নিরর্থক দেহেব নিগ্রহ তাহার আদর্শ ছিল 
না। তিনি যে সংযমের উপদেশ দিতেন, তাহা তিনি ভোগের মধ্যে 
সাধন করিতেন। ভোগে চিন্তা-শক্তিকে অবিকৃত ও প্রাঞ্জল রাখিয়া 
আপনার স্বাধীনতাঁতে অটল প্রতিষ্টিত থাকাই তাহার সংঘমের লক্ষ্য ছিল। 
এদেশে ব্রহ্গচর্য্য কথাটী যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাই যে ধর্থের প্রধান 
অস্ক, সোক্রাটীস এমন উপদেশ কোথাও দেন নাই; তাহার মতে আত্মার 
স্বাধীনতাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌। 


(৪) বন্ধুতা--মগুলী । 


গ্রীকের। বন্ধুত। জিনিসটাকে বড়ই সমাদর করিত। তাহাদিগের 
মধ্যে উহ! কেবল সামাজিক ভীবনেই আবদ্ধ থাকিত না) রাষ্ট্রীয় ভ্রীবনে ও 
রণক্ষেত্রেও উহার গ্রভাব 'দেখা যাইত। সোক্রাটীস বলিতেন, যাহারা 
ভ্তানের সাধনার সতীর্ঘ ও চরিত্রগুণে সমতুল্য; তাহারা পরস্পরের সহবাসে 
কালযাপন না করিয়াই পারে না) তাহার! প্রণয়'ডোরে বাধা পড়িয়া ক্রমে 
একটী মণ্ডনী গঠন করিবে। গুরুশিষ্বের মধ্যে গম্ভীর প্রেমের যোগ 
 খারিরে, এবং শিঝাগণ পরস্পরকে ওকৃত্রিম প্রীতি করিবে, জ্রানচর্চার 
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ইহাই আদর্শ। তিনি নিজে যুবকদিগের সঙ্গ বড় ভালবাসিতেন, এবং 
তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেই বাঁজে কথায় সমস নট না করিয়া বিবিধ 
তত্বের আলোচনা করিতেন। কনিষ্ের প্রতি চিত্তের স্বাভাবিক প্রীতি 
ও জ্ঞানে একনিষ্ঠ রতি, এই হুইটী তাহাতে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়। 
গিয়াছিল। ইহ! হইতেই তাহার অন্থুবর্তী মগ্লীর উদ্ভব হইয়াছিল । 

এই সয়ে গ্রীকগণের মধ্যে বন্ধুতায় কালিমা প্রবেশ করিয়াছিল। 
সৌক্রাটীস তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, বন্ধুতা কেবল ধার্মিককতনের মধ্যেই 
সম্ভব। যাহার! ধর্ম-পথের পথিক, তাহাদিগের বন্ধৃতার প্রয়োজন আছে, 
সাঁধন-সহায় না হইলে তাহাদিগের চলে না। ্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি ও 
সেবায় অন্বাগ না থাকিলে বন্ধু লাভ করা যাঁর না। যে নিঃস্বার্থ 
হইয়! প্রেমাম্পদের হিতসাধনে রত থাকে, সেই প্রকৃত বদ্ধু। যে-পপ্রেমে 
স্বার্থ বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতাব ছূর্দ্ধ আছে, তাহা খাঁটি প্রেম নহে, প্রেমের 
বিকার। (67.) 800, ৬117) ঢুইটী বন্ধুর মধ্যে বয়সের 
পার্থক্য যথেষ্ট থাকিতে পাবে; তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু নাবধান থাকিতে 
হইবে, যে পাপাসক্তি যেন এই প্রেমযোগকে পতনের পথে লইয়া না যাঁর়। 


(৫) পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। 


প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি, গ্রীক জাতির মধ্যে 
বিবাহের আদর্শ খুব উচ্চ ছিল না। প্রীক স্বামী স্ত্রীকে সন্তানের গর্ভ- 
ধারিণীরূপেই বেণী দেখিতেন, এবং মনের স্ষ্ি ও আরামের কম্বেষণে 
গৃহের বাহিরেই অধিক কাল কাটাইতেন। স্বামীন্ত্রীর মধ্যে হৃদয়মনের 
একটা ঘনিষ্ঠ যৌগ থাঁকিত না৷ বলিয়াই পুরুষেবা৷ বালক ও যুবকিগের পগ 
ভালবাদিত, অথবা জ্ঞানালোচনায় আনন্দ পাঁইবাব আকাজ্জায় সখী- 
দিগের গৃহে যাইত । আমরা! পূর্বে সৌক্রাটীসের পারিবারিক জীবন 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে সকলেই বুবিতে পারিয়াছেন, যে 
তিনিও এ সম্বন্ধে তাহার সমসাময়িকগণ হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন না। 
তাহার পক্ষে পুরুষের সাহচধ্যই যথেষ্ট ছিল। তিনি আপনাকে তগবৎ- 
প্রেরিত লৌকশিক্ষক বলিয় বিবেচন। করিতেন; জ্ঞান-বিতরণের তুলনায় 
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ণ8 সোক্রাটাস [ ১মভাগ 


পারিবারিক জীবনের আরাম ও আনন্দ তাহার নিকটে তুচ্ছ ছিল। তা? 
ছাড়া, তিনিও গ্রীক জাতির এই বিশ্বাস অন্তরে পোৌঁষণ করিতেন, যে 
পরিবার ধর্মসাধনার প্রধান লক্ষ্য নয়? মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনক্ষেত্র রাষ্। 
গ্রীক সাহিত্যে একটা সুপরিচিত কথা আছে, তাহা এই-_পমান্ুয 
স্বতাবতঃই রাষ্টধরশ্মী জীব” সোক্রাটাসও বলিতেন, কোন লোকই রাষ্ট্র 
ছাড়িয়া বাঁচিয়। থাঁকিতে পারে না) অপরকে শাঁসন করা, কিংবা অপরের 
দ্বারা শাসিত হওয়া, প্রত্যেকেই এই দুইয়ের একটী মাঁনিয়া চলিতে হইবে। 
(9০. ]া, 1. 18 )। “জীবনস্থৃতির” একস্থানে খািডীস নামক শিষ্যের 
প্রতি তাহার এই উপদেশটা দেখিতে পাওয়া যায়-_“জন্মভূমির প্রতি 
উদালীন হইও না; যদি কৌনও দিকে উহার উন্নতি সাধন কর তোমার 
সীধ্যায়ত্ত হয়, তবে সে বিষয়ে যদ্ুবান্‌ হইও 7 কাবণ, স্বদেশের কাজগুলি 
বদি ভাল চলে, তাহা হইলে শুধু যে দেশের অন্যাগ্ঠ অধিবাসীরা উপরূত 
হইবে, তাহাই নহে; কিন্তু তোমার নিজের ও তোমার বন্ধুবান্দবদিগের 
লাডও কাহারও অপেক্ষা কম হইবে না।” (1111 )। রাষ্ট্রের প্রতি 
কর্তব্যবোধ ঠাহার এমন উজ্জ্বল ছিল, যে তিনি একস্থানে নিয়মান্তগতা 
বা বিধির নিকট বশ্ঠতীস্বীকারকেই ন্যায় বলিরা নির্দেশ করিয়াছেন। 
রাষ্ট্রবিধিকে কি সন্ত্রমের চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিতে হর, “ক্রিটোন” নামক 
প্রবন্ধটাতে প্রাণম্পর্শী ভাষায় তাহা জাজ্জল্যমান প্রকটিত রহিয়াছে, 
এবং তাঁহার জীবন ও মৃত্যু বুগযুগান্তরের জন্ত মানবজাতিকে তাহা শিক্ষা 
দিয় গিয়াছে । কে না জানে, তিনি দেশের আইন লঙ্ঘন করিতে সম্মত 
হইলেই অক্লেশে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে 
পারিতেন? পরম স্ুুৎ ক্রিটোন্‌ তাহাকে কারাগৃহ ত্যাগ করিতে কত 
অনুরোধ করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না) বন্ধুকে বুঝাইবার 
ন্ট আইনকানুনের পক্ষ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি এই কথাটাও 
বুঝিতে পারিতেছ না, যে তোমার জন্মভূমি দেবকুল ও মনম্বী মানবকুল 
সমক্ষে তোমার পিতা, মাতা ও অন্য সমস্ত পূর্বপুরুষ অপেক্ষা পূজ্যতর, 
মহত্তর, পবিভ্রতর ও অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র? তোমার কর্তব্য এই, থে 
জন্মভূমি কুদ্ধ হইলে তুমি তোমার পিতা! অপেক্ষাও তাহার অধিকতর 
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অর্চনা করিবে, নতি স্বীকার করিবে, স্তরতি করিবে, এবং তিনি যাহাই 
আদেশ করুন ন। কেন, হয় তাহা হইতে মার্জনা ভিক্ষা করিবে, নতুবা 
তাহা পালন করিবে। তিনি যদি তোমার প্রতি কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা 
কবেন-_যদ্দি তিনি তোমাকে গ্রহার করেন বা কারাগারে নিঃক্ষেপ করেন, 
কিংবা আহত ব! মৃত্যুমুখে পতিত হইবার জন্য যুদ্ধে নিগোগ করেন-_তুমি 
সে দণ্ড নীরবে গ্রহণ করিবে।৮ (0৮০৮, 11 আমাদের শান্েও 
আছে, “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বপ্গাদপি গরীয়সী”-_কিন্ গ্রীক জাতির, 
বিশেষতঃ সোক্রাটীসের জীবনে এই আদর্শ যেমন প্রতিফলিত হইয়াছিল, 
ভারতবর্ষে সেরূপ হইলে ইহার ইতিহাস আরও আলোকময় হইত। 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সোক্রাটাস জনসমাঁজের সেবার উদ্দেশ্েই 
শিক্ষাত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, প্রত্যেকেরই আপনার 
শক্তি অনুসাবে দেশের সেবা করা কর্তব্য। তিনি নিজে শাসন-সংরক্ষণের 
ব্যাপার হইতে দূৰে থাকিয়! শিক্ষাক্ষেত্রে কাধ্য কবিতেন। জননায়কগণ 
যাহাতে নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্টা ও দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন কবেন, তিনি 
হাদিগকে সর্বদা সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন। সেকালে 
আঘীনীয়েব! ভাবিত, ইচ্ছ। করিলেই বে-কেহ রাষ্্রপরিচাঁলনে নিপুণ হইতে 
পাবে, সে জন্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। তিনি এ কথার 
ঘোরতর প্রতিবাদ কবিতেন। তিনি বলিতেন, যেমন অন্ঠান্ত ব্যবসায়ে 
কৃতকাধ্য হইতে হইলে পূর্বে শিক্ষা চাই, তেমনি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও 
শিক্ষা একান্ত আবগক। মনোবৃত্তিব সমুচিত বিকাশ ও নির্মল জ্ঞান ভিন্ন 
কেহই রাষ্্রনীতিজ্ত হইতে পারে না। “প্রভূত ক্ষমতা থাকিলে, “কৃশপাত 
(লটারী) করিয়া উচ্চপদ পাইলে, কিংবা জনসাধারণ দ্বার রাজপুকষরূপে 
নির্বাচিত হইলেই একজন রাজ্যশাসনের যোগ্যতা লাভ করে না; উহার 
ন্য টাই জ্ঞান।” (810 111 9. 10)। যেমন জ্ঞান ভিন্ন কোন ধর্মই 
অক্ষুপ্ণ থাঁকে না, তেমনি জ্ঞান না থাকিলে রাষ্্ধর্মও পালন কর! 
অসন্ভব। সকলেই সমান, সকলেরই রাষ্ট্রপরিচালনে সমান অধিকার; 
কিংবা ঘাহাদিগের আভিজাত্য বা! ধনবল আছে, কেবল তাহারাই দেশের 
প্রতৃত্ব করিবে--এসকল কথা তিনি মানিতেন না। তিনি বলিতেন, 
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ভ্ঞানের আভিজাত্যই শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য) যাহারা জ্ঞানী, তাহারাই দেশ 
শীসন করিবে, ইহাই নিয়ম হওয়! উচিত। যেখানে সাধারণের কর্তৃত, 
সেখানে চাই একদল সুশিক্ষিত পরিচালক ; যেখানে গণতশর প্রতিষ্ঠিত, 
সেখানে চাই বিশেষজ্ঞদিগের শীন। এই মতটাকে প্লেটো তাহার 
«দাধারণতন্ত্রে” পুর্ণাঙ্গ করিয়া মনোহর বেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সমক্ষে 
উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু সোক্রাটীস ইহা প্রচার করিয়া আঘীনীপ্লগণের 
বিদ্বেতাঁজন হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। তিনি ব্লিতেন, রাষ্ট্রনীতির 
লক্ষ্য সমাজের হিত; তাহার! ভাবিত, কিসে তাহাদ্দিগের ক্ষমতা ও গৌরব 
বাঁড়িবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুতর পার্থক্য ছিল। সোক্রাটীস বলিতেন, 
শিক্ষার উদ্দেশ্ত সত্যলাভ; তাহার! চাহিত কর্মে দক্ষতা) তিনি বলিতেন, 
তথ্বালো চন। জ্ঞানান্ুশিলনের সহায় ; তাহার! বলিত, বাকৃপটু হইলেই যথেষ্ট 
হইল। তিনি সেই জ্ঞানের সন্ধান করিতেন, দ্বার! রাষ্ট্রের সংস্কার 
সাধিত হয়; তাহাদিগের গুরু সঞিষ্টেরা কেবল সেই জ্ঞানেরই সমাদর 
করিতেন, যাহার সাহায্যে রাষ্ট্র শাসন করা যায়। পরে দেখা যাইবে, 
পৌঁক্রাটীসের বিরুদ্ধে যে তিনটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার 
অন্তরালে রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্বেষ লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাকে অপমৃত্যুর কৰলে 
টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। 


(৬) জগৎ। 


সৌন্তাটীস বিশ্বীস করিতেন, যে বিশ্বসথষ্টিতে ষ্টার অভিপ্রায় বিদ্যমান 
রহিয়াছে; সেই অভিপ্রায় মানবের হিতসাধন। জগৎ নঙ্গলময়) উহার 
প্রতি পদার্থ মানুষের কল্যাণ করিবার উদ্দেশ্তে রচিত হইয়াছে। ব্রন্গাণ্ডের 
প্রতেক বস্তুতে উপায় ও উদ্দেস্তের একট! সামঞ্রস্ত দেখিতে পাওয়া বায়; 
ইহা! হইতে বুঝিতে হইবে, নিখিল বিশ্বে এক জ্ঞান-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে । 
আমরা! স্ৃষ্টি-কৌশলে অষ্টার পরিচয় পাই। ক্ষিতি, বারি, অগিঃ বাঘ; 
চন্্,স্্য, গ্রহ, তার) পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ; সকলেই মানবের উপকার 
করিতেছে, সকলেই শষ্টার সর্বজ্ঞত ও সর্বশক্রিমত্তার সাক্ষ্য দিতেছে। 
সোক্ষাটীস প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিক্‌ হইতে বিশ্ব্জগৎ অধ্যয়ন করেন নাই, 
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তিনি উহাতে ত্রটার কৌশল ও অভিপ্রায় খূজিতেন) এবং উহাতে 
জ্ঞানেব লীলা! দেখিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি পরিপুষ্ট করিতেন। জগত সম্বন্ধে 
ভাহার উদ্ধার মতটা গ্রীকদ্রিগের হিন্তাপ্রবাহ নৃতন পথে লইয়া গিয় 
প্রাচীন প্রারুতিক বিজ্ঞানকে নব আকার প্রদান করিয়াছিল। উহাতে 
ভ্রম থাঁকিলেও লোকের চিত্তকে সৃষ্টির অনুণীলনে আকষষ্ট করিয়া উহা 
জ্ঞানোন্নতির সমূহ সাহায্য করিয়াছে । 


(৭) ঈশ্বর । 


সোঁক্রাটীস সে কালের গ্রীকদিগের মত দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করিতেন; কিন্তু তাহাদিগের সম্বন্ধে ষেনকল উপাখ্যান প্রচলিত ছিল, 
তাহাতে তীহাব শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি একাধারে বহুদেববাদী ও 
একেশ্বরবাদী ছিলেন। এদেশে ইহা! নূতন নয়; আমাদিগের অনেক 
বড় বড় সাধকই এক্ষেত্রে সৌক্রাটাসের সতীর্থ ছিলেন। “জীবনস্থৃতির” 
চতুর্থ ভাগের তৃতীর অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, “দেবগণ নাঁনারূপে 
আমাদিগেব কত হিতসাঁধন করিতেছেন, কিন্তু আমর! চর্মচক্ষুতে 
তাহাদিগকে দেখিতে পাই না; তাহারা যখন আমাদিগকে ইষ্ট বস্ত 
প্রদান করেন, তখন সশবীরে আমাদিগের সম্মুখে আবিভূতি হন না; 
আমর। সংসারের বিবিধ কাঁধ্যের মধ্যে তাহাদিগের পরিচয় পাইয়া 
তাহাদিগকে পুঁজ! ও অর্চনা করি, এবং তাহাতেই তৃপ্ত থাকি। তেমনি, 
বিশ্বের প্রভু দর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর ও আমাদিগের চক্ষুর গৌচর নেন) তিনি 
বরঙ্মাগ্কে বিধৃত করিয়া রহিয়াছেন, তাহাব যাবতীয় ব্যাপার বিধান 
করিতেছেন, তাহাকে সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলে পূর্ণ করিয়া রচন! করিয়াছেন; 
ইহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, বিশৃঙ্খল! নাই; তিনিই ইহাকে নিয়ত রক্ষা 
করিতেছেন; ইহা মন অপেক্ষীও দ্রুতগতিতে যথাবিধি তীহারই ইচ্ছা 
পালন করিতেছে । তিনি নিথিল বিশ্বের নিয়ন্তারূপে সর্বত্র বর্তমান 
থাকিয়াও আমাদিগের নিকটে অনৃশ্ত ও নিরাকার |” সোক্রাটাস বিশ্বাস 
করিতেন, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর প্রজ্ঞাশক্তিরূপে জগতে বিস্কমান আছেন; 
দেহের সহিত আত্মার যে স্ন্ধঃ বরন্ধাতডের সহিত তীহার সেই সম্বন্ধ $ 
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অর্থাৎ আত্মা যেমন দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে বর্তমান থাকিয়া 
তাহাকে চালাইতেছে, তিনিও তেমনি ব্রহ্মা্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়! 
তাঁহাকে নিয়মিত করিতেছেন। তিনি নিরাকার, সর্বব্যাপী, 
সর্বজ্ঞ ও সর্কশক্তিমান্। জেনফোন যে-অধ্যায়ে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধে 
সোক্রাটীমের মতটী সবিস্তার লিখিয়া রাখিয়াছেন, তৃতীয় ভাগে তাহ। 


উদ্ধৃত হইবে। 
পূজা, প্রার্থনা ইত্যার্দি। 


সোক্রা্টীস বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিলেও 
দেশপ্রচলিত ধর্ম ত্যাগ করেন নাই। পরে দেখা যাইবে, তিনি 
পুরবাসীদিগের দেধোপাঁসনা ও পর্ধবাদিতে নিষ্ঠার সহিত যোগ দিতেন; 
কিন্তু পূজা ও প্রার্থনা সম্বন্ধে তীহার মত অতি উদার ও উন্নত ছিল। 
তিনি দেবতাদিগের চরণে কেবল এই প্রার্থনা করিতেন, যে, যাহা শুভ, 
তাহারা যেন তাহাকে তাহাই প্রদান করেন ; কি কি শুভ; তাহারাই 
তাহ! সকলের অপেক্ষা ভাল জানেন। (01619. [. 3.) তিনি 
বিশ্বীদ করিতেন, ধন, জন পরশ্বর্য্ের জন্য প্রাথন। করা, আর, "আমি যেন 
পাঁশা খেলিয়! জিতিতে পারি,” “আমি যেন যুদ্ধে জয়ী হেই,” এই প্রকার 
প্রার্থনা কর] একই কথা ; কেন না, পাঁশ। খেলার ফল থেমন অনিশ্চিত, 
ধন, জন প্রভৃতি গ্রহিক সম্পদের ফলও তেমনি অনিশ্চিত। (1)০)। 
তিনি অতি গরীৰ ছিলেন; তিনি দেবতাদিগকে যে নৈবেগ্য নিবেদন 
করিতেন, তাহা খুব সামান্তই ছিল। কিন্তু তিনি ভাঁবিতেন, ধনশালী 
ব্যক্তিরা তাহাদিগের অগাধ ভাগার হইতে যে-সমুদায় বড় বড় বহমুলয 
বলি উৎসর্গ করে, তাহার যতকিঞ্চিৎ নৈবেগ্ের মূল্য তাহা অপেক্ষা কম 
নহে; কারণ, দেবতারা যদি তূরি বলি পাইয়! ক্ষুদ্র নৈবেগ্ঠ তুচ্ছ করিতেন, 
তবে তাহ! শোভন হইত ন1) তাহা হইলে পাপীদিগের বলিগুলিই 
ধার্শিকজনের দান অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হইয় উঠিত, এবং পাপ ও 
পুণ্য জীবনে কোনও প্রভেদ থাকিত না । কিন্ত প্রন্কত কথ! এই, যে যাহার 
সর্বাপেক্ষা ভক্তিমান্, দেবগণ তাহাদিগের উপহার পাইয়াই সর্বাপেক্ষা 
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অধিক গ্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। সোক্রাটাস এই বচনটার খুব প্রশংস! 
করিতেন ও উদ প্রায়ই তাহার মুখে শুন! যাইত-_ 
“আপনার শক্তি অনুসারে অমর দেবগণকে বলি প্রদান কর। 
[19১100, 1/9713 ৫71 1)0/5১ ১:১6. (১1০0, [. 9.) 
রমবিজ্ঞানের কৃট প্রশ্নের আলোচনায় তাহার রুচি হইত না) তিনি 
নিজে শুধু ইহাই চাঁহিতেন, যে তাহার জীবনটা যেন পর্ণরূপে ধর্্ানুগত 
হয়; এবং অপরকেও নিয়ত এই উপদেশ দিতেন; যে তাহারাঁও যেন 
দৈহিক সুথ-কামনা ত্যাগ করির! আজীবন এই সাধনায় নিযুক্ত থাকে। 


(৮) মানবাত্বা । 

সোক্রাটীসের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্বিয়াছিল, বে মানবাত্মায ঈশ্বরের 
স্বরূপ বর্তমান ; তাহা ন! হইলে মান্ধ্য কখনই দৈব প্রেরণাঁৰ অধিকারী 
হইত নাঁ। আত্মার অমরত্বে তীহার কি অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, 
পাঁঠকগণ “আত্মসমর্থন” ও “ফাইডোন” পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। 
কেহ কেহ মনে করেন, “আত্মসমর্থনে” সংশয়ের ছাঙ্াপাত হইয়াছে ; 
সৌক্রাটাস হয় তে] জীবনের প্রায় শেষ মুহ্র্তেও আত্মা অমর কিনা, 
এ সম্বন্ধে সন্দেহ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কিন্ত একথার উত্তরে 
আমরা বলিতে চাই, তিনি বিচারালয়ে তকস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে 
এমত বুঝা যায় না, থে বাস্তবিক তাহার চিত্তে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে 
বিটিকিংলা বিগ্রমান ছিল। তিনি প্রশ্নটাকে নান! দিক্‌ হইতে আলোচনা 
করিয়াছেন, এইটুকু বলাই সঙ্গত। তৎপরে, ইহাঁও অনেকে বলেন, যে 
ফাঁইডোনের” যুক্তিগুলি সোক্রাটাসের নয়, প্লেটোর নিজের ; ইহা মানিয়া 
লইলেও কিছু আসিয়া যাঁয় না। পর গ্রন্থের শেষভাগে সোক্রাটাসের 
অন্তিমদশার যে জীবন্ত, অত্যুজ্জল ও মনোমুগ্ধকর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, 
তাহা খাট প্রতিহাসিক বলিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া 
থাকেন। উহাও যদি আমাদিগকে বলিয়া না দেয়, আত্মার অমরত্বে 
তাহার বিশ্বাস কি অটল ও কি গভীর ছিল, তবে আমাদিগের মনের 
আধার কিছুতেই ঘুচিবাঁর নয়। ___ 


সপ্তম অধ্যায় 
সোক্তাটীসের পূর্ববর্তী দাঁ্শনিকগণ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি 


সৌক্রাটীস গ্রীক দর্শনে কি কি নব ভাব আনয়ন করিয়া উহাকে 
নূতন পথে লইয়া গেলেন, তাহা বর্ণিত হইল; এক্ষণে তাহার পূর্ববর্তী 
দীর্শনিকগণের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্ক, নতুবা তাহার 
জীবনচরিত অসম্পূর্ণ থাকিয়! যাইবে; কেন না, তাহার সময পর্য্যন্ত 
জানের বিকাশ কতদৃব সাধিত হইয়াছিল, তাহা না জানিলে, তিনি যাহা 
করিলেন, তাহার তাৎপর্য আমরা সম্যক্‌ বুঝিতে পারিব না। 

প্রাচীন কাল হইতেই এই একট! বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে, যে গ্রীক 
দর্শনের আদি উৎস কোথায়? হীরডটস প্রভৃতি গ্রীক লেখকের! বিশ্বাস 
করিতেন, যে গ্রীক জাতি মিশর দেশ হইতে দর্শন, জ্যামিতি ইত্যাদি 
শিক্ষা করিয়াছে। অধুনাও অনেক স্থুপণ্ডিত ্রতিহাসিক বলিয়৷ থাকেন, 
প্রাচ্য মহাদেশ গ্রীক দর্শনের জন্মস্থান। (পাশ্চাত্য স্ধীবর্গ মিশরকে 
প্রাচ্য মহাদেশের অন্তর্গত বলিরা বর্ণনা করেন।) ভারতবর্ষের কোন 
কোনও বৈদেশিক ভক্ত; এবং ভারতমীতার বু রুতবিগ্ভ সুসস্তীন এমন 
কথাও বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না, যে শ্রী দর্শন ভারতীয় দর্শনের অপত্য 
বা অন্ুকরণ। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একট! প্রতিক্রিযা আছে; তাই সম্প্রতি 
ই্ুরোপীয় ইতিবৃত্তকারেরা শুধু এই অতিপ্রশংসার প্রতিবাদ করিয়াই 
নিরন্ত হইতেছেন না, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহার ঠিক উল্টা কথা 
রলিতে আরস্ত করিয়াছেন; তাহাদিগের মতে ভারতীয় দর্শন গ্রীক 
প্রভাবের ফল। অধ্যাপক বার্পেট এই দলের ক্ষগ্রণী। তিনি «প্রাচীন 
গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে” লিখিয়াছেন, “340 00৪ 09৭ ঘনা]] 509868% 
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(7126 07601: 01011990701) 02006 20) [00197 &100 100660. 9$610- 
67106 00106 0০ 009 90701015100 0৪ [100121) 10101108011) 87096 
0007 01681 1811856005১ (09905 07961 [977119901010, 0. 18)-- 
ভার্থাং "এ কথা এখন কেহই বলিবেন না যে গ্রীক দর্শন ভারতবর্ষ হইতে 
আসিয়াছে; বরং সকল দিক্‌ হইতে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে, ষে 
ভাবতীয় দর্শন প্রীকদিগ্নেব প্রভাবে উদ্ভূত হ্ইয়াছিল।” "সকল দিক্‌” 
বা "সকল যুক্তি” কি, বার্ণেট তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই, তিনি শুধু 
বলিতেছেন, 3০ £8৮ &৪ আও 080. 50৫) (19 ৪79৪৮ [100191) 8%96610)8 
879 1860 10, 0966 01081) 008 9796 [100109001)168 1067 07086 
062110 :850019৮-_আমবা যতদুব দেখিতে পাইতেছি; (তৌহাতে মনে 
হয়,) ভাবতেব প্রধান দর্শনগুলি, যে-যে গ্রীক দর্শনের সহিত তাহাদিগেব 
অধিকতম সাদশ্ত আছে, তাহাদিগেব পববর্তী।” আমবা কিন্তু বুঝিতে 
পাঁবিলাম না, যে, আদি গ্রীক দার্শনিক থাঁলীসেব পূর্বের ও তাহীর সমকালে 
এদেশে যে-সকল দর্শন প্রচাবিত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে গ্রীক জাতিব 
রুপাতে জন্মগ্রহণ কবিল, অথব| সাংখা, বেদান্ত কি করিয়া প্লেটো বা 
আবিষ্টটলেব পববর্তী হইল। যাক, আমবা বৃথ। কল্পনা জক্সনা হইতে 
দূরে থাকাই শ্রেয়; বিবেচনা কবিতেছি, এবং সবিনয়ে নিবেদন কবিয়া 
রাথিতেছি, যে গ্রীক দর্শন ভাবতীয় দর্শন হইতে প্রহ্ুত, কিংবা! ভাবতীয় 
দর্শন গ্রীক দর্শন হইতে প্রস্থত, আমবা এই ছুইয়েব কোন মতেরই 
প্রতিপৌষক নই আমবা বলি, গ্রীক ও হিন্দু জাতি, উভয়েই মৌলিক 
গ্রতিভার অধিকাবী, এবং উভয়েব প্রতিভাই স্বতগ্ত ও ভিন্পপ্রক্কৃতি ; 
স্থতবাং দর্শনের উদ্ভববিষয়ে একে অন্ভেব নিকটে খণী, অখগ্নীয় প্রমাণ 
না পাইলে আমবা! তাহ! স্বীকার কবিতে পাবি না। 

প্রথম খণ্ডে গ্রীক সভ্যতার যে বিববণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! হইতে 
আপনাবা পুনশ্চ কয়েকটা তত্ব স্থৃতিপথে আনয়ন কর । আমরা 
বলিয়াছি, গ্রীক সভাতা পুরী-বাস্ট্র আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইয়াছিল ; 
গ্রীকেরা! বুঝিয়াছিল, বাষ্্র ছাড়া ব্যক্তিত্বেব পূর্ণ অভিব্যক্তি অযন্তব ; 
তাহান্দিগের মতে রাষ্ট্রগত জীবনই আদর্শ জীবন, এই জন্তই তাহারা এভ 
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বিধির বাধ্য ছিল। এই বাধ্যতা অজ্ঞানতা হইতে প্রস্ত হয় নাই; 
তাহারা বিশ্বাম করিত, বিধি গ্রজ্ঞানের সাক্ষাৎ মুগ্তি। এই জন্তই উহা 
তাহাদিগের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্্নৈতিক, সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করিত। তাহারা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই পরিপূর্ণ স্বাধীনত! 
আম্বাদন পাইত। (€ ৪৬১ পৃষ্টা )। বিধিব্ঠতার সহিত স্বীধীনতা- 
প্রিযতার সামগ্জস্ত-সাধন গ্রীক জাতির একটী বিশিষ্ট কাধ্য। তাহার! 
আত্মাকে সকল প্রকারে বন্ধনমুক্ত রাখিবার জন্য যন করিত। গ্রীকের 
কখনও অন্রীন্ত শাস্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ হয় নাই; তছুপরি সত্যান্গসন্ধানে 
তাহাদিগের অপরিসীম উৎসাহ ছিল। তাহীরা নির্ভয়ে জগত্ৃত্বের 
আলোচনা করিত; আপ্তবাকোর সহিত পদে পদে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 
তাহাদিগকে সত্য-বিচারে ব্যাপৃত হইতে হয় নাই। গ্রীসের আকাশ 
যেমন স্বচ্ছ ও নির্ল, এবং উহার নৈসর্গিক দৃশ্ত যেমন সুস্পষ্ট ও 
স্ুপরিচ্ছিন্, গ্রীক জাতির 'প্রতিতাঁও সেইরূপ তীক্ষ, প্রাঞ্জল ও নির্মল; 
উহ্থাতে কাঁধ্যকরী বুদ্ধি ও কল্পনাবৃততি, উভয়ই একে অন্যের সহায়রূপে 
মিলিত হইগ়াছে। গ্রীক সভ্যতার প্রধান লক্ষণ সমন্বয়; সমন্বয়-সাঁধনেৰ 
আঁকাক্জাই গ্রীকদদিগকে সৌন্দর্যের উপাঁসক করিয়া তুলিয়াছিল; তাহার! 
সর্বত্র সুন্দরকে অন্বেষণ করিত, সাম্য ও সামগনত প্রতিষ্ঠার জন্য যত্ববান্‌ 
থাকিত। (৪৯২, ৪৯৫ পৃষ্ঠা )। 

এই লক্ষণগ্ুলির সাহায্যে গ্রীক সভ্যতার সহিত প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতার তুলনা করিলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিব, ফে 
উভয়ের পার্থক্য কত গুরুতর ; সুতরাং গ্রীকগণ বা হিনদুগণ স্বীয় জাতীয় 
্রক্কৃতি বিস্বৃত হইয়। অপরের নিকট হইতে জগত্বত্ব ও আত্মতব আলোচনা 
করিতে শিক্ষা করিয়াছে, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। এই 
ছুই জাতি এক চক্ষুতে বিশ্বকে দর্শন করে নাই, এক লক্ষা লইয়। জগ- 
হ্যাপারের পর্ধ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয় নাই ; তাহাদিগের চিন্তার ধার। এক 
দিকে, এক পথে প্রবাহিত হয় নাই। এই জস্ঠাই গ্রীক দর্শন ও হিন্দু দর্শনে 
প্রকৃতিগত আত্যন্তিক বিভেদ বর্তমান। ৬মহামহোপাধ্যায় চস্্রকানত 
তর্কানষ্কার লিখিয়াছেন__“ভারতীয় দর্শনসকল আধ্যাত্মিক দর্শন ।...... 
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বন্তগত্য। আধ্যাত্মিক-প্রয়োজন-সম্পাদনই দর্শনশান্ত্রের মুখ্য ও প্রধান 
উদদেস্ত বা প্রয়োজন। ধন্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বিধ পুরুতার্থ 
অর্থাৎ পুরুষ-প্রয়োজনের মধ্যে মুক্তি বা মোক্ষই পরম পুরুষার্থ, ইহা 
সর্ববাদিসিদ্ধ। মহর্ষি কণাদ ও গোতম প্রভৃতি অধিকাংশ দর্শন-প্রণেতা- 
গণ নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিই তীহাদের দর্শনের প্রয়োজন, ইহা স্পষ্ট ভাবায় 
বলিয়৷ গিয়াছেন, তত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ ইহাও তাহারা মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিয়াছেন” ( ফেলোশিপের লেকুচর, প্রথম বর্ষ, ৬৮ পৃষ্ঠা)। 
উদ্ধত বাক্যে ছুইটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্র“্মত৮ ভারতীয় 
দর্শন আধ্যাত্মিক শাঙ্ত। আদি যুগের গ্রীক দর্শন অর্থাৎ যবন প্রদেশের 
দর্শন মোঁটেই আধ্যাত্মিক দর্শন নহে; এবং পুথাগরাপ, প্লেটো! ও আরিষ্ট- 
উলের দর্শনও মূলতঃ আখধ্যাত্মিকভাবা ত্রান্ত নয়; উহাতে আধ্যাত্মিক তত্ব 
যথেষ্ট আছে, এই পর্য্যন্ত বলা ঘায়। দ্বিতীয়তঃ, কণাদ প্রভৃতির স্তা় 
গ্রীক দার্শনিকেরা কোন দিনই বলেন নাই, যে মুক্তিই তীহাদের দর্শনের 
প্রয়োজন । গ্রীসে এক অ্ষেুসপন্থীদিগের সাহিত্যে মুক্তির প্রসঙ্গ 
আছে; অপর কোনও সম্প্রদীয় সাক্ষাৎ্ভাবে উহার আলোচনা করে নাই। 
কেন না, মোক্ষ বা অপুনরাবৃত্তি তাহাঁদিগের ধর্মসাধনের লক্ষ্য ছিল না । 
অতএব, এইথানে আমর! ছুই বিষয়ে হিন্দু দর্শন ও গ্রীক দর্শনের মধ্যে গুরু 
তর গ্রভেদ দেখিতে পাইতেছি। উভয়ের আরও একটী প্রভেদ আছে, 
তাহাও প্রণিধান কর উচিত। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র প্রধানতঃ আস্তিক ও 
নাস্তিক, এই ছুই ভাগে বিভক্ত ; আস্তিক দর্শন আবার বৈদিক ও 
আবৈদিক এই ছুই শ্রেণীতুন্ত। “বৌদ্ধাদর্শন ও আহ তদর্শনে বেদের প্রামাণ্য 
অঙ্গীরুত হয় নাই, সুতরাং উহা? অবৈদিক। অন্ান্ত সমস্ত আন্তিক দর্শনে 
বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া উহার বৈদিক। বৈদিক দর্শনও 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-ুক্তিপ্রধান ও শ্তিপ্রধান। মীমাংসা ও বেদান্ত, এই 
দুইটা দর্শন ক্রুতিপ্রধান। এই দর্শনদ্বয়ে শরতিই প্রধান প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতিই 
উক্ত দর্শনদ্য়ের মুলভিত্তি। উহাতে শ্রত্যথ উপপাদন করিবার জন্যই সমস্ত 
যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে । কেবল যুক্তিবলে কোন বিষয় অঙ্গীকৃত বা গ্রত্যাথাত 
হয় নাই।” (ফেলোশিপের লেক্চর, প্রথম বর্ষ) ৭৬ ৃষ্ঠা)। গ্রীক জাতির 
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বেদ নাই, সুতরাং তাহাদের বৈদিক দর্শনও নাই, এবং শ্রত্যর্ উপপাদনের 
জন্ঠ তাহাদিগকে দর্শন-রচনাতেও নিযুক্ত হইতে হয় নাই। শীন্ত্নিরগেক্ষ 
দর্শন ও শাস্তরমুখাপেক্ষী দর্শনের মধ্যে একান্ত প্রভেদ না থাকিয়াই পায়ে 
না; এই জন্তই দেখিতে পাই, প্লেটো ও আরিষ্টটলের দর্শন যেমন নিরদ্কুপ। 
ভারতের ষড় দুর্শন সে প্রকার নিরস্কুশ নছে। 

হিন্দু ও গ্রীক দর্শনের প্রকৃতিগত প্রভেদ প্রদর্শন করিবার পরে আমা- 
দিগের স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, যে বিশেষ বিশেষ তত্ব, (যেমন 
জন্মাস্তরবাদ ) এক দেশ হইতে অন্য দেশে গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে। 

আমর! গ্রীক দর্শনের উৎপত্তির কথা বলিতে যাইয়া! অনেক দুরে 
আসিয়া পড়িলাম । এক্ষণে মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করিতেছি । 

সোক্রাটাসের পূর্বববর্থী দার্শনিকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; (১) 
প্রাচীন প্রস্থানত্রয় ; (২) পঞ্চম শতাবীব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্গণ । 
(৩) সফিষ্টগণ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন প্রস্থানত্রয় 


প্রথম কগ্ডিক! 
যবন-প্রশ্থান 


গ্রীক দর্শন প্রাচ্য প্রভাবের নিকটে খুনী হউক বা না হউক, প্রাচ্য 
দেশেই উহার প্রথম অস্কুরোদগম হইয়াছিল। আসিয়ার পশ্চিম উপকৃলস্থ 
যবন গ্রদেশ (1075 ) গ্রীক দর্শনের সৃতিকাগার, এবং থালীস উহার 
জনক। যবন প্রদেশে গ্রীক দর্শনের উতদ্তব স্বাভাবিকই বলিতে হইবে। 
যবনগণ সাহসী নাবিক ও উদ্ভমশীল বণিক্‌ ছিল; তাহার! সর্বদা সুসভ্যতর 
গ্রাচ্য জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসিত; এবং উন্নততর ফিনিসীয়, কারিয়ান 
ইত্যাদি জাতির সহিত তাহাদিগের যৌদসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এই 
নকল কারণে তাহাদিগের বুদ্ধি তীক্ষ ও বহুমুখী, এবং চিত্বৃত্তি সতেজ ও 
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বলিষ্ঠ হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইফ়াছিল। বনপ্রক্কতির লোকের সহিত 
আদানপ্রদান ছিল বলিয়। এই কালে যবনগণের ব্যক্তিত্ব নানাদিকে 
ফুটিয়। উঠি়াছিল, এবং তাহারা বন্ধজলাশয়ের ন্তায় একটা! স্থিতিশীল 
সমাজে পরিণত হয় নাই। অম্গকুল আবেষ্টনের প্রভাবে গ্রীক জাতির 
এই শাখাতেই প্রথম জগত্বত্বানুসন্ধিৎসা প্রকাশ পায়। 


১। থাঁলীস (1[1)9169 )। 


থাঁলীস গ্রীক দর্শনের আদিম, প্রাচ্য শাখার প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ক্ষত 
আসিয়ার প্রধান পুরী মিলীটস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জীবিত- 
কাল নিশ্চিত নির্ধীরিত হয় নাই ; বিশেবজ্ঞের| অনুমান করেন, তিনি ৬৪০ 
বাঁ ৬২৪ সনে ভূমিষ্ঠ ও ৫৪৮ সনে লোকান্তরিত হন। হীরডটস 
বলেন, তিনি ফিনিসীয় বংশে জন্ম পরি গ্রহ করিয়াছিলেন; ধাহার1 ইহা 
বিশ্বীদ করিতে চাহেন না, তাহারা অন্ততঃ এইটুকু স্বীকার করেন, যে 
তাহার শোণিতে কারিয়ান নামক প্রাচ্য জাতির সংশ্রব ছিল। 

হীরডটস থালীস সমন্ধে যেসামান্ত দুই একটা কথা বলিয়াছেন, 
তদতিরিক্ত অতি অল্পই এযাবৎ নির্ণিত হইয়াছে । তিনি লিখিয্াছেন, যে 
থালীস এক ক্যগ্রহণের কাল গণনা করিয়! বলিয়৷ রাখিয়া ছিলেন; এই 
গ্রহণ-নিবন্ধন লীডিয় ও মীডিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহ! থামিয়! 
ঘাঁয়। জ্যোতিবিদ্গণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এই গ্রহণ ৫৮৫ সনে 
ষ্ট হইয়াছিল। একজন প্রাচীন লেখকের মতে থালীস মিশর হইতে 
গ্রীসে জ্যামিতি প্রচলন করেন । তিনি যে মিশর দেশে গমন করিয়া- 
ছিলেন, ইহ! সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়। হীরডটস পুনশ্চ বলিতেছেন, 
যে যবন প্রদেশের উপনিবেশগুলি যখন লীডিয়ার গ্রাসে পতিত হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল, তখন থালীস তাহাদিগকে সম্মিলিত হইয়া টেয়স-্বীপে 
রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত সংগ্রাম করিতে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার রাষ্ট্নৈতিক দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে। তাহার পরামর্শ না গুনিয়া মিলীটস ভিন্ন আর সকল নগঞ্পই 
স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। কথিত আছে, নে তিনি ধরবতারাধারী 
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নক্ষত্রমণ্ডল দেখিয়! জাহাজ চালাইবার কৌশল শিক্ষা দেন। থালীস 
একাধারে বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিবিং, রাজনীতিজ্ঞ ও দার্শনিক ছিলেন, 
আখ্যানগুলি ইহাই প্রকাশ করিতেছে। 

থালীস কোনও গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। আরিষটটল তীহার কয়েকটা 
উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন, যথা 

(১) পৃথিবী জলের উপরে ভাসিতেছে। 

(২) জল বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের উপাদান-কারণ। 

(৩) সমন্ত পদার্থই দেবগণে পরিপূর্ণ। চুম্বক জীবিত, কেন না? 
ইহার লৌহ আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। 

প্রথম উক্তির ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন। দ্বিতীয় উক্তির তাৎপর্য এই, যে 
জগতের সমুদয় বস্ত জল হইতে উদ্ভূত হইয়! জলে প্রত্যাগমন করিতেছে। 
তৃতীয় উক্তির অর্থ সম্বন্ধে নানা মত আছে। আরিষ্টটল বলেন, থালীস 
জগতের আত্মায় বা বিশ্বাম্ায় বিশ্বীস করিতেন; একজন প্রাচীন লেখকের 
মতে এই বিশ্বাত্থাই ঈশ্বর ।. রোমক লেখক কিকেরে! বুঝিয়াছিলেন, যে 
বিশ্বকর্ম। জলরূপ উপাদানে বিশ্ব ্ষট করিয়াছেন--থালীদ এই ততই 
প্রচার করিয়াছেন। উক্তিটার প্রকৃত মর্ম কি, তাহা দুক্ঞে | 


২। আনাক্ষিমাণ্ডার (গ্রীক 40807097009 01 


আনাক্ষিমাগ্ডারও মিলীটস নগরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি থালীসের 
এক পুরুষ পরে, অর্থাৎ ষ্ঠ শতাবীতে আবিসূ্তি হন। 

থালীসের স্তায্ধ আনাক্ষিমাণ্ডারও কতকগুলি প্রয়োজনীয় বস্ত আবিষ্কার 
করেন; তন্মধ্যে মানচিত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । কৃষ্ণ সাগরের তীরে 
আপলোনিয়! নগরে মিলীটসের অধিবাসীরা থে উপনিবেশ স্থাপন করে, 
তিনি তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; স্ৃতরাং তিনিও রাষ্ীয় কর্শে 
নির্লিপ্ত ছিলেন ন|) তাঁহার স্বপুরবাঁসীর! তাহার একটা প্রতিযুষ্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিল। 

আঁনাক্ষিমাগ্ডারের কৌন গ্রন্থ বিদ্বমর্ন নাই। 'আরিষ্টটলের শিষ্য ও 
উত্তরাধিকারী থেয়ফ্রাষ্টস (111601)1198099 ) তাহার দর্শনের সারনিক্্য 
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প্রদান করিয়াছেন ; তাহা এই-প্রাক্ষিয়াড়ীসের পুত্র, থালীসের সহচর 
ও প্রতিবেণী, মিলীটসবাঁসী আনাক্ষিমাগডার বলেন, অনন্ত ( &099)701), 
অপার ) পদার্থসমুহের উপাদান-কারণ ও উপাদান) তিনিই সর্ব প্রথম 
উপাদান-কারণকে এই নামে অভিহিত করেন। তাহার মতে ইহা জল 
বা অন্ত কোনও তথাকথিত ভূত নহে, কিন্ত ইহা এ সমুদায় হইতে স্বতন্ত্র ও 
অনন্ত; ইহা হইতেই নভোমগুল ও তন্মধ্স্থ জগৎ-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে ।” 

“তিনি বলেন, ইহা “শাশ্বত ও অজর,; এবং ইছা সমগ্র বিশ্বকে 
আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে।” 

“পদার্থসমূহ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই পুনরায় প্রতিগমন 
করে; ইহাই সঙ্গত; কেন না, তাহীরা পরস্পরের প্রতি যে অন্ায়াচরণ 
করিয়াছে, কাঁলের নিয়মানুসারে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়! তাহারা একে 
অন্কে সন্ষ্ট করে__তিনি একটু কবিত্বের ভাঁষায় এইরূপ বলিয়াছেন, 

“এতদ্বাতীত এক শাশ্বত গতি আছে; তাহাতেই জগৎ-সমূহের উৎপত্তি 
সংসাধিত হইতেছে ।” 

“জড়ের পরিবর্তনবশতঃ পদার্থসমূহ উদ্ভুত হইয়াছে, তিনি এপ্রকাঁর 
বলেন নাই; তিনি বলেন, মূল উপাদান অসীম, তাহীতেই পরস্পরবিরোধী 
ধর্মসমূহ পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে 1 

উদ্ধত বাক্যগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রত হইতেছে। 

আনাক্ষিমীগরের মতে এমন একটা শাশ্বত ও অবিনশ্বর বস্ত আছে, 
যাহ! হইতে সমুদয় পদার্থ উদ্ভূত হইতেছে, এবং যাহাতে প্রত্যেক পদার্থ 
প্রত্যাগমন করিতেছে) উহ! অপক্ষয়বর্জিত, অফুরন্ত; একদিকে যেমন 
পদ্দার্থসমূহ ধ্বংস পাইতেছে, অপর দিকে তেমনি নূতন নূতন পদার্থ রচিত 
হইতেছে । এই বন্ত অনন্ত; নতুবা কালে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইত। আরিষ্" 
টলের ব্যাখা অনুসারে ইহা৷ জড়ীয়, বাঁ একপ্রকার অব্যক্ত জড়; ইহার 
ব্যাপ্তি আছে। ইহা “ক্ষিত্যপ্তেজোমরুং এই ভূতুচতুষটয়ের কোনটাই 
নহে, কিন্তু বলিতে গেলে ইহাদিগের প্রাগাঁব। 

এই মৌলিক উপাদানে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্শের সংগ্রীম চলিতেছে। 
তাঁপ শৈত্যের বিরোধী, সুতা! আর্রতার বিরোধী । ইহারা একে 
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ভান্ঠের উপরে অন্তায়াচরণ করে ) তাপ গ্রীন্মকালে শৈত্য অপেক্ষা প্রবল, 
এবং শৈত্য শীতকালে তাগ অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে) ইহাই 
অন্ঠায়াচরণ ) থাকালে তাহাদিগকে ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। 
এই বিরৌধ হইতেই জগৎ উত্ভত হইয়াছে। বিরোধের প্রতীকার ন! 
থাঁকিলে অনন্ত ভিন্ন আর সকলই অবশেষে বিনষ্ট হইত) কিন্তু স্ষ্টি ও 
বিনাশ পর্যায়ক্রমে অবিচ্ছেদে প্রবহমান হইতেছে । আমাদিগের এই 
জগৎ উহ! হইতে উদ্ভৃ হইয়াছে, এবং উহ্বাভেই লীন হইবে। 


আনাক্ষিমাগ্ডার অসংখ্য জগতে বিশ্বীম করিতেন। 

তিনি যে শাশ্বত গতির কথা বলিয়াছেন, অনেকে মনে করেন, তাহ! 
একপ্রকার ঘূর্ণাবর্ত। 

নভৌমগুলের উদ্ভব বিষয়ে তিনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার 
লারাংশ, যথা 


“তিনি বলেন, অনন্ত হইতে তাপ ও শৈত্য উৎপাদন করিতে পারে, 
বিশবসৃ্টির প্রাকালে এমন একটা কিছু পরিচ্ছিন্ন বা পৃথকীভৃত হইল। 
ইহা! হইতে অগ্সিগোলক উৎপন্ন হইল) বৃক্ষের বল যেমন উহাকে আবে- 
টন করিয়া থাকে, তেমনি ধ্ী গোলক পৃথিবীর চতুর্দিগস্থ বাযুমণ্ডলকে 
পরিবেষ্টিত করিয়া রহিল। ইহ! যখন আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া কতকগুলি 
অন্ধুরীয়কে আবদ্ধ হুইল, তখন কৃর্য্য, চক্র ও তারকাবলি উৎপন্ন হইল।” 

ধর! ও সাগর সম্বন্ধে কয়েকটা উক্তি উদ্ধত,হইতেছে। 

“আদিতে পৃথিবী বাম্পমন্ন ছিল; অগ্নি উহার অধিকাংশ জলীয় ভাগ 
শু্ধ করিয়াছে) যাহ। অবশিষ্ট আছে, তাহাই সমুদ্র ; এই দাহনিবন্ধনই 
উহা লবপাক্ত 1” 

এপৃথিবী পটহাকার; ইহা-বত বিস্তৃত, তাহার এক তৃতীয়াংশ গভীর |” 

«পৃথিবী স্বচ্ছন্দ শৃন্ঠে ঝুলিতেছে $ ইহার কোনও অবলম্বন নাই। 
ইহ সমুদায় বন্ত হইতে সমদূরে অবস্থিত, এজন্য,প্বস্থানে অবস্থীন করি- 
তেছে। ইহা প্রস্তরস্তপ্তেরস্তায পৃনগর্ত ও গোলাকার । আমর! উহা 
এক পৃষ্ঠে বাঁস করিতেছি? অপরটা বিপরীত দিকে ।” (অর্থাৎ পৃথিবীর 
এক পৃষ্ঠে তাপ ও ওষ্ষতা। অপর পৃষ্ঠে শৈত্য ও আর্জতা )। 
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ত্র সূর্য্য সম্বন্ধে আনাক্ষিমীগ্ডাব অদ্ভুত মত পোষণ করিতেন। 

দূ্য্য রথচন্জ্রের স্তা় একটা চক্র; উহ! পৃথিবী অপেক্ষা আটাইশ গুণ 
বৃহৎ। উ্থাব নেমি শ্ন্গর্ত এবং অগ্িতে পরিপূর্ণ । যেমন ভস্ত্রার নাসার 
মধ্য দিয়। অগ্মি দৃষ্ট হয়, তেমনি রী চক্রের এক গহ্ববের মধ্য দিয়া অগ্নি 
ৃষ্টিগৌচব হইয়া থাকে ।” 

“চন্দ্রও (ক্র্যযেব ন্যায়) একটা চক্র এবং পৃথিবী অপেক্ষা উনিশ খ* 
বুহৎ।” 

আঁনাক্ষিমাগ্ডার জীবেব উৎপত্তি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশ্ম়- 
কব। তিনি বলিতেছেন--ুরধ্য যখন আর ভূত শু কবিতে ছিল, তখন 
জীবিত প্রাণী উৎপন্ন হইল। মানুষ অন্য প্রাণীব স্তায় প্রথমে মত্ত 
ছিল।” 

«আদিম জীবজন্ত আর্দতাঁব মধ্যে উদ্ভৃত হইয়াছিল, এবং কণ্টকময় 
চর্দ্দে আচ্ছাদিত ছিল। বয়োবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে তাহাবা শুফতব স্থানে 
আগমন কবে ।” 

“তিনি বলেন, মানৰ আদিতে ভিন্নজাতীয় জীব হইতে উদ্ভৃত হয়। 
তিনি তাহাব এই কাবণ নির্দেশ কবিয়াছেন। অন্য প্রাণী জন্মেব অল্প- 
কাল পবেই আপনার খাগ্ক আহবণ কবিতে পাবে কিন্তু একা মানবকেই 
দীর্ঘকাল স্তন্ত পান কবিদ্না কাটাইতে হয়। নুতবাঁং মানুষ এখন যেমন 
(অসহায়), যদি প্রথমাবধি তাহাই থাঁকিত, ভবে বাচিয়া থাকিতে পাবিত 
ন1।” 

“তিনি এই মত প্রচাৰ করিয়াছেন, যে আদি মানব মংস্তেব জঠরে 
উদ্দৃত হইয়াছিল, হাগ্গবেব ন্যায় প্রতিপাজিত হইবাব পবে সে যখন 
আঁত্মরক্ষাব উপযোগী বল লাভ কবিল, তখন মে উপকূলে উংক্ষিপ্ত হইল, 
এবং স্থলে বাস কবিতে আবস্ত কবিল।” (কথিত মাছে, যে হাঙ্গর পুনঃ 
পুনঃ শাবক গ্রাস ও উদগীরণ কবে )। 

কোন কোনও পণ্ডিত মনে কবেন, এই উক্তগুলিতে অভিব্যক্তিবাদের 
বীজ নিহিত আছে; এন তাহারা আনাক্ষিমাগাঁবকে ডাকইনের অগ্র- 
গারী বলিয়া অভিনন্দিত কবিযাছেন। 


সি 
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৩। আঁনাক্ষিমেনীন (40083000909) | 


আনাক্ষিমেনী মিলীটসেব অধিবাসী ও আঁনাক্ষিমাগাবেব বয়ঃক নিষ্ঠ 
সহচব ছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দী তাহাব আবির্ভীবকাল। 

আনাক্ষিমেনীস একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দী উহ! 
বর্তমান ছিল। তিনি গুকব ন্যায় নির্ভীক দার্শনিক ছিলেন না, কিন্তু তৎ- 
প্রচাবিত তত্বগুলি উত্তবকালে গ্রচুব ফল প্রসব কবিযাছিল। তীাহাব 
দর্শনেব সাবমন্ধন নিয়ে সঙ্কলিত হইল। 

«এযুক্রাটসেৰ পুত্র এবং আনাক্ষিমাগাবেব সহচব, মিলীটসবাসী 
আনাক্ষিমেনীম, তাহাবই ন্যাষ বলিযাঁছেন, যে মৌলিক উপাদান এক ও 
অনন্ত। কিন্তু তিনি আনাক্ষিমাগঁবেব মত ইহাকে অব্যক্ত বলেন নাই, 
তীহাৰ মতে ইহা ব্যক্ত, কাঁবণ, তিনি বলেন, ইহা মকর 1) 

“তিনি বলেন, ভূত, ভবিষ্য, বর্তমান, সমুদীধ পদার্থ, দেনকুল ও সকল 
দৈব বস্ত, ইহা হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে । অগ্তাগ্ পদার্থ ইহাব অপত্য 
হইতে উৎপন্ন হইযা থাকে ।” 

“তিনি বলিযাছেন, আমাদিগেব আযম! প্রাণ বা বাধু। উহ! যেমন 
আমাদিগকে বিধৃত কবিয়। বহিযাছে, ঠিক তেমনি, প্রাণ ও মকৎ জগৎকে 
আচ্ছাদন করিয়া বহিষাছে।'' 

“মকতেব 'আাকাৰ এই প্রকাব | ইহা! বথায় একান্ত মন্থণ বা সমভাবে 
বাপ্ত, তথায় আমাদিগেব দৃষ্টিব অগোচব , কিন্য শৈতা ও তাপ, আর্ত! 
ও গতি ইহাকে দৃশ্তমান কবে । ইহা সতত দঞ্চবণশাল ; তাহা যদি না 
হইত, তবে ইহা! এত পবিব্ধিত হইত ন।)” 

“ইহ সন্কোচন ও প্রসাবণ ( অথব| স্ঙ্গাতাপাদন ব| ঘনতাপাদন ) 
নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন ৮ 

“ইহা! যখন প্রসারণবশতঃ সথক্্তব হয়, তখন অগ্নিতে পরিণত হইয়া 
থাকে? পঙ্গান্তবে বাতাস ঘনীভূত মরূৎ। চাপ (বা বিঘট্টন) দ্বাবা মক 
হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, এবং মেঘ আবও ঘনীভূত হইলে জলকূ্প ধারণ 
করে। জল অধিকতর ঘনীভৃত হইয়া পৃথিবীতে রূগান্তবিত হয়) 
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এবং যতদুর সম্ভব ঘনীভূত হইলে প্রস্তরের আকার গ্রহণ করি! 
থাকে ।” 

'আঁনাক্ষিমেনীস সঙ্ধোচন ও গ্রলারণের তত্ব প্রচার করিয়া তৎকালীন 
বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 

আনাক্ষিমেনীস যাহাকে মরুৎ নামে অভিহিত করিয়াছেন ও আমর! 
যাঁহাকে মরুৎ বলি, এই উভ্য়েব মধো পার্থক্য আছে। তাহার মতে 
বাস, প্রাণ বা নিঃশবান, বাত্যা, বাঞ্প বা কুঙ্মাটিক, এ সকলই মরুতের বিভিন্ন 
রূপ। তিনি বলিতেছেন, আস্মা অর্থাৎ প্রাণবাঁযুব সহিত মানবজীবনের 
যে সম্বন্ধ, মুতের সহিত জগতের অবিকল সেই সনবন্ধ অর্থাৎ আদিম 
উপাদান মরুৎ দেমন জগতের, তেমনি মন্বষ্যের জীবন রক্ষা করিতেছে। 

আমরা! এক্ষণে সগংসষ্টি সম্বন্ধে মানাক্ষিমেনীসের কয়েকটা উত্তি 
উদ্ধত করিতেছি। 

“তিনি বলেন, মকং যখন চাপ-প্রাপ্ত বা বিঘট্রিত হইল, তখন অগ্রে 
পৃথিবীর সৃষ্টি হইল; ইহা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, সুতরাং বাধুদ্বারা বিধৃত ।” 

/নুর্য্য) চন্্র, এবং অন্যান্ত অগ্নিময় জোতিষ্কম গুলীও বিস্তৃত, অতএব 
বাযুদ্বাবা বিধত। পৃথিবী হইতে যে বাম্প নির্গত হইয়াছিল, তাহাতে 
জ্যোতিষ্কসমূহ নিশ্মিত হইয়াছে । এই বাশ সঙ্মতর হইলে অগ্নি উৎপর 
হয়; তারকারাজি এই উদ্ধগত অগ্রিস্ভৃত। নক্ষত্রলোকে পার্থিব 
উপাদাঁন-রচিত অনেক পি আছে, তাহারা নক্ষত্রদিগকে পরিভ্রমণ 
করিতেছে । তিনি বলেন, অনেকে মনে করে, জ্যোতিষ্কমগ্ুলী পৃথিবীর 
নীচে গমন করে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে; উদ্ধীষ যেমন মস্তকের চতুদ্দিকে 
ঘুরিতে পারে, উহার! তদ্দপ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। সু্য্য ষে 
পৃথিবীর তলদেশে যায় বলিয়া অদৃষ্ত হয়, তাহা নহে) কিন্তু উহা। পৃথিবীর 
উচ্চতর ভাগ দ্বারা আবৃত হয়, এবং উহার দুরত্বও বাড়িয়া যায়, এই জন্ই 
দৃষ্টির বহিভূত হইয়। থাকে। তারাগুলি পৃথিবী হইতে বনুদুরে অবস্থিত, 
এ জন্য তীপ গ্রদ্দান করে না” 

এনুরধ্য অমিময়, এবং বৃক্ষপত্রের হ্যার প্রশস্ত ঠা 

চন্দ্র অগ্রিময় ৷? 
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আনাক্ষিমেনীসেব মতে হুর, চত্্ তাঁবকারাঁজি ও পৃথিবী থালাব 
হ্যা, এবং বায়ুমাগবে ভাসমান । তিনি নক্ষত্রলোকেব যে পিগুগুলিব 
কথা বলিতেছেন, তন্থাব! বোধহয় গ্রহণ এবং চন্ত্রকলাব হাসবৃদ্ধি ব্যাখা! 
কবিতে চাহিয়াছেন। তিনি অসংখ্য জগং মানিতেন। তাঁহাব মরুৎ 
অনাদি ও অনস্ত। তিনি দেবগণেব জন্ম ও মবণে বিশ্ব কবিতেন। 

আনাক্ষিমাগ্ডার ও আনাক্ষিমেনীস, উভয়েই বলিয়াছেন, জগৎ পর্ধ্যায 
ক্রমে স্থ্ট ও বিনষ্ট হইতেছে। 

আনাক্ষিমেনীসেব দর্শন আনাক্ষিমাগ্ডাবেব দর্শন অপেক্গা শ্রেষ্ঠতব নহে, 
অথচ তিনি তদীয় জীবনকালে ও তাহাব পরেও নুদীর্ঘকাল তাহাব গুরুর 
অপেক্ষা সমধিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ কবিয়াছিলেন, পুথাগরাস, 
আনাক্ষা রাস, ডিন্নগেনীস প্রভৃতি পবব্তী দার্শনিকগণ অনেকেই তাহা 
নিকটে খণী। 

থাঁনীস, আনাক্ষিমাগ্ডার ও আনাক্ষিমেনীস, এই তিন জনের দশন 
ইতিহাসে মিলীসীগ় অর্থাৎ মিলীটননগবেব প্রস্থান অথবা! ষবন-প্রস্থান 
নামে আধ্যাত। 


দ্বিতীয় কিক 
পুথাগরাস-সন্প্রদায (1110 1১710019807921)3) 


ববন-প্রস্থান প্রাকৃতিক ব্যাপারের আলোচনায় ব্যাপৃতঃ ধর্মেব সহিত 
উদীর কোনও সংআব নাই। থালীস প্রভৃতি দৈব শব বারংবার ব্যবহার 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক অর্থ আবোপ 
কৰ| যাঁয় না। পবব্থীধুগের দার্শনিক পুথাগরাঁস (1১507880185) ও 
জেনফানীন (90021081085) যখন প্রদেশের অধিবাসী হইলেও পশ্চিমে 
্ীবনের অধিকাংশকাল যাপন করেন; তথায় দর্শনকে ধর্ম হইতে বিষুক্ত 
করিয়। রাখিবার উপায় ছিল না; ইহাদিগের দর্শন এজন্ত আধ্যাম্মিক- 
ভাবাঁপন্ন। ইহাদিগেব পূর্বেই অফেধুসতগ্তরের প্রভাবে গ্রীক জগতে 
ধর্দসাধনে নবভাঁব ও নবোৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। 
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প্রথম খণ্ডের নবম অধ্যায়ে অর্ফেুসতন্র সবিস্তার বর্ণ হইয়াছে; 
এস্থলে শুধু উহাব ছুইটা বিশেষত্ব উল্লিখিত হটতেছে।  গ্রথমতঃ, 
অফে খুসপন্থীদিগেব আপ্ত, সর্বজনমান্ত। বংশপরপ্পরাগত সাহিহ্া ছিল) 
ইহ! এদেশের শ্রুতি » স্থৃতির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 
তাঁহারা একটা মণ্ডলী বা সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিল। পুথাগরাস- 
প্রতিঠিত সম্প্রদায় ইহার প্রভাবের ফল। অপিচ ইনি দর্শন ঝ| 
ততজ্ঞানকে জন্মরূপ চক্র হইতে মুক্তির পথ বলিয়া বিবেচনা করিতেন । 
এই সম্পরদায়ে বিজ্ঞান ও ধর্্েব মধ্যে ঘনিষ্ট যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্ত 
ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, যে ইহাদিগের দর্শন প্রচলিত ধর্দের 
কোনও বিশেষ মত সমর্থন করিত। ইহ! আযম! সম্বন্ধে নৃতন তত্ব প্রচীৰ 
করে; তাহা বরং সর্বসাধারণের মতের বিরোধীই ছিল। 


পুথাগরাস। 


পুথাগরাস বষ্ঠ শতাবীতে সামস নগরে আবিভূত হন। তিনি জীবনের 
প্রথমাংশ সাঁমসে যাঁপন করিয়া রাজ! পলুক্রাটীদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার উদ্দেশ্ঠে ইটালীর অন্তঃপাতী ক্রটোন নগরে যাইয়া! তাহার সম্প্রদায় 
গ্রতিঠা কবেন। ক্রটোনের অধিবাসীর! তাহার কতৃত্ব অগ্রাহ করিয়। 
বিদ্রোহী হইলে তিনি মেটাপর্টিয়ন নামক নগরে প্রস্থান করেন, এবং 
তথায় তাহার মৃত্যু হয়। 
কথিত আছে, যে পুথাগরাস বহু দেশ পরি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই 
প্রবাদ এক্ষণে অনেকেই অবিশ্বীস্ত বলিয়! স্থির করিয়াছেন; এমন কি, 
তিনি যে মিশরে গমন করিয়াছিলেন, ইহাও তাহারা বিশ্বীম করিতে 
চাহেন না। 


পুথাগরাসের সম্প্রদায়। 


কেহ কেহ বলেন, পুথাগরাস যে-সম্প্রদীয় স্থাপন করেন, তাহার 
একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল) এই ধারণা ভুল; উহ! একটা ধর্মমমণ্ডরী । 
পবিব্রতী অর্জন উছীর মুখ্য উদদেস্। অফেুসতন্ত্রের সহিত উহছীর 
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এস্থলে সাদৃহ আছে ; কিন্তু উহার উপাস্ত আপলো, ডিওনীলস নহেন। 
নরনারী সমভাবে ইহার সভ্য হইতে পারিত। এই সম্প্রদায় কিছুদিন 
দক্ষিণ ইটালী ও সিসিলীর কতকগুলি রাষ্ট্রের শাসনদও পরিচালন করিয়া- 
ছিল; কিন্তু উহা দীর্ঘকাল ক্ষমতা রক্ষা করিতে পাঁরে নাই। কেন ইহার 
পতন হইল, তাহা হ্থনিশ্চিতরূপে জানা যায় না। 


ধশ্মমত | 


পুখাগরাস জন্মান্তরবাঁদ প্রচার করেন। ইহা জীবহত্যার বিরোধী । 
কথিত আছে, ইনি ডীলসদ্বীপে এক “পিতা” আপলোর বেদি ভিন্ন অন্য 
সমুদায় বেদিতে নৈবেগ্ভ উৎসর্গ করিতে অস্বীরূত হইয়াছিলেন। উল্ত 
বেদিতে শুধু সান্তিক নৈবেগ্ঘ নিবেদন করিবার বিধি ছিল। তিনি এই 
শিক্ষা দিয়াছেন, যে মনুষ্য ও ইতরপ্রাণী পরস্পরের জ্ঞাতি। তাহার 
অনুধপ্তিগণ নিরামিষাশী ছিল। পর্ফীরী (গ্রীক 7১০11191008 ) 
লিখিয়াছেন, যে তাহার! সচরাচর মাংস থাইত ন! বটে, কিন্তু বলির মাংস 
ভোজন করিত। এই সম্প্রদায় কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিত 
কয়েকটা উল্লিখিত হইতেছে । 
১। শিম (19803 ) আহার করিবে না। 
২। যাহা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা উঠাইবে না। 
৩। শ্বেত কুক্কুট স্পর্শ করিবে না। 
৪| রুটাভাঙ্গিবে না। 
৫। অর্গল ডিঙ্গাইবে না। 
৬। লৌহ দ্বারা আগুণ নাঁড়িয়া দিবে ন। 
৭। আস্ত রুটা খাইতে আরম্ভ করিবে না। 
৮1 মাল! ছিড়িবে না। 
৯। ধামাঁর উপরে বসিবে ন1। 
১০। হৃৎপিণ্ড খাইৰে না। 
১১। রাজপথে বেড়াইবে ন|। 
১২ চড়ইকে ঘরের চালে বাস! বাঁধিতে দিবে না। 
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১৩। আগুন হইতে হাড়ি নীমাইবার পরে ছাইয়েক্ উপরে দাগ 
রাখিবে না, ছাইগুলি নাড়ি চাঁড়িয় রাঁথিবে। 
১৪। আলোর পার্খে দর্পণে মুখ দেখিবে না। 
১৫। যখন শয্য। ত্যাগ করিবে, তখন বিছানার চাদরে যাহাতে শরীরের 
ছাঁপ না থাকে, এজন্য চাদরখানি জড়াইয়। রাখিবে। 
অধ্যাপক বার্ণেটের মতে এগুলি আদিম বর্বরতার নিদর্শন | 
পরবর্তীকালের উপাখা।ন অনুপাঁরে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ই₹চ্ছ- 
সাধনরত সন্যাসী ছিল; তাহাদিগের নিজস্ব ধন ছিল না; সম্প্রদায়ের 
সম্পত্তি সকলে সমভাবে ভোগ করিত; মাংস ও শিম ভক্ষণ এবং পশমের 
বস্ত্র পরিধান হইতে বিরত থাঁকিত ; এবং দলেব সুদায় ব্যাপার সংগোপন 
রাখিবার জন্য শপথে আবদ্ধ হইত । চরিত্রের সংশোধন ও উন্নতি-সাধন 
এই সম্প্রদায়ের একট! প্রধান লক্ষ্য ছিল; এজন্ঠ ইহার সভ্যগণ ডোঁরিক- 
পদ্ধতিমতে দেহ মনের স্বাস্থা, সদাঁচার ও সংযম লাভের উদ্দেশে রীতিমত 
শিক্ষা গ্রহণ করি-। শির, ললিতকলাঁ, ব্যায়াম, গাতনাস্ঘ। ভৈষজ্যবিছ্া, 
বিজ্ঞানচর্চা এই শিক্ষাৰ অস্থর্গত ছিল। 


পুথাগরাস বৈজ্ঞানিক । 


পুরোন বিধিনিযেধগুলিই যদি পুথাগরাঁসেব একমাত্র বা প্রধান 
কীন্তি হইত, তবে তিনি দর্শনের ইতিহাসে স্থান পাইতেন না। কিন্ধু 
তাহার সম্প্রদায় গ্রীসে বিজ্ঞানচচ্চার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয় ছিল; তিনিই উহার 
প্রবর্তক। হীরডটস লিখিয়াছেন, "পুথাগরাসকে কিছুতেই গ্রীক জাতির 
চর্ধলতম জ্ঞানী পুকধ বলা! যাঁয় না তিনি শন্দ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা । 
বীণার তারের দৈধ্যের সহিত তাহার ধ্বনিব বিভিন্ন গ্রামের যে-সধঘন্ধ 
আছে, তাহার অবধারণ তাহার একটা চিবন্মরণীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষীর। 
তিনি দেখাইয়াছেন, যে সুরগুলির বাবধান সংখ্যা দারা প্রকাশ করা 
যাইতে পারে। র 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি। অর্ফেুসপন্থীর। শুদ্ধি-সাধন দ্বারা পুনঃ পুনঃ 
জন্মরূপ চক্র হইতে আত্মার মুক্তি অন্বেষণ করিত। পুখাগরাঁস স্বীয় 
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সম্প্রদায়ে তাহাদিগের আচারানুষ্ঠান প্রবর্তিত করিয়া “শুদ্ধি-সাধনের” 
নৃতন তাৎপর্ধা প্রচার করেন। আরিষ্ক্ষেনীস লিখিয়াছেন, যে অফেুস- 
পন্থীর! যেমন দেহ শুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্তে ভেষজ প্রয়োগ করিত, তাহার 
অন্ুবস্তিগণ তেমনি আত্মার পবিত্রতা সম্পাদনের জঙ্ সঙ্গীতের সাহীষ্য 
লইত। তাহারা যে সংবাদিতাবিষ্ভার ( 119798109 ) অনুনীলন 
করিত, ইহাই তাহার কারণ। আরিষ্টটল ধর্মনীতিতে যে তাত্বিক, 
ব্যবহারিক ও পধ্যবেক্ষণপ্রিয়, এই ত্রিবিধ জীবন বর্ণনা করিয়াছেন, 
পুথাগরামই তাহার প্রথম প্রচারক। তীহার মতের মণ্ধু এই,-'আমর। 
এই সংসারে প্রবাপী; দেহ আম্মার সনাধিস্থান; কিন্তু আমব। অত্মহত্যা 
করিয়। উহ! হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি না) কেন না, আমর! 
ঈশ্বরের সম্পত্তি; তিনি আমাদিগের পালক; তাহার আদেশ ব্যতীত 
আঁমাদিগের পলায়ন করিবার অধিকার নাই। অলুম্পিয়ার মহোৎসবে 
যেমন তিন শ্রেণীর, লোক গমন করে, তেমনি এই সংসারে তিন 
শ্রেণীর মানুষ আছে। যাহারা ক্রদ্ন বিক্রয় করিতে আইসে, তাহারা 
নি্নতম শ্রেণী) যাহার! প্রতিযোগিতার জগ্ত আগমন করে তাহার! 
তদুদ্ধশ্রেণী। কিন্তু বাহার শুধু পর্যবেক্ষণ করিবার অভিগ্রায়ে আসিয়৷ 
থাকেন, তাহার।ই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং বিজ্ঞান মহন পবিত্রতা-সাধন; 
এবং যে-ব্যন্তি এই সাধনে আপনাকে অর্পণ করেন, ধিনি যথার্থ তরজ্ঞানী, 
তিনিই 'জন্মচক্র হতে পূর্ণরূপে মুদ্ভিলীভ করিয়াছেন ।? 

পুথাগরাম পাটাগণিত ও জ্যামিতির কৃতকগুলি নুতন মতা আবিষ্কার 
করেন। জ্যামিতির প্রথম ভাগের ৪৭তম প্রতিজ্ঞ! তাহাঘার। উদ্ভাবিত 
হইয়াছিল, এই জনশ্রুতি প্রসিদ্ধ । তিনি ঝলিতেন, সমুদায় পদার্থই সংখ্যা । 
জগৎ সংখ্যার নিয়ম দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। তাহার গণিতের তত্বগুলি 
দুরূহ, এ জস্ঠ তাহাদিগের ব্যাথ্য। পরিবর্ষিত হইল। 

কুষ্টি-প্রকরণ বিষয়ে পুথাগরাসের ও আনাক্ষিমেনীসের মত গায় 
অভিন্ন) এবং নভোমগুল সন্ধে তীহার মত আনাক্ষিমাগারের মতের 
অনুক্পপ। তিনি নভোমগলের পূর্ব হইতে পশ্চিমে আহ্িক গতি, এবং 
রা, চন্্ ও গ্রহগণের পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে তর আবর্তন, এই 


দম অধ্যায় ] সোক্রাটীসের পূর্ববস্তা দার্শনিকগণ ৯৭ 


দুইয়ের পার্থক্য বুঝিয়াছিলেন। পৃথ্ী বে গোলাকার, তান্রাও তিনি 
অবগত ছিলেন। তিনি যেমন জীবনে সংবাদিতা ও সৌন্দধ্যের জন্য 
ব্যাকুল ছিলেন, তেমনি বিশ্বে সংবাদিতা ও সৌন্দধ্য বর্তমান, ইহাই বিশ্বাস 
করিতেন। বীণার স্থুর লইগ্জ! পরীক্ষা করিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন, যে চন, স্্য, বুধ, শুক্র প্রত্ৃতি জ্যোতিক্ষমণ্ডলী স্বীয় 
স্বীয় গরতবেগ দ্বারা একতান উৎপাদন করিতেছে । তাহার পরে গ্রীক 
দর্শনের প্রকৃতি অনতি-আদ্ত ও অনতি-শিথিল বীণাঁৰ তার, অর্থাৎ 
সংবাদিতার ভাব দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। 

সোক্রাটীসের সহচব সিশ্সিয়াদ ও কেবীম পুথাগরাসেব স্তরদায়তুকত 
ছিলেন, এবং প্লেটো! উক্ত সম্প্রদায়ের মতগুলি শ্রদ্ধাসহকাবে অধ্যসন 
করিয়াছিলেন । “ফাইডোনে” ও অন্ঠান্ত গ্রন্থে তাহার ভুরি ভূবি নিদর্শন 
বিগ্ধমান আছে। 


তৃতীয় কণ্ডিক 
এলেয়া-প্রস্থান 
১। জেনফানীস ( ০0010810763 )। 


দক্ষিণ ইটালীব অন্তঃপাতী এলেয়! নগবে গ্রীক দর্শনের যে শাখ! 
উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা! এলেয়া-প্রস্থান নামে আধ্যাত। জেনফানীস 
ইহার প্রবর্তক । তিনি অনুমান ৫৬৫ সনে ক্ষুদ্র আসিয়াব কলফোন 
নগরে জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি আনাক্ষিমাগডারেব শিষ্য ছিলেন। তিনি 
স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হুইয়! পঞ্চবিংশতিবর্ষে পরিত্রাজকবুত্বি অবলম্বন 
কবেন, এবং বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়! অবশেষে সিসিলীতে উপনীত হন। 
বিরানব্বই বৎসর বয়সেও তাহার পর্যাটনের পরিসমাণ্ডি হয় নাই) তিনি 
মনের সকল কথ! কবিতায় লিখিয়া রাখিতেন, এবং ভোজ-সভায় তাহ! 
আবৃত্তি করিতেন। জেনফানীস কখনও এলেয়া নগরে বাম করিয়াছিলেন 
কি না, তদ্িষয়ে সনেহ আছে। 

১৩ 


৯৮ সোক্রাটীস [১ম ভাগ 


জেনফানীস বিলীপসঙ্গীত ও ব্যঙ্গসঙ্গীত, এই ছুই শ্রেণীর কবিতা রচন! 
করেন। উহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল কতিপয় ভগ্নাংশ 
বর্তমান আছে। বিলাপসঙ্গীতের দুইটা অংশ অনুবাদিত হইতেছে। 

(১) “কিন্ত সর্বাগ্রে ইহাই শোভন, যে মানুষ আনন্দপহকারে পবিত্র 
আখ্যান ও শুদ্ধ বাক্যে দেবতার স্তব গান করিবে; তারপর, পানীয় 
অর্খ্যনিবেদন, এবং আমরা যেন ধর্্মান্ুগত আচরণ করিবার বল লাভ 
করি, এই প্রার্থনা! করিবার পরে-_কাবণ, ধর্মান্গত আচরণই জীবনের 
প্রথম কর্তব্য-_সে যদি জরাতুর ন! হয়, এবং সে যতখানি উদবে ধরিতে 
সমর্থ, ও যতখানি পান করিয়া অনুচর ছাঁড়াও সে গৃহে ফিরিয়া যাইতে 
পারে, যদি সে ততখানি মগ্ধ পান করে, তবে তাহাতে তাহাব পাপ হইবে 
না। যে-ব্যক্তি মগ্তপান করিয়া স্বৃতি ও শক্তির আন্বকুল্য অনুসারে 
নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতায় আপনার দক্ষত। প্রদর্শন করিতে পাবে, মানব- 
সমাজে সেই প্রশংননীয়। সে যেন অসুর ও দানবকুল সঙ্বন্ধে সঙ্গীত ন 
করে-_এ গুলি প্রাচীন যুগেব লোকের কাল্পনিক উপাখ্যান) সে যেন 
উদ্দাম অন্তর্পোহ-বিষয়েও গান না কবে__কেন না, ইহাতে কিছুমাত্র 
কল্যাণ নাই; কিন্তু সযতনে দেবগণকে শ্রদ্ধা অর্পণ কবাই চিরদিন 
শ্রেয়স্কর |” 

নিয়োক্ত কবিভাংশে জেনফানীস পুথাগরাসকে বিদ্রুপ করিতেছেন। 
তিনি জন্মান্তরবাদ মানিতেন ন|। 

(২) “এখন আমি অন্ত এক কাহিনী বলিৰ ও পথ প্রদর্শন করিব । ... 
কথিত আছে, একদা তিনি ( পুথাগরাস ) যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক 
ব্যক্তি একটা কুকুরকে প্রহার কবিতেছে; তখন তিনি বলিলেন, “থাম, 
উহাকে প্রহার করিও ন|; কারণ, আমি উহার রব শুনিয়াই বুঝিয়াছি, 
যে উহ! আমার এক বন্ধুর আত্মা ।£1 

জেনফানীস যে ব্যঙ্গকবিতায় হোমার ও হীপিয়ডকে পরিহাস করিয়া- 
ছিলেন, তাহার কিয়দংশ প্রথম থণ্ডের দশম অধ্যায়ে ( ৩৪২-৩ পৃষ্ঠা) 
অনুবাদিত হইয়াছে; এস্থলে পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন নাই। অপর ছুই 
বকটীর অন্থবাদ দেওয়া যাইতেছে। 
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(৯) এপুথিবী হইতে সমুদায় পদার্থের উৎপন্ভিঃ এবং পৃথিবীতেই সমূদায় 
পদার্থের পরিসমাপ্তি ।” 

(২) “উৎপগ্মান ও বর্দমান সমুদায় পদার্থই পৃথিবী ও বারি।” 

(৩) এন্থধ্য পৃথিবীর উপরে ঝুলিতেছে; এবং ইহাঁকে উত্তাপ দিতেছে ৷" 

(8) “আমর! সকলেই পৃথিবী-ও-বারিজাত ॥ 

(৫) “দেবগণের সম্বন্ধে, এবং আমি যাহাদিগের কথা বলিতেছি, সেই 
সকল বিষয়ে, নিশ্চিত জ্ঞান আছে, এমন মানুষ কৌন কাঁলে ছিল না এবং 
কোন কালে হইবেও না । যদি কেহ দৈবা পূর্ণ সত্য গ্রকাশও করে, 
তথাপি দে নিজে জানে না, যে উহা পূর্ণ সত্য। কিন্তু কল্পনা জ্ননা 
সকলেই করিতে পারে ।” : 

(৬) “দেবতা যদি কৃষ্ণীভ মধু স্থ্টি ন! করিতেন, তবে লোকে 
ফিগ ফলকে (189) এখন যত মিষ্ট মনে করে, তদপেক্ষা অনেক অধিক 
মিষ্ট বোধ করিত।” 

নভোমগুল। 


জেনফানীসের এক কবিতাংশে উক্ত হইয়াছে, “লোকে যাহীকে ইরিস 
( রামধনু, দেবদূতী ) কহে, তিনিও মেঘ, দেখিতে নীল, পীত ও লোহিত।” 
তিনি চন্দ্র, সুর্য ও তারাগণকেও মেঘ মনে করিতেন; তাহার মতে উহা 
গতিবেগে প্রজলিত হইয়াছে। তিনি বলিতেন, প্রতাহ এক একটা 
নবহূষ্য উদ্দিত হয়; আজ যে হুধ্য অস্তগত হইল, কাঁলতাহা৷ উদ্দিত হুইবে 
না। অপিচ কথ্য অনধ্ৃষিত প্রদেশে যাইয়। যখন একটা গর্তে পতিত হয়, 
তখনই গ্রহণ দৃষ্ট হইয়। থাকে । উহা! একমাস কালও স্থায়ী হইতে পারে । 
বোধ হয় মানব্রূপী দেবগণকে পরিহাস করাই বক্তীর উদ্দেগ্ত ছিল। 


পৃথিবী ও বারি। 
প্রাচীন লেখকগণের মতে “সমুদয় পদার্থই পৃথিবী ও বারি,” ইহার 
তাৎপর্য এই-_ 


এজেনফানীস বলিয়াছেন। যে পৃথিবী সমুদ্রের মহিত মিশ্রিত হইতেছে 
ও ক্রমপঃ জলে গলিয়া যাইতেছে। (তিনি নানাদেশে পর্বতপিখরে ও 
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্রস্তরাশয়ে জীববস্কাল দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন )। 
তিনি বলেন, সকলই যখন কর্দামময় ছিল, তখন এগুকি উৎপন্ন হইয়াছিল; 
উহবাদিগের চিহ্ন কর্দমে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। যখন পৃথিবী সমুদ্রে নীত 
হইয়া কর্দিমে পরিণত হইবে/ তখন মানবজাতি বিলয় পাইবে। সমুদয় 
জগতেই এই পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে ।” 

শেষোক্ত বাক্য হইতে মনে হয়, জেনফানীস অসংখ্য জগতে বিশ্বাস 
করিতেন। কিন্ত তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, “ঈশ্বব বা জগ্গৎ এক ।” 
তাহাব মতে জগৎ অনন্ত না অস্তবঘ তদ্িষষে আজিও বিতণ্ডা চলিতেছে । 


ঈশ্বর ও জগণ্ু। 


আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, যে জেনফানীস “একের পক্ষপাতী ছিলেন 1” 
এবং তাহাব লিখনভঙ্গীতে বোধ হয়, যে তিনি তাহীকেই এলেয়-প্রশ্থানর 
প্রথম দার্শনিক ৰলিয়া গ্রহণ কবিপ্লাছেন। তিনি পুরশ্চ বলিতেছেন, 
এজেনফানীস নিখিল বিশ্বেব দিকে চাহিয়া! বলিয়াছেন, “এই একই ঈশ্বব। 1 
অর্থাৎ তীহাব মতে ঈশ্বব ও জগৎ এক ও অভিন্ন। জগৎ সচেতন, যদ্দিচ 
ইহার বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় নাই ) ইহ! মননশক্দ্বাবা সমুদয় পদ্দার্থকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে । [তিনি ইহাকে “এক ঈশ্বব” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
ইহা! যদি একেশ্বববাদ হয়, তবে তিনি একেশ্বববাদী ছিলেন। কিন্ত 
একেশ্বরবাদ শব্ধ এক্ষণে এ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। জেনফানীন উক্ত 
বাক্যে পৌরাণিক দেবগণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন, এবং ঝলি- 
তেছেন, “জগৎ ভিন্ন ঈশ্বব নাই ।” তিনি বহুদেববাদী ছিলেন, এই মতও 
সমীটীন নহে। তাহাকে কিয়ৎপবিমাণে অদ্বৈতবাদী ব্লিলে বিশেষ দোষ 
হইবে ন| | কিনস্ত'জেলফানীস স্বয়ং হয় তে বছুদেবব ।৮ পএকেখর- 
বাদী,” “অধৈতবাদী,” ইত্যাকার লব নামই প্রত্যাখ্যান করিতেন। 


২। পার্মেনিভীস (81801068 )। 


পামেনিভীস এলেয়া (বা বেলিয়া ) নগরের অধিবানী ছিলেন। 
ডাহা 'জন্গবৎসর সম্বন্ধে প্রতিহাসিকগণের মধ্যে প্রক্য মাই) ল্ৌটো 
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লিখিয়্াছেন, সোক্রাটা তরুণ বরনসে আখেন্সে তীহার বস্কৃতা শুনিয়া- 
ছিলেন৷ অতএব পঞ্চম শতাঁবী তীহার,অভ্যুদয়ের কলি। তিনি প্রথমে 
পুথাগরাস-সম্প্রদীভূত্ত ছিলেন। 

অপরাপর প্রাচীন দার্শনিকের ন্তায় পামে নিডীসও রাষ্ীর় কর্ধে লিপ্ত 
থাঁকিতেন। তিনি স্বপুরীর জন্য সংহিতা! প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কোন 
কোনও প্রাচীন লেখক বলেন, এলেয়ার কর্তৃপক্ষ প্রতিবংসর অধিবাসী- 
দিগকে এই শপথ করাইতেন, যে তাহারা পার্মেনিডীসের সংহিত। মানিয়! 
চলিবে। 

তাহার পূর্ববর্তী আনাক্ষিমাগডার, আনাক্ষিমেনীদ ও হীরাক্লাইটস গগ্ছে 
গ্রন্থ লিথিয়াছিলেন। পার্মেনিভীন পদ্চে দার্শনিক তত্ব গ্রচার করেন। 
তাহার কবিতাগুলি সমস্ত বর্তমান নাই ; যে ভগ্নাংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা 
হইতে কয়েকটা প্রয়োজনীয় স্থল উদ্ঠত হইতেছে। 


সত্য পথ॥ 


(১) “এস, আমি তোমাকে এখন পথ বলিয়া বলিতেছি-_তুমি 
আমার বাক্যে মনোনিবেশ কর এবং উহা! সঙ্গে লইয়া যাও-_সত্যান্ু" 
সন্ধানেব মোটে ছুইটী পথ আছে; আমি তোমাকে তাহাই বলিতেছি। 
প্রথম পথ, "ইহা আছে”, এবং না থাকা ইহার পক্ষে অসম্ভব; ইহাই 
বিশ্বাসের পথ, কেন না, সত্য ইহার সহচর । দ্বিতীয় পথ, ইহা নাই”, 
এবং ইহ! নিশ্চয় থাকিতেই পাঁরে না আমি তোমাকে বলিতেছি, এই 
পথ কেহই কোন কালে অবগত হইতে সমর্থ নহে। কারণ, যাহা নাক, 
তাহা তুমি জানিতে পার-না-ইহা অসম্তব--এবং তাহা ব্যক্ত করিতেও 
পার মা; যেহেতু, যাহ! আছে, এবং যাহা মনন করা যার, এই ছুইটা 
এক ও অভিন্ন ।” 

(২) «আমাদিগের পক্ষে মীত্র একটী পথের কথা বলিবার আছে; 
তদ্যথা, “ইহা! সং, ধাহা সৎ তাহ! অনাদি ও অবিনশ্বর; এই পথে 
তাহার অনেক নিদর্শন আছে। কারণ, ইহা পূর্ণ, অটল ও অসীম। ইহ! 
এককালে ধর্তমীন ছিল। ধা এককালে বর্তমান থাকিবে, ভাহা' ছে 
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যেহেতু ইহা “এক্ষণে বর্তমান”, নিত্য পূ্ণরূপে, অবিচ্ছিননরূপে বর্তমান । 
তুমি ইহার কি প্রকার উত্তর প্রত্যাশা! কর? কোন্‌ উপায়ে কোন্‌ ভাগার 
হইতে ইহা নিজের বর্ধনের উপাদান আহরণ করিতে পারিত ? ...... 
আমি তোমীকে বলিতে বা ভাবিতে দিব নাঁ, যে অসৎ হইতে ইহা উৎপন্ন 
হইয়াছে ; কারণ অসৎ অর্থাৎ ইহা নাই”, এইটা মনন করা বা প্রকাশ 
করা যায় না। পুনশ্চ, যদি ইহা, অসৎ হইতে উদ্ভূত হইত, তবে ইহা অগ্রে 
উদ্ভুত না হইয়া পরে উদ্ভূত হইল কেন? অতএব, ইহ পূর্ণভাবে নিত্য 
বিগ্ভমান, অথবা মোটেই বি্যমান নহে। অসৎ হইতে যে সত্যের অতি- 
রিক্ত কিছু উৎপন্ন হইবে, সত্যেব বল তাহা কিছুতেই সহ করিবে না। 
এই জন্য নায় তীহার শৃঙ্খল শিথিল করেন না, এবং কৌন বস্তই উৎপন্ন 
বা বিলুপ্ত হইতে দেন না, কিন্তু উহা দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকেন। এ বিষয়ে 
আমাদিগের সিদ্ধান্ত নিয়োক্ত তন্বের উপবে নির্ভর করিতেছে,__“ইহা সৎ 
না অসৎ) আছে, না নাই? নিশ্চয়ই অপরিহার্্যরূপে এই সিদ্ধান্তই 
সন্রীচীন, যে আমরা এক পথ অচিন্তনীয় ও অনামিক বলিয়া বর্জন করিব 
( কেন নাঁ, ইহা সত্য পথ নহে )$ এবং অপর পথ প্রক্কত ও সত্য বলিয়া 
জানিব। তবে যাহা সৎ, তাহা কিরূপে ভবিষ্যতে জাত হইতে যাইবে? 
অথবা কিরূপেই বা ইহা উৎপন্ন হইবে? যদি ইহা অতীত কালে উৎপর 
হইয়া থাকে, তবে ইহা৷ অসৎ, যদি ইহা! ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইতে চাছে, তাহা 
হইলেও ইহা! অস্ৎ। এইরূপে ভবন ( সঞ্জাত হওয়া ) তিরোহিত হুইল, 
এবং বিনাশও শ্রোতব্য রহিল না 

“ইহ! বিভাজাযও নহে; কেন না, ইহা সর্বতঃ এককূপ॥ ইহ 
একস্থানে অধিক ও অন্যস্থানে অল্প বর্তমান, এবং তজ্জন ইহ! পরিচ্ছির 
হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্ত প্রত্যেক পদার্থ সংার! পরিপূর্ণ; অতএব 
ইহা একেবারে অথণ্ড ) কারণ, যাহ! সৎ তাহা সংএর সহিত সংলগ্ন 1৮ 

'ক্মাপিচ ইহ অচ্ছেন্ শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ ও অচল ইহার আদি নাই, 
অন্তও নাই, যেহেতু উৎপত্তি ও বিনাশ দুরে বর্তিত হইয়াছে, এবং বত্য 
বিশ্বাস তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিয়াছে। ইহা একরূপ, একই স্থানে 
অবস্থিত) স্বপ্রতিষ্ঠ। এইরূপে ইহা সদা সবস্থানে অটল থাকে? €েন না, 
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কঠোর নিয়তি ইহাকে সীমার শূঙ্খলে বীধিয়া রাখে; সীমাই তাহাকে 
সকল দিকে দৃঢ়রূপে ধরিয়। থাকে । এই -জগ্ত যাহা সৎ, তাহা অন্ত 
হইতে পাঁরে না; কারণ ইহার কিছুরই প্রয়োজন নাই ; পক্ষাস্তরে যদি 
ইহা অনন্ত হইত, তবে ইহার সমস্ত বস্তরই প্রয়োজন থাকিত । 

(যাহা সৎ, তাহাই মননের বিষয়; যাহা! অসৎ তাহ! মননের বিষয় 
নছে।) “অতএব, উৎপত্তি ও বিলয়, সত্তা ও অসত্ত, স্থানপরিবর্তন ও 
উজ্জ্বল বর্ণবিপর্ধ্য়, মর্ত্য মানব সত্য মনে করিয়! এই যে-সকল শব্দ 
ব্যবহার করে, তাহা শুধু নাম ।” 

উদ্ধত উক্তিগুলিতে পামে নিভীস তাহার দর্শনের মূলতত্ব বিবৃত 
করিয়াছেন। উহীব ভাষ্য আবশ্তক। 


ইহা সগু। 


পার্মেনিভীস বলিতেছেন, “ঘাহ! আছে, তাহা আছে 7” এই “যাহা” 
কি? ইহাজড়পিগ ; তিনি ইহাকে জড়পিগডের স্তায় দেশে ব্যাগ বলিয়! 
বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এক স্থানে বলিয়াছেন, ইহা একটা গোলক। 
“ইহা সং) একথাৰ অর্থ এই, যে, নিখিল জগৎ পদার্থে পরিপূর্ণ; ইহার 
বাহিরে ব ভিতরে কোথাও শূন্যতা নাই; স্থৃতরাং জগতে গতিও নাই। 
হীবাক্লাইটসেব মতে “এক” নিত্যপরিবর্তুনশীল পীর্মেনিভীসেব মতে 
পরিবর্তন একট। অধ্যাস। তিনি বলেন, যদি একে বিশ্বাস কর, তবে 
আর দকলই অবিশ্বাস কবিতে হইবে। তিনি আনা ক্ষিমেনীসের সক্কোচন 
ও প্রসারণ, পুথাগবাসের জগতেব বহিভূতি শৃন্ত দেশ বা মরুত। এবং 
হীরার ইটসের বিশ্বের চঞ্চলত! অগ্রাহ করিয়া জগগ্রপঞ্চের নূতন ব্যাথা 
দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 


বিচার-প্রণালী। 


পার্মেনিভীমের বিচার-প্রণালীতে নূতনত্ব আছে। তিনি প্রথমে 
িজ্তাসা করিয়াছেন, পূর্বগামী দার্শনিকদিগের সাধারণ শ্বতঃসিদ্ব কি? 
উত্তর, অসতের বিস্তমূনত। | এখন প্রশ্ন এই, অসৎ কি মননের বিষয় 
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হইতে পারে? না। অতএব, অসৎ বলি কিছুই নাই। যাহা মননের 
বিষয়, শুধু তাহারই অস্তিত্ব সম্ভবপর, কেন না, মনন সতের অন্ত বর্তমান। 
অত এব, যে-জ্ঞান সমুদয় পদার্থে এই সৎকে দেখাইয়া দেয়, তাহাই সত্য 
এই জ্ঞানের নাম প্রজ্ঞা (198০8 )। ইন্দ্রি়সমূহ ভ্রান্তির মাকর । 

এই বিচার-প্রণালী দর্শনের উন্নতি সাধন করিয়াছে; ইহা! গ্রীক 
দর্শনকে জড়বাদে, এবং জড়বাদ হইতে পরমাণুবাদে লইয়া যায়। 

“ইহা! সং,” এই তত্ব গৃহীত হইলে যে-যে সিদ্ধান্ত অপরিহাধ্য হইয়া 
পড়ে, পামেনিডীস তাহ! প্রাঞ্জলরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন । পুনরুক্তি 
নিশ্রয়োজন। উহার সারনিকর্য এই__যাহা সৎ তাহা অন্ত, 
গোলাকার, গতিহীন, জড়ধর্মী, শূন্তা বর্জিত দেশ। বছ, গতি, শূন্যস্থান? 
ও কাল__এগুলি অধ্যাস। পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা৷ একটা মৌলিক 
উপাদান অন্বেষণ করিতেছিলেন। পাদেনিভীসের হস্তে উহ! স্বয়ং সং 
পদার্থ রূপ ধারণ করিয়াছে। পববর্তী যুগের “ভূ তচতুষ্ট”, ইত্যাদি 
এই «“সৎ*। কেহ কেহ পার্মোনডীসকে অধ্যাত্মদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা 
বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সমুদায় জড়বাঁদ তাহাব সং- 
বাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত । 

পামেনিভীস এপ্রারুৃতজনের বিশ্বাস” নামক কবিতা-পৃস্তকে 
একপ্রকার ছৈতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ; সষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে উহাব 
কয়েকটী কবিতাংশ বর্তমান আছে; উহাতে তিনি আলোক ও অন্ধকাবকে 
( অর্থাৎ অগ্নি ও পৃথিবীকে ) জগতের মৌলিক উপাদান বলিয়! গ্রচার 
করিয়াছেন। এই মতে মানব পাধিব পক্ক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। 

পামে'নিভীস স্বীয় দর্শনে জগতের গতি ও পরিবর্তন অস্বীকার করিয়া 
আবার কেন নিতাপরিবর্তনশীল বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্যাথা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, সে প্রশ্নের নুমীমাংসা আজিও হয় নাই। 


৩। জীনোন (29701) )। 


জ্রীনোন এলেয়ার অধিবাসী এবং পামে নিডীমের শিম ছিলেন। 
তিনি তাহার গুরুর পঁচিশ বৎসর পরে ও সোক্রাটাসের কুড়ি বৎসন 
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পূর্বের জন্মগ্রহণ করেন । দীর্ঘকায় দর্শন পুরুষ বলিয়া তাহার খ্যাতি 
ছিল। 

জীনোন স্বপুরীর রাষ্টীয় ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি 
অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া অকুতোভয় যে নিদারুণ 
শারীরিক যন্ত্রণ। সহ করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহা! আজিও বিস্তৃত 
হয় নাই। 

জীনোন গগ্ে কয়েকথানি দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহার 
কতকগুলি ভগ্নাংশ বর্তমান আছে। 

আরিষ্টল লিখিয়াছেন, যে জীনোন প্রশ্নোত্তরমূলক এক নৃতন বিচার- 
প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা । উহার নাম ডায়ালেক্টিক € 0৯15০০৩ )। এই 
প্রণালী কতকটা ন্তায়দর্শনের অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের অনুরূপ। «প্রতিবাদীর 
কথা যুক্তিযুক্তই হউক বা নিতান্ত অযুক্তিই হউক, তাহা মানিয়৷ লইয়! 
প্রকারান্তরে প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার অভিপ্রীয়ে তদগত বিশেষের 
পরীক্ষাই অত্যুপগম সিদ্ধান্ত।” ( ফেলোশিপের লেক্চর, ১ম বর্ষ, ১৫৬ 
পৃষ্ঠা )। জীনোনও প্রতিবাদীর মূল স্থীকারধ্য গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে 
ঢুইটী পরম্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত নিষ্পাদন করিতেন। তিনি এই 
অন্্রটা প্রধানতঃ পুথাগরাস-সম্প্রদায়ের বিরদ্ধে; পামেনিভীসের দর্শন 
সমর্থন করিবার উদ্দেশ্তে, প্রয়োগ করিয়াছিলেন । উহার ছুইটা 
প্রধান তত্ব, বন্ত্ব ও গতির অপলাপ। জীনোন বহুত্ব-ও-গতিবাদীর 
বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদশন করিয়াছেন, তাহার সারাংশ প্রদত্ত 
হইতেছে। 


বন্তত্ব অসম্ভব । 


(১) সৎ যদি বু হইত, তবে ইহা অনন্তগুণে ক্ষুদ্র ও অনস্তগুণে 
বৃহৎ ন! হইয়াই পারিত না )--অনস্তগুে ক্ষত হইত এই জন্ত, যে ইহা 
এক এক করিয়া অনেকের সমষ্টি; ইহাঁদিগের প্রত্যেকটা. অবিভাজ্য, 
নুতরাং মহত্ববর্জিত ; অন্তগুণে বৃহৎ হইত এই অন্ত, যে ইহার প্রত্যেক 

ংশের অগ্রে আর একটা অংশ আছে) ইহা তাহা! হুইতে বিচ্ছিন্ন) 
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তদগ্রে আর একটা অংশ আছে ) ইহা তাহ! হইতে বিচ্ছিন্ন; এই প্রকার 
ংপ-সংস্থানের অস্ত নাই। 

(২) আবার, সৎ যদি বছ হইত, তবে ইহা সংখ্যায় সসীম ও অসীম, 
উভয়ই না হইয়া পাঁরিত না )__দমীম হইত এই জন্য, যে এখন যতগুলি 
পদার্থ আছে, ততগুলিই থাকিবে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর বা! অল্পতর 
থাঁকিতে পারে না; অসীম হইত এই জন্ত, যে বহু হইতে গেলেই কোনও 
দুইটা বস্তর মধ্যে তৃতীয় একটা বস্ত থাঁকিবেই থাকিবে; এই তৃতীয় বস্ত 
এবং উক্ত বন্তুদ্ধয়ের মধ্যে চতুর্থ একটা বস্ত থাকিবেই থাকিবে) এই 
ধারা অনস্ত। 

(৩) সমুদায় বন্তই দেশে অবস্থিত ) দেশও অবশ্ত কিছুতে অবস্থান 
করিবে; দেশ তবে অন্ত এক দেশে অবস্থিত, সে দেশও দেশান্তবে 
অবস্থিত, ইত্যাদি। অতএব দেশ নাই। 

(8) এক ডালি, সবর্প মাটিতে ঢালিয়া ফেলিলে শব্দ উৎপন্ন হয়) তাহ 
হইলে প্রত্যেকটা সবর্প ও তাহাব প্রত্যেক কণা শব্দ উৎপন কবে। 
( কেন না, প্রত্যেকটা সবর্প যদি শবা উৎপাদন না করে, তবে সকলের 
মিলনে কি করিয়া শব্দ উৎপর হইতে পারে? লক্ষ শূন্য যোগ করিলেও 
এক হয় না।) 


গতি অসম্ভব । 


(১) তুমি একটা মাঠ পাব হইতে পারিবে না। তুমি সসীম কালে 
অনীম সংখ্যক বিন্দু অতিক্রম করিতে পার না। সমগ্র দুর উত্তীর্ণ 
হইবার পূর্বে তোমাকে অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করিতে হইবে) তপূ্বে 
এই অর্দের অর্ধ, তৎপূর্ব্বে এই শেষোক্ত অর্দেব অর্ধ) অনস্ত ধারায় এই 
প্রকার অর্ধের পর অর্ধ বর্তমান। প্রত্যেক দেশে অসীম সংখ্যক বিন্দু 
আছে? তুমি সসীম কালে একটা একটা করিয়৷ সকলগুলি স্পর্শ করিতে 
পারিবে না| 

(২) একট! কচ্ছপ যদি কিঞ্চিৎ অগ্রে থাকিয়৷ চলিতে আরম্ভ করে, 
তবে আখিলীস (হোমারে “দ্রুতপদ” বলিয়া পরিকীর্তিত) তাহাকে ধরিতে 
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সক্ষম হইবেন না; কেন না, কচ্ছপ যদি “ক” নামক স্থান হইতে যাত। 
করিয়া থাকে, তবে আখিলীসকে প্রথমে সেই স্থানে পহুছিতে হইবে; তিনি 
যততক্ষণে ক” তে উপনীত হইলেন, ততক্ষণে কচ্ছপ থ' নামক স্থানে গিয়াছে; 
তিনি পুনশ্চ “খ+ তে যাইয়। দেখিবেন) কচ্ছপ “গ লাক গগনে উপস্থিত 
হইয়াছে; এইরূপে তিনি ক্রমাগত কচ্ছপের নিকটতর হইবেন, কিন্ত কন্মিন্‌ 
কালেও তাহাকে ধরিতে পাবিবেন না। 

(৩) ধন্থু হইতে যে বাণ নিংক্ষিপ্ত হইল, তাহা নিশ্চল; যেহেতু যাহা 
নিজের সমপরিমাণ দেশ অধিকার করে, তাহা নিশ্চল; বাণ ধাবনের 
প্রত্যেক মুহূর্তে আপনার সমপরিমাণ দেশ অধিকার করিতেছে? 
মৃতরাং ইহা৷ প্রতি মূহ্র্তেই নিশ্চল; কাজেই ইহা গতিহীন। 

(8) ছুইটী বস্তুর বেগ সমান হইলে তাহারা সমকালে সমপরিমাণ দেশ 
অতিক্রম করিবে। এখন মনে কর ক, থ, গ তিন গোঁলক-শ্রেণী; এবং 
প্রত্যেক শ্রেনীতে চারিটা করিয়া গোলক আছে। ক নিশ্চল) খওগ 
সমবেগে বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে। যতক্ষণে কথ ও গ ধাবন- 
ক্ষেত্রের এক স্থানে সমস্থত্রে উপনীত হইল, ততক্ষণে “থ' কে? এর যতগুলি 
গোলক অতিক্রম করিল, “গ' এর তদপেক্ষ! দ্বিগুণ গোলক অতিক্রম 
করিয়াছে। অতএব “ক' অতিক্রম কবিতে ইহাব যে সময় লাগিয়াছে। 
গ” অতিক্রম করিতে তাহার দ্বিগুণ সময়েব প্রয়োজন হইয়াছে; কিন্ত 
থে, ও গা” যে সময়ে “ক” ওর অবস্থান-স্থলে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহ! সমান। 
নুতরাং দ্বিগুণ কাল অদ্ধেক কালের সমান। 

প্রথম দৃষ্টান্তে একটা বিন্দু সচল) দ্বিতীয় ষ্টাস্তে ছুইটা বিন্দু সচল। 
তৃতীয় দৃষ্ান্তে একটা রেখা সচল ) চতুর্থ দৃষ্টান্ত দুইটা বেখ! সচল । 

জীনোনের যুক্তিগুলি পরবর্তীকালে দেশ, কাল ও গতির আলোচনায় 
ও স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রভৃত সাহীষ্য করিয়াছিল। 


৪। মেলিস্সস ( 019178303 )। 


মেলিস্মস সামসতীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একাধারে কর্তা ও 
দার্শনিক ছিলেন। ইনি ৪৪১ সনে সামসের সেনাপতিরূপে আধীনীয় 
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নৌবাহিনী পরাজিত করেন। মেলিদ্সস পাঁমেনিভীসের শিষ্য ছিলেন, 
এবং তাহার মত সমর্থন করিয়! ““পদার্থতত্ব* নামক একথানি পুস্তক লিখিয়া- 
ছিলেন; উহার কতিপয় ভগ্নাংশ রক্ষিত হইয়াছে । তাহার প্রতিপাস্থ 
তত্বগুলি এই । 

সৎ পদার্থ শাশ্বত ও অবিনাশী ; যাহা আছে, চিরকাল আছে এবং 
চিরকাল থাকিবে ; কেন না, “নাসতো বিছ্বতে ভাবো নাভাবো বিগ্যতে 
সতঃ_অসৎ হইতে সৎ উদ্ভূত হইতে পাবে না, এবং সতের অভাব ৰা 
বিলয় নাই। অতএব ইহা! অনাদি ও অনস্ত। সং মহতে জীদীম; ইহার 
ব্যাপ্তি শেষ নাই। তাহার কারণ এই, যে জগতে কোন দেশই শ্ন্ 
নহে; যাহা শূন্য, তাহা অসৎ) অসতেব অস্তিত্ব অসম্ভব ।”? 

প্সৎ এক ও অবিভাজ্য। যদি ইহা এক ন| হইত, তবে অপর কিছুব 
দ্বারা সীমাতে আবদ্ধ হইয়! পড়িত।” 

“সং একরূপ ও সর্বত্র সজাতি। ইহার গতি নাই, কারণ ইহ 
পরিপূর্ণ, ইহার গন্তব্য দেশ নাই। শৃষ্ত থাকিলে ইহা! শৃন্যে যাইত; কিন্ত 
শৃগ্ত নাই ।” 

«সৎ মিশ্রণবিরহিত ; ইহীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ, অথব! ঘনতাপাদন 
ও হুক্মতাপাদন নাই। কারণ, যাহা সক্ম, তাহা ঘন পদার্থের হায় পূর্ণ 
হইতে পারে না) ভাহা৷ উহ। অপেক্ষ! শৃন্ভতর ৷” 

এস অপরিবর্তনীয়, অপক্ষয়বর্জিত, ইহার সুখছুংখবোধ নাই)” 

*ইক্জিয়গ্রাম ভ্রাস্তির উৎপাদক 1” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


পঞ্চম শতাব্দীর প্রাকৃতিকবিজ্ঞানবিদ্গণ 


১। হীরাক্লাইটস ( 76:810191603 )। 
হীরাক্লাইটস ক্ষুদ্র আসিয়ার অন্তর্গত এফেসন নগরে রাজবংশে 
আবিভূত হইয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দী তাহার অত্যুদয়ের কাল। তিনি 
চিন্তাশীল, গ্বাধীনচিত্ত ও দাত্তিকপ্রক্কৃতি পুরুষ ছিলেন তিনি জগতে 
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কাহীকেও শ্রদ্ধা করিতেন না। হীরাক্লাইটস একখানি দার্শনিক পুন্তক 
লিখিয়। গিয়াছিলেন। উহ্াৰ ভাঁষ৷ অত্যন্ত ছুর্ববোধ্য, এজন্য পরবর্তী কালে 
তিনি “তমসাচ্ছন্ন* (51:0%911)0) বলিয়া অভিহিত হইতেন। প্র পুস্তকের 
এক শত ত্রিশটী ভগ্নাংশ বর্তমান আছে। এগুলি ভা _ জি 
প্রতিভার উজ্জল নিদর্শন । আমরা প্রথমে কয়েকটা বাহ্লেরস্র 
দিয় পরে তাহার মূল তত্বগুলি ব্যাখা! করিব। 

(১) প্রারুতজন স্ুযুপ্রিকীলে কি করে, তাহা যেমন তুলিয়া যায়, তেমনি 
তাহীরা যখনক্জী গ্রত থাকে, তখন জানে না, তাহার! কি করিতেছে। 

(২) মুখেরা যখন কিছু শুনে, তখন বধিরের ন্যায় থাকে ; “তাহার 
বর্তমান থাকিয়াও অবর্তমান”, এই বাণী তাহাদিগের সম্বন্ধেই সাক্ষ্য 
দিতেছে টা 

(৩) মানুষের যদি আত্মা থাকে, এবং আসা যদি চক্ষুকর্ণের ভা! 
বুঝিতে ন| পারে, তবে চক্ষুকর্ণ অধম সাক্ষী । 

১(৪) রথ্যাপুরুষেরা সম্মুথের বস্ত দেখিতে পার না, উপদেশ দিলেও 
তাহ! লক্ষ্য করে না, যদিচ ভাবে, যে তাহারা উপদেশ শুনিতেছে। 

(৫) অবধান করিতে জানে না, কথা বলিতেও জানে না । 

(৬) যদ্দি তুমি অপ্রত্যাশিতকে প্রত্যাশা না কর, তবে তাহা কদাপি 
দেখিতে পাইবে না) কেন না, উহা! অন্বেষণ করিয়া বাহির করা ছফষব ও 
ঢুরূহ। 

(৭) অনেক বিষয় শিক্ষা কবিলেই জ্ঞানের উদয় হয় না; যদি তাহাই 
হইত, তবে হীসিয়ড ও পুথাগরান, জেনফানীস ও হেকটাইয়স জ্ঞান লা 
করিতেন। 

(৮) আমি ধত জনের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে এক- 
জনও এই কথাটা বুঝিতে পারে নাই; যে প্রজ্ঞ! সমুদয় বন্ত হইতে ন্বত্্। 

(৯) প্রজ্ঞা এক বন্ত। যে মননদ্বার। সমুদায পদার্থ সমুদায় পদার্থের 
মধ্যদিয়া পরিচালিত হইতেছে, তাহ'র অবগতিই প্রজ্ঞ!। 

(৯) এই অগ্রৎ সকলের পক্ষেই এক $ কোন দেব বা মনু ইহ! 
সি করেন নাই? ইহ! নিত্যবিদ্কমান অক্লিতে চিরকাল বর্তমান ছিল, 
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এক্ষণে বর্তমান আছে এবং চিরকাল বর্তমান থাঁকিবে। এই অগ্নিব এক 
এক মাত্র! গ্রছুলিত হইতেছে, এক এক মাত্রা নির্বাপিত হইতেছে । 

(১১) অগ্রির রূপান্তর সর্বাগ্রে সাগব, সাঁগবের অর্ধেক পৃথিবী, 
অর্ধেক ঘূর্ণবাযু। 

(১২) সমুদ্ায় পদার্থ অগ্নির এবং অগ্নি সমুদায় পদার্থের বিনিময়) 
ঠিক যেমন কুগুল ন্বর্ণের এবং স্বর্ণ কুগুলের বিনিময়। 

(১৩) বজ্জ সমুদয় পৃথিবীর গতি বিহিত কবিতেছে। 

(১৪) সুর্য তাহাব মাত্রা অতিক্রম কবিতে পাবে নাগ যদি কবে; 
হযায়ের কিন্কবী চণ্ডতিকাব! ( 19:10599 ) তাহাকে ধবিয়া ফেলিবেন। 

(১৫) হূর্ধ্য প্রত্যহ নৃতন। 

(১৬) হীসিয়ড অধিকাংশ লৌকেব শিক্ষক । লৌকে নিশ্চিত মনে কবে, 
যে তিনি বছ বিষয় জানিতেন; অথচ তিনি দিবা বা রাত্রি জানিতেন না। 
দিবারাত্রি এক। (হীসিয়ড বলেন, দিব বাত্রিব অপত্য। 111609' 
124)। ূ্‌ 

(৯৭) ঈশ্বব দিবা ও বাত্রি, শীত ও গ্রীষ্ম, সংগ্রাম ও শান্তি, ক্ষুধা ও 
কুরিবৃত্ি ) কিন্তু যেন অগ্নি বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত যুক্ত হইয় 
বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তেমনি তিনি বিভিন্ন আকাব ধাবণ করেন। 

(১৮) হোমারের বলা উচিত হয় নাই, “দেবকুল ও মানবসমারজ হইতে 
বিরোধ তিবোহিত হউক।” (10194) 18, 107 )। তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই, যে তিনি বিশ্বেব বিনাশের জন্ত প্রার্থন। করিতেছেন; কেন 
না) তীহার প্রার্থন! পূর্ণ হইলে সমুদায় পদার্থই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। 

(১৯) সংগ্রাম সকলের পিতা ও সকলের প্রত; তিনি কাহাকেও 
দেবতা, কাহাকেও মনুষ্য, কাহাকেও স্বাধীন, কাহাকেও পরাধীন 
করিয়াছেন। 

(২+) মান্য জানে না, যে যাহা বিরোধী, তাহাও নিজের সহিত 
ট্ক্য-ভাবাপন। ইহা ধন্থ ও বীণার স্তায় বিপরীত আয়তির ( (908100 ) 
সামঞরন্ত বা সংবাদিতা। 

(২১) বিপরীতই আমাদিগের পক্ষে কল্যাণকর । 
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(২২) ব্যক্ত সংবাদ্দিতা অপেক্ষা অব্যক্ত সংবাদিতাই মধুরতর। 

(২৩) যাহার! প্রজ্ঞা ভালবাসে, তাহাদিগকে বহু বিষয় অবগত হইতে 
হইবে। 

(২৪) ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণ এক । 

(২৫) চিকিৎসকেরা রোগীদিগকে কাটে, পোড়ীয়, আঘাত করে, 
যন্ত্রণা দেয়, এবং তাহার জন্ত আবার পারিতোষিক চাছে) তাহার 
পারিতোধিকের যোগ্যই নয়। 

(২৬) এই সমুদায় ( অন্তায়াচরণ ) ন! থাকিলে মানুষ ন্যায় কি, তাহা 
জানিতে পাবিত ন!। 

(২৭) ঈশ্বরেব নিকটে সমস্ত পদার্থ ই সুন্দর, শুভ ও শ্রেয়; কিন্ত 
মানুষ কতকগুলি ভাল ও কতকগুলি মন্দ বলিয়া বিশ্বাস কবে। 

(২৮) আমাদিগের জানা উচিত, যে সংগ্রাম সার্বজনীন, এবং 
বিরোধই ন্তায়। এবং সমুদায় বস্ত বিরোধের ছাবাই উৎপন্ন ও বিন 
হ্য়। 

(২৯) আমবা জাগ্রত অবস্থায় যাহ! কিছু দেখি, সকলই মৃত্যু, যেমন 
যুণ্তিতে যাহা কিছু দেখি, সকলই নিদ্রা। 

(৩*) শুধু একজন জ্ঞানী; তিনি জেযুস নামে আখ্যাত হইতে চাহেন 
ও চাহেন না। 

(৩১) মন্ত্যগণ অমব এবং অমরগণ মত্ত; ইহাদ্িগের একের মৃত্যু 
অপরের জীবন, একের জীবন অপরের মৃত্যু 

(৩২) উর্ধগামী পথ ও নিম্নগামী পথ এক ও অভিন্ন। 

(৩৩) বৃত্তের পরিধিতে আদি ও অস্ত এক। 

(৩৪) তুমি কোন দিকে ভ্রমণ করিয়াই আত্মার সীমা পাইবে না, 
ইহ! এমনই দ্ররবগাহ্‌। 

(৩৫) আমর! একই নদীতে অবগাহন করি না; আমি আছি ও 
নাই। 

(৩৬) পুরী যেমন দৃঢ়রূপে স্বীয় বিধি ধরিয়া থাকে; যাহার! বুদ্ধির 
সহিত কথ। বলে, তাহার! তেমনি বা তদপেক্ষাও দৃঢ়তররূপে যাহা বিশ্বজনীন 
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তাহাকে ধরি! থাকিবে; কেন না, সমুদ্বায় মানবীয় বিধি এক ঈশ্বরিক 
বিধিদ্বারা পরিপুষ্ট । ইহা ইচ্ছাচ্গুরপ জয়লাভ করে; এবং ইহা সকল 
পদার্থের পক্ষেই যথেষ্ট, যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক। 

(৩৭) যাহার সহিত তাহাদ্িগেব নিত্যযৌগ, তাহাই তাহাদিগের 
নিকটে অপরিচিত। 

(৩৮) সপ্ত ব্যক্তির স্তায় কথা বল! ও কার্ধা করা উচিত নছে। 

(৩৯) মানুষ যেমন বালককে শিশু বলে, ঈশ্বর তেমনি মানুষকে শিশু 
বলেন। 

(৪০) পরম সুন্দর বাঁনরও যেমন নানুষের তুলনায় কুৎসিত, নানুষও 
তেমনি ঈশ্বরের তুলনায় বাঁনর। 

(৪১) জলন্ত গৃহের অগ্নি যেমন নির্বাপিত কবিতে হয়, তেমনি কাম 
নির্বাপিত করা কর্তব্য । 

(৪২) মানুষ যাহ! যাহা চায়, সে সকলই প্রাপ্ত হওয়া তাহাব পক্ষে শুত 
নহে; রোগই স্বাস্থ্রকে মনোরম করে; তেমনি অমঙ্গল মঙ্গলকে, ক্ষুধা 
প্রচুর আহাধ্যকে, শ্রান্তি বিশ্রামকে মনোবম কবিয়| থাকে । 

(৪৩) একজন মানুষ যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে সে একাই আমার নিকটে 
দশ হাজারের সমান। 

(88) এফেসসবামীদিগের মধ্যে যাহাবা পরিণতবযসব) তাহাদিগের 
গ্রত্যেকেরই কর্তব্য, তাহার! উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়৷ অজাতগ্শ্র 
বাঁলকগণের হস্তে পুরী মমর্পন করে ; কারণ, তাহারা তাহাদিগের সর্বশ্রেঃ ॥ 
পুরুষ হামডোরসকে নির্বাসিত করিয়াছে; তাহারা বলিয়াছে, 
“আমরা শ্রেষ্ট ব্যক্তিকে আমাদিগেব মধ্যে থাকিতে দিব না; যদি 
এমন কেহ থাকে, সে অন্ত দেশে অপর লোকের নিকটে চলিয়া 
যাক্‌।” 

(৪৫) মানবের চরিত্রই তাহার দৈব বা নিয়তি (981090)। 

(৪৬) ভাহার! এই প্রতিমাগুলির নিকটে প্রার্থনা করে, যেন একজন 
কাহারও গৃহের সহিত কথাবার্তী বলিতেছে ; তাহার! জানে না, দেবতা 
বা বীরগণ কি। 
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(৪৭) তাহারা আপনা দিগকে শোঁণিতে কলঙ্কিত করিয়া বৃথা শুদ্ধ 
হইবার প্রয়াস পাইতেছে; ঠিক যেন, যেব্য্তি কদ্দিমে পদার্পণ 
করিয়াছে, সে কর্দমে পদদয় প্রক্ষালন করিতেছে। যদি কেহ তাহাকে 
এইরূপ করিতে দেখে, তবে সে ভাবিবে। লোৌকটা পাগল। 


হীরাক্লাইটসের নবতন্ব । 


হীরাক্লাইটস শুধু প্রারুতজনকে নয়, কিন্ত পুর্বগামী দর্শনাচাধ্য- 
দিগকেও অবজ্ঞা করিতেন; ইহাব কারণ এই, যে তিনি বিশ্বাম করিতেন, 
আর কেহ যাহা কোন দিন দেখিয়াও দেখে নাহ, তিনি তাহার জ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন (৩৭ম উক্তি )। ইহা কিসের জ্ঞান? অষ্টম ও বিংশতি 
সংখ্যক উক্কিতে ইহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। লোকে অগ্যাপি এই তৰ্‌টা 
ধরিতে পারে নাই, যে, যে-সকল পদার্থ আপাততঃ স্বতন্ত্র ও পরস্পর- 
বিরোধী বলিয়। প্রতীয়মান হয়, তাহার! বস্তরগত্য! এক; পক্ষান্তরে এই 
একও বনহু। বৈধন্াসমূহের বিরোধ বাস্তবিক সামঞ্রস্ত বা সংবাদিতা- 
সাধন। অতএব বু বিষয় শিক্ষা! করিলেই প্রজ্ঞার উদয় হয় না; পরম্পর- 
বিরোধী পদার্থনিচরের মূলে থে প্রক্য আছে, তাহার উপলবিই প্রকৃত 
রান বা প্রজ্ঞা । ইহাই হীরাক্লাইটসের নবাবিষ্কার। 


এক ও বছু। 


আনাক্ষিমাণ্তীর বলিয়াছেন, যে বৈধন্ধ্যসমূহ অসীম হইতে পরিচ্ছিন্ন 
হইয়া আবার তাহাতেই প্রত্যাবৃত্ত হয়, এবং এইরূপে তাহারা পরস্পরের 
প্রতি যে অন্তায়াচরণ করিয়াছিল, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করে। ইহা হইতে এই 
সিদ্ধান্ত গ্রস্থত হইতেছে, যে বিপরীতধন্মী পদার্থসমূহের বিরোধ অন্তায় 
এবং উহ্াদিগের সত্তাদ্বারা একের একত্ব বাধিত হইতেছে। হীরাক্লাইটস 
ঘে.সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই, যে, জগ যুগপৎ এক ও ব্হ, এবং 
বিপরীতধর্থ্ী পদার্থসমূহ বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়াই একের 
একত্ব রক্ষিত হইতেছে। বিরোধ ও বিপরীত আয়তি অন্তায় নহে, 
বিরোধই নায় (২৮)। 


খ্ 
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অগ্নি। 


বিরোধের সার্থকতা খু'জিতে যাইয়া হীরাক্লাইটস স্থির করিলেন, অগ্নি 
জগতের মূল উপাদান । অগ্মি সমুদ্ায পদার্থে প্রবেশ করে, এবং সমুদয় 
পদার্থ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়। অগ্নিশিখা যখন স্থিরভাবে জলিতে থাকে, 
তখন আমরা ভাবি, উহা অপরিবন্তিত রহিষ্বাছে; কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে; 
শিখ এক দিকে খুমে পরিণত হইতেছে, অপর দিকে ইন্ধন হইতে 
উপাদান আহরণ করিতেছে। এই ক্রিয়াটা বিনিময় নামে আথ্যাত 
হইয়াছে (১২)। জগৎও এই প্রকার চিরপ্রজ্জলিত অগ্নি) উহা! সমুদয় 
পদার্থে, এবং সমুদায় পদার্থ উহাতে রূপান্তরিত হইতেছে (১৬)। 

বর্তমান কালের বৈজ্তানিকগণ সৌরজগতের উৎপত্তি ও পরিণাম 
সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহার সহিত হীরাক্লাইটসের এই মতের ্রক্য আছে। 


চঞ্চলতা । 


এইরূপে বিচার করিলে আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পাঁরিব, যে 
জগৎ চঞ্চল, প্রবাহিনী শ্রোতন্দিনীতুল্য ) ইহা এক মুহূর্তও স্থির থাকে 
না। এই তন্বটা একটা প্রসিত্ব বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে; : তাহা, 
“সকলই চঞ্চল বা প্রবহমান” (180% [1)01) | “কিছুই বিদ্যমান নহে, 
সকলই মন্তৃত হইতেছে?” “নকলই চঞ্চল, কিছুই স্থির নহে,” ইত্যাদি নানা 
বাক্যে প্লেটো উহ! বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 


উর্ধগামী ও নিন্মগামী পথ। 


হীরাক্লাইটমের মতে জগছুৎপত্তির প্রণালী বর্ণিত হইতেছে । 

সর্ব বা বিশ্ব (976 911) অন্তবৎ। এবং জগৎ এক। ইহা অগ্নি 
হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে, এবং শাশ্বত কাল ধরিয়া কল্পে কল্পে অগ্রিতে দগ্ধ 
হইতেছে। নিয়তিক্রমে ইহ! ঘটিতেছে। বৈধপ্্যসমূহের মধ্যে বাহ! 
জগতের উদ্তবের কারণ, তাহার নাম সংগ্রাম ও বিরোধ; এবং যাহ! 
চরম দহনের কারণ, তাহার নাম এক্য ও লান্তি। 
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হীরাক্লাইটস পরিবর্তনকে উর্ধগামী পথ ও নিনগামী পথ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন (৩২)) তিনি বিশ্বাদ করিতেন, যে জগৎ এই ছই পথেই 
উত্ভৃত হইয়াছে। অগ্নি ঘনীভূত হইয়! আর হয়, এবং চাপ পাইলে জলে 
পরিণত হইয়া থাকে ; জল জমিয়৷ পৃথিবীর রূপ ধারণ করে ) ইহাই 
নিষ্নগামী পথ। পুনশ্চ, পৃথিবী গলিয়! জল হয়, এবং জল হইতে অপর 
সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে; কেন না, তাহীর মতে সমুদ্রের বাম্পই 
নিখিল বস্ত্র উৎপত্তির নিদান। ইহাই উর্ধগামী পথ। 

দিবা এবং রাত্রি, মাস ও বৎসর, বৃষ্টি ও বাত্য, এবং এই প্রকার 
অন্তান্য সমুদায় বিভিন্ন বাষ্পনির্গমনের ফল। 

উদ্ভব ও বিলয়, বিলয় ও উদ্বেব, বিশ্বস্থষ্টির এই ছন্দঃ (75)00 ) 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত । 


মাত্রা । 


পদার্থ সদা প্রবহমান হইলেও স্থির বলিয়! প্রতীরমান হয় কেন? 
উত্তর, উহাতে মাত্রা রক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক বস্তুতে চিরজ্বলস্ত 
অগ্নির নির্দিষ্ট মাত্রা জলিতেছে, আবার নির্দিষ্ট মাত্রা নির্বাপিত হইতেছে 
(১০)। অগ্নির সহিত সকলেরই বিনিময় চলিতেছে (১২ )। ুধ্যও 
মীত্র! অতিক্রম করিতে পারে না (১৪)। কিন্তু স্থলবিশেষে মাত্রার 
ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। 


মানব। 


মানব অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা, এই তিন উপাদানে রচিত; যেমন জগতে 
অনি ও প্রজ্ঞা এক, তেমনি মনুষ্যদেহে একমাত্র অগ্নিই সংজ্ঞাবান্‌। 
অমি ষখন দেহ ত্যাগ করে; তখন অবশিষ্ট উপাদানছয়ের কোনও মুল্য 
থাকে না। কিস্ত এই অগ্নিরও আরোহণ ও অবরোহণ আছে। 
আমরাও অপর সকল পদার্থের স্থায গ্রবহমান, পরিবর্তনাধীন, চঞ্চল। 
আমরা অব্যবহিত ছুই মুহূর্তে এক নই (৩৫)। আমাদিগের অগ্নি 
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জল ও জল মৃত্তিকাঁয় পরিণত হইতেছে , কিন্তু সঙ্গে সঙ্গ বিপরীত ক্রিয়াও 
চলিতেছে ; এই জন্যই মনে হয়, আমরা স্থির আছি। 


নিদ্রা ও জাগরণ । 


আমাদিগের দেহে যে-জল আছে, তাহা হইতে উদগত আর ও 
কুষ্ণবর্ণ বাষ্প যখন প্রবল হইয়! উঠে, তখন দেহস্থ অগি নিস্তেজ হইয়া 
পড়ে। এই জন্তই আমরা নিদ্রায় অভিভূত হুই। নিদ্রীকালে আমরা 
জগতের অগ্নির সহিত সংযোগ হারাই, এবং স্বকীয় জগতে গপ্রত্যাগমন 
করি। যে আত্মাতে অগ্নি ও জল সাম্যাবস্থায় বর্তমান, প্রাতঃকালে উজ্জ্বল 
বাম্প উদ্ভূত হইয়া! তাহার সাম্যাবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাই 
জীগরণ। 

জীবন ও মৃত্যু | 

কিন্তু কোনও আত্মীতেই অগ্নি ও জল দীর্ঘ কাল সাম্যাবস্থায় থাকে 
না; একটা ন! একটা কালে প্রবল হইয়! উঠে; তাহার ফল মৃত্যু । 
জলে পরিণত হওয়াই আত্মাব মৃত্যু; ইন্দিয়পরিচরধ্যাও মৃত্যুর কারণ। 
এই জন্তই সংঘমের এত প্রয়োজন (৪১)। শু আত্মাই সর্বোৎকৃষ্ট 

আঁবাব, প্ৰাত ও গ্রীষ্ম যেমন বস্ততঃ এক; এবং বিরোধের দ্বারা 
পরস্পরকে উৎপাদন করিতেছে, জীবন ও মৃত্যুও তদ্রপ এক ও পরস্পরের 
জনক ; এবং যৌবন ও বার্ধক্যও ঠিক তাই। অতএব, আত্মা পর্যায়ক্রমে 
বাচিয়! থাকিতেছে ও মরিতেছে। আর্ডরতার আধিক্যবশতঃ যে আত্ম! 
মরিয়। গেল, তাহা পৃথিবীর কুক্ষিতে প্রবেশ করিল; কিন্ত পৃথিবী হইতে 
বারি নিঃস্থত হইল, বারি হইতে পুনশ্চ আত্মা উদগত হইল। এই জন্তাই 
দেব ও মানব এক) তাহারা একে অন্তের জীবন ও মৃত্যুর 
সমাংশভাক্‌ (৩১ )। 


বিরোধ ও সংবাদিতা | 


উর্ধগামী ও নিক্লগামী পথে যে বিরোধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার 
অর্থ এতক্ষণে পরিস্দুট হইয়। থাকিবে। কোন একটা মুহূর্ত ধর! যাক্‌। 
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এই মুহূর্তে অগ্নি, জল ও পৃথিবী, প্রত্যেকটী ছুই সমান ভাগে বিভক্ত ; 
এক ভাগ উদ্ধগামী, অপর ভাগ নিক্নগামী; ছুই ভাগ দুই বিপরীত দিকে 
যাইতেছে ও আকর্ষণ করিতেছে বলিয়াই পদার্থনিচয়ের সাম্যাবস্থা 
রক্ষিত হইতেছে ও তাহারা বিধৃত রহিয়াছে । এই সাম্যাবস্থা ক্ষণকাঁলের 
জন্য ও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত হইতে পারে বটে, কিন্ত বিনষ্ট হইতে পারে 
নাঁ। ইহাই জগতের নিগৃঢ় সংবাদিতা (৯২)) অন্য অর্থে বিরোধ । 
সুতরাং আমর! স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, বে, যাহারা পরস্পরের বিপরীত 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার! পবম্পরের সহিত একসুত্রে গ্রথিত। 
শৈত্য বিনা উত্তাপ থাকিতে গারে না। এই ভন্যই তীরাক্লাইটস 
বলিয়াছেন, “ভাল ও মন্দ, কলাণ ও অকল্যাণ, এক” (২৪) ভালই 
মন্দ, মন্দই ভাল, কল্যাণই অকল্যাণ, অকল্যাণই কল্যাণ, কেহ বাক্যটার 
এই ব্যাথ্যা গ্রহণ করিবেন না। ইহাই বাঁকাটাব তীৎপধ্য, যে ভাল ও 
মন্দ, কল্যাণ, ও অকল্যাণ একই বস্তুর ছুই অদ্ধভাগ বা ঢুই দিক্‌; একটা 
অপরটীকে ছাড়িয়। থাকিতে পারে না । যে ভাল, শুধু সেই মন্দ হইতে 
পারে ; ঘে মন্দ, শুধু তাহার পক্ষেই ভাল হওয়া সম্তবপব। ২৫ম ও 
২৬ম উত্তির ইহাই মর্া। অর্থাৎ বিপরীত পদার্থধুগল পরস্পরের 
অপেক্ষা করে; তাহাদিগের মধ্যে আপেক্ষিকতা বিগ্মান । আবার 
ঘাহা একজনের পক্ষে ভাল, আর একভনের পে তাহাই মন্দ; এবং যাহ! 
সমাজের ব! দেশের বর্তমান অবস্থার পক্ষে ভাল, তাহা পরবর্তী অবস্থার 
পক্ষে মন্দ। ইহাঁও আপেক্ষিকতা ৷ যে ইহ! বুঝিয়াছে, যে বহর একস 
উপলব্ধি করিয়াছে, যে বিশ্বনিয়ন্্রী মননশক্ত অবগত হইয়াছে, সেই জ্ঞানী । 

সকলেই স্বীকার করিবেন, উপরে যে তন্টা ব্যাখ্যাত হইল, তাহাতে 
গভীর সত্য নিহিত আছে। 


ঈশ্বর । 


হ্বীরাক্লাইটসের এক সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অগ্রি। ই'ছাকে জেযুস নামে 
অভিহিত করিতে তাহার আপত্তি নাই (৩০)। তিনি প্রতিমাপুজা 
ও বলিদানের নিন্দা করিয়াছেন। ( ৪৬, ৪৭ )। 
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ধর্মমনীতি | 


হীরাক্লাইটস বলিয়াছেন, “যাহা সাধারণ অর্থাৎ সার্বজনীন, তাহারই 
অনুনরণ কর।” প্যাহা বহুজনসম্মত, তাহাই আচরণ করিবে,» এ অর্থে 
বাক্যটী কথিত হয় নাই ; কেন না, তাহার মতে 'বহুজন মুর্খ? (১১ ২১ ৪)। 
আঁমাদিগের প্রথম কর্তব্য এই, যে আমরা আত্মাকে শুদ্ধ রাখিব, এবং 
এক অগিরূপিণী প্রজ্ঞার সহিত তাহাকে যোগে একীভূত করিব ) এই 
্রজ্ঞাই প্সাধারণী” বা সার্বজনীন। সুপ্ডের ন্যায় কা্য করা, অর্থাৎ 
আত্মাকে আরজ হইতে দিয়! বিশ্বনিহিত অগ্নি হইতে বিচ্ছিন করিয়া ফেলা 
নিতান্ত নির্ধোধের লক্ষণ । মানুষের সুখ তাহার নিজের হন্তেই ন্যস্ত 
রহিয়াছে (8৫)। ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনিয়মে অবিচলিত আস্থা! থাকিলে 
চিন্তে যে সন্তোষের উদয় হয়, তাহাই মানবজীবনের পরম শ্রেয়! 


২। এম্পেডক্লীস ( [70109000195 )। 


এস্পেড্লী দিসিলীর অন্তর্গত আক্রাগাস নগরে জন্মগ্রহণ করেন! 
গ্রীক জাতির ডোরিক শাখার রাষ্ট্রে এই একমাত্র যশস্বী দার্শনিকের 
উদ্ভব হইয়াছিল। ই'হার পিতামহের নামও এম্পেডক্লীস; তিনি 
৪৯৬-৪৯৫ সনে অলুপ্পিয়ার মহোৎসবে চতুরশ্বরথ-ধাবনে জয়লাভ 
করিয়াছিলেন। দার্শনিক এস্পেডর্লীস পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে ভূমিষ্ঠ 
ও 988 সনের পবে উপরত হন, ইহার অধিক নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 

ন্টান্ট দার্শনিকের স্তায় এস্পেডর্রীসও রায় ব্যাপারে খ্যাতি লাভ 
করেন। তিনি স্বপুরে গণতন্ত্রের নায়ক ছিলেন; আরিষ্টটল সাক্ষ্য 
দিয়াছেন, তাঁহাকে রাজমুকুট অর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ 
করেন নাই। তিনি শুধু রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ছিলেন না; তিনি "্যাদুকর” ও 
ধ্প্রচারকও ছিলেন। প্রাটীন এ্তিহাঁসিকের! বলেন, যে তিনি 
আপনাকে দেবতা বলিয়! প্রচার করিতেন, এবং পুরবাসীদিগের নিকটে 
দেবোচিত পুজা চাহিতেন। শুদ্ধি ও সংযম ছার! কিরূপে “জম্ম-চক্র" 
হইতে মুক্তি অর্জন করিতে হয়, তাহাই তীহার শিক্ষার বিষয় ছিল। 
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সম্ভবতঃ, পুথাগরাস-সম্প্রদীয়ের সহিত তাহার যথেষ্ট ্রকমত্য ছিল, কিন্ত 
তিনি নির্বিচারে উহার সকল মত গ্রহণ করেন নাই। আরিষ্টটল 
এম্পেডক্লীসকে বাজ্বরী বিগ্ভার (806076) প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন, এবং প্রসিদ্ধ বৈদ্থ গালেন বলেন, যে ভৈষজ্যশাস্ত্ের ইটালীয় 
শাখার তিনিই প্রবর্তক। শেষোস্ত উক্তি সত্য হউক বা ন! হউক, 
এম্পেডরীম যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তাহার শক্রগণ রাষ্ট্র করিয়াছিল, যে তিনি দেব ৰ্লিয়। পরকীত্তিত 
হইবার আশয়ে আগ্রেম় গিরি এট্নাব গহ্বরে লক্্ দিয়া পড়িয়াছিলেন। 
আখ্যাক়িকাটা সর্বব মিথ্যা। এসম্পেডরীস দক্ষিণ গ্রীসে কিংবা ইটালীর 
এক নগরে পরলোকগমন করেন। কোন কোনও প্রাচীন লেখক বলেন, 
এম্পেডরীস পার্মেনিভীসের শিষ্য ছিলেন; তিনিও তাহার অনুকরণে 
পচে দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ছুইথানি পুস্তকের নাঁম প্রাপ্ত 
হওয়া যায়; একথানি "পদাথতত্”, অপরখানি “শুদ্ধিসাধন,” উভয়ে পাঁচ 
হাঁজার পংক্তি ছিল; তন্মধ্যে প্রায় তিনশত পঞ্চাশ সম্পূর্ণ ও ভগ্ন পংস্তি 
বর্তমান আছে। কতকগুলির অনুবাদ প্রদত্ত হইল। 


পদার্থতত্ব । 


(১) “যাবতীয় পদার্থের মূল কি, শুন_-উহা! জ্যোতির্ময় জেষুস 
জীবনদায়িনী হীরা, আইডনেয়ুস ও নেষ্টিস, বাহার অশ্রবিদ্দু মর্তো় পক্ষে 
নির্বরিহী” (অর্থাৎ অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু ও বারি )। 

(২) পনিখিলে কিছুই শূন্ত নহে, কিছুই অত্যধিক পূর্ণ নহে” 

(৩) “ছন্দ ও প্রেম যেমন পূর্বে চিরকাল ছিল, তেমনি চিরকাল 
থাকিবে; আমার মনে হয়, অন্তহীন কাঁল কোনদিনই উক্ত যুগলশূহ্য 
হইবে না ।” 

(৪) “আমি তোমাকে এক যুগল কাহিনী বলিব। একদা! বহু হইতে 
গুধু এক উৎপন্ন হইল; অন্ত সময়ে এই এক, এক না থাকিয়া, বহু হইবার 
জন্য বিভক্ত হইল। বিনানী পদার্থনিচয়ের হিবিধ উদ্ভব ও দ্বিবিধ বিলয় 
আছে। সমুদয় পদার্থ একত্র হইয়া এক উত্ভব সংঘটন ও বিনাশ করে) 
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আবাঁর যখন পদার্থ সমূহ বিভক্ত হয়, তখন দ্বিতীয় উদ্ভব সংঘটিত ও 
বিক্ষিপ্ত হইয়। থাকে । এই সমস্ত পদার্থ নিয়ত স্থান পরিবর্তন করিতেছে ; 
ইহাঁতে কদাপি বিরতি নাই; এক সময়ে তাহারা প্রেমের আকর্ষণে 
মিলিত হইতেছে ; অন্ত সময়ে বিরোধের বিদ্বেবশতঃ প্রতোকে বিভিন্ন 
দিকে নীত হইতেছে । এইরূপে, বহু হইতে এক, ও এক বিভক্ত হইয়া 
বনু হওয়া তাহাদিগের স্বভাবের পক্ষে যতদুর সম্ভব, ততদু্র তাহাব! 
উত্তব লাভ করিতেছে, এবং তাহাঁদিগের জীবন অস্থির থাকিয়া যাইতেছে । 
কিন্তু, যেহেতু তাহাব] আঁববত স্থান পরিবর্তন কবিতেছে, এবং ইাঁর 
কখনও বিরাম নাই, এজন্য তাহারা সত্তা-চক্র পরিভ্রমণ করে, এবং 
ততটুকু অচঞ্চল থাকে” (ইহার পরের কবিতাংশে ক্ষিত্যপতেজোমরত, 
এই চতুভ্‌ ত বর্ণিত হইয়াছে 1) 

(৫) “তিনি সকল দিকে সমান এবং অন্তহীন, গোল ও বর্তলাকার, 
আপনার চক্রমধ্যগত ন্রবতায় আননামগ্ন ।” 


শুদ্ধিসাধন। 


ইছার কতিপয় শ্লোক প্রথম খণ্ডের নবম অধ্যায়ে ( ২৬১, ২৯২, ২৬৪ 
পৃষ্ঠায় ) উদ্ধত হইয়াছে; নিম্নে আব কয়েকটীব অনুবাদ প্রদত্ত হইল। 

(১) “হা হতভাগা, ঘোব দুঃখী মন্ত্য মৃনবজাতি, এই প্রকার বিরোধ 
ও বিল্লীপ হইতে তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছ।” 

(২) “সেই মানুষ ধন্ত, যে প্রশ্বরিক জ্ঞানরূপ ধন লাভ করিয়াছে; সে 
ুর্ভাগা, যে অস্তুরে দেবগণের সম্বন্ধে তমসীচ্ছ্ন নত পোষণ করে ।” 

(৩) “আমরা ঈশ্বরকে চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিব, কিংবা হস্ত দার! 
ধরিয়া ফেলিব, ইহ! আমাদিগের সাধ্যারভ নহে) অথচ হত দ্বার! স্পর্শ 
করাই মানুষের অন্তরে প্রত্যয় উৎপাদন করিবার প্রশস্ততম পথ ১) 

(৪) “কেন না, তাহার দেহোপরি মন্ুয্যের স্তার় মস্তক নাই, তাঁহার 
্ন্ধ হইতে দুইটা শাখা উদগত হয় না তাহার চরণ বা শীঘ্্রগামী জানু ব 
রোমণ প্রত্যঙ্গ নাই; কিন্ত তিনি গুধু শুদ্ধ ও অনির্বচনীয় মন, যাহ! 
নিখিল বিশ্বে আগুগতি মনন সাহায্যে ভাতি পাইতেছে।” 
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(৫) “দুকবর্ম হইতে উপবাসী থাক |” 
আমর! এক্ষণে তাহার দর্শনের স্থুল মর্ম প্রদান করিব। 


চতুর্ভূত। 
এস্পেডরীস ক্ষিতি, অপ.) তেজঃ ও মরুৎ, এই চারিটী ভূত জগতের মূল 
বলিয় গ্রহণ কবিয়াছেন; এগুলি অনাদি, অবিনাণী ও অপরিবর্তনীয়। 
যাহা ছিল না, তীহা৷ উৎপন্ন হইতে পারে না; ঘাহ। আছে, তাহার ধ্বংস 
নাই। ভৃতগুলি মৌলিক ; বিশ্লেষণ করিয়া ্নাদিগের পবে আমরা আর 
কিছুই দেখিতে পাই না। 


বিরোধ -ও প্রেম। 


এলেয়-প্রস্থান গতি অস্বীকাঁব করিয়াছে। পার্মেনিভীসের বিশ্বরূপী 
গোলক অবিমিশ্র ও একরূপ এবং গতিবিবঞ্জিত। এম্পেডক্লীস বিশ্বসষ্টির 
মূলে চারিটী উপাদান অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্ত উহাদিগকে সক্রিয় 
করিবে কিসে? তজ্জন্য বিবোধ ও প্রেম ( অর্থাত সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ ) 
করিত হইয়াছে । এই দুইটী জীবন্গগতে ও জড়জগতে সর্বত্র বিগ্যমান। 
কিন্ত ইহারাও জড়ীয়, অশরীবী শক্তি নহে; ইহানিগের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ত 
আছে। তিন একস্থলে চারি ভূত, বিরোধ ও প্রেম, ছয়টীকেই সমান 
বলিয়। উল্লেখ কবিগাছেন। মিলন (প্রেমের কার্য, বিচ্ছেদ বিরোধের 


কাঁধ । 
যুগচতুষটয়। 


জগতেব ইতিহাসে চাঁবিটী যুগ আছে। প্রথম যুগে জগৎ একটী 
গোলক ; উহাতে প্রেম চতু্ভতের মিলন সাধন কবিগ্লাছে। দ্বিতীয় যুগে 
প্রেম বহির্গত হইতেছে, এবং বিবোঁধ গোঁলকে প্রবেশ করিতেছে। এই 
কালে তৃতগুলি কিয়ৎ পরিমাণে মিশ্রিত ও কিয়ৎ পবিমাঁণে বিচ্ছিন্ন থাকে । 
তৃতীয় যুগে প্রেম গোলকের বহির্ভাগে চলিয়! গিয়াছে, এবং বিরোধ 
বচ্ছন্দে সূৃশের সহিত সদৃশের মিলন ঘটাইতেছে। চতুর্থ যুগে প্রেম 
পুনশ্চ গৌলকে প্রবেশ করিয়া ভূতচতুষ্ট়কে মিলিত করিতেছে, এবং 
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বিরোধ অপস্থত হইতেছে । এক্ষণে আমরা গোঁলকে উপনীত হইলাম, 
এবং স্থষ্টি-ও-ধ্বংস-চক্ত পুনর্ধবার আবস্তিত হইতে আরম্ত করিল। বিনশ্বর 
পদার্থনিচয়সমন্থিত জগত দ্বিতীয় ও চতুর্থ যুগে উদ্ভূত হইয়া থাকে । 
এম্পেডক্লীস এই গোলককে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত কবিয়াছেন। 

এম্পেডর্রীন চন্দ্র, ূষ্য ও তারা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে 
নৃতনত্ব বিশেষ কিছুই নাই; তবে তিনি কৃর্্যগ্রহণেব কারণ ও চন্দ্রা 
লোকের উৎপত্তিস্থল অবগত ছিলেন) এবং রাত্রি যে পৃথিবীর ছায়াপ্রস্থত। 
তাহাও তিনি জানিতেন। ইনি তরুলতা, গ্রাণীপুঞ্জ ও জীবদেহ 
বিষয়ে বু তত্বেব অবতারণা করিয়াছেন। জীবোৎপত্তি সম্বন্ধীয় 
উক্তিগুলিতে অভিব্ক্তিবাদ ও ঘোগ্যতমের উদ্বর্ভনবাদেব আভাস 
পাওয়া ঘাঁয়। 


ধন্মমত । 


ধর্মমত বিষয়ে এস্পেডক্রীস ও জেনফানীসেব মধ্যে খুব সাদৃশ্য আছে; 
তাহার আচাবানুষ্ঠান বিবয়ক উপদেশ পুথীগবাঁস ও অফেখুনতন্তবেৰ 
অনুরূপ। তীহাব মতে চাঁবি ভূত অবিনশ্বর, কিন্ধ দেবগণ মর্ভা । তিনি 
ভূতচতুষ্ট় ও গোলককে দেব নামে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে দেব 
শব্দের অর্থ অন্যরূপ। এস্পেডরীস জন্মান্থরবাদে বিশ্বাস করিতেন, 
প্রথম খণ্ডে তাহাঁব পবিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি বলেন, বিধিমত 
শুদ্ধিসাধন ও আমিববর্ন আদিম পাপ হইতে মুক্তির মৌপান। হিংসা 
আদিম পাঁপেব জনধ্বিত্রী। এই দার্শনিক ধর্মসাধনে জন্মাস্তর মানিতেন 
বটে, কিন্তু তাহার সৃষ্টি প্রকরণে আত্মাৰ অমরত্বের স্থান নাই। তাহার 
পদদার্থতত্ব ও ধশ্দুতত্বে এক্য ছিল কি না, তাহাও বলা কঠিন। তিনি 
বলেন, আত্মা যে-মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই মন্ষ্যের কর্মের উপরে 
তাহার গতি নির্ভর করে ) ভাথচ তিনি আবার ইহাঁও বলিতেছেন, যে 
মনুয্যের প্রবৃত্তি, অর্থাৎ কর্ধের প্রেরয়িত্রী, তাহার দৈহিক উপাদান- 
্রন্থত। প্রথম মতে মানুষ স্বীয় স্থরুতি চগ্কতির জন্ত দায়ী; দ্বিতীয় মতে 
দায়ী নহে। 
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৩। আনাক্ষাগরাস (4088001%5 )। 


আনাক্ষাগরাস পারসীক সাআ্াজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র আ[সিয়ার ক্লাজমেনাই 
([082910761)81) নগরে) অনুমান ৫০০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
আনাক্ষামেনীসের অন্তবর্তী ছিলেন। ৪৬৮৬৭ সনে “ছণগনদীতেঃ 
(81808706500) একটা প্রকাও উল্ধাপিণ্ড পতিত হয়। ইহা] 
স্থট্রিতত্ব নিষয়ে তাহার চিন্তাকে নৃতন পথে পরিচালিত করে। তিনি 
বিজ্ঞানালোচনায় এমন অনুরাগা ছিলেন, যে এছগ্ঠ স্বীয় বৈষয়িক ব্যাপারের 
প্রতি উদাসীন হইয়। পড়েন। ই'হার গণিতে অসামান্ঠ বাৎপত্তি ছিল। 
প্রাচীন কালে তিনি তন্বজ্ঞানপরায়ণ পুক্ষরূপে জনসমাঁগের শ্রদ্ধাভাঁজন 
ছিলেন। তিনি ৪৮০ সনে মাথেঙ্গে আগমন কবিয়! তথায় ত্রিশ বৎসর 
অবস্থিতি করেন। দীশনিকগণের মধ্যে ইনিই আথেন্সের প্রথম অতিথি। 
আীনীয়গণতন্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দী নায়ক পেরিক্রীস ইহার শিষ্যশ্রেণীভূক্ত 
হইয়াছিলেন। ৪৫০ সনের কিঞ্চিং পূর্বে বা পরে আনাক্ষাগরাঁস 
ধ্মুদ্রোহিতার অভিযোগে অভিবুক্ত হন) ইহার অপরাধ এই, যে ইনি 
প্রচার করিয়াছিলেন, যে স্ষ্য রক্তবর্ণ, উত্তপ্ত প্রস্তর, এবং উত্ মৃত্পিগ্ড। 
এই অমার্জনীয় পাপে আথীনায়েরা। তাহাকে কারাগারে নিঃক্ষেপ করে। 
তিনি পেরিক্রীসের সহায়তীয় কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষ! 
পাঁইয়াছিলেন। তিনি যবন প্রদেশে লীম্পসাকসনগরে শেষ জীবন যাপন 
করেন। ইহার অধিবাসীরা তাহার ন্মব্্ণাথ বাছারে একটা বেদি নিম্মীণ 
করিয়া “আত্ম! ও সত্যকে" উৎসর্গ করিয়াছিল। ৪২৮ সনে তাহার মৃত্যু 
হয়। তাহার সাংবংসরিক মৃত্যুদিনে বিদ্যালয়ের বালকেরা ছুটী পাইত। 
আনাক্ষাগরাস পদার্থতত্ব বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; 
উহার ভাষ! গানভীষ্যপূর্ণ ও মনোহর ছিল। সোক্রাটাস “আত্মসমর্থনে” 
বলিয়াছেন, উহ! আখেন্দে খুব অল্পমূল্য বিক্রীত হহত। উহার কয়েকটা 
তগ্নাংশের অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে। 

(১) “সমুদয় পদার্থ একত্র ছিল; তাহারা সংখ্যায় যেমন অনন্ত; 
ষুদ্রতেও তেমনি অনন্ত ছিল; কেন না, যাহা ক্ষুদ্র, তাহাও অনস্ত ছিল। 
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অপিচ, যখন সমুদায় পদার্থ একত্র ছিল, তথন কষদ্রত্বনিবন্ধন কোঁনটাকেই 
পৃথক্‌ করিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। কারণ বায়.ও ঈথার (৪9৮91) 
সর্বোপরি প্রবল ছিল; তাহার! উভয়েই অনন্ত; যেহেতু সমুদয় পদাধর্থর 
মধ্যে এই ছুইটাই পরিমাণে ও আকারে সববশ্রেষ্ঠ।” 

(২) “আর সমুদায় পদাথই প্রত্যেক পদার্থের অংশভাকৃ) কিন্ত 
এক! আত্ম! (০8৪) অনন্ত ও আত্মবশ ; ইহা কিছুব সহিত মিশ্রিত নহে; 
ইহা! একাকী ও স্বপ্রতিষ্ঠ। কেন না, যদি ইহা স্বগ্রতিষ্ঠ ন! হইত, যদি 
ইহা অন্ত কোনও পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিত, তবে কোন একটার 
সহিত মিশ্রিত হইলেই সমুদবায় পদার্থের অংশভাক্‌ হইয়া পড়ত; কাঁবণ, 
পূর্বেই বলিয়াছি, যে প্রত্যেক পদাথেহ অপর প্রত্যেক পদার্থের অংশ 
বিগ্তমন ; তাহ! হইলে ইহার সহিত মিশ্রিত পদ্দার্থগুলি ইহাকে ব্যাহত 
করিত; এখন স্বগ্রতিষ্ট বলিয়া ইহার সকল পদার্থের উপরেই প্রভূত 
আছে, কিস্ত তখন কোন পদার্থের উপরেই তাঁহা থাকিত না। ইহ! 
সর্বাপেক্ষ! সুঙ্ম ও বিশুদ্ধ; প্রত্যেক বিষয় সন্বন্ধেই ইার পূর্ণ জ্ঞান, এবং 
প্রবলতম শক্তি আছে; অধিকন্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সমুদায় প্রাণবান্‌ পদার্থের 
উপরেই আত্মার কর্তৃত্ব আছে। অপিচ, সমগ্র আবর্ভেব উপবে আম্মার 
পরিচালিনী শক্তি রহিয়াছে, এই জন্ত উহা আদিতে আবঙ্তিত হইতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথমে আবর্তন সম্কীণ সীমায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমশঃ 
উহ! বৃহৎ হইতে বৃহত্তর দেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। যে-সকগ পদার্থ একত্র 
মিশ্রিত, এবং পরস্পর হইতে পৃথকীকৃত ও ভিন্নলক্ষণাক্রীন্ত হইতেছে, 
আত্মা সে সমস্তই অবগত আছে। আবার, অতীতে যে-সকল পদার্থ 
উৎপহত্তমান ছিল, যাহা বর্তমান ছিল, কিন্তু এক্ষণে বর্তমান নাই, এবং যাহ! 
বর্তমান আছে-_মাত্মাই এ সমুদয় বিহিত করিয়াছে ; এবং এই যে- 
আঁবর্তনে চনত, সথয্য ওভারকাসমূহ এবং বাযু ও ঈথার (যাহা পৃথকীভূত হ্‌ইয়া 
থাকে) আবস্িত হইতেছে, ভাহাও তাহারই ব্যবস্থা। এই আবর্তনই 
পৃথকীকরণের কারণ; সঙ্গ ঘন হইতে, তপ্ত শীতল হইতে, উজ্জ্বল অন্ধকার 
হইতে, এবং গু আরজ হইতে পৃথক্‌ হইয়া থাকে। অপিচ বছু পদার্থে 
বহ অংশ বর্তমান। কিন্ত আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থই অপর কোনও 
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পদার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ও ভিন্নলক্ষণীক্রান্ত বা বিভিন্ন নহে। 
অধিকন্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সমুদায় আত্মাই সরৃশ) পক্ষাস্থরে কোন পদাথই অন্য 
পদার্থের সদৃশ নহে; কিন্তু প্রত্যেক স্বতন্ত্র পদার্থহ, উহা যে-যে পদার্থের 
সর্ধীপেক্ষা অধিক অংশভাক্‌, স্পষ্ট তাহাই ছিল, এবং তাহাই আছে।” 

(৩) “ঞ্ীকেরা ভবন ও বিলয় শব্দ ব্যবহার করিষ়। ভ্রাস্তিতে পতিত 
হইতেছে; কেন না, কিছুই উৎপন্ন বাঁ বিলীন হয় না, কিন্ত বিদ্যমান পদাধ- 
সমূহ মিশ্রিত ও পৃথক্‌ হইয়া থাকে। অতএব, যদি তাহারা ভতবনকে 
মিশ্রণ (বা সংশ্লেষ) ও বিলয়কে পৃথক্‌ হওয়া (বা বিশ্লেষ ) বলিয়া 
আখ্যাত করে, তবেই ঠিক হয়।” 

এখন দেখ। যাক্‌, আনাক্ষাগরাসের দশনের মুল তত কিকি। 


প্রতিপান্ঠ বিষয় । 


পার্মেনিডীন বলিলেন, জড় অপরিবর্তনীয়; অথচ আঁমাদ্দিগের চক্ষু 
সম্থুথে জগৎ নিত্যই পরিবর্তনশীল ও বিনবর ব্লিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। 
আনাক্ষাগরাসও এসম্পেডর্লীসের হায় এই দইয়ের সামকস্তসাধনের প্রয়াস 
পাইয়াছেন। তিনি পার্মেনিডীসের সিদ্ধাস্তগুলি গ্রহণ করিয়া তাহার 
নৃতন ব্যাথা! প্রদান করিয়াছেন। বিশ্বজগৎ পূর্ণ; উহার ভীসবৃদ্ধি নাই) 
উহা! অবিনানা। প্রাক্ৃতজন ঘাহীকে উৎপত্তি ও বিনাশ কহে, তাহা 
বস্ততঃ সংগ্লেষ ও বিশ্লেষ। ইহার সপক্ষে একটা যুক্তি এই, যে “প্রত্যেক 
পদার্থে ই প্রত্যেক পদার্থের অংশ বিদ্বমান।” ইহা অবিশ্বীস্ত নহে, কেন না) 
জড় বিভাজা; ইহার বিভীজ্যতার অস্ত নাই; ইহা যতই ক্ষুদ্র ঝা 
অগুপরিমীণ হউক না কেন, ইহাতে প্রত্যেক পদার্থের অংশ থাকিবেই 
থাকিবে। 
দপ্রত্যেক পদার্থ” কি? ইহা! বিপরীত ধর্দসমূহ। আনাক্ষীগরীস 
এমন কথা বলেন নাই, ষে, অগ্নিতে জল বা জলে অগ্নি আছে; তাহার 
অভিগ্রায় এই, যে, বাহ! উষ্ণ, তাহাঁতেও কিঞ্চিৎ শীতলতা থাকে । তিনি 
বলিয়াছেন, তুষারও কষ্কবর্ণ। শুত্র তুষারে ক₹ফতাওণ না থাকিলে উহা 
জলে রূপান্তরিত হইতে প্রিত না। 
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“বীজ ৮ 


এইস্থানে এশ্েডরীসের সহিত তাহার পার্থক্য। এস্পেডক্লীন বলেন; 
পদার্থ বিশ্লেষ করিলে তুমি মূলে ক্ষিত্যপতেজোমরুত, এই চাঁরিটী উপাদান 
পাইবে; উহার! মৌলিক; উহাদিগের বিশ্লেষ সম্ভবপর নয়! আনাক্ষাগরাস 
বলিতেছেন, তুমি একটা পদার্থ যতদূর সাধ্য বিশ্লেষ করিয়া অগুপরমাগুতে 
উপনীত হইলেও দেখিবে, তাতে সমুদয় বিপরীত ধর্মের অংশ বিদ্যমান । 
জড়ের প্রত্যেক রূপের “বীজে” অল্লাধিক মাত্রায় সমুদায বিপরীত ধর্মের 

*শ নিহিত আছে, এই জন্যই প্রত্যেক পদার্থ অপব পদার্ণে রূপান্তরিত 
হইতে পারে । কোনও পদার্থে যে-ধর্ম অধিক থাকে উহা! তদ্ধন্মী বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়। যাহা শৈত্যপ্রধান, তাহাই বায়ু, যাহা! তাপপ্রধান, 
তাহাই অগ্সি। এই মতে চতুতূতি মৌলিক নছে। 

“্যথন সমুদায় পদার্থ একত্র মিশ্রিত ছিল,” তখন এই মহাপিগু বায়ুর 
আঁকারে পরিদৃশ্তমান হইত এইথানে আঁনাক্ষামেনীসের শিষ্য 
দেদীপামান । এই মহাপিগ অনন্ত ও স্বপ্রতিষ্ঠ : ইহা 'আপনীতে পদার্থ- 
নিচয়ের অসংখ্য “বীজ”? ধারণ করিয়া বহিয়াছে। বীজগুলির এক ভাঁগে 
শ্লীতল, আর, ঘন ও কৃষ্ণ অংশগুলি ও অপব ভাগে উ্ও, শুষ, শৃক্ষা ও 
উজ্জল অংশগুলি প্রধান ছিল; অতএব, অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, 
আদিম জড়পিগড অনন্ত বাধু ও অনন্ত অগ্নির নংমিশ্রণ; এই মিশ্রণে 
শ্ন্যতা ছিল না । 

আত্মা । 


জড়পিগ স্বপ্ঃং গতিনীল নঙে ; ইহাকে গতি দিবার জন্য আনাক্ষাগরাস 
আত্মার উপন্যাস করিয়াছেন । এই জন তিনি অনেকের নিকটে দর্শনে 
অধ্যাত্ববাদের প্রবর্তকরপে প্রশংসা পাইয়াছেন। কিন্তু সোক্রাটীম তাহার 
দর্শন পড়িয়! যে-প্রকার নিরাশ হইয়াছিলেন, তাহাতে মনে এই সনে 
উদ্দিত হয়, যে তিনি এই প্রশংসার যোগ্য কি না। “ফাইডোন+, পড়িলে 
বৌধ হয়, যে আনাক্ষাগরাস-প্রোন্ত আত্মা এম্পেডক্লীসের প্রেম ও 
বিরোধের সমতুল্য । পূর্বোদ্ধত দিতীয় বাক্যটা অভিনিবেশসহকারে পাঠ 
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করুন, দেখিবেন, আত্ম! জড়ীয়; ইহার শৈত্য ও উত্তাপ আছে; ইহা! অপর 
পদার্থে শক্তি সঞ্চার করে। হীরা ক্লাইটস অগ্নি সম্বন্ধে ও এস্পেডর্লীস 
বিরোধ সন্বন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে) আত্মা হুক্মৃতস, 
সুতরাং সর্বত্র প্রবেশ করিতে পাবে । একথা কেবল জড়পদার্থ সম্বন্ধেই 
খাটে। সত্য বটে, আত্মা সর্বজ্ঞ; কিন্ত অন্তান্থ আচার্ষ্যেরা অগ্নি ও 
বাযুতেও সর্বান্রতা আরোপ করিয়াছেন। আত্মা দেশে অবস্থিত; যেহেতু 
ইহাব বৃতত্তর ও ক্ষুদ্রতর অংশ আছে। মম্তবতঃ আঁনাক্ষীগবাঁস যাঁনিক 
্রশ্থীনের “দর্বাজ্ঞ পদার্থ” বঙ্ছন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া উহাকে নব্যদর্ণনেৰ 
“পাতিপ্রদায়ক পদার্থের” অর্থাৎ নিযন্থী-শক্তিব সহিত এক ও অভিন 
বলিয় গ্রণ করিফাছেন। তবে তিনি শেষোন্ত পদার্থকে এস্পেডক্লীমেব 
হায় “পেম ও লিবোধ”? সংজ্ঞা না দিয় "আঙ্।” নাম দিয়াছেন? এইট্রকু 
ভাহাঁব বিশেষত্ব । 
স্থট্ি-প্রকরণ। 

মাঁনাক্ষাগরাসের স্ষ্টিতন্ব বিস্তুতরূপে ব্যাখ্যা কবিবার স্থান নাই; 
আমব! মাও ছুই তিনটা উত্তি উদ্ধত কবিব। পর্ববর্তী যবন দাশ 
নিকদিগের স্তায় তিনিও বছুজগতেব অস্তিত্বে বিশ্বাস কবিতেন। 

(১) “পুথিবী থালার ন্যায় সমতল; ইহা আকারে বৃহ ও ইহার 
চতু্দিকে শুগ্ঠ নাই, এই জন্য আকাশে অবস্থিতি করিতেছে । এই জন্তই 
বায়ু মহাবল, উহা আশ্রয়রূগে পৃথিবীকে ধারয়া রহিয়াছে ।” 

(২) “ক্থধ্য, চন্দ্র, ও তারারাজি অগ্রিময় প্রস্তর, ঈথারের ঘূর্ণনবশতঃ 
চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে । হুধ্য ও চক্র নক্ষএপুজের নিয়ে অবস্থিত; 
তাহাদিগের সহিত আরও কতকগুলি (পণ্ড আবর্ভন করিতেছে । কিন্তু 
তাহারা আমাদিগের নিকটে অনৃষ্ঠ ।" 

(৩) *মুধ্য পেলপনীসস. অপেক্ষা আকারে বৃহং। চন্দ্রের নিজের 
আলোক নাই, কিন্ত কুর্ধ্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । তারাগণের 
কক্ষ পৃথিবীর অধোদেশ দিয়া গিয়াছে। 

(৪) “গৃথিবী যখন চনত হইতে ক্র্যালোক আবৃত করে, তখন চন্্র- 
গ্রহণ হয়; চন্দ্রের নিয়ে যে পিগগুলি আছে, তন্বারাও কখন কখনও গ্রহণ 
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হইয়া থাকে । অমাবস্ত| তিথিতে চন্্র যদি কূর্াকে আমাদিগের দৃষ্টি হইতে 
আবৃত করে, তবে হুষ্যগ্রহণ হয়। বায়ুর প্রতিকূল বেগবশতঃ নয ও চন্দ্র 
দুই-ই আবর্তনকালে পশ্চাৎ গমন করে) চক্র প্রায়শঃ পশ্চাদর্তী হয়, কাঁরণ 
ইহা শৈত্য পরাজয় করিতে পারে না” [্থ্যের অয়ন ও চক্রের পৃথিবী- 
প্রদক্ষিণের অপরূপ ব্যাধ্যা |) 

(৫) “আনাক্ষাগরাস বলেন, চন্দ্র মৃত্তিকীময়, এবং উহাতে সমভৃমি ও 
গহবর আছে ।” 

জীবতত্ব । 

«গ্রত্যেক পদার্থেই আত্মা ভিন্ন অপর প্রত্যেক পদার্থের অংশ আছে; 
কোন কোন পদার্থে আত্মাও আছে”__এই বাক্যে আনাক্ষাগরাস চেতন ও 
অচেতন পদার্থের গ্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মাই প্রাণবান্‌ সমুদায় 
পদার্থকে পরিচালন করে। জীব ও উদ্ভিদের আত্মা এক; তবে আমরা 
উভয়ের মধ্যে বুদ্ধির যে তারতম্য দেখি, তাহা দৈহিক সংগঠনের বিভিন্নতা- 
জনিত। দেহের বিভিন্নত উপায় বা স্যোগের বিভিন্নতার কারণ; তাই 
জীব ও তরুলতার মধ্যে বুদ্ধির পার্থকা দৃষ্ট হয়। মানুষ এই ভন্ 
সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান্‌, যে তাহার হস্ত আছে; তাহার আত্ম। উৎকষ্টতর, 
সেজন্য নহে। 

আনাক্ষাগরাসের মতে আদিতে বায়ু ও ঈথারে জীবাণু ছিল; পাথিব 
পঙ্কে সেগুলি অস্কুরিত হইয়া! চেতন! লতি করে; এইবূপে ধরাঁতে জীবের 
উৎপত্তি হইয়াছে। 

81 লেয়ুকিপ্রস (149017903 )। 


লেঘুকিপ্নদ মিলীটস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এম্পেডক্লী ও 
আনাক্ষাগরাসের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রীক দর্শনে পরামাণুবাদের 
উদ্ভাবন ইহার কীর্তি। থেয়ফ্রাষ্টস ইহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করিয়াছেন, তাহা এই-_ 

«এলেয়ার অথবা মিলীটসের জেয়ুকিপস ( ইহার এই ছুই আথ্াই 
গ্রচলিত আছে ) পার্মেনিডীসের দর্শন অধায়ন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
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পামেনিভীস ও জেনফানীস যে-পথে পদার্থতৰ নিরূপণ করিয়াছেন, তিনি 
সে পথে না যাইয়া তাহার বিপরীত পথে গিয়াছেন। তাহা! সর্ব ব 
বিশ্বকে এক, অচল, অনাদি ও অন্তবত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, 
এবং “অসতের' অন্বেষণ করিতে আমাদিগকে অনুমতি দেন নাই; 
তিনি অসংখা ও মদাচল ভূত অর্থাৎ পরমাণু অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
তাহার মতে এগুলির আকারও সংখ্যায় অনন্ত, কেন না, তাহারা এককরুপ 
ন| হইয়া অন্তরূপ কেন হইবে, তাহার কোনই কারণ নাই; অধিকস্ত তিনি 
বুবিয্বাছিলেন, যে পদার্থের ভবন (ব! উৎপত্তি ) ও পবিবর্তনেরও বিরাম 
প্লীই। অপিচ, তিনি বলিতেন, যে "অসৎ যেমন বাস্তবঃ “সৎ. তদপেক্ষা 
অধিক বাস্তব নহে; এবং যে-সকল পদার্থ সম্ভৃত হইতেছে, “সৎ, ও 'অস্থ, 
এই ছুই তাহার কারণ; যেহেতু তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে পরমাণু 
পুঞ্ধের ধাতু ঘন ও পূর্ণ; তিনি ইহাদিগকে "সং নামে অভিহিত 
করিয়াছেন; ইহারা শুন্তে চলিতেছে ) এই শৃন্তই “অসৎ' নামে উক্ত 
হইয়াছে) কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, যে “সৎ যেমন বাস্তব, 
আসংও ঠিক তেমনি বাস্তব” 

ইহার সহিত আরিষ্টটল হইতে কয়েকটা বাক্য যুক্ত হইতেছে। 

“লেযুকিপ্লম উত্তব ও বিলয়, কিংবা গতি বা পদার্থের,বনুত্ব অস্বীকার 
করেন নাই। ইহা! স্বীকার করিয়৷ তিনি এক দিকে অভিজ্ঞতার মর্যাদা 
রক্ষ। করিয়াছেন; অপর দিকে ধাহীব। এক-বাদী, যাহার! বলিয়্াছিলেন, 
যে শৃন্ত ছাড়া গতি অসম্ভব, শৃন্ত বাব নহে, এবং যাহ! বাস্তব, তাহার 
কিছুই অবান্তব হইতে পারে না__তিনি তাহাঁদিগের তত্বও মানিয়া লইয়া- 
ছেন। কেন না, তিনি বলিতেছেন, যাহা প্ররুতপক্ষে বাস্তবঃ তাহা 
একেবারে পূর্ণ বা নিরেট (1160007.)) কিন্তু নিরেট এক নহে। বং 
পূর্ণ বা নিরেটগুলি সংখ্যায় অনস্ত; তাহার! আকারের ক্ুত্ত্বনিবন্ধন অদৃষ্ঠ। 
তাছারা শুন্তে চলিতেছে (কেন না শূন্য আছে); তাহারা একত্র মিলিত 
হইয়া ভবন, এবং পরস্পর বিছিন্ হইয় বিলয় লংসীধন করিতেছে।” 

জরীনোন দেখাইলেন, সকল বহুত্ববাদই অবিশ্বাস্য, যেহেতু গদীর্ধের 
বিভাজ্যতার শেষ নাই। মেণিম্লল আনাক্ষাগরাসের মত খণ্ডন করিতে 
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যাইয়া বলিলেন, পদার্থ বহু, একথা যদি ঠিক হয়, তবে তাহার। প্রত্যেকেই 
এলেয়-গ্রস্থানের “এক” এর অস্ুরূপ হইবে। শেষুকিপ্স ইহার উত্তরে 
বলিলেন, “তাহা হউক না; তাহাতে আপত্তি কি?” পদার্থ বিভাজ্য 
বটে, কিন্তু তাহার বিভাজ্যতার সীমা আছে; যাহা অবিভাঁজা, তাহাই 
পরমাণু গ্রীক 2০০1১)০১ শবের অর্থ অবিভাজা )) উহাতে পামেনিডীস- 
বর্ণিত “এক” এর সকল গুণই বিদ্যমান । 

পরমাণু । 

এ স্থলে ম্মরণ রাখিতে হইবে, যে পরমাণু গণিত শাস্বের পক্ষে 
অবিভাজ্য নহে, যেছেতু ইহার বিস্তৃতি আছে; পার্মে নিভীসেব “এক -এ 
ষেমন শূন্য নাই, ইহার মধ্যেও তেমনি শৃন্ত দেশ নাই, এই জন্যই ইহ! 
দৈহিক বিভাগের অতীত। প্রত্যেক পরমাণুর বিস্তৃতি আছে, এবং 
সকলগুলির ধাতুই অবিকল একপ্রকার) ্ৃতরাং পদার্থে পদ্দার্থে যে 
প্রভেদ দুষ্ট হর, পরমাণুগুলির আকাব ও নংস্থানের প্রভেদই উহার 
কারণ। 

পাঁমেনিভীস দেশের অস্তিত্ব অস্বীকার কবিয়াছেন এলেয়া-প্রস্থানে 
শত বর্জিত হইয়াছে। পুথাগরাস সম্প্রদায় শত মানে, কিন্ত উহাকে 
বায়ুমণ্ডলের সহিত অভিন্ন বলিয়! ধরিয়া লইয়াছে। এম্পেডর্লীস প্রমাণ 
করিয়াছেন, বাঁযুমণ্ডল জড়ীরা লেযুকিগ্নিস স্বীকার করিতেছেন, যে দেশ 
বস্ততন্্ অর্থাৎ জড়ীয় নহে, কিন্তু তাহার মতে দেশেরও অন্তিত্ব আছে; 
এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, “সং' ও “অসৎ” উভয়ই তুলারূপে বিদ্যমান । 

লেমুকিপ্পস পরমাণুসমুহকে নিত্যগতিশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন) 
এগুলি সদাঁচঞ্চল, অবিরত ইতস্তত; ধাবিত হইতেছে । তিনি এস্পেড- 
্লীস ও আনাক্ষাগরাসের স্তায় গতি-উৎপাদক প্রেম ও বিরোধ, কিংবা 
আত্ম! কল্পনা করেন নাই। ত্াহীর মতে গতির কার ণ-প্রদ শন 
অনাবশ্বক । 

ফাবনিক গ্রতৃতি পূর্বাচার্ধাগণ বলিয়াছিলেন, মৌলিক জড় পদাথের 
হাসবৃদ্ধি নাই) উহার পরিমাণ চিরস্থির। আনাক্ষাগরাস ঘোষণা 
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কবিলেন, উ্ভ! অপবিবর্তনীয, উহ্থাব গুণেবও ব্যতাষ হয না। লেযুকিগ্নস 
জড়েখ 'মবিনশ্ববতা ও অপবিবর্তনীষতাব সভিত অবিভাজ্যতা যুক্ত কবিয়। 
পবমাণুবাদে উপনীত হইয়াছেন । 

লেষুকিপ্পমেব হৃষ্টিতব যবন-প্রস্থানেব উপবে প্রতিঠিত; উহাতে 
শিক্ষণীয় বিশেষ কিছুই নাই। 

লেষুকিপ্নসেব শিষ্য 'আাব্ডীবা-বাদী ডীমক্রিটস (1)9777010৭) 
পবমবাঁদকে বিজ্জানেব সমুদাষ বিভাগে প্রয়োগ কবিষ! একটা ম্গ্রচলিত 
তকে পবিণত কবেন। তিনি সোক্রাটীসেব নষ বংসব পবে ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছিলেন। 


৫1 আার্খীলায়স (4:0106180৭)। 


মার্থীলায়স আথেন্দে উষ্ঠভ হইয়াছিলেন। গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে 
শামব! এই প্রথম আঘীনীয় দীশনিকেব সাক্ষাৎ পাইলাম। ইনি 
আঁনাক্ষাগবাসেব শিষ্য ৪ সৌক্রাটাসেব গুক ছিলেন। আনাক্ষাগবাসের 
তিবোভাবেব পবে ইনি লাম্পাকসেব চতুষ্পাহীতে প্রধান অধ্যাপকের 
পদে অধিষ্ঠিত ভন। ইভা স্ষ্টিতন্বেব কিঞ্িৎ আভাস দিতেছি। 

+আর্ধীলায়স মিশ্রণ ও মৌলিক উপাদান সম্বন্ধে আনাক্ষাগবাসের 
সহিত একমত ছিলেন, কিন্ধু তিনি বিশ্বাস কবিতেন, বে আত্মাতেও মিশ্রণ 
নিহিত আছে। তিনি দুইটা উংপত্তি-কাবণ মাঁনিতেন; উহাবা পবম্পৰ 
হইতে বিশ্লি্ হইতেছে, এই ছুইটী কাবণ তাঁপ ও শৈতা। তাপ 
গতিশীল, শৈত্য নিশ্চল” 

পৃথিবী বিশ্বে কেন্রুস্থলে অবস্থিত, কেন নাঁ, উহা বিশ্বে এক 
দুনিবীক্ষ্য অংশ । বাঘ সর্ষবোপবি কর্তৃত্ব কবিতেছে, ইহা! অগ্রিব দহন- 
সম্ভৃত; ইছাব আদি দহন হইতেঈ জ্যোতিষ্বমণ্ডলীব উপাদান আহবিত 
হইয়াছে । ইহাদিগেব মধ্যে কুর্ধ্য সর্বাপেক্ষা বৃহ, উপ দ্বিতীয় স্থানীয়; 
অবপিষ্টগুলিৰ আকাব বিবিধ। তিনি বলেন, নভোমণ্ডুল একদিকে 
অবনত ছিল; এবং তখন স্ু্্য পৃথিবীকে আলোক দিত, এবং বাঁধুকে স্বচ্ছ 
ও পৃথিবীকে গু কবিত; কেপ না, পৃথিবী প্রথমে পুক্ষবিণীব ন্তায 
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্রান্তদেশে উচ্চ ও মধাস্থলে গভীর ছিল। তিনি ইহাঁব এই প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, ষে পৃথিবী সমতল হইলে যেমন উহাঁব সর্বাত্র সকালে সুর্য 
উদ্দিত হইত ও অন্ত যাইত, এক্ষণে সকল জাতির পক্ষে উহা! সে প্রকাব 
মকালে উদ্দিত ও অন্তমিত হয় না।” 

“তিনি বলেন, যে, আত্ম! সকল প্রাণীতে সমভাবে বিগ্মীন। যেশেতু 
মনুষ্য এবং প্রত্যেক ইতব প্রীণী আত্মা ব্যবহাঁব কবিতেছে; তবে কেহ 
ক্ষিপ্রতর, কেহ শ্লথতর গতিতে উহা ব্যব্াব কবে।' 

আর্ধীলায়সের দর্শনে আত্মা জগৎ-তষ্টা নে; এবং তিনিও বন্ধ জগতেব 
অস্তিত্বে বিশ্বামী ছিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সফিষ্টগণ 


আমর! চতুর্থ অধ্যায়ে সঞিষ্টগণেব একটা সাধাবণ বিবরণ প্রদান 
করিয়াছি। বর্তমান পবিচ্ছেদে প্রধান প্রধান সফিষ্টদিগের তব ব্যাখ্যাত 
হইবে। তূমিকাস্বরূপ বলিয়া বাখি, ইহ! “সফিষ্টদর্শনেব” বিবৃতি নহে; 
কেন নাঁ, বিশেষজ্ঞ্দিগের মতে ““সফিষ্ট দর্শন” বলিয়া কোনও দর্শন নাই। 
জর্দণ ইতিবৃত্তকাব গম্পার্ট স্‌ বলিতেছেন, 'সেফিট্টিক মন, সফ্িষ্টিক নীতি; 
সফিঘ্টিক সংশয়বাদ ইত্যাদি বাঁক্যেব ব্যবহার অসঙ্গত) শুধু অস্ত নয়, 
উপহাসাম্পদ 1৮ “আমর! যেন সাবধান থাকি, যে এই মিথ্যা ধারণা 
জামাদিগের অন্তরে স্থান না পায়, যে সঞিষ্টের| গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে 
একটা সম্প্রদায় ব। শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন” (8 (37694 
[11015 ঘ০], [. 0. 415) 485)। সঞিষ্টগণ কখনও দলবদ্ধ হল নাই; 
তীহার! স্বাধীন ভাবে আপন আপন মত প্রচার করিয়াছেন) সুতরাং 
দার্শনিক বিষয়ে তাহাদিগের মধ্যে অল্পই এঁক্য আছে; এ অস্ত বিখ্যাত 
শিক্ষকগণের পরিচয়ের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে তথ্যান্ন্ধানের পথে 
ঝাগ্রসর হইতে হইবে। 
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১। প্রডিকস (1১০08100৭)। 


প্রতিকস কেপ দ্বীপের অধিবানী ছিলেন। ইনি উ্ছার দৃতস্বরূপ 
আথেন্দে আগমন করিয়া তথায় গ্রভ্ৃত প্রতিপত্তি লাভ কবেন। ইনি 
«সোক্রাটাসের অগ্রগামী” বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন; কিন প্লেটে 
ইঁহাঁকে মসীলিপ্ত করিতে ছাড়েন নাই। আরিষ্টফানীসের এক নাটকে 
ইনি “কলনাদিনী আ্োতন্থিনী” রূপে উপহদিত হইয়াছেন। 

প্রডিকস অতি একাগ্রচিত্ত ও গন্ভীরপ্রক্কৃতি পুরুষ ছিলেন। ঘে- 
কয়েকটা কার্যের জন্ত তিনি স্মরণীয়, তাহ! একে একে সংক্ষেপে উল্লিখিত 
হইতেছে। 

(১) প্রড়িকস সমার্থক শব্দসমূহের নির্ঘণ্ট প্রণয়ন করিয়৷ ছুইটা 
সমার্থক শব্দের মধ্যে অর্থের কি পার্থক্য আছে, তাহার আলোচনা প্রবর্তন 
করেন। এতদ্বাৰ! ভাষাচর্চার উন্নতি সাধিত হইয়াছে 

(২) তিনি ছুঃখবাদী ছিলেন) পশ্চিম ভূখণ্ড ইহাকে দুঃখবাদের 
প্রবর্তক বল! যাইতে পারে। ইনি যখন ছূর্বলদেহ হইয়াও জলদগম্ভীরস্বরে 
জরা, মবণ, রোগ, শোক ইত্যাদি দুঃখ বর্ণনা করিতেন, তখন শ্রোতৃমগ্ডুলী 
ভাবেব উচ্ছদামে অধীর হইয়া উঠিত। তিনি মৃত্যুভয় বিদুরণের জন্য 
বলিতেন, “যতক্ষণ আমর। আছি, ততক্ষণ মৃত্যু নাই; যখন মৃত্যু থাকিবে, 
তখন আমর! থাকিব না।” মানবজীবন দুঃখময় বলিয়া ঘোষণা করিলেও 
তিনি কখনও এমন কথা বলেন নাই, যে সুখসম্ভোগই মানুষের চরম 
লক্ষ্য। তিনি বলিতেন, কন্ম ইন্দিয়নথথ অপেক্ষ। উচ্চতর । প্রাচীন 
কালে যে-কয়ব্যক্তি শারীরিক দৌর্বলানত্বেও সর্বপ্রযদ্ধে রাষ্ত্ীয় কর্তব্য 
ম্পীদন করিয়! খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তিনি তীাহাদিগের মধ্যে এক 
জন। তিনি অনেক বার জন্সভূমির নিয়োগানুসারে বিদেশে দৌত্যকাধ্যে 
গমন করিয়াছিলেন। মহাবীর ও অরাস্ত কর্মী হীরাক্লীস তাহার আরাধ্য 
আদর্শ ছিলেন) তদ্রচিত “হীরা্লীমের উপাখ্যান” বিখ্যাত; খৃষটীর 
পলগতেও উহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। পাঠকগণ তৃতীয় ভাগে- উহ! পাঠ 
করিবেন। 
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(৩) গ্রডিকস শিক্ষ| দিয়াছেন, যে ধন, জন? গৃহ, যশোমাঁন গ্রভৃতি 
শ্বতঃ উপেক্ষবীয় বস্ত; জ্ঞানামুগত ব্যবহাব এগুলিকে মূল্য সমর্পণ কবে) 
অজ্ঞোচিত ব্যবহাব কৰিলে এ সমুদীয় অকল্যাণেব কারণ হইয়া থাকে। 
সীনিক ও গ্রোয়িক সম্প্রদায়ে এই তত্বটা গৃহীত হইয়াছিল। 

(8) তিনি ধর্ম্-বিশ্বাসের উৎপত্তি বিষয়ে একটা নূতন তৰ প্রচাব 
করেন। ত্রীহার মতে, যে-সকল গ্রারুতিক পদার্থ মীনবজাতিব পবম 
হিতকর, যেমন, চন্্র, কু্য, নদী, ফল, শস্ত__তাাদ্দিগকেই মানুষ প্রথমে 
দেবরূপে পুজা করিতে আরম্ভ করে; সভ্যতা-প্রতিষ্ঠাতা বীবগণ তংপবে 
নানা উপকারী বস্ত্র আবিষ্কার করিয়া দেবকুলে উরীত হন। প্রডিকস 
জড়পুজার নিদান অবগত ছিলেন! 


২। হিপ্সিয়াস (0717)00185)। 


হিরিরাস ঈলিসের অধিবাসী ছিলেন। তীহাকে বিশ্বকর্া বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। তাহার বুদ্ধি সর্বাতৌমুখী ছিল, তিনি একাধাবে 
জ্যোতিবিৎ, জ্যামিতিকার ও পাটীগণিতজ্ঞ ছিলেন; তিনি শবতব। ছন্দ; ও 
নীতবাগ্ঠ সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন; ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনেব মুল তর লইয়! 
আলোচনা করিয়াছেন; পুরাঁণ ও জাতিতন্বে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন) ঘটনাবলির পঞ্জিকা ও ্মারকম্ত্র-প্রণয়নে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
এতদ্যাতীত তিনি বহুল নীতিবাক্য রচন। করিয়াছেন, এবং স্বপুবীব পক্ষে 
দূত হইয়া বিদেশে গির়াছেন। এত ব্যাপারে ব্যাপুত থাকিয়াও তীহার 
কর্মোৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই) তাহার লেখনী হইতে জলধারার যায় 
অত্র মহাঁকাব্য, নাটক, প্রবাদবাক্য প্রভৃতি নানা আকারের কৰিত! 
নিঃস্থত হইয়াছে । পরিশেষে, তিনি প্রায় যাবতীয় অমশিল্পে নৈপুণ্য লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি একবার অনুষ্পিয়ার মহোৎসবে গমন করেন; 
তদুপলক্ষে তিনি যে বন্ালঙ্কারে সজ্জিত হইয়াছিলেন, পাদুকা! হইতে 
কটবন্ধ ও অন্গুরীয়ক পর্য্যন্ত সে সমন্তই তাহার স্বহস্তরচিত ছিল। তাঁহার 
কাব্যাি বিশ্বৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে কিন্তু মনুষ্যত্তের পূর্ণ অভিব্যক্তির 
দিকে তীহার যে একট! উগ্ম ছিল; তাছা গ্রশংসীয়। সন্দেহ নাই। 
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আম্মতৃপ্তি বা আত্মবশতা (20019) হিপ্সিয়াসের আদর্শ ছিল। 
তাহার আর ছুইটী বিশেষত্ব প্মরণযোগ্য । তিনি বর্বর অর্থাৎ অ-গ্রীক 
জাতিদিগকে অবজ্ঞা করিতেস না; তিনি স্বদেশের গ্তায় বর্ধর জাতির 
ইতিহাসও পক্ষপাতবিরহিত হইয়া পাঠ করিয়াছেন। তৎপরে। তিনি 
একখানি গ্রন্থে আখিলীদ ও অডুস্সেয়সকে তুলনা করিয়া অধিকতর 
সত্যবাদী বলিয়। আখিলীসকেই শ্রেষ্টত্ব দান করিয়াছেন। গ্রীক জাতির 
সত্যাবাঁদিতার প্রতি তত অনুরাগ ছিল না, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে 
বলিয়াছি। 

হিপ্লিয়াসের ভাষা স্থললিত ও হৃদয়গ্রাহী ছিল; তিনি সমুদয় জাতীয় 
মহোঁৎসবে তীহার গ্রন্থ আবৃত্তি করিতেন; লোঁকে তাহা! আগ্রহের সহিত 
গুনিত, এবং গ্রীসের সব্ধত্র উহী সমাদর লাভ করিত । 


৩। আন্টিফোন (47000000001 


আপনারা তৃতীয় ভাগে সোক্রাটাস ও আর্টিফোনের কথোপকথন পাঠ 
করিবেন। এজন্য এখানে তাহাব স্বপ্ন পরিচয় দিতেছি। আন্টিফোনও 
একাধারে নীতিবিং, পদার্থতত্ববিত, প্রার্ৃতিকবিজ্ঞানবিৎ, জ্যামিতিকার, 
গণক ও স্বপ্রব্যাধ্যাতা ছিলেন। তীহাব গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে; 
তন্মধ্যে “মিলন” নামক পুস্তক অগ্রগণ্য ছিল। উহ! সালঙ্কার রচনা- 
চাতুর্্য, স্বচ্ছন্দগ্াবাহ শব্দযৌজনা ও অপূর্ব ভাবসম্পদের জন্য প্রাচীন কাঁলে 
সমধিক খ্যাতি লাঁভ করিয়াছিল। উহাতে স্বার্থপরতা, ইচ্ছাশক্তি 
দৌর্বল্য, আলস্ত ও উচ্ছলত| ধিক্কৃত, এবং কামনাসমূহের ভ্ঞান ও 
শিক্ষার প্রভাব গ্রশংসিত 'ও উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে । শিক্ষা বিষয়ে 
তীহার একটা উক্তি উপাদেয়। “কৃষক ভূমিতে যে-প্রকার বীজ বপন 
করিয়াছে, সেই প্রকার ফলই আশ! করিতে পারে। তরুণ মনে বদ 
উতকষ্ট বৃত্তি রৌপিত হয়, তবে তাহ! যে-ফুল উৎপাদন করিবে, সে ফুল 
শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে; তাহা বৃষ্টিতে ন্ট করিতে পারিবে না, 
অনাবৃষ্টিতেও শুষ্ক হইয়া যাইবে না।” তাহার আর একটা উক্তিও 
উদ্ধীরের অযোগ্য নয়। গলোকে কখনও অপরকে সন্মান দিতে চাহে না; 
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কেন না, তাহার! ভাবে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিজের মানের হানি 
হইবে |” 


৪। প্রোটাগরাস ( 7:০5880193 )। 


প্রোটাগরা'দ আব্ভীরার অধিবাসী এবং সফিষ্টগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষ। 
বয্সোক্যেষ্ঠ ও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসরে উপনীত হইবার 
পূর্বেই সফিষ্, অর্থাৎ পরিব্রাজক শিক্ষকের ব্যবসায় অবলদ্বন করেন। 
তৎকাঁলে এই ব্যবসায় নূতন ছিল। তিনি বহুবার আথেলের আতিথ্য 
গ্রহণ করেন। পেরিক্রীস তীহাকে অকৃত্রিম সৌহাদা দ্বারা সন্মানিত 
করিয়াছিলেন ; ইচ্ুরিপিডীস ও অন্ান্ত প্রসিদ্ধ পুরুষদিগের সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল গ্রীসের সর্ধত্ত 
বিস্ভাবিতরণে ব্যাপৃত ছিলেন ; শিক্ষকরূপে তাঁহার খ্যাতির অবধি ছিল 
না) সকলেই তীহার নিকটে শিক্ষালাভ কবিবাঁর জন্য ৎসুক্য প্রকাশ 
করিত। শিষ্যুকে রাষ্ট্রীয় কর্মের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলাই তাহার 
শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেস্ট ছিল। এই উদ্দেশ্তের সাধনকন্পে প্রোটাগরাস . 
বাঙ্ছযী বিদ্যা, শিক্ষাতত্ব, সংহিতাতত্ব, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি নানা 
বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী, সুতরাং 
বিবিধ বিগ্ভায় পারদর্শী ও উপায় উদ্ভাবনে সুক্ষ ছিলেন। ভারবাহী- 
দিগের শ্রমলাঘবের জন্ত কৌশলময় যন্ত্রে আবিষ্কার হইতে বিধি-প্রণন 
পর্য্যন্ত কোন কর্শই তাহারএতীক্ষ বুদ্ধির পক্ষে অসাধ্য ছিল না। তাহাৰ 
বাগ্িতাপূর্ণ সদর্ঘ বাক্যে ধর্মাচার্য্ের উদ্দীপনা ও ুর্দ্মনীয় শক্তি থাকিত। 
তিনি বিগ্ভাদীন করিয়! প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিতেন। কিন্ত তাহার 
একটী নিয়ম চমৎকার ছিল। শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পরে তিনি যে-অর্থ 
চীহিতেন, কোনও ছাত্র ষদ্দি তাহা দিতে অস্বীকার করিত, তবে তিনি 
তাহাকে বলিতেন, সে দেবমন্দিরে যাইয়া শপগ্রহ্ণপূর্বক বলুক, সে 
তাহার নিকটে ফে-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আধিক মূল্য 
কত। ৪৪৩ সনে আধীনীয্েরা গ্রীসের সমুদাঁয় প্রদেশের লোক 
লইয়া ইটালীতে থৌরিঅই (1100101) ইং 10101) নানক 
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একটা উপনিবেশ স্থাপন করে। পেরিক্লীসের অনুরোধে প্রোটাগরাস 
উহার জন্য শাসনপদ্ধতি প্রস্তুত করেন। এই কাঁধ্যটা তাহার জীবনের 
প্রধান কীন্তি। নবনির্মিত পুরী জ্ঞানচষ্চা ও এহিক সমৃদ্ধির জ্ত গ্রীক 
জগতে সাতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়! উঠিদ্লাছিল; হীরডটস, এম্পেডব্লীস প্রতৃতি 
অনেক যশন্বী ব্যক্তি উহার অধিবাঁসী হইয়। উপনিবেশটার খ্যাতি আরও 
বর্ধিত করিয়াছিলেন । 

প্রোটাগরাস ও সোক্রাটাসের ভাগ্যবিপর্যায়ে সাদৃগ্ত আছে। প্রায় 
সত্তর বসর বয়সে তিনি “দেবগণ” নামক একখানি পুস্তক লিখেন, এবং 
স্বীয় অগাধ প্রতিপত্তি ও নির্মল কর্মময় জীবনের প্রভাবে আপনাকে 
নিরাপদ ভাবিয়। ইযুরিপিডীসের গৃহে যাইয়া উহা! একজনকে পাঠ করিতে 
দেন। পুস্তকথীনি পঠিত হইবার পরেই পুথডোরস নামক এক সুবুদ্ধি 
অশ্বারোহী কর্মচারী তাহার বিরুদ্ধে ধর্মপ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন 
করে। বিচারে তাহার গ্রন্থ দুষণীয় বলিয়া অবধারিত হয়; এবং উহার 
যত খণ্ড প্রকাঁণিত হইয়াছিল, সরকার বাহীদ্ুর সে সমস্তই বাজেয়াপ্ত 
করিয়া ভন্মসাৎ করেন। প্রোটাগরাস সম্ভবতঃ বিচারনিষ্পত্তির পর্ব্বে 
আথেন্দ ত্যাগ করিয়া জলপথে ইটালীতে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু গন্তব্য 
স্থানে পৃহুছিবার পূর্বেই তিনি পোতসহ সমুদ্রগ্ডে অস্তহিত হইলেন । 

যে গ্রন্থখানির জন্ত প্রোটাগরাঁসের অপমৃত্যু ঘটল, তাহার মাত্র 
প্রথম বাকাটা বর্তমান আছে, তাহার অন্থবাদ যথা--“দেবগণের সবগ্ষে 
ইহাই আমার বক্তব্য, যে, তাহারা আছেন, কি তীহার। নাই, তাহ! 
জানিবার আমার সামর্থ্য নাই; কেন না, এই জ্ঞান লীভের পথে অনেক 
বিশ্ব বর্তমান; প্রধান বিদ্র এই, যে, বিষয়টা দুক্েপ্ন, এবং মানবজীবনও 
অন্নকানস্থায়ী ৮, প্রোটাগরাস বস্তুতঃ নাস্তিক ছিলেন না; তাহার 
আচরণে দেবতার প্রতি বিশ্বাসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত । তাহার 
বুলিবাব তাৎপর্ধ্য বোধ হয় ইহাই ছিল, যে, দেবতারা ইন্জ্িয়ের গোঁচর 
নহেন; সুতরাং তীহাদিগের সম্বন্ধে সংশয়াতীত জ্ঞান লাভ করা একান্ত 
দুরূহ, কেন না, এজন্ত যে-প্রকাঁর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা আবশ্তক, মানুষের 
স্বপ্পপরিসর জীবন তৎপক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। 

১৮ 
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প্রোটাগরাসের শিক্ষকতার কর্মে অনন্ত্ুলভ দক্ষতা ছিল। তিনি 
শীস্ত ও নির্বিকার চিত্তে শিক্ষা-বিষয়ে বহুল চিন্তা করিয়। তাহার ফল 
জনসমাজে বিতরণ করিয়াছেন। তাহার তিনটী উক্তি প্রণিধানযোগ্য। 
তিনি বলিতেছেন, “শিক্ষীর জন্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও পরিচালনা চাই; 
উহা যৌবনেই আরব্ধ হওয়। আবশ্যক? ব্যবহারবর্জিত তত্ব ও তত্ববর্জিত 
ব্যবহার, উভয়ই নিক্ষল।» “আত্মার অন্তরতম দেশ স্পর্শ করিতে না 
পারিলে উহাতে জ্ঞানের বীজ অস্কুরিত ও বর্ধিত হয় না 1 শিক্ষাক্ষেত্রে 
তীহীর কয়েকটা নূতন কার্ধ্য উল্লেখ করিতেছি। (৯) তিনিই 
ব্যাকরণ পাঠের আদি প্রবর্তক) “শুদ্ধ কথন” নামক পুস্তকে তিনি 
তাহার ব্যাকরণ-সন্বন্ধীয় অনুশীলন লিপিবদ্ধ করেন। উহাতে সর্বপ্রথম 
ক্রিয়াপদের কাল ও অনুজ্ঞাদি রূপ বিভক্ত হইফ্জাছে। তিনি শবেব 
লিঙ্গ সন্বন্ধেও বহু আলোচনা করিয়াছেন। (২) তিনি শুধু অধাপন! 
করিয়াই নিরন্ত হইতেন না; অধীত বিষয়ে ব্যবহারসাহাষ্যে শিষ্য- 
গণকে পারগামী করিবার জন্য তিনি বাক্ময়ী বিদ্যা চর্চাতে দুইটা 
নূতন প্রণালী আবিফার করেন। প্রথমতঃ শিষ্যেরা৷ যাহাতে তর্কে 
নুনিপুণ হইতে -পারে, তদদ্েশ্তে তিনি তাহাদিগেব জন্য বিবিধ বিষয় 
উত্তাবন করিতেন; তাহার! উহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি গ্রয্নোগ 
করিতে অভ্যাস করিত। দ্বিতীয়তঃ, তাহার! যাহাতে সবণ ও প্রাঞ্জল 
ভাঁষ৷ আয়ত্ত করিয়া উহা অনর্গল বলিতে সমর্থ হয়, তদর্থে তিনি তাহাদিগকে 
কতকগুলি সাধারণ বন্তৃতার বিষয় বলিয়া দিতেন। এতদ্বারা তাহার! 
বিচারপটু, এবং ওজন্বী বিশদ ও আযদ্ুসন্থৃতবাক্য-যোজনায় পারদর্শী 
হইত। - 

প্রোটাগরাস প্রারৃতিকবিজ্ঞানেও যথেষ্ট অস্ুরাগী ছিলেন। পদদার্থ- 
তত্ব-বিষয়ে তাহার একটামান্র উক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহাই তাহাকে 
অমর করিয়া রাখিয়াছে। তদ্যথা--“মানব সমুপায় পদার্থের মাত্রা, 
ব। মানদণ্ড; ফেসমস্ত পদার্থ বিদ্যমান, তাহারা থে বি্যমান। এবং 
যে-সমন্ত পদার্থ অবিদ্তমীন, তাহারা যে অবিষ্যমীন, মানবই তাহার 
মানদ্ড।” প্রাণীন কাঁল হইতে এই প্রসিদ্ধ বাক্যটা তিন অর্থে 
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গৃহীত হইয়।৷ আসিতেছে । (১) পদার্থের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকটে 
ভিন্ন ভিন্ন। সুস্থ ব্যক্তির নিকটে মধু মিষ্ট, পাধুরোগীর পক্ষে তিক্ত। 
পদার্থের স্বরূপ বস্তুতঃ অজ্ঞেয়। যাহার নিকটে যে-বস্ত যে-প্রকার 
মান হয়, তাহার নিকটে তাহ। সেই প্রকার) তাহার পক্ষে উহ্াই 
৷ পাও্ুরোগীর পক্ষে মধুর তিক্ততাই সত্য। (২) পদাথের 
তব প্রত্যেক ব্যক্তির মতের উপরে নির্ভর করে। আমি ষদ্দি বুলি, ক্্ধ্য 
বশে নাই, তবে আমার পক্ষে কুরধ্য সন্তাহীন। "অর্থাৎ পদার্থের স্বতন্ত 
ত্ব নাই; আমরা ইন্জিয়সাহায্যে যাহা উপলব্ধি করি, তাহাকেই 
(নাম দিয় থাকি; পদার্থের সত্তা আমাদিগের অভ্যন্তরে, বাহিরে 
প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, বিষয়েব আস্তত্ বিষয়ীর উপরে 
্নকরে। (৩) প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটে যাহ! সত্য বলিয়! প্রতীয়মান 
তাহার পক্ষে তাহাই সত্য । এই মতানুসারে যুক্তিপূর্ণ বিচার ও 
[গত আচরণ অসম্ভব, এবং ধন্ম, নীতি ও বাস্থীয় বিধি নিরর্থক) 
উন্মার্গগামিতার প্রশ্রবণ। প্লেটো৷ একস্থলে বাকাটাকে এই অর্থেই 
ঢা করিয়াছেন। অধ্যাপক গম্পার্ট সের মতে এই তিনই কদর্থ। তিনি 
[, উক্তিটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য এই_“মীনব কিনা মানবজাতি বা মানব- 
তি পদার্থসমূহের অস্তিত্বের মানদগু। অর্থাৎ যাহ! বাস্তব বা সত্য, 
রা শুধু তাহারই জ্ঞান লাভ করিতে পারি; অবাস্তব বা অসৎ 
'দিগের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে।” পদার্থের অবগতির জন্য মানুষ 
নার প্রতি ঝা বৃত্তিব বাহিরে যাইতে পারে না) যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা! 
কে আত্মপ্রকৃতির সাহাধ্োই জ্ঞাত হইতে হইবে-কথাটা বোধ হয় 
মর্মে উচ্চারিত হইয়াছিল। এ্রতিহাসিক গ্রোটের “প্লেটো” নামক 

ক উহার বিস্তারিত আলোচনা আছে। 
শার একটী বাক্যের জন্য প্রোটাগরাস খুব নিন্দীভীজন হইয়ীছিলেন। 
টা এই-_*প্রত্যেক জিজ্ঞাসারই ছুইটা উত্তর আছে; উত্তর ছুইটী 
1রের বিপরীত।” একথা শুনিয়া অনেকে ভাবিয়াছিল, তিনি 
দগকে কুতর্ক শিক্ষ1 দিয়া সত্যের প্রতি উদ্বাসীন করিয়া তুলিতেছেন। 
অভিযোগ ভিত্তিহীন। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, 
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প্রত্যেক বিষয়েরই ছুইটা দিক্‌ আছে; শুধু এক দিক্‌ দেখিয়া যাহার 
একটা সিন্ধান্ত করিয়! বসে, তাহারা পদে পদে শ্রমে পতিত হয়। জন্‌ 
মার্ট মিল্‌ *স্বাধীনত” নামক পুণ্তকে এই তত্বটী প্রাঞ্জলরূপে ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন। 

আমর! বলিয়াছি, প্রোটাগরস বাত্মমী বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। আরিষ্ট- 
টল লিথিয়াছেন, “তিনি গর্ব করিয়া বলিয়াছেন, 'আমি দুর্বলতর পক্ষ 
বাঁ বন্তৃতাকে সবলতর করিয়া দিতে পারি: ; ইহাতে গ্রীকেরা তাহার 
প্রতি অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়াছিল।” তুদ্ধ হইবারই কথা) কেন না, এক 
অর্থে কাধ্যট্ী একান্ত গর্হিত। কিন্তম্মরণ রাখিতে হইবে, যে, ততকালে 
বক্তৃতা একটা অমোঘ অস্ত্র ছিল বলিয়া বাস্মঘী বিগ্যার অধ্যাপকমাত্রেই 
শিশ্যাকে দুর্বলতর যুক্তিকে প্রবলতর করিবার কৌশল শিখাইতে যদ্ধ 
করিতেন; (বর্তমান সুসভ্য জগতের বিচারালয়ে অহরহ এই কৌশলের 
অভিনয় চলিতেছে ;) এবং প্রোটাগরাস স্বয়ং অতি উন্নতচরিত্র সাধু 
পুরুষ ছিলেন। তিনি মিথ্যার প্রশ্রয় দিতেন, একথা কিছুতেই বলা 
যায় না। 
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গর্নিয়াস সিসিলীর অন্তর্গত লেয়ট্টিনির অধিবানী ছিলেন। পেল-. 
পনীসস-যুদ্ধ আরম্ভ হইবাব পরে, ৪২৭ সনে, সিসিলীৰ কতিপয় পুরী 
সীরাকুস (গ্রীক ৭১121011921 ) দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে কাতর 
হইয়া আথেন্দে এক দল প্রতিনিধি প্রেরণ কবে। লেয়ন্টিনির দূত 
গর্নিযীস তাহাদিগের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে মন্ত্রণা-সভায় ও 
পরে জন-সভায় বন্ভৃত1 করেন। তাহার শ্রুতিমধুর মনোমোহিনী 
বাকাচ্ছটাতে আথীনীয়েরা' এতদূর মন্তমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, থে তাহার! 
অনুনয় করিয় তাঁহাকে আথেন্সে বাস ও শিক্ষাদান করিতে সম্মত করে। 
তিনি গ্রীসের যেখানে গিয়াছেন_কি আথেন্পে, কি ডেল্ফির ও 
অলুম্পিয়র মহোৎসবে, কি গেসালীর রাঁজভবনে- সেইখানেই বাগ্মিতার 
প্রভাবে ভাহার জয়জয়কার পড়িয়! গিয়াছে। এক শত বদর উত্তীর্ণ 
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হইয়। কাঁলগ্রাসে পতিত হইবার মুহূর্তেও তাঁহার চিত্তের সরসতার ব্যত্যয় 
হয় নাই। “এক্ষণে নিদ্রা আমার ভার আমার ভ্রীতার হন্ডে অর্পণ 
করিতেছে,” এই পরিহাসবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি চির- 
নিদ্রায় নিপ্রিত হঈলেন। গর্নিয়াসের কীন্তি অবিনশ্বর করিবার উদ্দেসশ্তে 
তাহার দুইটা প্রতিমুষ্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ডেল্ফির স্বর্ণ প্রতিমা তিনি 
নিজেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন । তাহার ভ্রাতুপ্ুত্রতণয় অলুপ্পিষ্বাতে দ্বিতীয় 
মষ্তি প্রতিষ্ঠা করেন ) উহার পাদমূলে লিখিত আছে, “ধর্খান্থুগত 'আচরণের 
জন্য মানুষের আত্মাকে সুদৃঢ় করিনাব অভিপ্রায়ে কেহই উংকষ্তর পন্থা 
আবিষ্কার করেন নীই |” 

গর্নিয়াস বারী বিগ্ভাব জনক বলিয়! অভিহিত হইয়াছেন। তিনি 
গ্রীক ভাষায় গগ্ঠ-রচনা-প্রণালীর অন্যত্ প্রতিষ্ঠাতা । বাগ্মিতা ছুই 
প্রকার। এক শ্রেণীর বাগ্িত| শান্ত, সংযত, বিশদ, মনে বিদ্ধ হইয়! 
থাকিবার উপযোগিনী ; ইহাতে কল্পনা অপেক্ষা জ্ঞানের ভাগ অধিক; 
ইহা বিচারবুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে, ভাবোচ্ছধাসের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। 
প্রোটাগরাস এই প্রকার বন্তৃতার প্রবর্তক। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাগ্মিত৷ 
গান্তীরধ্য, ভাবগৌরব, অলঙ্কাব, উজ্জল বর্ণপাত এবং ভাষার চাঁকৃচিক্য ও 
শ্ঁতিমাধুর্য্যের জন্য বিখ্যাত ; উহ! স্থুললিত পদবিন্তাস ছারা মনকে 
মুগ্ধ করে, উদ্দাম ভাবের তবর্গে শ্রোতাকে অভিভূত কবিয়া ফেলে। 
গবিহাঁসপটু, বসিক প্রধান, সাবলীলকল্পনাঁশক্তিব অধিকাঁবী গর্গিয়াস 
শেষোক্ত শ্রেণীর বক্তৃতার শিক্ষকরূপে ইতিহাসে কীন্তিত হইয়া আসি- 
তেছেন। এত প্রশংসাঁব পবেও সমীলোচকেরা বলিতে বাধা হইয়াছেন, 
থে গর্ণিয়াসেব রচনাভঙ্গী কৃত্রিমতা-দোষে দূষিত 

গর্নিয়াস গ্রীক জাতির এীক্যবোধটাকে সবব্দা জাগ্রত রাখিবার জন্য 
য্ভুনিল ছিলেন। তিনি অনুশ্পিয়ার বন্তৃতাঁয় বলিয়াছেন, “তোমরা 
আপনাদিগের পুরীগুলি শেল বার! ধ্বংম করিতে প্রয়াসী হইও না; 
তোমরা তৎপরিবর্তে বর্ধরগণের দেশ আক্রমণ করিয়া ছারখার কর।” 
দ্ধনিহত আখীনীয়গণের স্মরণসভা তিনি যে বস্তা করেন, তাহার 
একটী বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। "বর্ধরগণের উপরে যে-সকল জয় 
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অর্জিত হইয়াছিল, তাহা বিজয়সঙ্গীতের উপযুক্ত; গ্রীকর্দিগকে বিকল 
করিয়৷ যে-সকল জয় লব্ধ হইয়াছে, তাহা বিলাপগীতির অপেক্ষা 
করিতেছে ।” 

গর্ণিযাস শুধু বক্তা ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন; তাহা নহে; তিনি 
প্রারুতিকবিজ্ঞান, ধর্শনীতি, ও তর্কশান্ত্রেরও অনুণীলন করিতেন। 
এলে়-প্রস্থানের মূল মত খগ্ডনেব জন্য তিনি একথানি পুস্তক লিখিয়া- 
ছিলেন; তাহার একটা স্থল ইতিহাসে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে । আমর! 
উহার অনুবাদ দ্রিতেছি। «কোন পদার্থ ই নাই; যদ্দিই ঝ! পদার্থ থাকিত, 
আমরা তাহ! জানিতে পারিতাম না; যদিই বা জানিতে পারিতাম, যাহা 
জানি, অপরকে তাহ! বুঝাইতে পাঁরিতাম না।” প্রথম প্রতিজ্ঞ গ্রাতি- 
পাঁদনের জন্ত যে-প্রমীণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাচ। 
দ্বিতীয় প্রতিপাস্থ বিষয়ের সপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, 'আমাদিগের 
ইন্দরিয়গ্রীম, চিন্তা ও কল্পনা, কিছুই অন্রান্ত স্ৃতরাং বিশ্বীসষোগ্য নহে; 
ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পাবে। তৃতীয় বচনের অনুকুল 
যুক্তি মানবীয় ভাষার অপুর্ণত ) আমবা কতবার দেখিয়াছি, যে-বস্ত সম্দ্ধে 
আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তাহাও অপরকে বুঝাইয়। দেওয়৷ কত 
কঠিন। এই তিনটা প্রতিজ্ঞা প্রতিপরন করিবার জগত লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া! অনেকে গর্ণিয়াসকে অসবাদী বলিয়। আখ্যাত 
করিয়াছেন। গ্রোট, প্রস্তুতি এতি্াদিক তাহার এই কলম্ক ক্ষালনের 
জন্য অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন; কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন কিনা। বলিতে 
পারি না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
উপসংহার 


আমর! সোক্রাটাসের পূর্ববর্তী গ্রীক দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমাপ্ত 
করিলাম। প্রথম যুগের দার্শনিকগণের লক্ষাঃ জগতের উৎপত্তি, কারণ 
ও উপাদান নির্ণয়; বিচার প্রণালী, অনুমান, ও প্রমীণবিহীন সিদ্ধান্ত 
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( কেন না, তখনও জগদ্ব্যাপার বিষয়ে গ্রীক জাতির জ্ঞান পরিস্ফুট ও তত্ব- 
বিচারের প্রকুষ্ট পন্থ। আবিষ্কৃত হয় নাই)) ফল জড়বাঁদ। উল্ত যুগের 
শেষ ভাগে আনাক্ষাগরাদ জড় ও আম্মার প্রভেদের প্রতি লোকের 
মনোধোগ আকর্ষণ করেন। এই সময়ে সফিষ্টগণ সংশয়বাঁদ দ্বারা জন- 
সমাজের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া! ফেলেন। তীহার! সতত জ্ঞান ও নীতির 
মূল তত্ব লইয়া আলোচনা! করিতেন, সত্য; কিন্ত তাহাঁদিগের বিচারের 
নীমাংস! এই দীড়াইল, যে জ্ঞান ও নীতিব কোনও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি 
নাই। মানুষ জ্ঞানলাঁভের অধিকারী, এই বিশ্বাস যদি চলিয়| যাঁয়, তবে 
মাঁগুষের সত্য অবগত হইবার অধিকার আছে, এ বিশ্বাও অন্তহিত 
হইবে। পুনশ্চ, পরশ্বরিক ও মানবীয় বিধিসমুহ সর্বোপরি প্রভু, অতএব 
অবশ্তপাঁলনীয়, গ্রীক জাতির নীতি এই প্রত্যয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; 
এই প্রত্যয় যেমন শিথিল হইল, তাহাদিগের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনও 
তেমনি ম্লান হইয়া পড়িল। গ্রীকদিগকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবাঁব জনা 
এই কালে যে-বস্তটার একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাহা, জ্ঞান কি, জ্ঞানের 
প্রতিষ্ঠাভূমি কি, জ্ঞানলাঁভের উপায় কৈ কি_-এই প্রশ্নগুলির যুক্তিযুক্ত 
সমাধান। এই প্রয়োজন-পূরণের অভিপ্রায় সোক্রাটীস কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন। তিনি সামান্ত-নিরূপণ ও ব্যাপ্তিগ্রহের সাহায্যে 
সত্যানুসন্ধানের পথ সুগম করিয়া দিলেন, এবং ধন্দ ও নীতিকে প্রধানতঃ 
বিচার্ধ্যবিষয়রূপে নির্ধারণ করিয়া গ্রীক দর্শনকে নভোমগুল হইতে ভূতলে 
আনয়ন করিলেন। শেষোক্ত কম্মে কালপ্রবাহ তাহার সহায় হইয়াছিল। 
পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্ত হইতেই গ্রীকেরা! স্টিতত্ব হইতে নৃতত্বে অধিকতর 
মনোনিবেশ করিয়। আসিতেছিল। প্রথমে স্বভাবতঃই তাহাঁদিগের 
কৌতৃহলপরবণ দৃষ্টি বহির্জগতের প্রতি নিবদ্ধ ছিল) ক্রমে তাহারা 
মানবীয় ব্যাপারের অন্ণীলনে অভিনিবিষ্ট হইতে অত্যন্ত হইল) তাহার! 
বুঝিল, “মনুষ্যই মনুষ্যের যথার্থ অধ্যয়নীয় বিষয়।” গ্রীক জাতির চি 
এই যে ধীরে ধীরে নৈসর্গিক গব্ষেণা হইতে মানবসমাজের হিতচিস্তার 
দিকে ধাবিত হইতেছিল, সোক্রাটীসের প্রযদ্বে তাহাদিগের চিত্তের 
সেই বেগ প্রব্ল হইয়। উঠিল। তাহার যৌধনকালে গ্রীক দর্শনের সকল 
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শাখা আথেন্সে আসিয়া মিলিত হইয়! উহাকে জ্ঞানচ্চার কেন্দ্র করিয়া 
তুলিয়াছিল; সোক্রাটাস কষ্টিপাথর দ্বাবা প্রত্যেকটার মুল্য নির্ণয় 
করিলেন, এবং পরীক্ষার "ফলে নিরাশ হইয়। একটা পূর্ণাবয়ব অভিনব 
বিচারপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়৷ অগ্রগামী সাধকরূপে আলোকবস্তিকা 
লইয়। গ্রীক দর্শনকে চরম উৎকর্ষ ও পরিণতির পথ দেখাইয়া 


দিলেন। 


অস্টম অধ্যায় 
সোক্রাটাসের শ্রীবকবর্গ 


সৌক্তাটাস আপনাকে কাহারও গুরু বলিয়া স্বীকাব কবেন নাই ) 
এজন্ঠ ধাহার! তীহাব সঙ্গে কালযাপন করিতেন এবং তাহাব উপদেশ 
শুনিতে ভালবাসিতেন, তাহাদিগকে আমবা শ্রাবক নামে মভিহিত কবি- 
লাম। শব্দটাব ব্যুৎপ্িগত অর্থ শ্রোতা ; সৃতবাং ধাহারা সোক্রাটাসের 
তত্বীলোচন। শুনতেন, ভাব মৌলিক বিচাব প্রণালীব সমাদব কবিতেন, 
উহাঁব মং ও উন্নত চবিত্র এবং ধন্মান্গত্য দেখিয়। মুগ্ধ হইতেন, কিন্ত 
ধাহাবা স্বপ্বধ কচি বা শক্তিৰ অভারবপতঃ গভীব দীর্শনিক বিষয়েব 
আলোচনায় নিমগ্ন হইতে পাবেন নাই, তাহাদিগকে শাবক নামে জাখ্যাত 
করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। ক্রিটোন ও তৎপুত্ ক্রিটবৌলস, 
থাইরেফোন ও তাহাব ভ্রাতা খাইবেক্রাটীস, আররষ্টডীমস, এমুখুডীমম। 
থেয়াগীস, হার্মগেনীস, ফাইডোনিডাস, থেয়ডটস, এপিগেনীস, মেনেক্ষেনল, 
থেয়াইটাটল, টার্পাসওন, খামিডীদ, প্লেটোর ভ্রাতী গ্লোকোন, ক্রেয়ম বট, 
ক্রিটিয়াস, আ্কিবয়াডীদ প্রভৃতি এই শ্রেনীব অন্তর্গত। পুনশ্চ, বৌদ্ধ 
সাহিত্যে শ্রাবক কথাটা শিষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব, ধাহাব!1 
জ্ঞানচর্চায় প্রকুৃতপক্ষেই সোক্রাটীসেব শিশ্য ছিলেন, ধাহাঁদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ তাহার শিক্ষার প্রভাবে তত্বজ্ঞানে অনুরাগী হইয়া অন্নবিস্তর 
দর্শনানুণীলনে সময় নিয়োগ করিয়াছেন, কেহ কেহ তদীয় তত্বসমূছের এক 
একটা অবলম্বন কবিয়া এক একটা স্গদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, 
কেহ বা তাহার বীজরূপী সত্যসকলকে পরিস্ফুট। বিকশিত ও বর্ধিত করিয়া 
মহামহীরূহের আকার গ্রদানপূর্বক দার্শনিক জগতে অমর কীন্তির অধি- 
কাঁরী হইয়াছেন, তাহাদিগকে ও শ্রাবক-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া আমরা 


১০ 
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পু্বাচারধযগণের পদাস্কই অনুসরণ করিতেছি। সোক্রাটাসের এই শ্রীবক- 
বর্গকে আমর! ছুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করিলাম। জেনফোন, আইম্িনীম, 
সিন্িয়াস ও কেবীস প্রথম পর্ধযায়ভূক ; ইহার! সৌক্রাটাসের সাহচর্য 
লাভ করিয়া বিলক্ষণ উপকৃত হইয়াছিলেন, এবং তব-বিচারে ই'হাদিগের 
ধথেষ্ট অন্ুরাগও ছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত ছইজন দার্শনিকপ্রতিভার জন্য 
খ্যাতি লাভ কবেন নাই) এবং সিশ্ষিয্াম ও কেবীস সুঙ্াদর্শী ও চিন্তা- 
গ্রীল তার্কিক ছিলেন বটে, কিন্ত ত্তীহাদগের কোনও গ্রশ্থ বিদ্যমান নাই। 
সুতরাং আমবা আইম্থিনীস, সিদ্িয়াম ও কেবীসের নামমাত্র উল্লেখ 
করিয়াই নির্ত হইলাম। কিন্তু জেনফৌনকে আমর! এত সহজে বিদায় 
দিতে পারিতেছি না। তিনি নিজে দার্শনিক না হইলেও “সোক্রাটীসের 
জীবন-স্থৃতি” নামক পুস্তকে স্বীয় গুরুর জীবনী ও উপদেশের সাব লঙ্কলন 
করিয়াছেন; উহা চিরকাল বিদ্ধংসমাজে সমাদর লাভ করিয়া আসি- 
তেছে। তাছাড়া, জেনফোন গ্রীক সাহিত্যেব একজন খ্যাতনামা 
লেখক। এই সকল কাবণে তাহার মত ও বিশ্বাসের স্বল্প পরিচয় প্রদত্ত 
হইবে। 

+সাক্তাটীর্সেব শিষ্যুগণের মধ্যে ধাহাবা দর্শনের বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠিত 
করিয়(ছেন, তীহাদিগকে আমবা দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে স্থান দিতেছি । এই 
পর্যায়ের অন্তভূ্তি এযুক্লাইভীস, ফাইডোন, আটিস্থেনীস, আরিষ্টিপ্লস, 
এবং সর্বোপরি প্লেটে! এক একটা প্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতারূপে অগ্াপি 
মানবের ম্মরণ-পথে বর্তমান রহিয়াছেন। এগুলির নাম (১) মেগারার 
প্রন্থান, (২) ঈজলস-এরেটয়াব প্রস্থান, (৩) কুকুরবৃত্তিক প্রস্থান, 
(৪) কুরীনীব প্রস্থান ও (৫) আকাভীমাইযাব প্রস্থান। একা সোক্রাটাস 
এ সমুদ্বায়ের আদি উৎদ। অতএব আমরা এক্ষণে উক্ত পাঁচটা প্রস্থানের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্ত পুর্ববাহ্েই বণিয়া 
রাখি, যে আমর! উহাদিগের আনুপূর্বিক ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস পাইব 
না) সোক্রাটাসের উত্ত প্লীবকগণের সম্পর্কে তাহাদিগের দর্শনের কথ! 
যতটুকু বলা প্রয়োজন, আমরা শুধু তাহাই বলিব। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
জেনফোন 


জেনফোন অনুমান ৪৩১ সনে আথেন্সে গরল্লসের উরসে জন্মগ্রহণ 
করেন। সুদর্শন বলিয় ই'হার খ্যাতি ছিল। কথিত আছে, বাল্যকালে 
ইনি একদিন এক মন্্ীর্ণ পথ দিয় ধাইতেছিলেন; সেখানে সৌক্রাটীদ 
তাহাকে সন্মুথে দেখিয়া স্বীয় যন্টদ্বারা পথ রোধ করিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আহাধ্য কোথায় ক্রয় কর! যায়?” জেনফোন একটা স্থানের নাম 
করিলে সোক্রাটীস পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মানুষ কোথায় মহৎ ও 
সুন্দর হইতে শিক্ষা করে ?” জেনফোন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি- 
লেন না। তখন সোক্রাটীস বলিলেন, “তিবে আমার সহিত এস ও শিক্ষা 
কর” জেনফোন তদবধি সোক্রাটীসের শিষ্য হইলেন। 

পারস্তের সমাট্‌ দ্বিতীয় আর্তক্ষযর্ষেব ( 4১71%591265 ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
ধস্ক ৪০১ সনে সিংহাদন অধিকার করিবার মানসে এক বিপুল বাহিনী 
লয় পারদীক সামাজ্যের অত্যন্তবে প্রবেশ করেন। দশ সহমাধিক গ্রীক 
সৈন্য এই বাহিনীর সহায় ছিল) জেনফোন বয্ংবতী সৈনিকরূপে গ্রীক 
সেনানীর সহিত এই অভিযাঁনে খন্রুর অনুগামী হইয়াছিলেন। রাজধানী 
বাবীলোন হইতে গচিশ ক্রোশ দুরে ছুই ত্রাতার মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে 
শ্রীকেরা পুরোবর্তা প্রতিপক্ষের উপরে জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু খসরু 
নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে সহোদরকে দেখিয়া ক্ষিগুপ্রায় হইয়া তাহাকে বধ করিতে 
ধাইয়! প্রাণ হারাইলেন, সুতরাং শ্রীক দিগের পরাক্রম ব্যর্থ হইল। ইহার 
কয়েকদিন পরে পারস্তেব অন্ততম প্রধান পুরুষ ক্ষত্রপ টিসাফার্নীস পাচ জন 
প্রীক সেনাপতিকে সন্ধির ছলনায় শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়! ঘাইয় 
দহগামী অধস্তন কর্মচারী ও রক্ষিবর্গসহ সকলেরই বিনাশ সাধন করেল; 
এবং ইহাতে শক্রপরিবেষ্টিত কাগ্ডারীবিহীন প্রীক সেনা নিতান্ত ভীত 
ও বিপন্ন হইয়া পড়ে । এই সময়কে জেনফোন ্বদেশবাঁসীদিগের উদ্ধীর- 
করে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আশা ও উৎসাহের বাণী গুনাইয়! 
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উদ্দীপিত করিয়া অন্যতম সেনাপতি মনৌনীত হন) এবং “দশ সহত্রের 
প্রত্যাবর্তন”-কালে অসাধারণ সাহস, দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি 
গুণে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ইহাই তাহার জীবনের সর্বপ্রধান 
কীন্তি। তিনি “অধিরোহণ? (02১89 ) নামক গ্রন্থ এই অভিযান 
ও প্রত্যাবর্তনের সরল ও স্ুপাঠ্য বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। পুস্তক- 
থ'নির এ্রতিহীসিক মূল্য অসামান্য । 

জেনফোন স্পার্ট। ও স্পাটার রাজ! আগেসিলাউসের একান্ত ভক্ত 
ছিলেন। তিনি ৩৯৪ সনে উক্ত রাজা অধীনে করোনাইয়ার সংগ্রামে 
আথেন্স ও থীব্সের বিকদ্ধে যুদ্ধ করেন এই অপরাধে জেনফোন 
স্বপুরী হইতে নির্বাসিত হন, এবং ম্পার্টার কৃপায় অলুম্পিয়ার অদূরে 
স্িল্লস নামক গ্রামে কিঞিং ভূসম্পত্তি পাইয়া তথায় দেবী আর্টেমিসের 
মন্দির ও স্থামী বাদগৃহ নিন্মীণ করিয় স্্রীপুত্রসহ ধর্্ননিষ্ট, শ্রান্তিপ্রিয়, 
মুগয়ারত গৃহস্থ ও অনুরাগী সাহিত্যসেবীরূপে দীর্ঘ কাল যাঁপন কবেন। 
৩৭১ সনে লেয়ুক্ট্রার যুদ্ধে স্পাটানের! থীব্‌সের শ্রুতকীন্তি অধিনাম্নক 
এপামাইনগাসের হস্তে হতবী্য হইলে জেনফোন তাহার ফলে স্বিল্লস 
হইতে তাড়িত হইয়। কিছুদিন করিস্থের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ৩৬২ সনে 
স্পা ও আখেন্স পুনশ্চ মার্টিনাইয়ার যুদ্ধে এপাঁমাইনগাসের নিকটে 
পরাজিত হয়; এই যুদ্ধে জেনফোনের জোট্টপুত্র গ্রল্লস শ্লাঘ্ বীর্য প্রদর্শন- 
পূর্বক প্রাণবিসর্জন করেন। বোধ করি ইহারই পুরস্কারস্বরূপ 
আধীনীয়ের। জেনফোনকে নির্বাসনদণ্ হইতে অব্যাহতি দেয়। 
আনুমানিক ৩৫৪ সনে তীহার মৃত্যু হয় 

জেনফোন নিচিত্র, বহুমুখী মনধিতা লইয়া আবিভূ ত হইয়াছিলেন। 
প্লীক লেখকগণের মধ্যে এক! তাহাবই সমুধায গ্রহ বি্কমান আছে। 
এগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীরমান হক্ব, যে ইহার চরিত্র উদার ও 
বীরত্বপূর্ণ, মনোভাব উন্নত ও পবিত্র, এবং রুচি বিশুদ্ধ ছিল। কিন্ত 
তিনি যে দার্শনিক প্রতিভার অধিকাবী ছিলেন না, এবং গুককে সকল 
সময়ে যথাযথ বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আমরা অন্থত্ বলিয়াছি। ইনি 
সোক্রাটাসের শিক্ষার তাবিক দিক্‌ ছাড়িয়া ব্যবহারিক দিকেই অধিক 
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জোর দিয়াছেন । প্রশ্নোন্তরমূলক বিচার প্রণালী, ব্যাপ্তিগ্রহ, আত্মজ্ঞান, 
ধর্মনিঠা, সংযম, বিদ্বাচর্চা, নর্থের সদ্বহার__জেনফোনের গ্রন্থ গুলিতে 
এ সমুদায় বিষষেই সোক্রাটীসেব মতামতের আভাস পাওয়া যায়, কিন্ত 
সেআভাস সর্বন্র সুম্পষ্ট ও নির্ভরঘোগা নভে । বিশেষতঃ প্রশ্নোন্তর- 
মূলক নিচার প্রণালীটা তাহার হস্তে বউ নিক্জীব ও নিষ্রভ হইয়। 
পড়িয়াছে। সোক্রাটীসেব ন্যায় জেনফোনও ন্জরিয়পরায়ণতা ও পশ্বাচারের 
ঘোর নিন্দা করিয়াছেন) এবং বলিতেছেন? থে নারীভাতি সমাজে 
আপনার মর্ম্যাদাঁব অনুরূপ পর গ্রহণ করবেন ; ভাহাদিগের শিক্ষীর জন্য 
সমুচিত ন্যবস্তা গাকিনে ; এবং স্বামী্সী স্বস্ব বিভিন্ন শক্তি ও কক দ্বাবা 
প্রকৃতই পরম্পরের সহচব ও সহচবী হইবেন তিনি মানুষকে শ্রমে 
উত্সাহ দিয়াছেন, এবং নানাস্থলে স্ন্দব ও সী জীবনেব আদর্শ চিত্রিত 
করিয়াছেন। দেবগণের জ্ঞান ও সর্ধশক্তিমতা, মানন্জাতিব প্রতি 
তাহাদ্রিগের যর ও করুণা, এবং ধঙ্মেব পুরস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তাহার 
উক্তি আবেগমযী ; কিন্তু দেশকালপ্রচলিত বলি ও ভবিষ্যদ্গণনায় তাহার 
অটপ আস্থা ছিল। জেনফোন মহতর পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস 
করিতেন, কিন্তু তদ্িষয়ে নিঃসংশয় দু প্রতাপ উপনীত হইতে পাবেন 
নাই । তাহাব মতে আত্মা অদৃষ্ত ও অমর) যাহাবা নিরপরাধীর প্রাণ 
হরণ করে, তাহাদিগে প্রীয়শ্চিন্ত অনিবাধ্য ; উপরতগণের প্রতি 
শদ্ধার্গণ অবশ্ঠকর্তৃব্য। 

উদ্ধ ত মতসমূহে সোক্রাটাসের প্রভার দেনীপামান; কিন্তু গ্রীক দর্শনের 
ইতিহাস জেনফোন হইতে বলিতে গেলে কিছুই লাভবান্‌ হয় নাই । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
মেগাঁরার প্রস্থীন 


এয়ুক্লাইডীস (10010161963 )। 


মেগারা-গ্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতা এপুক্লাইভীদ (ইংরেভী ইয়ুক্লীড )। 
ইইর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অনাশ্চত। ইনি সোক্রাটাসের একজন 
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বিশ্বস্ত বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন এবং জন্মস্থান মেগারা হইতে প্রায়শঃ তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এযুক্লাইভীস সোক্রাটামের অস্তিম- 
কালে তীহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন; গুরুর তিরোভাবের পরে প্লেটো- 
্রসুখ শিষ্ুগণ ইহার সহিত দীর্ঘ কাল বাস করেন। ইনি এলেয়ার 
্রস্থানেও পারদর্শা ছিলেন; সোক্রাটাসের মতসমুহের সহিত উহাকে 
যুক্ত করিয়৷ তিনি দর্শনের যে শাখা প্রবপ্তিত করেন, খুষ্টায় তৃতীয় 
শতাবী পধ্যস্ত তাহা প্রচলিত ছিল। নিষ়্ে উহার সারতত্ব প্রদত্ত 


হইতেছে। 
(১) সত্তা ও ভবন। 


পসোক্রাটাস সামান্তের জ্ঞান চাহিতেন। এলেয়া-প্রস্থানে ইন্িয়ের 
অনুভূতিপ্রস্থত জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধিপ্রন্ত জ্ঞান, এই দুইয়ের ভেদ 
অঙ্গীরুত হইয়াছে। এযুক্লাইভীস সোক্রাটীসের জিজ্ঞাসাব সহিত এলেয়া- 
্রস্থানের এই ভেদকেও গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞানের 
পার্থক্য মানিয়! লইয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, যাহা 
পরিবর্তনগীল, এবং এক অবস্থা হইতে অন্ত অবস্থায় সন্তুত হইয়া থাকে, 
ইন্জরিয়গণ আমাদিগকে তাহারই জান প্রদান করে?) পক্ষান্তবে যাহা 
অপরিবর্তনীয় ও বাস্তবসত্বীর অধিকারী, আমরা শুধু মনন দারা 
তাহার জ্ঞান লাভ করি। সোক্রাটান সামান্ঠের ড্রান-উপার্জনকেই 
মননের লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন) তাহার মতে পদাথের যে- 

ংশ অপরিবর্তনীয়, সামান্ত তাহারই পরিচয় দেয়। এমুক্লাইডীস 
বলিতেছেন, জড়পদার্থের প্ররূত সত্তা নাই; প্রক্কৃত সতী কেন? অজড় 
জাঁতি ও শ্রেনী (9109৫159) সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । এই পধ্যস্ত প্লেটোর সহিত 
তাঁহার প্রক্য আছে। কিন্ত প্লেটোর মতে জাতি ও শ্রেণী জীবস্ত 
অধ্যাত্ম শক্তি; এছুক্লাষ্টডীদ পার্মেনিভীদের মতে মত দয়! সত্তার 
সর্বপ্রকার গতি অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, সত্ভাতে 
(বা সংপদার্থে) ক্রিয়া, প্রবৃত্তি কিংৰ! গতি, কিছুই আরোপ কর! 


যায় ন|। 
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(২) শিব। 


সোক্রাটীপ বলিতেছেন, ধর্ম এক) এবং ধর্ম ও শিব অভিন্ন) 
পামেনিভীম বলিতেছেন, সৎপদার্থ এক। এযুক্লাইভীগ এই ছুইটীকে 
মিলিত করিয়। প্রচার করিয়াছেন, শিবই সেই এক সংপনার্থ। সোক্রাটীস 
বলিয়াছেন, শিবই জ্ঞানের চরম লক্ষ্য । এযুক্লাইভীন এস্থলে তাহার সহিত 
একমত। পামে নিডীস “সং, পদার্থে ষে-দকল গুণ আরোপ করিয়াছেন, 
তাহার মতে শিবে মে সকলই বর্তমান । সত্য শিব এক, অপরিবর্তনীয়, 
নিত্য, সদৈকরূপ: আমরা শুধু বিভিন্ন নামে ইহাকে বুঝিতে ও ধারণা 
করিতে প্রয়াস পাই । ঈশ্বর, বৃদ্ধি জ্ঞান_-আমরা যেশব্দই ব্যবহার 
করি নাকেন, এক পবম শিবই আমাদিগের অভিপ্রেত, এই জন্যই 
সোক্রাটামও এই শিক্ষাই দিগাছেন_-পরম শিবের জ্রীনলাভই আমাদিগের 
নৈতিক জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত; উহার অন্য ভদ্দেহা নাই; অপিচ আমর! 
হথন বিভিন্নগুণেব নাম করি, তখন স্মরণ রাখিতে হইবে, যে এগুলি একই 
গুণের ভিন্ন ভিন্ন নাম। 

কিন্ত পরম শিবেব সহিত অগ্ঠান্য পদার্থের সম্বন্ধ কি? যখন পরম 
শিনই একমাত্র সত্য বলিয়া! গৃহীত হইলেন, তখন কি অপর সমুদ্দায 
পদার্থের অস্তিত্ব অন্বীকার করিতে হইবে? এয়ুক্লাইডীস এই প্রশ্নের স্পষ্ট 
উত্তর দেন নাই। 


বিতগ্ড | 


এযুক্লাইডীস স্বীয় সম্প্রদায়ে এক প্রকার বিচার প্রণালী প্রবপ্তিত 
কবেন, তাহ ন্যায়দর্শনের বিতণ্ডার অনুরূপ । “নিজের কোনও পক্ষ 
নির্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষ থণ্ডনের উদ্দেশে বিজিগীষু যে কথার 
প্রবর্তন। করে, তাহাব নাম বিড | ( ফেলোশিপের লেক্চর, ১ম বর্ষ, 
১৬০ পৃষ্ঠা )। এই প্রণালী অনুসারে তাঁ্কিকের! প্রমাণ করিয়াছেন, যে, 
জড়ের অস্তিত্ব নাই, যেহেতু উহ! বিভাজ্য ও পরিবর্তনাধীন। সোক্রাটীস 
বন্তুতত্ব অবধারণের জন্য আবশ্তক হইলে উপমানের সাহায্য লইতেন। 
«প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্ত ছারা অগ্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন ঝ৷ প্রজ্ঞাপনের 
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নাম উপমান।” (১৫, পৃষ্ঠা )। এয়ুক্লাইভীল উপমানের সার্থকতা 
অস্বীকাঁৰ কবিয়াছেন। বিচার প্রণালী হইতেই মেগারার প্রস্থান 
“বৈতত্তিক” (77180), এই নামান্তব প্রাপ্ত হইয়াছে। মেগাবা-প্রস্থানের 
পত্ডিতেবা অন্য সম্প্রদীয়েব দৌষক্রটি ধবিতে অত্যন্ত পটু ছিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ঈলিস-এরেটি য়ার প্রস্থান 
ফাঁইডোন (12708990017 )। 


সৌক্রাটাসেব প্রিয় শিষ্য, ঈলিস-বাসী ফাইডোন ঈলিস-এবেটি য়া 
্রস্থানেব প্রবর্তক। কোন কোনও এতিহাসিক বলেন, ইনি সন্তান্তবংশে 
সন্তান হইলেও দৈব দুর্কিপাকে বন্দীদশায় আথেন্সে নীত হইয়। অতি হান 
দাণ্ত করে নিয়োজিত হইযাহিলেন , পবিশেষে “সাক্রাটীসেব অন্ুবোধে 
তাহাব এক স্জৎ ফাইডোনকে দাসত্ব হইতে উদ্ধাব কবেন। গুরুৰ 
দেহত্যাগেব পবে ইনি ঈলিসনগবে একদল শিষ্য দ্বাবা পবিবেষ্টিত হইয়া 
দর্শনচর্চগয় মনোনিবেশ কবেন , তীহাব সম্প্রদায় উক্ত নগবেব নামে 
অভিহিত হইত। কয়েক বসব পবে তাহাব ছুই অনুবন্তী বিছ্ালয়টা 
এবেটিযয়াতে লইয়া যান) এই ভগ্যই ফাঁইডোন-প্রতিষ্িত প্রস্থানেৰ পূর্ণ নাম 
ঈলিদ-এবেটি যাব প্রস্থান। ইহা দার্ঘকাল বাচিয়া থাকিতে পাবে নাই। 

ফাইডৌনেব মত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবাব উপায় নাই । প্রাচান 
কালে এক পণ্ডিত ইহাকে এধুক্লাইডীসেব ন্যা বাচাল বলিয়া নিন্দা] 
কবিয়াছেন; ইহাব অর্থ এই, যে ফাডোন তর্ক কবিতে ভাল বাসিতেন। 
তিনি ধর্নীতিব আলোচনাব অধিকতব পক্ষপাতী ছিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কুক্ধুরবৃত্তিক প্রস্থান 
আন্টিস্তেনীস ( 00360167093 )। 


মেগারা-প্রস্থানের স্তায় কুকুববৃত্তিক প্রস্থান বা শুনঃসন্্রদায়ও 
( 0১9 00108 ) সোক্রাটাসের শিক্ষ1, এবং এলেয়ার ও সফিষ্টদিগের 
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মতের মিলন হইতে উত্ভৃত। এযুক্লাইভীলের শিব ট্িল্পোনের ছারা 
ইহাদিগের মিলন সাধিত হয়, এবং জীনোন তাহার নিকট হইতে উহা 
গ্রহণ করিয়! ষ্টোরিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন। আধথেন্দের অধিবাসী 
আটিস্থেনীস কুকুরবৃত্তিক প্রস্তানের প্রথম আচার্ধ্য। ইহার জননী 
থেসদেনীয়া রমণী ছিলেন, সুতরাং ইনি পূরা আঘীনীয় ছিলেন না। 
ইহাতে যে মাত্রান্ানহীনতা ও জাতীয় ধর্মে অশ্রদধা ৃষ্ট হইত, ইহাই 
কি তাহার কারণ? আঁটিস্থেনীন জীবনের অপরাহে সৌক্রাটীমের সহিত 
পরিচিত হইলেও, একনিষ্ঠ শিষ্য্ন্পে তাহার প্রতি আমবণ অনুরক্ 
ছিলেন, এবং সর্বদা গুরুর সক্ষম বিচাব প্রণালীর অনুসরণ করিতেন; 
তবে ই'ভাতে বিতও্া-ও-কুতর্ক প্রিয়তারও অভাব ছিল না। আরটিস্থেনী 
তরুণ বয়সে গর্িয়াম ও অন্ঠান্ত সফিষ্টের নিকটে শিক্ষা লাভ করেন। 
তিনি সোক্রাটাসের সংশ্রবে আমিবার পূর্বেই শিক্ষকতাকর্খে গ্রবৃত্ 
হ্ইয়াছিলেন সুতরাং ত্ঠাহার লোকান্তরগমনের পরে তিনি ষখন একটা 
বিস্তালয় খুলিলেন, তখন স্বীয় পূর্ব ব্যবসায়েই প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইনি 
অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; উহার ভাষা ও রচনা-পারিপা্য সর্বঞজন- 
প্রশংসিত ছিল। আমরা সংক্ষেপে তংপ্রবন্তিত প্রস্থানের স্থূল স্কুল তৰ 
সঙ্কলন করিতেছি । 


ক। কুকুরবৃত্তিক প্রস্থানের শিক্ষা । 


১। তাত্বিক জ্ঞানের প্রতি অব! | 


আর্টিস্থেনীস প্রভৃতি কুকুরবৃত্তিক প্রস্থানের আচার্যাগণ বলিয়া 
থাকেন, যে তাহারাই সোক্রাটাদের ঘথার্থ উত্তরাধিকারী, কেন না, এই 
দর্শন তীহারই শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু মৌক্তাটাস যে-বছমুখী 
গ্রতিভীবলে জ্ঞানচষ্জীয় মানদিক ও নৈতিক উৎকর্ষের মিলন সাধন 
করিয়াছিলেন, এবং বন্দর! বিজ্ঞানের পূর্ণতর বিরাট ভিত্তি গঠিত হইয়া- 
ছিল, আরটিগ্থেনীদ তাহাতে বঞ্চিত ছিলেন। তাহার বুদ্ধি স্বতঃই কিঞ্িং 
স্থল ও সী, কিন্ত ইচ্ছাশক্তি ষংপরোনাস্তি দৃঢ় ছিল) এজন্য তিনি 


১৫৪ সোক্রাটাস [ ১ম ভাগ 


সর্বোপরি গুরুর চরিত্রের স্বাধীনতা, ধন্মানুগত্যে অটলতা, জীবনের সকল 
অবস্থায় অবিচলিত সন্তোষ, এবং অনুত্তর আত্মসংঘম দ্বারাই সমধিক আকৃষ্ট 
ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সোক্রাটীস প্রধানত: নিরমক্ত সত্যানুসন্ধীন ছার! 
এই সকল গুণ লাত করিয়াছিলেন) উহ্থাই তাহাকে সনধীর্ণ দৃষ্টি হইতে 
রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু আ্টিস্থেনীস তাহ বুঝিতে পারেন নাই; ইহাও 
তাহার বোধগম্য হয় নাই, যে, সোক্রাটীস যে-সামান্ঠের জ্ঞানের উপরে এত 
জোর দিতেন, তাহ৷ শুধু তৎপ্রনস্তিত ধন্মনীতিতেই আবদ্ধ থাকিতে পারে 
না। যে-সমুদায় জ্ঞান ধর্ণনীতির পরিপোষক নহে, তিনি এই জন্যই তাহা 
অহঙ্কার-ও-স্বথপ্রিয়তা প্রস্থত, অতএব অনাবস্ঠকঃ এমন কি অনিষ্টজনক, এই 
বিশ্বাসে বর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন? ধন্ম কর্মের ব্যাপার, 
তাহ! কথ! ও জ্ঞানের অপেক্ষা করে ন!। ইহার একটীমাত্র বস্তুর গ্রয়োজ-। 
আছে; পে বস্তুটী সোক্রাটীসের স্তায় অজেয় ইচ্ছাশক্তি । এই কারণে 
তিনি ও তাহার অনুবন্তিগণ ন্াযশাস্ত্র, প্রার্ৃতিকবিজ্ঞান, ললিতকল! 
ইত্যাদি যে-সকল বিগ্ঠা সাক্ষাৎ সন্বন্ধে মীনবের নৈতিক উন্নতি সাধনকেই 
লক্ষ বলিয়৷ গ্রহণ করে না, তাহা অকিঞ্চিংকর বিবেচন৷ করিতেন। 
স্াহার। যে জ্ঞানানুনীলনের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন, এরূপ বলা 
যায় না; কিন্তু ধর্মনীতির পুষ্টির জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহারা গ্তায়শান্ 
ও বিজ্ঞানের ততটুকুরই আলোচনা করিতেন, তাহার অতিরিক্ত নহে। 
আত্টিস্থেনীস ভা়শাস্ত্ে একটা নূতন মত প্রচার করেন। সোক্রাটাদ 
বলিতেন, কোনও পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে তাহার স্বরূপ ও সামান্ত 
নির্ণয় করা আবশ্ঠক; আপিস্থেনীদও তাহাই বলিতেন; কিন্তু তাহার মতে 
আমর! একটী পদার্থকে শুধু তাহ|র নাম দ্বারা উপলক্ষিত করিতে পারি, 
তাহার অধিক কিছুই বলিতে পারি নাঁ। যথা; আমর! কেবল বলিতে 
পারি, “মনুষ্য মানবীয়, “ভাল ভাল)” কিন্ত “মনুষ্য ভাল”? আমর! এরূপ 
বলিতে পারি না। এই মত সর্বপ্রকার জ্ঞান ও দিদ্ধান্তের মুলে কুঠারাঘাত 
করিতেছে; কিন্তু এই কূটতর্কের আলোচন! আমা দিগের সাধ্য ও উদ্দেশ্যের 


বহিভূতি। 
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(২) ধর্ম্ানীতি_শ্রেয়ঃ ও অশ্রেয়ঃ। 


কিনব তাই বলিয়! শুনঃসম্প্রদাষ জ্ঞানচষ্চা ত্যাগ কবিতে পাবে নাই। 
আন্টিগ্থেনীন নিজে জ্ঞান ও মতেব প্রভেদ বুঝাইবাব উদেস্ে চাবিখানি 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় বলিতেছে, জ্ঞানেব লক্ষ্য ব্যবহাবিক ) 
জ্ঞান মানুষকে ধার্মিক, এবং ধর্ম মানুষকে সুধী কবিবে, জ্ঞানান্ুশীলনেব 
ইহাই একমাত্র লক্ষ। অন্ঠানঠ দার্শনিক দিগেব স্টার ইহাও ঘোষণা কবিতেছে, 
যে সুখই মানবের পৰম শ্রেয়ঃ) স্ুখই মানবর্ভীবনেব চবম উদেন্ঠে ; কিন্তু ইহাৰ 
মতেধন্ম ও স্থখ এক ও অভিন্ন। ধর্মভিন্ন কিছুই ভাল ঝা! শ্রেয়; নহে) 
পাপ ভিন্ন কিছুই মন্দ বা অশ্রেয়ঃ নহে , যাহা ধঙ্দমও নয়) অধম্মও নয়, তাহ! 
তালও নহে, মন্দও নভে, তাহা উপেক্ষণীয়। প্রত্যেক প্দার্থেব পক্ষে যাহা 
তাহাব নিজস্ব, শুধু ভীহাই ভাল। মনই মনুষ্যেব নিজস্ব) আব পকলই 
অবান্তব ও অবস্থাসাপেক্ষ। মানুষ শুধু মানসিক ও নৈতিক শক্তিসমূচে 
গুণেই স্বাবীন। বুদ্ধি ও ধর্ম মানুষে অভেষ্ঠ বন্ম, দৈবেব আঘাত পৰা সুখ 
হইয়। উহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যে-ব্য্তি কোনও বাহিবেব বন্ধনে 
আবদ্ধ নহেঃ এবং যাহাৰ আঅন্তবে কোনও বাহিবেব বিষয়েব অণুপবিমাণ 
বাসনা নাই, একাকী সেই স্বাধীন। 

স্তবাং সুখী হইবাব জন্য মানুষের ধর্ম বাতীত আব কিছুবই 
প্রয়োজন নাই। সে শুধু ধর্শে সন্থষ্ট থাকিবাব অভিপ্রায়ে আব 
সকলই তুচ্ছজ্ঞান কবিতে পাবে। কেন না, ধর্মছাড়া ধনেব সার্থকতা 
কি? ধর্মহীন ধন যত অনর্থেব মূল। ধন ও ধন্মু কদাপি একত্র 
বাঁস কবিতে পাঁবে না) অতএব কুক্কুববৃত্তিকেব পক্ষে ভিক্ষকেব জীবনই 
জ্ঞানলাভেব সবল পথ। মান, অপমান, নিন্দা, প্রশংসা কি? না 
মুর্খেব বচনাবলি। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিব ভাবনাৰ অযোগ্য । মীনবসমাজে 
সম্মান একট! অশুভ; লোৌকেৰ অনজ্ঞাই শ্রেষস্কব; যেহেতু তাহা বৃথা 
কর্ধচেষ্ট। হইতে আমার্দিগকে নিবৃত্ত বাধে। থে গৌবব চায় না, সেই 
গৌবব পায় মৃত্যু ক? নিশ্চয়ই অমঙ্গল নহে) কাবণ যাহা মন্দ, প্টধু 
তাহাই অমঙ্গল হইতে পারে । আমরা মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিয়া উপলব্ধি 
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করি না, কেন না, মরিলে আমাদ্িগের কোনও উপলব্ধিই থাকে ন1। 
নুতরাং এগুলি কেবল মিথ্যা কল্পনা । মনকে এসমুদদায় হইতে মুক্ত 
রাখাই প্রজ্ঞার লক্ষণ। অধিকাংশ মান্য যাহার জন্য লালায়িত, সেই 
ইন্্ি়ন্খই নর্বাপেক্া অকিঞ্ংকর ও অনিষ্টজনক বস্ত। ওুনঃ- 
সম্প্রদায়ের মতে ইন্জিয়ন্খ একটা কল্যাণ তো নহেই; উহা সর্বাধিক 
অকল্যাণ । আটিম্থেনীস একদা বলিয়াছিলেন, যে তিনি ইন্দিয়-তৃপ্ত 
অপেক্ষ। বরং উন্মাদ হইতে প্রস্তুত আছেন। মানুষ যখন সুখের লালসায় 
আত্মহীর! হইয়। পড়ে, তখন যে-কোনও কঠোর উপায়ে তাহা নির্মল কর! 
কর্তব্য । পক্ষান্তবে অধিকাংশ মানুষ যাহা! ভয় করে, সেই শ্রম ও প্রচেষ্টাই 
কল্যাণকর, কেন না, শুধু তন্দারাই লোকে স্বাধীনতার আন্বাদন করিতে 
সমর্থ হয়। হীরারীপ এই জন্য উক্ত সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ও রক্ষা-দেবতা। 

আটিস্থেনীস সুখের সংস্তা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়। স্বীকার করিয়া 
ছিলেন, যে শরম-ও-প্রচেষ্টা-জনিত তৃপ্তি শ্রেয় ও বৈধ বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে। তিনিও সোক্রাটীসের কথায় বলিয়াছেন, যে তাহার 
বৈরাগা, সংযম ও কৃচ্ছ.সাধনের জীবন প্রান্কতজনের ভোগনিমগ্ন জীবন 
অপেক্ষ! মহত্তর ও গভীরতর সুখে পরিপূর্ণ, যেহেতু ত্যাগ ও নিবৃত্তি 
তহাকে সম্ভোগ্য বস্তর প্রকৃত রসাস্বাদনে সক্ষম করিয়াছে । জেনফোন 
*পানপর্বে* আর্টিস্থেীসের একটা ক্ষুদ্র বন্তৃতা লিপিবদ্ধ করিক্াছেন। 
তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি এই বলিয়া! গর্ব করিতেছেন, যে, ঘোর 
দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিলেও তাহার মত ধনী কেহই নাই, কারণ, 
তাহার কখনও থাস্, পানীয় ও বন্ত্রের অভাব ঘটে না; গৃহসামগ্রী তাহার 
এত অধিক, যে তিনি কোন্টী ব্যবহাব করিবেন, তাহাই খুঁজিয়া পাল 
না। তিনি যতক্ষণ গৃহে থাকেন, ততক্ষণ গৃহের প্রাচীর অঙ্গরক্ষা ও 
গৃহের ছাদ কোমল কম্বল হইয়। তাহার শীত নিবারণ করে। "আমি 
বন বিবিধ বহুূল্য ভোজ্য ছারা রসনা পরিতৃপ্ত করিতে চাই, তখন আমি 
সেগুলি বাজারে ক্রয় করিতে যাই না; (আমার তাহার মুল্য দিবার 
সাধ্য নাই; ) কিন্তু আমার মনের ভাগ্ডারেই সে সমূদ্ায় প্রাপ্ত হই।” 
“কামার অবসরও যথেষ্ট আছে) নুতয়াং যাহ। দেখিবার যোগ, তাহ 
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আমি দেখিতে পাই, যাহ! শুনিবার যোগ্য, তাহা শুনিতে পাই ; বিশেষতঃ 
আমি ইহাই সর্বাপেক্ষ। মূল্যবান্‌ বিবেচনা করি, যে আমি সোক্রাটীসের 
সহিত নিরুপদ্রবে সারাদিন যাপন করিতে পারি। যাহাদিগের অগাধ 
অর্থবিত্ব আছে, তিনি তাহাদিগের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়। থাকেন ন1) 
কিন্তু যাহাদিগের সঙ্গ তাহাকে আনন্দ প্রদান করে, তাহাদিগের সহিত 
আলাপ করাকেই তিনি জীবনের ত্রত্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ।” 
(5500). 1৬. 844 )। 

আটিস্থেনীস উপধু্ক্ত কারণে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে ধর্ম ও 
অধর্শ, পাপ ও পুণ্য ভিন্ন আর সকলই আমাদিগের পক্ষে নিশ্রয়োজন, 
সুতরাং সে সমুদায়ের প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন করাই কর্তব্য। যাহারা 
দারিদ্র্য ও ধরঘ্ধ্য, মান ও অপণান, আরাম ও শ্রান্তি জীবন ও মৃত্যু 
এসকলের অতীত ; যাহারা সকল শ্রম ও সকল দরশীব জন্যই সমান প্রস্থত; 
ফাহারা কিছুকেই ভয় করে না, কিছুর জন্যই উদ্বিগ্ন হয় না, শুধু 
তাহারাই দৈবের নন্মুখে অক্ষতদেহ থাকিতে পারে, সুতরাং কেকা 
তাহারাই সুখ ও স্বাধীনতার অধিকারী হইতে সমর্থ হয়। 


ধন্দম (91965 )। 


উপরে যাহ! বলা হইল, তাহা অভাবাত্মক ; ধনের তাবাত্মক দিক্‌ 
কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আটিস্থেনীস সোক্রাটাসের সহিত একমত হইয়া 
বলিতেছেন, ধর্মের স্বরূপ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি; এবং জ্ঞানই একমাত্র বস্ত, 
যাহ! জীবনকে মূল্য প্রদান করে। সুতরাং তিনিও গুরুর স্তার বলেন, 
ধর্ম এক ও অবিভাজ্য, এবং উহ শিক্ষাসাধ্য। অপিচ, যে ধার্মিক, সে 
কদাপি ধর্মুত হইতে পারে না) কেন লা; যাহা একবার পরিজ্ঞাত 
হুইয়াছে, তাহার বিশ্বৃতি অসস্ভব। বুদ্ধি বলিতে আনটিস্থেনীন বুঝিতেন, 
সম্যক্‌ ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়ত', আত্মসংযণ ও সাধুত। ; সোক্রাটীস ধে বলিতেন, 
জ্ঞান ও ধর্দ এক, ইহাতেও গে ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং 
জারটিখ্বেনীসের মতে ধর্মশিক্ষ বরং নীতির সাধন, উহ। জ্ঞানের অনুসন্ধান 
নহে; এবং ধর্মাভ্যাসই ধর্মশিক্ষার প্রকৃষ্ট গন্থা। 
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জ্তানী ও মূর্খ । 


সংসারের অধিকাঁংশ লোক মূর্খ, জ্ঞানীর সংখা! মুষ্টিমেয় । জ্ঞানীর 
কোনও অভাব নাই। কেন না, জগতের সকল পদার্থই তাহার । তিনি 
সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিহার কবেন, এবং আপনাকে সর্ধীবস্থাব উপযোগী 
করিয়া! গড়িতে পারেন। তিনি দোষবহিত ও প্রেমোদ্দীপক ; দৈৰ 
তাহাকে স্পর্শ করিতে অক্ষম । তিনি দেবপ্রতিম, দেবগণের নিত্যসঙ্গী । 
তাহার সমগ্র জীবন এক মহোৎসব) তিনি দেবকুলের সখা, সুতরাং) 
তাহার! তাহাকে যাবতীয় কাম্যবস্ত বিধান করেন। প্রাকৃতঞ্জনের 
অবস্থা ইহার বিপরীত) তাহাদিগের মন পঙ্গু; তাহারা কামনীর দাস, 
উন্মত্তত। হইতে কেশমাত্র ব্যবধানে অবস্থিত। ছুঃখ ও নির্বদ্িত মর্তয 
মানবের সাধারণ নিয়তি। তুমি যদি একজন খাঁটি মানুষ দেখিতে চাও, 
তবে তোমাকে প্রকান্ত দ্রিবালোকে প্রদীপ লয় অন্বেষণে বহির্গত হইতে 
হুইবে। 

খ। কুক্ুরবৃত্তিক প্রস্থানের শিক্ষার ফল। 


আরটিস্েনীস ও তাহার শি্কাগণ পূর্ববর্ণত মতানুসাবে জীবনে এই 
ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে তাহাবা পবিত্র নীতি, নিঃস্পৃগতা ও সংযম 
এবং জ্ঞানিজনোচিত স্বাধীনতাব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, এবং 
অপরকেও স্বায় হিতকব প্রভাবের দ্বাবা বল প্রদান কবিয়া তুলিয়া 
ধরিবেন। তীহাবা অসামান্য আত্মত্যাগসহকাঁবে আপনাদিগকে এই 
বতসাধনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন? কিন্তু তাহারা সংঘম ও ত্যাগের 
মাহাআ্ময ঘোষণ। করিতে যাইয়া এত বাড়াবাড়ি করিতেন, এমন অসঙগগত 
আচরণে লিপ্ত হছইতেন, এমনতর ভব্যতা ও শ্লীলতার সীম! অতিক্রম 
করিয়া যাইতেন, এমন নির্মজ্জতাব পরিচয় দিতেন, এপ্রকাব দুঃসহ 
আত্মন্তরিত। এবং শৃন্টগর্ত গর্কে স্ফীত হইয়া উঠিতেন, যে তাহারা শ্রদ্ধার 
যোগ্য, না কপার পাত্র, তরাহাদিগের মনেব বল দেখিয়া তাহাদিগকে 
ভামর! গ্রশংস! করিব, না! অতিকৌ ভ্রকতার জন্য উপহাস করিব, তাহ! 
বলা কঠিন । 
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(১) ত্যাগ ও বৈরাগ্য। 


আঁমর। যে-দৌষগুলির উল্লেথ করিলীম, সে সকলেরই মুল এক। 
শুনঃসম্প্রীনাঁয়ের প্রর্থান তত্ব এই, যে, ধর্ম স্বয়ংতৃপ্ত, স্বগ্রতিষ্ঠ । তাহার! 
স্থলভাবে এই তব্বটার শুধু একটা দিক্‌ ধরিয়াছিল, কাজেই ইন্দ্রিয়ন্থখ ও 
দিষয়বাসনাৰ অতীত হইলে আত্মা যেস্বাধীনতার আস্বাদন পা, তাহাতে 
সন্থ্ট থাকিতে পারে নাই। তাহারা ভাবিত, যে-বস্তগুলি না হইলে 
কিছুতেই চলে না, শুধু তাহারাই অভাব পূরণ করিতে হইবে) বাহ্‌ 
বিষয়ের অনুভূতিজনিত সুখদুঃখবোধকে নির্মল করিতে হইবে; যাহা 
জামাদিগের সাধ্যের আয়ন্ত নহে, তৎ প্রতি উপেক্ষা পোষণ করিতে হইবে) 
এই ত্রিবিধ উপায়ে দকল সখ সম্পূর্ণরূপে পরিহাঁব না করিলে তাহাদিগের 
জীবনের লক্ষ্য কদাপি সংসিদ্ধ হইবে না। সোক্রাটীন শিক্ষা দিতেন, 
“অভাবের অতীত হও) দ্েবগণের কোনও অভাব নাই) যে মানুষের 
অভাব অতাল্প, সেই যথাসম্ভব দ্েবগণের অনুরূপ।” কিন্তু তিনি এই 
নীতিবাক্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত হইয়াও পুত্রকলত্রযুক্ত গৃহী ছিলেন, সংসারভ্যাগী 
সর্যানী ছিলেন না। আটিস্থেনীস ও তাহার শিষ্ুগণ ইহাকে রূপান্তরিত 
করিয়া এই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, "সংসার বঙ্জীন কর।” তাহাদিগের 
নিজেদের গৃহ ছিল না; তাহার! “ভোজনং ঘত্র তত্র চ শয়নং হট্রমন্দিরে)” 
এই বচন অনুসারে পথে পথে কিংবা প্রকাশ্তস্থানে দিবা যাপন করিতেন, এবং 
রজনীতে “চংক্রমণশালায়” ঝ ঘরৃচ্ছ! অন্যত্র নিদ্রা যাইতেন। ই'হাদিগের 
শয্যা বা আনবারের প্রয়োজন হইত ন1। ইহারা সোক্রাটাসের সভায় একব্্ 
পরিধান করিতেন ; কেহ কেহ অগ্রির ব্যবহার হাগ করিয়া আমমাংস 
ভোজন করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। দীর্ঘ ও রুক্ষ কেশ ও শস্রুঃ 
ভিক্ষার ঝুলি, মলিন স্থুল বঙ্ত্র এবং দণ্ড ই হাদিগের সাধারণ চিহ্ন ছিল। 


(২) সামাজিক জীবন বর্ভন। 


পারিবারিক জীবন। 


কুককুরবৃত্তিক সম্প্রদায়ের মত এই, যে, মানুষ যদি স্বাধীন হইতে 
চাহে, তবে তাহাকে যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক বর্জন করিতে হইবে। 


১৬০ সোক্রাটীস [১মভাগ 


আঁ্টিস্েনীন বিবাহের বিরোধী ছিলেন না, কেন না, তিনি মনে করিতেন, 
লোকরক্ষার জন্ত উহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহার অনুবর্তীরা 
বিবাহবস্কনের প্রয়োজনীয়তা! দ্বীকার করিতেন না) অথচ তাহারা গ্রীক 
জাতির চিরন্তন প্রকৃতি অন্ুদারে এক নিষ্টত্রষচর্য্যে আস্থাহীন ছিলেন। 
তাহারা পারিবারিক জীবন উপেক্ষণীয় বলিয়া প্রচার করিতেন; কিন্ত 
ইহা সকলের জীবনে নফল প্রসব করে নাই। 


রাষ্্ীয় জীবন। 


ইহার! পারিবারিক জীবনের স্তায় রাষ্ট্রীয় জীবনও উপেক্ষণীয় জ্ঞান 
করিতেন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ও দাসত্বে কোনও প্র নাই। 
যে ভীরু, সেই দাস, অতএব যে-ব্যক্তি প্রকৃতই স্বাধীন, সে কখনও দাস 
হইতে পারে না, এবং যে-ব্যক্তি দাস, তাহার পক্ষে স্বাধীন হওয়া অসম্ভব। 
চিকিৎসক যেমন রোগীর প্রভু, তেমনি জ্ঞানী দাস ব্লিম্ন' আখ্যাত হইলেও 
অপরের প্রভৃ। ইহাতে কেহ ভাবিবেন না, যে শুনঃলম্প্রদায় দাসত্ব 
প্রথার সমর্থন করিত; না, গ্রীক জাতির মধো ইহারাই সর্বাগ্রে ঘোষণা 
করে, যে দাসত্ব প্রথা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। তাহার! মানুষে মানুষে এক 
ধর্ম ও অধর্্ের পার্থক্য ছাড়া অন্থ পার্থক্য মানিত না; সুতরাং দাসত্ব" 
প্রথার প্রতিবাদ ইহারই ফল। এই সম্প্রদায়ের জ্ঞানী পুরুষ রাষ্ট্ীর 
ব্যাপারে নির্ণিপ্ত থাকেন, কারণ, এমন কোন্‌ শাসন-ব্যবস্থা' আছে, যাহ! 
তাহার নকল প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে? বন্থৃধা যাহাদিগের কুটুম্বক, 
যাহীর! আপনাদিগকে বন্ুন্ধরার পুরবাসী বলি! বিবেচন। করে, কোন্‌ 
দেশ এমন বিশাল, যাহ! তাহানিগের স্বদেশরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত? 
এই জন্ঠই আনটিস্বেনীস প্রভৃতি রাষ্ট্র ও বিধির সামগ্নিক সার্থকত| স্বীকার 
করিলেও রাষ্ট্রীয় কর্ম হইতে দুরে থাকিতেন। সমগ্র মানবজাতি একত্র 
₹ঘবন্ধ হয়! বাম করিবে, ইহাই তাহাদিগের আদর্শ ছিল। তীহার! 
জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তর সংখ্যা যথাসম্ভব হাস করিয়া দিলেন; 
জনর্থের মুল অর্থব্যবহার পরিহার করিলেন; বিবাহ ও পারিবারিক 
জীবনের প্রতি বিমুখ হইলেন; এ সকলেরই লক্ষা তাহার। আদিম 
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স্বভাবের অবস্থায় অনাড়ঘর, সরল জীবনে প্রত্যাবর্ভন করিবেন। 
সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সমুদয় বন্ধন হইতৈ মুক্ত হইয়া প্রত্যেক 
ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা! দস্তোগ করিবে, ইহাই কুক্ুরবৃত্তিক প্রস্থানের মুখ্য 
উদ্দেশ্ত । 

এই ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়। উহার অনুবগ্তিগণ যেরূপে ব্রীড়া ও 
শিষ্টাচারকে পদদলিত করিয়া চলিতেন, তাহা এস্থলে বর্ণনা করিবার 
যোগ্য নহে। 


(৩) দেশপ্রচলিত ধর্মে অশ্রদ্ধা। 


সৌক্রাটাস দেশপ্রচলিত ধর্মে আস্থাবান্‌ ছিলেন। আ্টিস্থেনীস ও 
তাহার মতাঁবলক্বী ব্যক্তিগণ এব্ষয়ে গুরুর পশ্চাদনুনরণ করেন নাই। 
তীহার। লৌকিক ধর্মের বিরোধী ছিলেন, এবং কথায় ও কাঁজে ততপ্রতি 
অশ্রদধা প্রদর্শন করিতে সন্কুচিত হইতেন না। ধর্মুবিষয়ে তাহারা স্বাধীন 
চিন্তার সমাদর করিতেন। তাহার। মানবরূপী বহুদেবতার অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করিতেন ন1; ত্াহাদিগের মতে ঈশ্বর এক এবং নয়নের অগোচর ; 
কোনও প্রতিমূর্তি বা রূপক তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে নাঁ। ফলতঃ 
কুকুরবৃত্তিক মন্ন্যাসীরাই গ্রীক জগতে একেশ্বরবাদের নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী 
প্রথম প্রচারক । ইহারা বলেন, ধর্মই ঈশ্বরের গ্রীতিসম্পাদন করিবার 
একমাত্র পথ; আর সকলই অন্ধ সংস্কার। মানুষ প্রজ্ঞা ও সাধুতার 
সাহায্যেই দেবগণের সেবক ও থা হইতে পারে; লোকে তাহাদিগের 
অনুগ্রহ লাভের আশায় যাহ! করিতেছে? তাহা তুচ্ছ ও নিরর্থক জ্ঞানী 
পুরুষ ধর্মানুগতয দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, বলির দ্বার! 
নহে; কেন না, ঈশ্বরের বলির প্রয়োজন নাই। তিনি জানেন, দেব- 
মন্দির অন্ত স্থান অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র নহে। অজ্ঞজন শেয়ঃ জ্ঞান 
করিয়। যে-সকল বস্তর জন্ঠ প্রার্থনা করে; তিনি তজ্জন প্রার্থনা করেন না; 
তিনি ধনের জন্য নয়, কিন্তু ধর্মের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। 

পুরুষকার প্রধান কুকুরবৃত্তিক প্রস্থানে প্রার্থনার লৌকিক তাব 
পরিত্যক্ত হইয়াছে; কেন না, ইহ! বলে, মানুষ স্থীয় নাধনবলেই ধর্ম লাভ 


২১ 
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করিতে সমর্থ। আটিস্থেনীসের শিষ্য ডিয়গেনীস প্রার্থনা, শপথ, মানস, 
দৈববাণী, ভবিষ্যদ্গণনা, প্রবক্তা-_সমুদ্ায়ের প্রতি বিদ্রপবাণ বর্ষণ 
করিয়াছেন; এবং তাহার। উভয়েই গ্রীসের গুপ্তপৃঙ্জার উপরে এমন 
খড়াহস্ত ছিলেন, যে নির্মম ভাষায় উহাকে পরিহাস না করিয়া নিরস্ত 
থাকিতে পারেন নাই। আরিস্থেনীস পৌরাণিক দেবতা মানিতেন না; 
এ জন্ত কাব্য-ও-পুরাণবর্ণিত কাহিনীগুলি রূপক ব্যাখ্যা দিবার উদ্দেশ্ডে 
তিনি বিস্তর সময় ক্ষয় করিয়াছিলেন; এবং তদর্থে হোমারের এক বিপুল 
ভাষ্যও লিখিত হইয়াছিল। কথিত আছে, একদা এক ব্যক্তি দেবজননী 
কুবেলীকে বলি উৎসর্গ করিবার মানসে তাঁহার নিকটে অর্থ চাহিয়াছিল; 
তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “দেবগণ নিশ্চয়ই তহাদ্দিগের কর্তব্য অবগত 
আছেন; তীহাদিগের মাতাব ভরণপোষণ তীহারাই করিবেন।” 


গ। কুক্ুরবৃত্তিক প্রস্থানের প্রভাব। 


এতক্ষণ যাহা বল! হইল, তাহা হইতে আপনাবা হুদয়ঙগম করিতে 
পারিয়াছেন, কুকুরবৃত্বিকগণ ধর্মের স্বয়ংতৃপ্ততা ও ্বপ্রতিষ্টতা বলিতে 
কি বুঝিতেন। জ্ঞানী পুরুষ সম্পূর্ণূপে ও সর্ববিষয়ে স্বাধীন; তিনি 
অভাব, কামনা, সংস্কার ও গতানুগতিকতাব অতীত । তাহার! যে-প্রকার 
চেষ্টা ও দৃঢ়চিত্ততার সহিত এই লক্ষ্য-সাঁধনে আপনাদিগকে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন, তাহ! অপূর্ব ও বিস্ময়কর । কিন্তু তাহার| ব্যক্তিগত 
জীবনের সীম! লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, এবং স্বাভীবিক নীতিসঙ্গত আচরণের 
নিয়মও মানিয়। চলিতেন না) এজন্য তাহাদিগের একনিষ্তা স্বেচ্ছা 
প্রিষ্নতায় এবং দৃঢ়তার মহিমা গর্বে পরিণত হইয়াছিল। আর ত্বাহার! 
যে বন্তুতঃই পূর্ণবূপে স্বাধীন ও সর্ববস্বন্ধনিরপেক্ষ হইতে পারিয়াছিলেন, 
তাহীও নছে। তাহারাও সখ্যাকাঙ্ষায় ধার্শিকজনের সঙ্গ খু'ঁজিতেন, 
এবং মনে করিতেন, উপদেশ দিয়া মানব-মগ্ডলীকে উন্নতির পথে লইয়া 
যাওয়া জ্ঞানী পুরুষের অবশ্ঠকর্তব্য। ধর্থের পুরস্কার তীহার৷ একাকী 
সন্তোগ করিবেন, ইহ! তাহীর। ভাবিতে পারিতেন ন; এই জন্থই তাঁহারা 
জনসমাজে জ্ঞানবিতরণের ত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই তাহার! 
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ুর্নীতিপরায়ণ, বিলাসনিমগ্ন গ্রীক জাতির জীবনে প্রাক্তন অটল ধর্দানুগত্য 
ও আড়ম্বরবিমুখতা আনয়ন করিবার প্রয়াস পাঁইতেন। কুকুরবৃত্তিক 
জ্ঞানী প্রারুতজনের বৈষ্ভ; তিনি তাহাদিগকে ষড়রিপুর দাসত্ব এবং 
গর্ব-ও-অহমিকা-জনিত ছুঃখ হইতে আরোগ্য প্রদান করেন। তিনি 
জীনেন, পব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ”-ব্যাধিপ্রন্ত 
ব্যক্তিরই বধ ও পথ্যের প্রয়োজন আছে, নীরোগের গুঁধধের প্রয়োজন 
কি?--তাই তিনি অজ্ঞাত, উপেক্ষিত, পদদলিত লোকের নিকটে 
ন্ুসমাচার লইয়া! উপস্থিত হইতেছেন। কুকুরবৃত্বিক জ্ঞানিগণ অনেকেই 
সোক্রাটীসের ন্যায় সত্যের প্রচারক ছিলেন। ত্াঁহাদিগের এই 
বিশেষতৃটা ম্মরণযোগ্য ; প্লেটো বা! আরিষ্রটল, জীনোন ঝ৷ এপিকৌরস, 
অধিকারী-নির্বিশেষে জ্ঞান বিতরণ করিবার অনুমোদন করিতেন না। 

কিন্ত মানবজাতির উন্নতি-সাধন সহজসাধ্য নহে। থে পরিত্রাণা- 
কাজ্জী, তাহাকে সত্য তত গুনিতে হইবে, কিন্ত সত্য চিরকাল অপ্রিয়; 
ঘোরতর শক্র কিংব! পরম বান্ধব ভিন্ন কেহ অপরকে খাঁটি সত্য কথ! 
বলিতে পারে না। কুক্কুরবৃত্তিকগণ এই বাদ্ধবের কার্য্যতার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই কাধ্য সম্পাদন কবিতে যায়৷ তীহার! অন্ঠের 
বিরক্তি ও ক্রোধ উৎপাদন করিতেও শঙ্কা বোধ করিতেন না। তবে 
তাহীব৷ অনেকে বিলক্ষণ রসজ্ঞ ও পরিহাসপটু ছিলেন, এজন তাহাদিগের 
উপদেশ স্থলবিশেষে খুব হৃদয়গ্রাহী হইত। 

ন্রীক জগতে কুকুরবৃত্তিক সম্প্রদায়েব একটা বিশেষ স্থান আছে। 
ইহাদিগের মাত্রান্ঞানবিহীন আতিশযা দেখিয়া লোকে যেমন ই'হাদিগকে' 
উপহাস করিত, তেমনি আবার ই'হাদিগের অপুর্ব আত্মত্যাগ 
দেখিয়। তাহারা মুগ্ধ হইয়া যাইত) ইহারা ভিক্ষুক বলিয়া আপামর- 
সাধারণের অবজ্ঞাভাজন ছিলেন, কিন্ত ই'হাদিগেব কঠোর শীতি- 
পরায়ণতার জন্ত সকলেই ই হাদিগকে ভয় করিত; মানবের মূর্খতার 
গ্রতি ইহার! অবিমিশ্র দ্বণা প্রকাশ করিতেন, অথচ তাহাদিগের নৈতিক 
ুর্মীতিজনিত ছুঃখ দেখিয়৷ ই'ছাদিগের হৃদয় করুণাঁয় বিগলিত হইত। 
ই'হার! ছুর্জয় প্রতিজ্ঞার বল লইয়। সে কালের জনসমাজের বুদ্ধি ও 
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ুর্নীতির বিরুদ্ধে অদ্ভ্যুখিত হইয়াছিলেন। ই'হাঁদিগের দৌষক্রটি অনেক 
ছিল। ইহারা নির্দিয়ভাবে অন্তের পাপ ও নির্বদ্ধিত আক্রমণ 
করিতেন; স্বাধীনতা ও আত্মবিসর্জন ই'হাদিগের জীবনের মুল মনত 
ছিল, কিন্তু ই'হা্দিগের প্রচারের ফলে মানুষে মানুষে মিলন দুরূহ হইয়! 
উঠিত; সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া ইহারা গর্ব, আত্মস্তদ্বিতা 
ও খীমখেয়ালী দ্বারা পরিচালিত হইতেন। গ্রীক দর্শনও ইশহাদ্দিগের 
নিকটে বিশেষ কোনও নূতন তত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্ত ই'হারা 
ইহসর্বস্ব ও ভোগাসন্ত গ্রীকদিগের সম্মুখে ত্যাগ, রিস্তত।, 
অকিঞ্চনতা) নিঃস্পৃহতা ও নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়৷ পাশ্চাত্য জাতি- 
সমূহের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দু 
সরন্যাসীর সহিত ই'হাদিগের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ভারতের শ্রমণ 
ও বেদগন্থী পরিব্রাজক, গ্রীসের কুকুরবৃত্তিক সম্প্রদায় এবং মধ্যযুগের ুষ্টীয় 
সন্নযাসীগণের আদর্শ সর্বাংশে এক না হইলেও সংসারের প্রতি বিরাগ-বিষয়ে 
অভিন্ন। বর্তমান কালে সুসভ্য দেশসমূহে ওঁ আদর্শ অনাদূত হইতেছে; 
কোন কোনও লেখক ই'হাদিগকে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যত্রষ্ট বলিয়া তিরস্কার 
করিভেও কুঠিত হন নাই। কিন্তু কোনও দেশে যদি একদিকে এুহিক 
সুখের আসক্তি একান্ত প্রবল হইয়া উঠে, তবে অপর দিকে তাহার বিরুদ্ধে 
তীত্র গ্রতিবাদধ্বনি উিত ন। হইয়াই পারে না; দূষিত বাঁযুকে পরিষ্কৃত 
করিবার জন্য যেমন প্রচণ্ড বাত্যার প্রয়োজন, উন্মার্গগামী সমাজকে 
সংস্কৃত করিয়া! সংপথে আনয়ন করিবার জন্য ঠিক তেমনি বিষম প্রতি- 
ক্রিয। অত্যাবশ্যক ; নচেৎ মানবের উন্নতি ও ধর্সচর্ধযার সম্তাবন। 
তিরোহিত হইয় যাঁয়। কুকুরবৃত্তিকগণ যদি ভোগৈষরর্্যলালসা ও ইন্দ্রিয়- 
তৃপ্তির প্রতিবাদ করিতে যাইয়! “সর্বমতাস্তং গরহিতম্‌”, এই অপরাধে 
অপরাধী হইয়াও থাকেন, তথাপি তাহার! বৈরাগ্যের সাধকন্ধপে গ্রীক 
জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। কে একব্যক্তি বলিয়াছেন, কুকুরবৃত্তিক 
প্রস্থান গ্রীসের নিধন ইতর জনের দর্শন; যদি তাহাই হয়, তাহাতেই 
ব নিন্দার বিষ কি আছে ? লোকে ই হার্দিগকে ধতই বিজ্ূপ করুক ন! 
কেন, স্বাধীনতার জন্ত অতর্পণীয় পিপাসা, মানবজীবনে প্রগাঢ় হুঃখবোধ, 
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প্রজ্জার মহ ও পূর্ণতায় অটল বিশ্বাপ এবং কুলক্রমাঁগত আদর্শের প্রতি 
অপরিসীম অবজ্ঞা ই'হাদিগকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়া চিহ্নিত করিয়াছে, তাহ। 
ক্দীপি বিস্থৃত হইবার নভে । 

শরীক ভাষায় পকুণও্ন” (7077) শব্দের অর্থ কুকুর । আটিস্েনীস 
ও তাহার অন্ুবন্তিগণ কুক্ধরের ন্যায় শ্লীলতাবঙ্জিত অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন 
করিতেন ; অথবা তাহারা কুনসার্গেস নামক উপবনে শিক্ষা দিতেন, 
এই দুইয়ের এক কারণে তীহার! “কুনিকস” ( ঘাা77:0৭) বলিয়া 
মভিহিত হইতেন'। ইরেজী ০3710 শব্দটা শেষোক্ত শীক শব্দের বিকৃত 
রূপ । গ্রীক “কুওন” (75471) ষষ্টা কুনস্‌ /৪০5 ) ও সংক্কত শুন্? 
(ষষ্ঠী শুনস্‌) মূলতঃ এক। এজন্ত আমরা বুৎপস্থি ধরিয়া 1001809 
বা 6776 কথাটা “ণশুনঃ-সম্প্রদীয়” রূপে অন্ুখাদ করিয়াছি। পুনশ্চ, 
মঙ্ষিম নিকায়ের ৫৭ম হ্ৃত্রের নাম কুক্কুরবস্তিকন্তৃত্ত ; উহাতে “অচেলো 
সেনিয়ো কুক্কুরবন্তিকো”” অর্থীৎ সেনিয় নামক এক নগ্ন কুকুরবৃত্তিক 
সরন্যাসীর উল্লেখ আছে। আমাদিঠোর মতে, গ্রীক ও পালি শব্ধ দুইটার 
অর্থপাম্য লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, যে আনটিস্তেনীস-প্রবর্তিত 
দার্শনিক শাখার অবিকল প্রতিরূপ “কুক্কুরবুত্তিক প্রস্থান ।” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


কুরীনীর প্রস্থান 
আবিষ্টিগ্রস (4196000০১ )। 


স্থথবাদী কুরীনী-প্রস্থানের (006 01002105 ) প্রবর্তক আরিষ্িগ্লস 
উত্তর আক্রিকাঁর অন্তঃপাতী কুরীনী (0১7০7) নগরের অধিবাসী 
ছিলেন। কথিত আছে, যে তিনি একদ অলুম্পিয়ার মহোৎসব দেখিতে 
আসিয়া একব্যক্তির মুখে সোক্রাটীস ও তাহার উপদেশের বার্তী শুনিয়া 
এতদূর মোহিত হই়্াছিলেন, যে তিনি অবিলঘ্ে আথেন্সে যাইয়া 
সোঁক্রাটাসেব সহিত পরিচিত না হওয়া পর্যস্ত কিছুতেই সুস্থির গাকিতে 
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পারেন নাই। এই মহীপুরুষের অলৌকিক চরিত্র তাহাকে এক অপূর্ব 
ভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল; কিন্তু উভয়ে পার্থক্যও ছিল গুরুতর । 
আরিষ্টি্নস স্বাস্থ, সৌনর্ধয, সমৃদ্ধি ও পরাক্রমে অতুলনীয়া মনোহারিণী 
কুরিনী-পুরী হইতে যে বিলাসিতা ও সুখপ্রিয়তা লইয়! আসিয়াছিলেন, 
তাহা সোক্রাটীসের সংযম ও অল্লায়াসযুক্ততার একেবারে বিপরীত। 
তৎপরে, তিনি সোক্রাটীসের সংস্রবে আসিবার পূর্বেই জ্ঞান ও চিন্তায় 
অনেকট। পরিপ হইয়াছিলেন। এজন্য এই প্রতিভাবান যুবক গুরুর 
সহিত বিচারে যথেষ্ট স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতেন; তিনি নিজের 
বিশেষত্ব বিসর্জন দিয়া কখনও তাহাকে অন্ধের সায় অস্থুসরণ করিতেন 
না। সোক্রাটাসের তিরৌভাবের পরে তিনি শিক্ষকতার ব্যবসায় 
অবলম্বন করেন। তিনি জ্ঞানবিতরণ করিয়া বেতন লইতেন ও সফিষ্ট- 
দিগের মত দেশ হইতে দেশাস্তরে পর্যটন করিতেন। বহুকাল নানা স্থান 
পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
তথায় বিদ্যালয় খুলিয়া! শিক্ষাদান ব্বরিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার কন্তা 
আরেটী ( গুণবতী ) পিতার দর্শনে এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যে 
তিনিই পরে আপনার পুত্র কনিষ্ঠ আরিষ্টিপ্পসকে মাতামহের দর্শন শিক্ষা 
দেন। 


ক। কুরীনী-প্রস্থানের শিক্ষা । 
(১) মুল মত। 


আরিষ্টিপ্লসও আটিস্কেণীসের তায গুরপদিষ্ট দর্শনের ব্যবহারিক দিক্‌ 
গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তিনিও তর্কশাস্ত্র ও প্রারৃতিকবিজ্ঞানের . প্রতি 
বীতরাগ ছিলেন; তিনি ও তাহার অনুবর্তিগণ ধর্মনীতিকেই সর্বাপেক্গা 
গ্রয়োজনীয় বিগ্ভা বলিয়া বিবেচনা করিতেন । তীহাদিগের মতে মানবের 
ম্ুখসাধন দর্শনের উদ্দেস্ত ; এবিষয়ে আরিষ্টিপ্নস ও আরটিস্থেনীস, উভয়েই 
একমত । কিন্ত আন্টিস্থেনীন এক ধর্দকেই সুখ (90081101718 ) 
বলিয়। জানিতেন, ঝুতরাং তাহার বিবেচনায় ধর্মই জীবনের একমাত্র 
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বক্ষ্য; পক্ষান্তরে আরিষ্টিগ্নস বলেন, যে পরম আরামে ও খে জীবন 
যাপন করাই মানবের চরম লক্ষ্য ; যাহ! স্থুখভোগের সহায়, শুধু তাহাই 
বাঞ্চনীয় ও কল্যাণকর । ফলতঃ সোক্রাটাসের এই দ্বুই শিষ্য ছুই বিপরীত 
পথে ধাবিত হইয়াছেন। 


(২) স্ুখছ্ুঃখবোধই একমাত্র জ্বেয় বস্তু । 


আবিষ্টিপ্রস বিশ্বীদ কবিতেন, পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ আমাদিগের 
জ্ঞীনের অগোচব ; উহা আমাদিগের চিত্বে যে ভোগ (1%60)0) বা 
তাঁবের উদ্রেক করে, আমর! কেবল তাহাই 'অবগত হইতে সমর্থ; অতএব 
বস্তর জ্ঞান আমাধিগের হৃদ্বুত্তিতে আবদ্ধ। একটা বস্ত আমাদিগকে 
সুখ দিল, না দুঃখ দিল, তাহা আমরা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি, কিন্তু উহা 
অপরের পক্ষে সুখ ন| দুঃখ উৎপন্ন কবিল, তাহা আমরা কিছুই জাঁনি না। 
অতএব অনুভূতিমান্রেই আপেক্ষিক ও ব্যক্তিগত। এই মতান্ুসাবে 
কেবল হৃদবৃত্তি বা সুখছুঃখবোধ দ্বারাই কর্মের অভিপ্রায় ও মূল্য নিবূপিত 
হইতে পারে | পদার্থসমূহ যখন শুধু আমাদিগের অন্তরের তাৰ দ্বারাই 
আমাঁদিগেব নিকটে পরিজ্ঞাত হইয়! থাকে, তখন কর্মাদবার শুধু ভাব ব| 
স্বখদুঃখের অনুভূতিই উৎপাদিত হইতে পারে, তদতিরিক্ত আর কিছুই 
নহে, সুতরাং যাহা ভাব বা হদ্বৃত্তির পক্ষে একাস্ত প্রীতিপ্রদ, তাহাই 
আমাদিগেব নিকটে সর্বোৎকষ্ট। 


(৩) সুখ ও হুখ। 


আরিষ্টিপ্নস বলেন, পদার্থনিচয় মানুষের অশ্তরে ত্রিবিধ ভীব উৎপাদন 
করে; এই ভাব একপ্রকার মানদিক গতি (19১5) বা টাঞ্চলা। 
মু ও কোমল গতি হইতে সুখবোধ, এবং উত্তাল ও প্রচণ্ড গতি হইতে 
দুঃখবোধ প্রন্থত হয়) অপিচ আমরা যখন সাম্যাবস্থায় থাকি, অর্থাৎ 
যখন গতি এত দূর্বল, যে উহ! অনুভবযোগ্য নহে তখন আমরা সুখও 
বোধ ,কবি না ছুঃঘও বোধ করি না । এই তিন অবস্থার মধ্যে এক 
স্থখবৌধই সর্ধথা বাঞ্ছনীয়। গ্রকতি স্বয়ং ইহার সাঙ্গী) কেন না, 
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সকলেই পঁরমশ্রেয়ঃ রূপে সুথ অন্বেষণ করে? £ঃথ কেহই. চাহে ন!। 
আমরা সুখের পরিবর্তে দুঃখের নিবৃত্ভিকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি না; কারণ ছুঃথ-বিমুক্তির অবস্থায় সুখ বা ছুঃখ, কিছুই 
অনুভূত হয় নাঃ উহ স্থযুপ্তির ্যায় একপ্রকার সংজ্ঞাহীনত৷ । অতএব, 
যাহ! আরামজনক, যাহা সুথকর, তাহাই ভাল, অর্থাৎ শ্রেয়ঃ ; যাহা 
,আরামের প্রতিকূল, কিংবা যাহা ক্লেশকর, তাহাই মন্দ, অর্থাৎ অশ্রেয়ঃ; 
যাহা সুখ দেয় না, দুঃখও দেয় না, তাহা ভালও নহে, মন্দও নহে; তাহ 
শ্রেয়; ও অশ্রেয়ঃ, উভয়েরই বহিভূতি। 


(৪) পরম শ্রেয়ঃ। 


অতএব, সুখানুভূতিই সকল কর্মের লক্ষ্য। মনের প্রশান্ত ভাব ঝা 
সাম্যাবস্থ। জীবনের উদ্দেশ্ত নহে; সমগ্র জীবনের অধিকতম পরিমাণ 
নখের প্রতি দৃষ্টি বাথিয়! কাধ্যাকাধ্য স্থির করিতে হইবে, এই উপদেশও 
অনমীচীন। প্রত্যেক ব্যক্তি বর্তমান মুহূর্তে কি উপায়ে সুখী হইতে 
পারে, তাহার জ্ঞানই কর্মের নিয়ামক | অতীত ও ভবিষ্ুৎ আমাদিগেব 
অধীন নহে এক বর্ডমানই আমাদিগের অধিকারতুক্ত। স্তরাং 
অতীত ও অনাগতের ভাবনায় আপনাকে গ্রপীড়িত করিও ন1; শুধু 
বর্তমানের নুখ-সম্তোগে রত ও সন্ত থাক। কিপ্রকার বস্তর দ্বারা 
স্থখবোধ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও দেখিবার প্রয়োজন নাই। সুখ যাহা 
হইতেই প্রস্থত হউক নাঁ কেন, উহ! শ্রেয়ঃ ও বাগুনীয় ? অপিচ সুখে স্থুথে 
কোনও ভেদ নাই ; সকলপ্রকার স্থখই সমভাবে আদরণীয়। কতকগুলি 
স্বখভোগ শুধু বিধিবিরদ্ধ ও রীতিনিন্দিত নহে, কিন্তু তাহা স্বভাবতঃই 
মন্দ__কুরীনী-প্রস্থান একথা স্বীকার করে না? ইহার মতে গহিত- 
কর্শজনিত নুখও শখ বলিয়াই ভাল ও বা্থনী়। কিন্তু এই মতটা 
অপরিবর্তিত আকারে সকলে গ্রহণ করেন নাই। আরিষ্টিপ্পসের 
অনুবর্তিগণ একথা তুলিয়। বান নাই, যে সুখের তারতমা আছে, এবং 
সমুদ্ায় সুখ সমপরিমাণে শ্রেয়: ও বাঞ্ছনীয় নহে ; আবার এমন কতক গুলি 
সুখ আছে, যাহা পরিণামে অধিকতর ছুঃখ আনয়ন কলে; অধিকস্ত 
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নিরবচ্ছিন্ন স্থথ জগতে ছর্লভ। স্থতরাং তাহার! বলেন, 
কর্ধের ফলাফল বিচার করিতে হইবে। তাহারা! প্রথমে বলিয়াছিলেন, 
যে, কর্ধ স্বতঃ তাঁল মন্দ কিছুই নহে; কিন্তু পূর্বোক্ত বাক্যে ভালসন্দের 
প্রেদ স্বীকৃত হইল। এই নিয়মান্ুসারে কোনও কাধ্য যতখানি সখ 
দেয়, যদ্দি তদপেক্ষা অধিকতর ছুঃখ প্রসব করে, তবে তাহা পরিহার 
করিতে হইবে । এই জন্ই যে-সকল কর্ম রাষীয় বিধিতে দণ্ডনীয় ও 
লোৌকমত দ্বারা বিগহ্হিত, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি তৎসমুদায় হইতে বিরত 
থাকেন। পরিশেষে তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক স্থুখেব গ্রভেদ 
বিশ্লেষণ করিতেও বিশ্বৃত হন নাই। তাহাদিগের মতে ইব্জিয়জনিত 
ভাব ছাঁড়ীও মানুষের মধ্যে একটা কিছু আছে) নতুবা আমরা কাহারও 
বাস্তব যন্ত্রণা দেখিয়া ক্রেশ পাই, অথচ রঙ্ষমঞ্চে অপরকে নর পাইতে 
দেখিলে তাহা সন্তোগ্য বিবেচনা করি কেন? আবার এমন সখহঃখও 
আছে, দেহের সহিত যাহার কোনও সম্পর্ক নাই; যেমন, আমর! 
আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধিতে যে-প্রকার সুখী হই, স্বদেশের শরীবৃদ্ধিতেও ঠিক 
সৈই প্রকার সুখ অনুভব করি। অতএব কুরীনী-প্রস্থান যদ্দিচ সাঁধারণ 
ভাঁবে বলিতেছে, যে সুখই মঙ্গল, এবং ছুঃখই অমঙ্গল, তথাপি উহা এমন 
কথ। বলে নাঁ, যে পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থতাতেই প্রকৃত সুখ নিহিত 
রহিয়াছে। তুমি ষদি জীবনকে সত্যরূপে সম্ভোগ করিতে চাও, তবে 
তুমি যে শুধু প্রত্যেক স্থখভৌগের মুল্য ও ফা নির্ধীবণ করিবে, তাহা 
নহে; অপিচ, তোমাকে তোমার মনটাকেও উত্তমরূপে গড়িয়৷ তুলিতে 
হইবে। বুদ্ধি ও বিমৃশ্কারিতা স্থথময় জীবনের অত্যাবগ্তক সহায়; ইহার 
দুইটা কারণ আছে। উক্ত গুণ ঢুইটী একদিকে মানুষকে প্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্ব প্রদান করে, সুতরাং তাহার কখনও উপায়ের অভাব হয় না; 
অপরদিকে উহা! জীবনের বাঞ্ছনীয় পদার্থসমূহকে যথাযথরূপে ব্যবহার 
করিতে শিক্ষা দেয়) ঈর্ষা, উদ্দাম প্রেম ও কুসংস্কার প্রভৃতি ক্তকার্ধ্যতার 
অন্তরায়গুলিকে বিদুরিত করে) অতীতের জঙ্ত অনুশোচনা, ভবিষ্যৎ 
বিষয়ের কামনা, এবং বর্তমান সম্তোগের পাঁরবশ্তু হইতে আমীদিগকে 
রক্ষা করে; এবং আত্মার যে-স্বাধীনতা ব্যতীত আমর! প্রত্যেক মুহূর্তে 


ত্হ 
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আমাদিগের উপস্থিত নিয়তিতে সস্তষ্ঠ থাকিতে পারি না, আমাদিগকে 
সেই স্বাধীনতাতে স্থপ্রতিষ্ঠিত করে । 

এই জন্যই আরিষ্টিপ্পস ও তীহার অনুবস্তিগণ মানসিক উৎকর্ষ সাধনের 
এমন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; তীহাদিগের বিবেচনায় দর্শন বা তত্বজ্ঞানই সত্য 
মীনবজীবনের প্রকৃত পথ, এবং সুখলীভের একমাত্র উপায়। সংসারের 
সাধারণ নিয়ম এই, যে, জ্ঞানী স্থখী, এবং মূর্খ দুঃখী) সৃতরাং জ্ঞানই 
পরম শ্রেয়োলাতের প্রকৃষ্ট সাধন। 


খ। ন্তুখবাদী সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক জীবন। 


আমরা আরিষ্টপ্নসের মত ও আচরণ সম্বন্ধে যেটু অবগত আছি, 
তাহ উপরধ্যক্ত বিবৃতির অনুরূপ একটা প্রবাদ দ্বারা তাহার মনের 
প্রধান ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, “্যেবব্যক্তি আপনাকে একটাও 
সুখে বঞ্চিত না করিয়াও প্রতিমুহূর্তে আপনার ও পারিপার্থিক অবস্থার 
প্রভু থাকিতে পারে, জীবন তাহাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কার প্রদান 
করে।” কুকুববৃত্তিকের ন্যায় অভাঁৰ হইতে মুক্ত থাকাই তাহার লক্ষ্য 
নহে। তাহার মতে ভোগ হইতে বিরতি অপেক্ষা বুদ্ধিসঙ্গত সুখ-সন্তোগ 
একট। মহত্তর বিষ্ঞ/।। তিনি নিজে শুধু আরামে বাস করিতেন, তাহা 
নহে; তিনি বিলাসৈশ্বর্ষযো নিমগ্ন থাঁকিতেন। চর্ব্যচোব্যলেহ্‌পেয় 
ভোজন; বহুমূলা পরিচ্ছদ পরিধান; সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা অঙ্গের প্রসাধন; 
প্রণস্লিণীগণের সহিত স্বচ্ছন্দ বিহার,_আরিষ্টিগ্রসের জীবন এই প্রকার 
ভোগের মধ্যেই অতিবাহিত হইত। বিলাসোপযোগী অর্থোপার্জনেও 
তিনি বিমুখ ছিলেন না; কেন না, তিনি বলিতেন, ধনের উপরে ধন যত 
বাড়ে, ততই ভাল; ্রীষ্ব্্য পুরাতন পাদকার শ্থায় স্লিত হইলেই 
অন্যবহীর্ধ্য হয় না। এই জন্যই তিনি শিক্ষা দান করিয়া অর্থ গ্রহণ 
করিতেন, এবং ধনলাভের উন্দেশ্তে এমন কর্মেও লিপ্ত হইতেন, অন্য 
তত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যাহা আত্মমর্ধ্যাদার অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইত। 
তিনি সোক্রাটাসের ন্যায় মৃত্যুতয় অতিক্রম করিতেও সমর্থ হন নাই। 
তাই বলিয়৷ কেহ আরিষ্টিপ্সকে এক সামান্ত স্ুখলোনুপ ব্যক্তি বলিয়া 
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মনে করিবেন না। তিনি সুখ-সস্তোগ করিতে চাহিতেন বটে, কিন্তু 
আবার সুখ-ভোগের অতীত হইতেও প্রয়াস পাইতেন। তিনি আপনাকে 
সর্ধাবস্থার উপযোগী করিবাঁর কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন) তিনি সকল 
মানুষ ও সকল পদার্থকে আপনার প্রয়োজন সম্পা্দনে নিয়োগ করিতে 
জানেন ; তিনি রসিক পুরুষ, সছৃত্তর প্রদানে স্পট) অধিকন্ত তাহার 
মনের গ্রশান্তভাব এত গভীর এবং চিত্তের স্বাধীনতা এমন অপরাজেয়, 
যে তিনি অকেশে অক্ষুন্ধ অন্তরে স্ুখ-সম্ভোগ পরিহার করিতে পারেন; 
বীরতা-সহকারে ক্ষতি বহন করেন; যাহা আছে, তাহাতেই সন্তষ্ট 
থাকেন; এবং যখন যে-অবস্থায় পতিত হন, তখন তাহাতেই আপনাকে 
স্ুবী অনুভব করেন। “অতীত ও ভবিষ্যতের ভাবনা ভুলিয়া গিয়া 
বর্তমানকে সন্তোগ কর, এবং সর্বাবস্থায় প্রফুল্ল থাক, ইহাই তাহার 
জীবনের মুলমন্ত্র। যাহাই ঘটুক না কেন, সকল বিষ়েরই একটা 
উজ্্লতর দিক আছে; তিনি ভিক্ষুকের ছিন্ন বস্ত্র ও রাঁজপুরুষের মহার্থ 
বসন, উভয়ই তুল্য প্রসন্নতার সহিত পরিধান করিতে সমর্থ, এবং তীহার 
দৃষ্টিতে উভয়ের শোভাই সমাঁন। তিনি স্থুথ ভালবাসেন, কিন্তু সুখ ত্যাগ 
করিতেও কাঁতর নহেন। তিনি চিরদিন বাসনার প্রত হইয়া থাকিবেন 
এবং কিছুতেই বিচলিত হইবেন না । সংসারে ধনের প্রয়োজন আছে, 
কিন্তু তিনি অনায়াসে ধন বিসর্জন করিতেও শ্ুক্ষম। তাহার নিকটে 
সন্তোষ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান ধন নাই, এবং অর্থলৌভ অপেক্ষা 
অধিকতর ছুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি নাই। তিনি আরামে জীবন যাপন করেন 
বটে, কিন্তু শ্রমে কাতর নহেন। তিনি স্বাধীনতীকে সর্বোপরি বরণ 
করিয়াছেন, এজন তিনি শামক বা শসিত, কোন প্রকার বন্ধনেই আবদ্ধ 
হইতে বাঞ্া করেন ন1। 

আরিষ্টিপ্পস যতই সুখপ্রিয় হউন ন! কেন, তাহার হৃদয় উন্নত ও মন 
সুমার্জিত ছিল। মানবীয় ব্যাপারের অস্থির পরিবর্তন-আ্োতে কিরূপে 
অন্তরের স্কৈরধ্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়; কিরূপে আপনার রুচি ও 
প্রবৃত্থিকুলকে সংযত ও বশীভূত করিয়া সতত স্বপ্রতিষ্ঠ থাঁকিতে হয়? 
এবং কিরূপে জীবনের সমুদায় অবস্থা-বিপরধ্যয়ের মধ্যে যথাসাধ্য শ্রেয় 
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আহরণ করিতে হয়, তাহা তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। যে অদম্য 
ইচ্ছাঁশক্তির প্রভাবে মান্য নিয়তিকে নির্ভয়ে অগ্রাহথ করিতে পারে; 
মহাপ্রাণ ব্যক্তি যে একাগ্রতার সহিত স্বীয় উন্নত লক্ষ্য-সাধণে আপনাকে 
সমর্পন করেন; একনিষ্ঠ সাধকে যে অবিচল ধর্ম্ান্গত্য পরিদৃষ্ট হয় 
আরিষ্টিপ্সস তাহার অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু তিনি সন্তোষ ও সমগুণে 
অবস্থিতির সাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার ধর্মনীতিতে পপ্রগীঢ়তার 
অভাব ও স্থুথলোলুপতার আধিক্য আমাদিগের অন্তরে যত অশ্রদ্ধার 
উদ্রেক করে, আমরা তাহার মনোহর সহৃদয়তা এবং দৈনন্দিন জীবনের 
শান্ত ও নির্মল প্রসন্নভাব দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ 
হই। রোমক কবি হরেস (1301505 ) আরিষ্টিপ্নসের প্রশংসাচ্ছলে যাহ। 
বলিয়াছেন, তাহাতে অত্যুক্তির দুর্গন্ধ নাই__ 
027099 /১0130101)020 060816 ০019£ ৪6 68605 ৪6 1:65, 
66700090660 0081029) 1906 [7759500611055 96000, 
[0.1], 17-88-84 
জীবনের সকল বৈচিত্র্য, সকল পদ ও সকল অবস্থাই আরিষ্টিপ্পসকে 
শোভা পাইত; তিনি মহত্তর লক্ষ্যের জ্তা সংগ্রাম করিতেন, কিন্তু প্রায়শঃ 
বর্তমান নিয্তিতেই সন্তষ্ট থাকিতেন।” 


গ। সোক্রাটীসের সহিত কুরীনী-প্রস্থানের সম্বন্ধ । 


আমর! এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, থে 
আরিষ্টপ্নস ও ততপ্রতিষ্িত সম্প্রদায় সোক্রাটাস হইতে অনেক দূরে আসিয়। 
পড়িয়াছেন। সোক্রাটীস দার্শনিক বিচারকে সামাহোর জ্ঞানের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত করেন; হীহারা ইন্্িয়ের অনুস্ৃতি ভিন আর কিছুই গ্রাহ 
করিতেন না। তিনি সর্বদা! জ্ঞানের জন্য লালাফ়িত ছিলেন; বিচার- 
বিতর্কে তাঁহার কদাপি শ্রান্তির উদয় হইত না ইহার! জ্ঞানের প্রতি 
বিমুখ হই তাত্বিক জিজ্ঞাসা একেবারে বর্জন করিয়াছেন। তিনি সর্বদা 
ক ধর্্ীধর্মবোধ দ্বার! পরিচালিত হইতেন, অপরাজিতচিত্তে বিবেকবাদীর 
অনুসরণ করিতেন, নিয়ত আপনার ও অপরের পরীক্ষায় নিযুক্ত থাঁকি- 
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তেন। ইহারা জীবন-যাত্রার সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; সখ 
ও সম্তোগই ই'হাদিগের তপন! ছিল; এবং ভোগের উপকরণ-সংগ্রহের 
কোন উপায়ই ইহাদিগের নিকটে উপেক্ষণীর বলিয়া বিবেচিত হইত না। 
সোক্রাটীসের চরিত্রে আত্মত্যাগ, সংষম, ধর্মভীরুভা, স্বদেশপ্রেম ও 
ভগবদ্ভক্তি দেদীপামান ; ইহাদিগের জীবনে দেখিতে পাই বিলাসমগ্ন 
সুখপ্রিয়ত।, লথু বহুমুখিতাঁ, স্বদেশনিরপেক্ষ বিশ্বপ্রেম” এ৭ং আস্তিক্য- 
বুদ্ধিবিবর্জিত বিচার প্রবণত|। তথাপি আনরা এমন বলিতে পাঁরি 
না, যে আরিষ্টিপ্লন সোক্রাটীদের ভাক্ত শিষ্য ছিলেন, অথব। উহার দর্শন 
গুরুপ্রদত্ত শিক্ষার প্রহসনবিশেষ। দার্শনিক গবেষণায় তিনি ষেগুরর 
প্রভাব দ্বার গতীররূপে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে অপুমাত্রও সঙ্গেই 
নাই। ইহ] সত্য, বে তাহাতে সোক্রাটীসের জ্ঞানানুরাগ। তব্বানুসন্ধানে 
অটল আস্থা এবং সত্ানির্ণয়ে অপরাজেয় উদ্যম পরিলক্ষিত হয় ন!। 
সোক্রাটস ভ্ঞানাহধনে আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন; 
আরিষ্টিপ্স তাৰিক জ্ঞানকে মানুষের পন্গে' সাধ্য বলিয়াই বিশ্ব'দ করিতেন 
না; সোক্রাটীস জ্ঞানের নৃতন তন্ধ ও জ্ঞানোপাঙ্জনের নব পন্থা *প্রচার 
করেন; আরিষ্িগ্নস ব্যবহারিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই চাহিতেন না। 
এ সকল সন্বেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে আরিষ্টিপ্স যে- 
বিচারদক্ষতা ও সংস্কারবর্জিত সংঘত ভাবের গুণে প্রশংদিত হইয়া 
আসিতেছেন, তাহা তিনি সোক্রাটীসের নিকটেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
তীহার নৈতিক শিক্ষা ও আচরণ সদ্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য তিনি 
এই ছুই বিষয়ে গুরুর অপেক্ষ! কত হীন ছিলেন, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়৷ 
বলিতে হইবে না, তথাপ গুরুর সহিত তাহার সাদৃগও ঘনিষ্ঠ ছিল। 
আমর! বলিয়াছি, সোক্রাটাস হিতবাদের উপরে ধন্দনীতিকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ তিনি ফল দ্বার! কর্তৃব্যাকর্তব্যের বিচার করিতেন। 
আরিষ্টিপ্লদও এই জন্ত তাঁবিয়া ছিলেন, যে জীবনের লক্ষা সম্বন্ধে সোক্রাটাসের 
সহিত তাহার মতভেদ নাই, যদ্দিচ সুথসাধনের উপায়-বিষয়ে উভয়ের মত- 
টবষমা অতি গুরুতর | তৎপরে; আবরিষ্টিপ্রও গুরুর কতকগুলি গুণের 
অধিকারী ছিলেন। সর্বাবস্থার উর্ধে অবস্থিতি করিবার উপযোগী অবিচলিত 
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স্থ্্য্যৈ, আপনাকে ও আপনার পারিপার্্িক বিষয়নিচয়কে আত্মবশে 
রাখিবার মত চিত্তের স্বাধীনতা, সহ্ৃদক্ধতার জনক সদবাপ্রসন্ ভাব, এবং 
মানসিক বীধ্য প্রত অটল ধীরতা-_চরিত্রের এই সকল লক্ষণে আরিষ্টিপ্পস 
ও সোক্রাটাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্ত আছে। তিনিও*এক -অর্থে জ্ঞানকে 
অতি মূল্যবান্‌ মনে করিতেন, শ্রবং তাহার সাহায্যে মানুষকে স্বপ্রতিষ্ঠ 
করিতে চাহিতেন। এক্ষেত্রে কুকুরবৃত্তিক সম্প্রদায় ও কুরীনীর সম্পদাঁয় 
পরস্পরের সন্নিহিত হইয়াছে। উভয়ের মতেই দর্শনের লক্ষ্য ব্যবহারিক 
জ্ঞানানুশীলন ; উভয়েই স্টায়শান্ত্র ও প্রারুতিকবিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন; 
এবং উভয়েই বুদ্ধিবিবেচনার সহায়তায় মানবকে বাহবস্ত ও ঘটন।- 
পরম্পরার পাশ হইতে মুক্তি প্রদান করিবার অভিলাধী। তবে এক 
বিষয়ে ইহা'দিগের মধ্যে বিষম বিরোধ বিছবমান-_ইহার। ছুই বিপরীত পথে 
একই লক্ষা সাধনের প্রয়া পাইতেছে। শুনঃ-সব্জদায় আত্ম-ত্যাগ, 
এবং কুরীনী-প্রস্থান আত্ম-সম্তোগরূপ পথের পথিক; একে বহিজ্জগৎকে 
বিসর্জন করিয়াছে, অপরে তাহা স্বীয় ভোগে নিয়োজিত করিতেছে 
উভয়ের উদ্দেশ্ত এক, সুতরাং মূলতত্বও এক । কুকুরবৃত্তিকগণ আত্ম- 
ত্যাগেই মহোচ্চ সুখ প্রান্ত হইয়! থাকেন) আরিষ্টিপস সম্পত্তি ও সম্ভোগ 
এই জন্য পরিহার করেন, যে তাহা হইলে তিনি গভীররূপে উহার 
রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। রাষ্ট্রীয় জীবন ও লৌকিক ধর্ম সম্বন্ধেও 
উভয় সম্প্রদায়ের প্রকমত্য আছে; উভয়েই স্বয়ংতৃপ্ত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ, 
সুতরাং লৌকমতের অতীত। বৈসাদৃশ্ত সত্বেও এই ছুই প্রস্থানই 
সোক্রাটাসের অপন্ত, এবং ইহাদিগের সোদরত্ব নিঃসন্দেহ, যদিচ 
উভয়েতেই সফিষ্টগণের শৌণিত-সংত্রব রহিয়াছে । তবে একথা স্বীকার্ধ্য, 
যে আরিষ্টিপ্স আন্টিস্থেনীন অপেক্ষাও গুরু হইতে অধিক দুরে যাইয়া 
পড়িয়াছেন। 


সোক্রাটাসের সহিত আরিষ্টিপ্পসের এক্যানৈক্য | 


আরিষ্টিগ্রস! সোক্রাটীসকে পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার 
দর্শনে দুইটী মূলত বর্তমান । একটা সোক্রাটাসের অনুমোদিত) অস্থটা 
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তাহার মতবিরুদ্ধ। প্রথম তত্বটী এই; যে সুখ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য; 
সোক্রাটীস এমন কথা কখনও বলেন নাই। দ্বিতীয় ততটা তাহারই 
শিক্ষার ফল; তাহ! এই, যে বুদ্ধি ও বিষৃশ্তকাবিতাই সুখলাভের একমাত্র 
উপায়। আমর! দেখিয়াছি, সোক্রাটাস সর্বাদা সহচরগণকে সকল কার্যে 
জ্ঞানানুগত ও সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতেন। আমর! যদি শুধু প্রথম 
ততটা গ্রহণ করি, তবে এই প্রত্যয়ে উপনীত হইব, থে দৈহিক স্ুুখই 
মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেগ। দ্রিতীয়টী সৌক্রাটাস-প্রোক্ত ধর্দনীতির 
মর্দমকথী। এই ছুইটা তত্ব মিলিত করিয়৷ আরিষ্টিপ্স নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, যে আত্মার পূর্ণ স্বাধানতা-সহকারে বর্তমানের ভোগ্যজাত 
সম্ভোগ করিবার নৈপুণ্যই সখলাভের অবার্থ পন্থা। পূর্বোক্ত মতদয় 
সখ্যতীবে একত্র অবস্থান করিতে পারে কি না, তিনি তাহ! ভাবিয়া দেখেন 
নাই। ভোগের মধো বাঁস করিয়! আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা করা কত 
কঠিন, ভারতীয় আঁচার্যাগণ তাঁত! পুনঃ পুন? নির্দেশ করিয়াছেন। স্ৃতরাং 
আরিষ্টপ্লস-প্রবন্ঠিত প্রস্থান যে তীহাব অনুবন্তীদিগের হস্তে ক্রমশঃ রূপান্ত- 
রিত হইয়| কতিপয় শতাবীর অবসানেই বিলীন হইয়া গেল, তাহাতে 
আমর! বিস্রয় প্রকাশ করিতেছি না। 


আমরা দেখিলাম এক সোক্রাটীসরূপ কা হইতে দর্শনের কত 
শাখা প্রশাখা উদ্গত হইয়াছে। তিনি নিজে একটা স্থুপরিণত সম্যক্‌ 
অভিব্যক্ত দর্শন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাঁন নাই ? স্তরাং তাহার অন্ুবস্তিগণের 
মধ্যে ধিনি তাহাকে যে-ভাঁবে বুঝিয়াছেন, তিনি সেই ভাবে তাহার শিক্ষ! 
অবলম্বন করিয়া এক একটা প্রস্থান গ্রবপ্তিত করিয়াছেন। ইহাদিগের 
সকলের মনস্থিতা ও কৃতিত্ব সমান ছিল না, ম্থতরাং প্রস্থানগাঁলও 
সমপরিমাণ দীর্ঘজীবন লীভ করে নাই। মেগারা এবং ঈলিস-এরেউ্রীয়ার 
প্রস্থান অধিককাল স্থায়ী হইল না। কুককুরবৃত্তিক প্রস্থান একটা সম্প্রদায়ে 
ভ্রীবিত রহিল, এবং ষ্টোয়িক দর্শনকে স্বীয় ধর্দনীতি ও ক্ষীণ বৈজ্ঞানিক 
ভাব ছারা পুষ্ট করিয়া পশ্চিম ভৃখগ্তকে আপনার খণে আবদ্ধ করিয়! 
রাখিল। আরিষ্িগ্নসের প্রস্থান কাঁলে এপিকৌরসের সুখবাদের রূপ ধারণ 
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করিল। ফলত: সৌক্রাটাসের জ্ঞাননির্করিণী কুকুববৃত্তিক ও কুরীনীর 
স্থানের আকারে ছুই ধারায় নিঃসৃত হই; একটা হীরাক্লাইটসের 
এবং অপরট্ী ভীমক্রিটসের প্রাক্কতিকবিজ্ঞানেব সহিত মিলিত হইল । 
এুক্লাইভীদ, আর্টিস্থেনীম ও আরিষ্টিপ্লস, কেহই অলোকসামান্য প্রতিভা 
লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাহ না হইলেও ইছাবা প্লেটো ও 
আরিষটলের উপরে প্রতৃত প্রভাব বিস্তাব করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই 
নহে) পরবর্থী যুগের দর্শনগুলিও ই'হাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত । 
গ্রীসে ও রোমক রাজ্যে প্রাচীন ধর্ম যেমন নিব্বীরধ্য ও নিশাত হইয়া পড়িতে 
লাগিল, এই দর্শনগুলি তেমনি উহার অভাব পরিপুরণ" করিতে আরম্ত 
করিল। সুতরাং সোক্রাটাসের উপদেশ শিক্ষিতলমাগের চিত্তে ধর্শের 
স্থান অধিকার করিয়া! শতাব্দীর পর শতাব্দী তাহাদিগের আধ্যাত্মিক 
্ুধা-নিবৃত্তির উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া! রহিল। 

সোক্রাটামের অপূর্ণ শ্রাবক ঝা অংশাবতার্গণেব কথা সমাপ্ত হইল। 
এক্ষণে যে মহামনত্বী দার্শনিক তাহার তত্বমালা প্রগাঢরূপে অধিগত 
হইয়া, অতুলনীয় প্রতিভাবলে তাহাব বিকাশসাধনপূর্বক নব নব 
সত্যমন্তিত এক অপূর্ব মৃত্য দর্শন গ্রচাৰ করিয়া গিয়াছেন, ত্াহারই 
ভ্রানতপন্তার যথাকথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে । 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ 
আঁকাড়ীমাইয়ার প্রস্থান (11119 4১08৫6705 ) 
প্লেটে! । 


প্রথপ্ন কণ্তিকা 
প্লেটোর জীবনবৃত্তান্ত 


প্লেটো ৪২৮-৭ সনে আঁইগিনা (49810 ) দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন; 
তথীয় ইহার পিতা ভূসম্পত্তির অর্ধিকারী ছিলেন। প্লেটো যে-বংশে 
উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা আথেচ্সে অতি প্রাচীন ও সন্ান্ত বলিয়। বিদিত 
.ছিল। তাহার পিতার নাম আরিষ্টোন (কোন কোনও স্তাবকের মতে 
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প্লেটো! আপলোদেবের অপত্য ছিলেন ), মাতার নাম পেরি কিওনী | 
প্লেটার পিতৃকুল আথেন্সের শেষ নৃপতি কোডুস, এমন কি দেব 
পনাইডোনকে স্বীয় আদিপুরুষরূপে ঘোষণা করিত; তাহার মাতামহকুল 
সংহিতা-প্রতি্টাত। সলোনের সহিত পোণিত-সম্পকে সংস্যষ্ট ছিল। 
ত্রিংশনায়কের অন্যতম ক্রিটিয়া পেরি ক্টওনীর জ্ঞাতিভ্রাতা, এবং 
রাষট্রনীতিজ্ঞ খাগ্লিভীস তাহার সহোদর ছিলেন। আরিষ্টোন প্লেটোর 
এক গ্রন্থে লব গ্রতিষ্ঠ পুকষ বলিয়া কীষ্ঠিত হইয়াছেন । তিনি আডাই- 
মান্টস, মৌকোন ও প্লেটো, এই তিন পৃত্রেব জনক ছিলেন কনিষ্ঠ 
পুত্রেব শৈশবদশায় তিনি লোকান্তর গমন কবেন) পেরিটিিওনী পরে 
পুরিলাম্পীস নামক এক স্ুপুকষের সহিত পরিণীতা হন। গ্লেটোর হৃদয় 
যে পূর্ণমাতরায় স্বীয় বংশগৌরবের পুলকময় প্রভাবে সদা পরিগ্নত থাকিত, 
তাহার নান। প্রবন্ধে তাহার নিঃসংশয় নিদর্শন বিদ্যমান আছে। 

প্লেটো প্রথমে পিভামহের নামানুমাবে আরিষ্র্ীস নামে আব্যাত 
হইয়াছিলেন; যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন 'ব্যুচোরসক, 
ুষস্ন্ধ” হইয়া! উঠিলেনঃ যে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই পিতৃদন্ত নাম 
বর্জন করিয়। তাহাকে পপ্নাটোন” অর্থাৎ “প্রশস্ত” বা “বিশালবপুঃ” বলিয়া 
সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ইতিহাসে তিনি এই প্লাটোন (ইংরেজী 
11260, প্লেটো) নামেই অমব হইয়! র হিয়াছেন। প্লেটে। দেখিতে অতি সুন্দর 
ছিলেন, এবং তাহার দেহও অতি সবল ছিল; তিনি আথেন্সের ব্যায়াম- 
শালায় রীতিমত ব্যায়ামচচ্চা করেন, এবং তদুপরি আর্মসবাসী এক 
শিক্ষকের নিকটে মন্লযুদ্ধ বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন; এই ছুই উপায়ে দৈহিক 
উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্লেটো বিবিধ ক্রীড়াতে এমন নৈপুণ্য ও কৌশল 
আয়ত্ব করিয়াছিলেন, যে, কথিত আছে, তিনি করিন্থ-যোজকের 
মহোঁৎসবে বালকগণের মল্লযুদ্ধে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় প্রতিযোগিতা! 
করিতেন। ছুইজন অধ্যাপক তাহাকে দাহিত্য ও সঙগগীতে শিক্ষা দান 
করেন; পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি একদিকে অপূর্ব অভিনিবেশ ও তীক্ষবুদ্ধিমত্া 
এবং অপরদিকে গান্ীধ্য ও বিনয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। গ্রীক কবিগণ 
তীহার কণ্ঠে বসতি করিতেন) শুধু, তাহাই নহে; তিনি স্বয়ং বিবিধ 
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প্রকারের কবিতা রচনা করিতেন; কেহ কেহ বলেন, সোক্রাটাসের 
সাহচর্য লাভ করিবার পরে তিনি সেগুলি অগ্নিসাৎ করিয়।৷ ফেলেন। 
প্লেটার কবিতাসমূহের মাত্র কয়েক ছত্র বর্তমান আছেঃ যাহ! আছে, 
তাহ! অতি মনোহর ; এবং তিনি যে অনুপম কল্পনার অধিকারী শ্বভাব- 
কবি ছিলেন, তীঁহার প্রবন্ধাবলিই তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। 

প্লেটো প্রায় বিশ বৎমর বয়সে সোক্াটাসের সহিত পরিচিত হন, এবং 
তদবধি গুরুর তিরোভাব পর্যন্ত ( ৪০৬-৩৯৯ সন ) সখা ও সহচরের গ্ার 
সাহার সহবাসে কালযাপন করেন। প্লেটার এক চরিতাধ্যায়ক 
লিবিয়াছেন, সোক্রাটীস যে-দিন প্লেটোকে প্রথম দর্শন করেন; তপূর্বব 
রঞ্জনীতে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যে এক রাঁজহংস আসিয়৷ তাহার 
বক্ষে উপবেশন করিয়াছে । সে যাহা হউক, প্লেটো উনবিংশ হইতে 
পঞ্চবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত (৪০৯৪৩ সন) যে অনন্তকন্থা হইয়া আপনাকে 
দর্শনের অনুশীলনেই নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। এই ছয় বসব 
আথেষ্দের এক বিষম অগ্নিপরাক্ষার কাল; আপনার প্রথম খণ্ডে 
( একাদশ অধ্যায়; দশম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় কণ্তিকা) তাহার বিবরণ 
পাঠ করিবেন । গ্লেটোর 2য় স্ুস্থকায় ও বলবান্‌ যুবক থে জন্মভূমির 
ভরীবনমরণের সন্ধিস্থলে নিরুপদ্রবে জ্ঞানচ্চায় নিমগ্ন থাকিতে অভিলাধী 
হইবেন, কিংবা অভিলাধী হইলেই যে তিনি সামরিক কর্ণ হইতে অব্যাহতি 
পাইবেন, তাহা! বিশ্বাসযোগ্য নহে; আধীনীয় বিধি অনুসারে তাহাকে 
নিশ্চয়ই স্বদেশরক্ষার জন্য পুররঙ্ষী বা সৈনিকরূপে বহুবিধ শ্রমসাধ্য 
ক্কর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তৎপরে, প্লেটো নিজেই 
বলিয়াছেন ( ৭ম পত্র ), যে ধনী ও সন্ত্ান্ত বংশের অন্তান্ত যুবকগণের তায় 
তিনিও যৌবনকালে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উৎনুক হইয়াছিলেন। 
তাহার নিকট-আত্মীয় ক্রিটিয়াম ও খামিডীস নব প্রতি্িত স্বল্পনায়কতন্ত্ের 
ছুই প্রধান পুরুষ ছিলেন, সুতরাং রাষ্ট্রীয় কাধ্যে যশঃ ও ক্ষমতা অর্জন কর! 
প্লেটোর পক্ষে কঠিন হইত ন। কিন্তু ক্রিটিয়াস-প্রমুখ ত্রিংশরায়কের 
নৃশংস অত্যাচার দর্শনে ব্যথিত ও বিক্ষুন্ধ হইয়া! প্লেটো হ্ল্ননায়কতন্ত্ের প্রতি 
ব্বতশ্রদ্ধ হইলেন ) এবং ইহার পরে আথেক্ষে যে গণতন্ত্র গুনরার প্রতিষ্টি 
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হইল, তাহাই সোক্রাটীসকে বধ করিল। প্লেটো কোন কালেই গণতন্ত্রে 
প্রতি আস্থাবান্‌ ছিলেন না; গুরুর অপমৃত্যু তাহাকে ততপ্রতি একেবারে 
বিরূপ করিয়! তুলিল। শুধু তাহাই নহে; রাজনীতিক্ষেত্রে অন্যায় ও 
অধর্খের প্রাবল্য দেখিয়। তিনি বুঝিলেন, হাব মত জ্ঞানপ্রিয় ও ধর্দা- 
ভীরু লৌকের পক্ষে উচ্ভার সংত্ব হইতে দুরে থাকাই সর্বথা কর্তব্য ; 
অধিকন্তু তৎকালে আবীনীয়গণেব যে তীত্র বিদ্বেবহছিতে সোক্রাটাস দগ্ধ, 
হইয়াছিলেন, তাহার লেলিহান রসন! তদীয় অনুগামীদ্দিগকেও গ্রাস 
করিতে উগ্ভত হইয়াছিল। এই সকল কারণে প্লেটো 'আথেছ্দে বাস করা 
বিপদ্সন্কুল জ্ঞান করিয়! রাষ্ট্রসেবার আকাঙ্কায় জল্াঞ্জলি দির সতীর্থ 
এমুক্লীইডীমের বাঁসভূমি মেগারা য় প্রস্থান করিলেন; এবং তথায় তীহাব 
সহিত কিয়ৎকাল বাস করিয়া দ্েশ-পর্ধ্টনে বহির্গত হইলেন। 

প্লেটো গুরুর তিরোধানের পরে তের বংসরকাল (৩৯৯--৩৮৬ সন) 
বিদেশ-ভ্রমণে যাপন করেন ; ইহাৰ মধ্যে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি 
অল্প সময়ের জন্য আথেন্দে প্রত্যাগমণ করিতেন। তিনি মেগার! হইতে 
প্রথমে কুরীনী-নগরে গমন করেন, এবং পরে ইটালী ও সিসিলীতে উপুনটত 
হছন। প্লেটো ৩৮৭ সনে, চল্লিশ বসর ঝগে, প্রথমবার সি€সলী দর্শন 
করেন ; তথায় পরবর্তীকালে বিখ্যাত ডিওন (101০) নামক যুবকের 
সহিত তীহার পরিচয় স্থাপিত হয়) এবং তাহারই অনুরোধে তদীর ভগিনী- 
পতি, সীরাকুসেব একচ্ছত্র অধীশ্বর, ডিওনীসিয়সের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
উদ্দেশ্ঠে উক্ত নগরে গমন করেন। এই ছুরদীস্ত নরপতি প্লেটোর জ্ঞান- 
গর্ভ সতৃপদেশ শুনিয়। একান্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে অনাদরসহকারে 
বিদীয় দেন, এবং তীহারই প্ররোচনায় ও আদেশে প্লেটে! আইগিনা দ্বীপে 
দাঁসরূপে বিজ্রীত হন। তীহার দাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; কতিপয় 
নুহ নিক্ষয়ের অর্থ গ্রদান করিয়া অচিরে তীহীর মুক্তি সম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন? কিন্তু এই সময়ে আখেন্স ও আইগিনার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল, 
নুতরাং দাসত্ববিমৌচনের পরেও তীহার বিপদের অবসান হয় নাই; বরং 
আধীনীয় বলিয়া এখানে তীহাঁর প্রাণাত্যয়ের আশঙ্ক। উপস্থিত হইয়- 
ছিল; সৌভাগাক্রমে বনবর্গের সাহায্যে সকণ বিশ্ব উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
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নিরাপদে আথেন্দে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্লেটোর জীবনে 
এই বিচিত্র সংসারের কোন দশাবিপর্ধ্য়ই অজ্ঞাত ও অনাস্বাদিত 
ছিল না। 


বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । 


অতঃপর প্লেটো বিদ্যালয় খুলিয়। শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত হইলেন। 
আথেন্সের উত্তরদিকে, "্ুগলদ্বার” (1)125107 ) হইতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ 
দূরে, এলেষুনিসের পথপ্রান্তে, বীর আঁকাভীমসের নামে উৎসর্গীরুত এক 
উপবন আছে; উহাতে বৃক্ষচ্ছায়াসমন্থিত পরিক্রমণ-বর্ ও ব্যায়ামাগার 
নির্মিত হইয়াছে । প্লেটো উহারই সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র বাঁসগহ ও উদ্যান 
ক্রয় করিয়া তথায় ৩৮৬ সনে আকাভীমাইয়া (4080972) ) নামক 
চিরন্মরণীয় বিগ্যালয় প্রতিষ্টা করিলেন। তদবধি ৫২৯ থুষ্টাবে ইন্তান্ুলের 
সমু জষ্টিনিয়ানস কর্তৃক উহার দ্বার রুদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত প্রীয় সহত্র বংসর 
এই শিক্ষালয় গ্রীস ও রোমের প্রধান বিভ্বাপীঠ ছিল। শতাব্দীর পর 
শতাব্দী দেশ-দেশান্তর হইতে জ্ঞানপিপা বিচ্যার্থরা এখানে সমবেত 
হইত। চতুর্থ শতাবীতে প্লেটো ও ইসক্রাটীসেব বিদ্যা-বিতবণের খ্যাতি 
পশ্চিম ভূখণ্ডে এতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে গ্রীক ঘুবকেরা দলে দে 
আসিয়া ই'হাদিগের চরণোপান্তে বসিয়া বাগৃদেবীর সাধনা ক্রয় কৃতার্থ 
হইত; ন্থৃতরাং এই যুগে আেন্স প্রকৃতই “হেলাসের শিক্ষালয়ে* পরিণত 
হইয়! পেরিক্লীসেব আকিঞ্চনকে সার্থক করিয়াছিল। প্লেটোর বিগ্যালয় 
এক অর্থে ধর্শসাধনের ক্ষেত্র ছিল; এই উদ্ভানে বাগ্দেবীগণের উদ্দেস্তে 
মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এখানে পর্কবোপলক্ষে যথারীতি দেবার্চনা 
হইত; অপিচ ইহার অধ্যাপক ও ছাত্রগণ প্রায়শঃ একত্র অবস্থান ও পান- 
ভৌজন করিতেন। প্লেটো বিদ্যা বিতরণ করিয়া অর্থ লইতেন ন1; কিন্ত 
ধনী লোকে উপটৌকন প্রদান করিলে তাহ গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ 
করিতেন না। তাহার ছাত্রগণ অধিকাংশই সম্পন্ন পরিবার হইতে 
আঁসিত ) বিষ্কালয়ের ব্যয় সম্ভবতঃ তাহাদিগের ব্বতঃপ্রদত্ত দানেই নির্বা- 
চিত হইত। শিক্ষা-বিষয়ে সৌক্রাটাসের সহিত প্লেটোর ছুইটী পাথক্য 
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আছে। প্লেটো গুরুব স্তায় যাহাকে তাহাকে শিক্ষা দিতেন না; তিনি 
পৰীক্ষাপূর্ববক শিষ্য গ্রহণ কবিতেন। তৎপবে তিনি দিবসের অধিকাংশ 
লোকচক্ষুব সন্মুথে যাপন কবিতেন না; তিনি নীবব, শান্ত উপবনে 
আপনাব অভিরুচি অনুসাবে অধ্যাপনা ব্যাপৃত থাকিতেন। প্লেটে! 
শিক্ষক্তী-কার্যে কতদূৰ সাফল্য লাভ কবিয়াছিলেন, তাহা বু শিষ্োব 
মধ্যে অদ্বিতীয় বাগ ডীমস্থেনীস ও দার্শনকশিবোমণি আবিষ্টটল, এই 
দুই জনেব নাম কবিলেই উজ্জলরূপে প্রতিভাত হইবে। তাহাব ছাত্রগণ 
অনেকে বাজনীতিন্ষেত্রেও বিলক্ষণ কৃতিত্ব প্রদর্শন কবিয়াছিলেন। 


শিক্ষাদান-প্রণালী । 


প্লেটো গ্ঠ সাহিত্যে অদ্বিতীয় শিল্পী; অগচ তিনি লিখিত আলো- 
চনাকে অকিঞ্চিংকব জ্ঞান কবিতেন। “্বাইডুন” নামক নিবন্ধে তিনি 
লিখিত বাক্যেব উপবে কথিত বাক্যেব শ্রে্তা প্রতিপাদন কবিবাৰ 
উদদেগ্তে অনেক ঘুক্তি প্রদর্শন কখিয়াছেন, আমবা তাহাব সাবাংশ 
প্রদান কবিতেছি। (১) লিখিত পুস্তক স্তানার্ধীব ম্মবণ-শক্তিকে মান 
কবিয়। দিয়া তাহাব বিশ্বৃতি স্বজন কবে, সৃতবাং পে যদদিচ বহু বিষয় 
শ্রবণ কবে, তথাপি গ্রক্কত জ্ঞান কিছু্ট লাভ কবে না; তাহার জ্ঞান সত্য 
স্জানেব অবভাস মাত্র; সে সর্বজ্ঞ বলিষ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্ত বন্ত- 
গত্য! নিববচ্ছিন্ন অজ্ঞ থাঁকিয়। যায়। (২) লিখিত প্রস্তাব প্রাণহীন) 
উহ! পাঠকেব জিজ্ঞাসাব উত্তব দিতে পাবে না। তৎপবে, পুস্তক 
একবাব প্রচাবিত হইলে, যাহাবা উহ] বুঝিতে পাবে এবং যাহার্দিগেব 
উহ! বুঝিবাব সামর্থ্য নাই, গড়াইতে গড়াতে নিবিশেষে সকলেবই হাতে 
যাইয়া পড়ে । বিশেষতঃ উহা বিভিন্ন শ্রেণীব পাঠকেব বুদ্ধি ও প্রয়োজন 
অনুদাবে নীবব থাকিতে বা কথা বলিতে জানে না। (৩) পক্ষান্তবে 
্তানানুপ্রাণিত লিপি শিক্ষার্থী আঁম্মাতে মুদ্রিত তইয়! যায়) কিরূপ 
আত্মসমর্থন কবিতে হইবে, কাহাব নিকটে কথ বলিতে হইবে, এবং 
কাহাৰ নিকটে নীবৰ গাঁকিতে হইবে, উহা! তাহা অবগত আছে। এই 
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লিপি, জানমরী বানী; উহা প্রাণময়ী, আয্মবততী ) লিখিতবাক্য উহার 
গ্রতিবিঘঘ বই আর কিছুই নহে। প্রককত জ্ঞানী এজন শুধু বৃদ্ধ বয়সে, 
মরণের তীরে দাঁড়াইয়া, ত্রীড়াচ্ছলে পুস্তক প্রণয়ন করেন। (৪) কেন 
না, তিনি জানেন, গ্রশ্নোত্বরমূলক প্রণালীই সর্কশ্রেষঠ তিনি মনের মত 
মান্য পাইলে এতৎপাহাযো তাহার অন্তরে জ্ঞানের বীজ বপন করেন; 
উহ! যথাকালে অস্কুরিত ও বর্ধিত হইয়! সুফল প্রসব করে। (৫) লিখিত 
বাক্যে এমন বিষয় থাকে, যাহা তেমন সারবান্‌, নহে) লেখককে বাধ্য 
'হইযা উহার অবভীরণা করিতে হইয়াছে। অত্যুত্ম গগ্ভ বাঁ পদ্ভ 
সাহিত্যও শুধু আমাদিগের প্রাক্তন জ্ঞানের স্থৃতিকে জাগ্রত করে। 
উচ্চারিত বাক্য ছার! শ্রাবকের আত্মাতে স্তায়, সৌনধ্য ও মহব্বেব 
আদর্শকে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই উৎকষ্ট লিখনরীতি ; উহাই সুস্পষ্ট, 
পরিপূর্ণ ও অর্থযুক্ত 1” (€2)9607৩৭, 279--878 )। 

উপযুক্ত মতানুসারে প্লেটে! শিক্ষা্দানকালে ফোনও গ্রন্থ পড়াইতেন 
ন।) তিনি শুধু বন্কৃতার দার! অধ্যাপনা কবিতেন। তিনি বন্ৃতাগুলি 
লিথিতেন না, কেন নাঁ, লিখিত প্রবন্ধের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল ন। 
তাহার জীবদশায় কতিপয় শিষ্য “শ্রেয়; সম্বন্ধে ত্তাহার শিক্ষার মর 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন ; প্লেটো উহার প্রামাণিকত! অস্বীকার 
করিয়। এক পত্রে বলিয়াছেন__ 

«এবিষয়ে আমার কোনও লিখিত প্রবন্ধ নাই, এবং কদদাপি থাকিবে 
না; কারণ, অন্থান্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের গায় ইহ! কখনও ভাষায় ব্যক্ত হইতে 
পারে না; কিন্তু এই বিষয়টা লইয়৷ দীর্ঘকাল পরস্পরের সাহচর্য্যে থাকিলে 
ও পরম্পর একত্র জীবন যাপন করিলে, তবে তাহার ফলে, উদগতশ্কুলিঙ্গ 
হইতে যেমন ছুতাশন প্রজ্লিত হুইয়! উঠে, তেমনি একটা আলোক উৎপন্ন 
হইয়! থাকে; এ আলোক যখন আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়, তখন উহ! অতঃপর 
জাঁপনি আপনাকে পোষণ করে । আমি অন্ততঃ এতটুকু জানি, যে, যদি 
এই সকল বিষয় লিখিতে ব| বর্ণন! করিতে হয়, তবে অপরের অপেক্ষা 
আমাহারাই উহ! উৎরষ্টতর রূপে বিবৃত ছইতে পারে ; এবং আমি ইহাও 
জানি, যে।উহ! কদর্যয ভাবে লিখিত হইলে আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক ছংখ 
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পাইব। আমি যদি মনে করিতাম, যে, এগুলি জনসমাজেব জন্য সম্যক 
ব্যক্ত ও লিখিত হইতে পাবে, তবে মানবের পক্ষে যাহা এমন মহোপকারী, 
তাহার লিখন, এবং প্রকৃতিকে দিবালোকের মত সকলের নিকটে প্রকাশ 
করণ__ইহা অপেক্ষা আমার জীবনে কোন্‌ উৎকৃষ্ঠতর কর্ণ থাকিতে 
পারিত? কিন্তু এতদর্থে প্রয়ান পাওয়াকেও আমি মানুমের পক্ষে 
কল্যাণকর বলিয়া বিবেচন। কবি না যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি সংক্ষিপ্র 
সঙ্কেতসাহায্যে স্বয়ং এই সমুদ্রায় তব আবিষ্কীব করিতে সমর্থ, প্রাগুক্ত 
প্রচেষ্টা শুধু তাহাদিগের পক্ষেই সমীচীন ; অপর সকলে এতদ্বীরা কেবল 
অপ্রীতিকর অবজ্ঞায় পূর্ণ হইবে, কিংবা “আমবা মহৎ একটা কিছু আয়ত্ত 
করিয়াছি এই ভাবিয়া ওদ্ধত্যমন়্ বৃথা গর্বে স্কীত হইয়া উঠিবে।” 
(39%61001) 1005119, 341) 1 

প্লেটো উদ্ধত বাকাটাতে শিক্ষাব নিগৃঢ তত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। 
তাহার মতে দর্শন প্রতিজনেব সাধনেব ধন? উহা অন্যের চিন্তার প্রতিধ্বনি 
নহে। দর্শনেব লক্ষ্য ছুইটা__আত্মা সংস্কাব বা ছিক্ত্বপ্রাপ্তি 
(9979৮:০1)05) এবং বিশ্বমানবেব সেবা। হ্থৃতবাং প্রেটোর বিগ্ভালয় শুধু 
বক্তৃতাগার ছিল ন1; এখানে বাহাবা বাঁস করিতেন, তীহাবা প্ররুতহ 
জ্ঞীনেব সাধক ছিলেন। প্লেটো দর্শনচষ্চাব মুখবন্ধস্বরূপ পাঁটাগণিত, 
জ্যামিতি, জ্যোতিষ ও তানলয়বিদ্রা। (11802001039 শিক্ষা দিতেন। তাহার 
বিদ্যালয়ে বিশ্লেষণ (08109 079610003 ) ও বিভাগ (018116519), 
এই ছুই প্রণালী অনুস্থত হইত) এবং অন্বরী ও ব্যতিবেকী, উভয়বিধ 
প্রমাণই তুল্যসমাদব লাভ কারিত। 

অধ্যাপনাতে ব্যাপৃত থাকিয়াও প্লেটে রাজনীতির সহিত সংশ্রব 
একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রথম ডিওনীসিয়সের পুত্র দ্বিতীয় 
ডিওনীপিয়স সীরাকুম-নগরে পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়। তদীয় মাতুল 
ডিয়োনের অনুরোধে প্লেটোকে সাদবে স্বায় রাজধানীতে আহ্বান করেন, 
এবং প্লেটোও নিমন্ত্রপত্র পাইয়। ৩৬৭-৬৬ সনে রাজেন্্রসঙ্গদের অভিপ্রাকে 
চিরে তথায় উপনীত হন। তাহার আশ! ছিল, যে তিনি যুবক ডিওনী- 
সিঙ্ব্নকে শিক্ষাপ্রভাবে সমু্পত করিয়া একজন আদর্শ নরপতি করিয়৷ 
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তুলিবেন। কিন্তু তাহার এই আশা অঙ্কুরেই বিলীন হইয়৷ গিয়াছিল। 
ডিওনীসিযস প্রথমে জ্ঞান-চ্চায় বিলক্ষণ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন) 
কিন্তু কি্ৎকাল অস্তেই তৃণা্ির স্তায় সেই উৎসাহ নির্বাপিত হইয়। গেল, 
এবং তিনি কুলোকের মন্ত্রণায় ডিয়োনকে নির্বাসিত করিয়া প্লেগোকেও 
বিদায় দিলেন। প্লেটে মাতুল ও ভাগিনেয়ের বিবাদ মিটাইবার জগ্ত 
পুনশ্চ তৃতীয়বার সীরাকুস-নগরে গমন করিয়াছিণেন ; কিন্তু তাহার 
প্রথম ও দ্বিতীয় ধাত্রার ন্াায় তৃতীয় যাত্রাও নিক্ষল হইয়াছিল। ইহার 
পরে ডিয়োন বিদ্রোহী হইয়া অভিযানে জয় লাভ করিয়া কিছুকাল 
সীরাকুসে একাধিপত্য বিস্তার করেন। ইহাতে প্লেটো ও তাহার ছাত্রগণ 
একান্ত উল্লসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডিয়োন গুরুপ্রদত্ত শিক্ষার মর্ধ্যাদা 
রক্ষা করিতে পারিলেন ন! ; অপিচ অভীষ্ট কার্যে (সদ্ধিলাভ করিবার 
পূর্বেই তিনি আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। স্ৃতরাং প্লেটো 
“সাঁধারণতন্ত্রে” যে “তকজ্ঞানী ভূপতির” চিত্র পরিকলপন! করিয়াছিলেন, 
বাস্তব জগতে তাহার সাক্ষাৎ মুগ্তি দেখিয়৷ যাইতে পারিলেন না। 

প্লেটে দীর্ঘকাল অব্যাপনা ও গ্রন্থপ্রচার দ্বারা শাশ্বতী কীন্তির 
অধিকারী হইয়। ৩৪৭ সনে, অনাতি বর্ষ বয়সে, পরলোকগনন করেন 


দ্বিতীয় কণিকা 
প্লেটোর গ্রন্থাবলি 


প্লেট! বিশ্বা করিতেন, আস্ত্রার সহিত আত্মার সংস্পর্শ ই জ্ঞানো- 
পার্জনের প্রকুষ্ট উপার, 'এবং প্রশ্নোত্তরমূলক প্রণালী অথবা গুরুশিব্যের 
কথোপকথন আত্মায় আত্মায় সংস্পর্শ ও তাববিনিময়ের পরম সহীয়। 
কিন্তু তাই বলিয়! প্লেটে গ্রন্থরচনায় উদ্দাপীন ছিলেন না। তিনি যাহা 
লিখিয়। গিয়াছেন, তাহ! গ্রীক সাহিত্যের -_গুধু গ্রীক সাহিত্যেরই বা বলি 
কেন, জগছ্বাসীর-__অমূল্য সম্পত্ভি। তাঁহার নামে প্রচারিত পয়তিশখানি 
প্রস্থ বর্তমান আছে) এগুলি সমস্তই সংলাপ-নিবন্ধ অর্থাৎ কথোপকথনের 
আকারে লিখিত) প্লেটো এতত্বারা সোক্রাটানের জ্ঞানালোচনা-গ্রণালী 
অবিরুত রাখিয়াছেন। সাহার মতে মনন আপনার সহিত আত্মার আলাপ? 
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এবং দার্শনিক আলোচনার অর্থ অন্ঠের চিত্তে সত্যের উৎপাদন সুতরাং 
তাহার হস্তে গুত্ববিচার স্বভাবতঃই সংলাপনিবন্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে। 
ইহাঁদিগের একটা বিশেষত্ব এই যে, সমুদ্ার় গ্রস্থেই প্লেটো স্বীয় গুরু 
সোক্রাটাস বা! অন্ত আঁচার্যের মুখে দীর্শনিক তত্ব ব্যাথ্যা করিয়াছেন, 
কদাপি কোনও তত্ব নিজের নামে প্রচার করেন নাই। তিনি হে 
উদ্দীরিত বাক্য অপেক্ষা! লিখিত বাক্যকে নিক্ষ্ট বিবেচনা করিতেন, ইহাই 
বৌধ করি তাহার অন্যতম কারণ। গ্রন্থগুলি ছাড়া তেরখানি পত্রও 
তাঁহার নামাঙ্কিত বলিয়া সমাদৃত হইয়া আদিতেছে। ্রন্থ-ও-পত্রাীবলির 
মধ্যে কোন্গুলি বস্তুতঃ প্লেটোর দাবা! লিখিত, এবং কোন্গুলি প্রক্ষিপ্ঠ, 
এবং তাহার্দিগের পৌর্কাপর্ধ্য কি, তদ্দিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এত 
শুরুতর মতভেদ বিদ্যমান, যে আমরা তাহাব মাভাসমাত্রও দিতে 
পারিব না। ৃ 

্রস্থগুলির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত বিদ্যমান । মোটামুটি 
উহা জিজ্ঞাসামুলক (1)18108093 ০% 9890) ও ব্যাথ্যামূলক 
(10181980069 ০1 70190316100), এই ছুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। 
প্রথমটাতে বিভিন্ন তত্বের অনুসন্ধান ও আলোচনা আছে, কিন্তু প্রীর়শঃ 
তাহার কোনও মীমাংসা প্রদত্ত হয় নাই। দ্বিতীয়টাতে বিশেষ বিশেষ 
তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়্াছে। প্রতিহামিক গ্রোট্‌ উনিশখানি গ্রন্থকে প্রথম 
শেনীতে ও চৌন্বখানিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে সননিবিষ্ট কবিয়া ঢই থানি পুস্তক, 
এবং পত্রাবলি উভয়ের বাহিরে রাখিয়া! দিয্লাছেন। (71৯/, ০]. 
0. 865 )। 

পাঠকের অন্তরে সত্যাসন্ধিৎসার উদ্দীপন এবং তাহার মনোবৃত্তির 
সক রণ--গ্লেটো ্র্রচনায় এই ছুইটাকে মুখ্য উদ্দেস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন; এই জন্ত তাহার অধিকাংশ পুস্তকেই দেখিতে পাই, যে উহাতে 
যে.সকল প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে, বিস্তারিত বিচারের অস্তেও তাহার সরল 
নিদধান্ত খজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট ও মুগ 
করিয়৷ তত্বালোচনায় নিমগ্ন রাঁখিবার জন্য কত লিপি-কৌশলই প্রদর্শণ 
করিশ্নাছেন। প্লেটো একাধারে বহুপুর্তষ ছিলেন; তাহাতে কবিত্বের 


৪ 
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সহিত চিন্তাণীলতার, সংশয় প্রবণতার সহিত অতীব্ররিয়প্রিক্রতার, বিশ্লেষণ- 
পারদর্শিতার সহিত সংশ্লেষমূলক সংগঠনক্ষমতাঁর, এবং অসামান্ত মানসিক 
শক্তির সহিত অপরূপ সৌনব্যস্থজনপটুতার মিলন ঘটিয়াছিল; তীহার 
দর্শনে ব্যবহারিক ও তাত্বিক জ্ঞানের, দার্শনিক প্রেম ও বিচার প্রণালীর 
ূর্ণত| ও সামগ্রস্ত সংসাধিত হইয়াছিল ; তাই তীহার সংলাপনিবন্ধগুলি 
আজিও জগতে অতুলনীয় হইয়! রহিয়াছে। 
তৃতীয় কণ্ডিক! 
প্লেটোর দর্শন 
প্রথম প্রকরণ 


সোক্রাটাস ও তৎপূর্ববর্তী আচার্যাগণের সহিত প্লেটোর সম্বন্ধ । 

প্লেটো একদিকে সোক্রাটীদ-প্রোক্ত দর্শনকে ভিতিস্বপ্ূপ গ্রহণ করিয়া 
উহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন; অপর দিকে উহার সহিত নব নব 
হত্ব যুক্ত করিয়া উহাকে,উন্নততর ও বিশালতররূপে গড়িয়! তুলিয়াছেন। 
সোর্রীটাস জ্ঞান এবং ধর্দনীতিকে একনৃত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন; 
তাহার মতে জ্ঞানান্ুশীলন ও নৈতিক উতৎকর্ষসীধন, উভয়ই দর্শনচর্চার 
লক্ষ্য, কেন না, বিমল জ্ঞান ভিন্ন বিমল আচরণ অসস্তব) স্তরাং দর্শন 
এবং ধর্ম ও নীতি অচ্ছেগ্ত যোগে যুক্ত প্লেটো এক্ষেত্রে সোক্রাটাসের 
সহিত একমত। অপিচ সোক্রাটীস বুদ্ধি ও কম্মুকে সামান্তের জানের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; প্লেটোও বিশ্বজনীন ক্ফোটের ধ্যানকে সকল 
কার্ধয ও প্রত্যয়ের মানদগ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নতরাং সোক্রাটাসের 
শিক্ষাই দর্শনের জিজ্ঞান্ত ও মুলতত্ব বিষয়ে প্লেটার মতামতের ভিন্তি। 
তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সোক্রাটাসে যাহা অপ্চুট ছিল, 
প্লেটোতে তাহ! স্মুটতর হইয়াছে। সোক্রাটাস যে সামান্তের জান 
খুঁদরিতেন, তাহার বিগ্তমানতা মানিতেন বটে, কিন্তু তিনি তাহ! বিশেষ 
বিশেষ ব্যাপারে ও পদার্থে প্রয়োগ করিতেন; তিনি সমুদায় সামান্তের 
জ্ঞান একত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া বিশ্বসত্ীর স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পান নাই। 
তিনি প্রধানতঃ ধর্শনীতির আলোচনা লইয়াই ব্যাপৃত থাঁকিতেন ; 
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তাহাতেও একটা সুমার্জিত প্রণালী ছিল না। প্লেটোই প্রথমে 
সোক্রাটীসের দার্শনিক মতগুলির বিকাশ সাধন করিয়া উহাকে একটা 
শৃঙ্খলাবদ্ধ দর্শনে পরিণত করেন; তাহার ধর্মনীতির সহিত পূর্বতন 
জড়বিজ্ঞানের যোগ স্থাপিত করেন; এবং এই উভয়কে তর্কশাস্ত্ 
(0151996105 ) অর্থাৎ স্ফোট-বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! যান। 
সোক্রাটীস বলিতেন, সাঁমান্তের বা স্দৌটের জ্ঞান সম্যক্‌ জ্ঞান ও সম্যক্‌ 
কর্ণের মূল; প্লেটো বলিতেছেন, যদি তাহাই হয়, তবে বিচাবসঙ্গত মননই 
একমাত্র নত্যন্ঞান, এবং ক্ষো্টই (1198) একমীত্র সৎ পদ্ার্থ। অতএব 
সোক্রা্টীস যে সামান্তকে জ্ঞানাহরণের উপায় বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, 
প্লেটো ভাহাকেই পরম সৎ পদার্থে উন্নীত করিয়া এক নৃতন দর্শন রচনা 
করিয়াছেন। 

উভয়ে আরও একটা প্রভেদ আছে। সোক্রাটাস জ্তানানুশীলন ও 
নীতিসঙ্গত আচরণকে একই পর্যায়ে স্থান দিয়াছেন) তিনি বলিতেছেন, 
জ্ঞান ও ধর্ম এক। কিন্তু প্লেটো জ্ঞান ও কন্মের ঘনিষ্ঠ স্বন্ধ স্বীকার 
করিয়াও উভয়ের পার্থক্য বিস্বৃত হন নাই ; তিনি জানিতেন, বিশ্ুদ্ধ জ্ঞান, 
এবং নীতির পথে ইচ্ছাশক্তির পরিচালন, এই ছুই এক ও অভিন্ন নহে। 
কিন্তু তজ্জন্য তিনি আরিষ্টটলের স্তায় দর্শনকে নিরবচ্ছিন্ন তাত্বিক ব্যাপার 
বলিয়াও বিশ্বাদ করিতেন না; তিনি তাত্বিক ও ব্যবহারিক জীবনের 
প্রকান্তিক ভেদ অস্বীকার করিয়াছেন। তৎপরে, প্রেটো শুধু স্ফোট- 
বিজ্ঞানের সাহায্যে নয়, কিন্তু জড়বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারাও সোক্রাটীস- 
প্রবর্তিত ধর্মনীতির পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। তবে একথা ঠিক, যে 
দবিজ্ঞানের চর্চায় তিনি শিক আরিইটটলের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। 
তিনি কেবল স্ফোটসমূহকেই বাস্তবসত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইয়া 
পরড়ের অন্তিত্ব নিরসন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার ছার! এই পরিদৃশ্তমীন 
জগতের সব্ব্যাথ্যা প্রদত্ত হয় নাই। তাহা হইলেও তাহার প্রশংসার 
বিষয় এই, যে তিনি যেমন একদিকে দর্শনালোচনায় সোব্রাটীমকে পশ্চাতে 
রাখিয়া! অগ্রসর হইয়াছেন, তেমনি অপর দিকে তদীয় পূর্ববর্তী দার্শনিক- 
বর্গ হইতে বিবিধ সত্য আহরণ করিয়াছেন । বন্ততঃ গ্রীসে তিনিই প্রথম 


১৮৮ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


পূর্বতন আচার্ধ্যগণের মতজাত অধ্যয়ন করিয়া পরম্পরের মিলন সাঁধন- 
পূর্বক তাহাদিগকে উচ্চতব মৌলিক ত্থের ভিত্তিতে সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়া 
গিয়াছেন। সোক্রাটীসের সামান্যের জ্ঞান? পামেনিভীস, হীরাক্লাইটস, 
মেগারা-প্রস্থান ও গুনঃ-সম্প্রদায় দ্বার! প্রচারিত জ্ঞান ও মতের প্রভেদ ; 
হীরাক্লাইটস, জীনোন ও সফিষ্টগণকর্তৃক ব্যাখ্যাত এই তত্ব, যে ইন্জ্রিয়ন্ধ 
বোধ বিশ্বজনীন নহে, উহ! প্রত্যেক ব্যক্তির নিজন্ব--প্লেটো এ সমুদায় 
একত্র করিয়৷ স্বীয় পরিপূর্ণ জ্ঞানতব (0790: 9৫ 1001912-) গঠিত 
করিয়্াছেন। এলেয়া-প্রস্থানের "সৎ (১915), এবং হীরাক্লাইটসেব 
ভবন বা চাঞ্চল্য (১9৫০77108) ; পদার্থসমূহেব একত্ব ও বহত্ব। দুই-ই 
ত্রাহার স্ফোটবাদে স্থান পাইয়াছে; আবার আনাক্ষাগরাসেব আত্মবাদ, 
সোক্রাটাপ-প্রোক্ত শিব, পুথাগবাস-সম্প্রদায়েব সংখ্যা ও জগতৃত্ব, 
এম্পেড্রীস প্রভৃতির চতূর্ভ.ত__অধিক উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই_- 
প্লেটোর দর্শনে আমরা! অগ্রগামী কত দীর্শনিকেরই সাক্ষাৎ পাই। 
ইহাতে আপনার! ভাবিবেন না, যে প্লেটো শুধু দর্শনের এক চয়নিকা! রচনা 
করিয়াছেন। শিল্পী যেমন ক্ষুদ্র সুব্ণধণ্ড অত্যুগ্র অগ্নিতে গলাইয়! 
মকলগুলিকে একীভূত কবিয়! কুগুলাদি অলঙ্কাব নিশ্মী করেন, প্লেটোও 
তেমনি পূর্বগামী দার্শনিকদিগেব তবমাল! আহরণপূর্বক স্বীয় গ্রতিভার 
বহ্ছিতে বিগলিত ও বিমিশ্রিত করিয়া আপনার অনুপম র্শন রচনা 
করিয়াছেন। স্ৰটিকে হৃর্য্যেব কিরণরাশি সংহত হইয়া! যেমন প্রজ্ৰবলিত 
হইয়া উঠে, ভাহাতেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানীর বিবিধ সত্য কের্জ্ীভূত ও 
দীপ্ত হইয়। তদীয় দর্শনের উপাদানে পরিণত হইয়াছে) ইহাই তাহার 
মৌলিকতার উজ্জল নিদর্শন। তিনি গুরু-প্রদত্ত শিক্ষাতেই আবদ্ধ রহেন 
নাই; তিনি নান| দিকে উহার বিকাশ সাধন কর্নিয়াছেন) তিনি 
প্রারুতিকবিজ্ঞানের দ্বারা! ধর্মনীতির এবং ধর্শনীতির দ্বার! প্রাক্কৃতিক- 
বিজ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়। গিয়াছেন; মানবজাতির ইতিহাসে 
এই মানসন্থষ্টি মনীষার একটা মহত্বম কা্যা। তিনি বিপুল উদ্ভমে ও 
ধুবগনোচিত উৎসাহে তথালোচনার এই মুলত ঘোষণা করিয়াছেন, থে 
মলন জড়ধর্মী নহে) অধ্যাত্মবাদ উহার প্রাণ । এতন্বার! তিনি আপনার 
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সকল অপূর্ণতা সত্বেও দর্শনের উন্নতিতে প্রবল গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছেন, 
এবং স্রীহারই সাধনার ফলে সরল জিজ্ঞান্থুর পক্ষে দর্শনচর্গ এক পবিত্র 
জীবনব্রত রূপে বরণীয় হইয়া বহিয়াছে। ইহাও প্লেটোর একটী 
অবিনশ্বর কীত্তি। 

সোক্রাটীন জ্ঞানচর্চান্ব যে বিজ্ঞান-সন্মত প্রণালী গ্রবস্তিত করিয়াছিলেন, 
প্লেটো তাহাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া গড়িয়। তুলিয়াছেন। সোক্রাটীস 
ব্য্টভাবে এক একটা পদার্থ ধরিয়া সামান্তের জ্ঞান অন্বেষণ করিতেন ; 
প্লেটো সামান্সের জ্ঞানান্ুমন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ব্য্টি হইতে সমষ্টিতে, সীম 
হইতে অপীমে, পবিবর্তনপ্রবাহ হইতে স্ফোটে, এবং বিশেষ বিশেষ স্ফোট 
হইতে সার্বভৌমিক স্ফোটে উপনীত হইয়াছেন । সৌক্রাটীসের প্রশ্্রোত্বর- 
মূলক বিচার প্রণালী বিশুদ্ধ চিন্তার সহার, সুতরাং শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া 
বিবেচিত হইত; প্লেটোর হস্তে উহ! একটা বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। 
সোক্রাটীসের মতে সামান্তের জ্ঞান নৈতিক উন্নতির দোপান; প্লেটোর 
দর্শনে নৈতিক শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা এবং সামান্ত-নির্ণ় একহ্ত্রে গ্রথিত 
এবং এই তিনের একই লক্ষ্য ; দেই লক্ষ্য ক্ফোটের ধ্যান অর্থাৎ স্ফোটে 
জীবন-যাপন। তবে এন্থলে বল কর্তব্য, যে প্লেটে। সোক্রাটীস-প্রবন্তিত 
বিচার-প্রণালীর পূর্ণতা সাধন কবিলেও গ্ঠায়পীন্তরে পরিপুষ্টির দিকে 
মনোনিবেশ করেন নাই; গ্রীক স্তায়ের প্রতিষ্ঠাতা আরিষ্টটল, প্লেটো নহেন। 

পুর্ববগামী আচার্ধাগণের সহিত প্লেটোর সম্ব্ধ একরপ প্রদর্শিত হইল। 
আমরা এক্ষণে কাহার দর্শনের সারদক্কলন করিতে যাইতেছি। কাধ্যটা 
কত দুরূহ, তাহা সুধীবর্গ অবগত আছেন। আমর উপরে বলিয়াছি, 
প্লেটোর পুন্তকাবলির শ্রেমীবিভাগ বিষয়ে বিস্তর মত-বৈষম্য আছে। 
কিন্তু আমাদিগকে একটা না একটা বিভাগ গ্রহণ করিতেই হইবে। নিয়ে 
যে বিভাগ অনুস্থত হইল, তাহা উল্লিখিত হইতেছে । গ্রেটোর দর্শনের 
একটা পূর্বাধ্যায় বা প্রাথমিক শিক্ষা আছে; অগ্রে তাহাই আলোচিত 
হইবে) তৎপরে আমর! (১) স্ফোটবাদ (101582908), ৩) জড়বিজ্ঞান 
(005108) ও (৩) ধর্শনীতি 0১8), এই তিন শাখাগুক্রমে তাহার 
দর্শন ব্যাখ্যা করিব। 
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দ্বিতীয় প্রকরণ 


ূ্ববধ্যায়__দর্শনের ভিত্তি 


প্লেটো প্রথমতঃ লোকপ্রচলিত অযৌক্তিক মতসমূহ খগ্ডনপূর্ববক 
জ্ঞানালোচনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া পরে স্বীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
তিনি দেখাইয়াছেন, প্রাক্ততজনের জ্ঞান তাত্বিক ও ব্যবহারিক, উভয়- 
রই ভ্রান্ত। তাহারা জ্ঞান (99650, 1070স190প6) বলিতে বুঝে 
বেদনা অর্থাৎ ইন্দ্ি়জনিত বোধ (2186109518, [610900190) এবং মত 
(8০5, ০0109) । প্লেটো নানা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
যে জ্ঞান, বেদনা ও মত হইতে একেবারে ভিন্ন। (17168916695)। 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ইতর লোক ত্রাস্তিতে নিমজ্জিত রহিয়াছে । 
তাহাদিগের ধর্ম অত্যন্ত, প্রথার অধীন, অর্থ ও লক্ষ্য উভয় বিষয়েই দরিদ্র) 
কেন না, উহা! মতের দ্বার! পরিচালিত, জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে) 
স্থতরাং এ ধর্ম অস্থির ও অবস্থার দাস। ধর্মকে সদৃচ ও অটল করিতে 
হইলে উহাকে জ্ঞানের ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। জ্যে-মানুষ সত্য 
জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে কখনও পাপের পথে চলিতে পারে না যেহেতু 
পাপ অজ্ঞানতা-প্রন্ুত ; পক্ষান্তরে পুণ্যের জ্ঞান হইতেই পুণ্য কর্খব 
নিঃস্ত হইয়। থাকে। প্লেটো সোক্রাটীসের গ্তায় এতদুর জ্ঞানের 
পক্ষপাতী ছিলেন, যে তিনি এমন কথ! বলিতেও নন্কুচিত হন নাই »যে 
ইচ্ছাকৃত পাপ ( বথা মিথ্যাকথন ) অপেক্ষা অনিচ্ছাকৃত পাপ অধিকতর 
নিন্দনীয় । (171010185 111007, ই) ) 99009], ভা], 555) 
তংপরে, সাধারণ লোকে ধর্মকে থণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে; বিভিন্ন 
ধর্ম বা গুণ (5195) যে মূলতঃ এক, তাহারা তাহা জানে না। শুধু 
তাহাই নহে; তাহারা ধর্মের স্বরূপ ও একত্ব সম্বন্ধে যেমন অন্ত, উছার 
অর্থ ও প্রচোদক অভিসন্ধি বিষয়েও তেমনি ভ্রান্ত। তাহারা থলে, মিত্রের 
উপকার ও শত্রর অপকার কর? কিন্তু সত্য ধর্মের অনুজ্ঞা এই, যে 
কাহারই অপকার করিও না কারণ, ঘ্বে্যক্তি নত, সে গুধু সৎ কর্ম 
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করিতে পাঁরে। ধার্মিক জন ধর্মীচরণে স্ুথস্থবিধার আকাজঙ্ষারূপ 
কোনও অভিসন্ধি পৌষণ করেন না; তিনি জ্ঞানকে সেই মুদ্রা বলিয়া 
বিবেচনা করেন, যাহার বিনিময়ে সকল বন্তই প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

প্লেটো এইরূপে সঞিষ্টদিগের ধর্শনীতির প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
উহ্থা পূর্ববর্তী ছুই অধায়ে ব্যাধ্যাত হইয়াছে ; এবং সফিষ্টগণের প্রতি 
প্লেটোর মনোভাব কি প্রকার ছিল, তাহাও আমরা বলিয়াছি, স্থৃতরাং 
পুনরুক্তি পরিবর্জিত হইল। 

লৌকিক ভ্রম নিরদন করিয়! প্লেটো দর্শনরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি দর্শনকে এক বিপুল জ্ঞান-তগন্তা ও ধর্শাসাধনরূপে বরণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা আপনার! জানেন। দার্শনিক রতি বা উদ্াম দর্শনের ভিত্তি- 
ভূমি। কিন্তু সোক্রাটাস যেমন দার্শনিক অন্ুরাঁগকে শুধু জ্ঞানালোচনার় 
আবদ্ধ ন! রাঁখিয়। জ্ঞানোপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে উহাকে অপরের অন্তরে 
জ্ঞান ও ধর্মের উৎপাদনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, প্লেটোও তেমনি 
উহাকে বাবারিক জীবনে সত্যোপলব্ধির সহিত একত্র গ্রথিত করিয়া- 
ছেন ; এজন্য তাহার গ্রন্থে ইহা প্রজননীশক্তি বা কাম (058) বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছে। তীহার মতে দর্শন, উচ্চতর জীবনের ন্যায়, অনু- 
প্রাণন| বা উদ্দীপন! (01018) হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। আত্ম স্গ- 
লোকে অবস্থানকালে যে-সকল স্ফো্ট বা আদিরূপ (৪970195)599) 
দর্শন কবিত, যখন দে ভূতলে তাহাদিগের পার্থিব প্রতিবিদ্ব দেখিতে পায়, 
তখন তাহার শ্ফোটের স্থৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে) এবং তখন দে বিন্ময়ে 
ও পুলকে অধীর হইয়া ভাবাবেশে শিম হইস্। যাঁয়। স্ফোট ও পরিদৃশ্তমান 
বিশ্বপ্রপঞ্চের এই যে প্রভেদ, ইহাই সেই বিন্ময়ের মূলকারণ, প্লেটো বাহাকে 
দর্শনের বীজ ব। উদগম বলিয়। আধ্যাত করিয়াছেন । মহ্ত্বরের আভাসমাত্র 
পাইয়। প্রত্যেক সস্তঃকরণপুরুষ যে- প্রকার চাঞ্চল্য ও দহনযন্ত্রণীয় চমকিত 
ও নিশাহীরা হইয়া উঠেন, এবং তখন তাহার আচরণে যে অনৈপুণ্য ও 
বিসদৃশত প্রকাশ পায়, প্লেটো তাহা ন্ুললিত ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন । 
(119৯৩ট, 1790) 1738১79)। দর্শনের উৎসাহ যে-কারণে প্রেমের 
কূপ ধারণ করে, “ফাঁইডুস* নীমক নিবন্ধে তাহ! বিবৃত হুই়াছে, এবং 
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্পানপর্কে* প্রেমের স্বরূপ বণিত আছে। সসীম অসীমে ব্যাপ্ত 
হইবার জন্য, আপনাকে শাঙত ও অবিনশ্বর দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্য, 
নিতযপদার্থ প্রজননের জন্ত সাধন করিবে এই সাধনের নাম 
প্রেম। প্রেম সৌন্দরধ্য ভিন্ন অবস্থান করিতে পারে না) কেন না, একা 
সৌন্দধ্যই আপনার সর্বাবয়বসম্পন্ন রূপের দ্বারা আমাদিগের চিত্তে 
অনন্তের তৃষ্ণাকে উদ্দীপিত করিতে পারে। বন্দরের সাধন প্রথম থণ্ডে 
(৪৮৫-৬ পৃষ্ঠা) বণিত হইয়াছে; আপনারা এই সঙ্গে তথায় উহ পাঠ 
করিবেন। 

দার্শনিক রতির উদ্দেশ্ত সত্যলাভ; বিচার-প্রণালী (01819070 
১6৮০৫) তাহার উপায়। প্লেটো! এই বিদ্যাকে দেবগণের শ্রেঃদান 
বলিয়। বিবেচনা করিতেন। ক্ফোটকে জড়ীয় রূপ ও আধার হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার স্বরূপ অবধারণ করা এই বিদ্যার প্রধান কাধ্য । 
ছুইটী ব্যাপার ইহার সাধ্য; প্রথম সামান্ত-রচনা (871186026), দ্বিতীয় 
শ্রেণীবিভাগ (0/8176515) 1, প্রথমটা বুকে এক জাতির অন্ততৃতি করে; 
দিতীয়টা জাতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিতক্ত করে। প্রথমাঙ্গ সোক্রাটীস 
শিক্ষা দিয়াছিলেন; পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয় উহার লক্ষা। প্লেটো উহাকে 
পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং বছুলক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। 
সামান্ত ফেমন বছ বস্তুর সাধারণ গুণ দেখাইয়া দেয়, বিভাগ তেমনি কি কি 
প্রভেদবশতঃ, একটা জাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, তাহ! 
্রদর্শন করে । এই কার্য্যটা নুষট্রূপে সম্পাদন করিতে হইলে যথেষ্ট 
ধীরত। ও সাবধানতা! আবশ্তক ) 

দর্পনে রতি ও বিশ্তুদ্ধ বিচার-গ্রণালী দর্শনচচ্চার ছুইটা উপকরণ) 
ললিতকলা (7591৫) ও ব্যায়াম ভাহার প্রাথমিক সোপান। এই 
উতয়বিধ শিক্ষার নিগুঢ় তত্ব প্রথম থণ্ডের ৪৬৪--৪৬৫ পৃষ্ঠায় ব্যাথ্যাত 
হইয়াছে । ইহার সহিত বিজ্ঞানশিক্ষা যুক্ত হওয়। একান্ত প্রয়োজনীয়; 
পরম শিব বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। পরম শিবের ধ্যানে উপনীত হইতে 
হইলে জ্ঞানার্থীকে সোপানপরম্পর! অতিক্রম করিতে হইবে। এই জঙ্ট 
প্রথমে গণিতবিজ্ঞান (পাঁটাগণিত, জ্যোতিষ, শবশান প্রভৃতি ) এৰং 
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তৎপরে বিচারপ্রণালী অধ্যেতব্য। কিন্তু বিজ্ঞানকে শুধু তত্ববিচারের 
গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে ন; উহার একটা ব্যবহারিক দিক্‌ 
আছে । বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যতীত সৌন্দ্ধ্য-প্রেম অসম্পূর্ণ থাকিয়া! যায়; 
আবার লৌন্দর্ধ্য-প্রেম ভিন্ন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অসম্ভব; উভয়ে অঙ্গাঙ্গী 
ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ; দার্শনিক প্রেম বৈজ্ঞানিক ধ্যানে পূর্ণতা লাভ 
করে, আবার বিজ্ঞান মানবের সমগ্র বৃত্তি ও অন্তশ্চক্ষুকে পরম শিবের 
অভিমুখে ফিরাইয়! দেয়। সুতরাং তত্ব ও ব্যবহার ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত । 
থিনি তবজ্ঞানে অধিকারী হইতে অভিলাষ করেন, তাহাকে ভোগ-নথখ 
বিসর্জন করিতে হইবে; পক্ষান্তরে তবজ্ঞান জ্ঞানীর আত্মাকে নিম্মল 
করিঘ্বা দৈহিক পাশ হইতে মুক্তি প্রদান করে। সুতরাং তবজ্ঞান বা 
দর্শনের সহিত কোন প্রকার তাত্বিক বিচার ও কর্ধের বিরোধ নাই) 
উহা এক অথণ্ড বস্ত; বেদনা, মত ও মনন উহার ভিন্ন ভিন্ন সোপান। 
এই তিনটাতে যাহ! সত্য, তাহাই দর্শনে সত্য মনন-পে বিদ্যমান; এক! 
দর্শনই স্ফোট বা পরম শিবকে অথণ্ড ও পূর্ণরূপে দশন করিতে সুক্ষম; 
অত এব দর্শনই পরাবিদ্য; বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান উহার বিভিন্ন শাখা। 

প্লেটোর মতানুসাবে দর্শনের অর্থ পুর্ণজ্ঞান, জতরাং ধরাতলে উহ! 
আজ পধ্যন্ত কাহারও দ্বারা সম্য্‌ অনুশীলিত হয় নাই। তিনি 
বলিতেছেন, একমাত্র ঈশ্বরই জ্ঞানী; মানুষ জ্ঞান-প্রিয় হইতে পারে, 
কিন্ত কখনও পূর্ণজ্ভানের অধিকারী হইতে পারে না” 


তৃতায় গ্রকরণ 
স্ফোটবাদ 
(009 1)9০0:109 01 [09%৭ ) 


১। স্ফোটবাদের প্রতিষ্ঠা 


মোক্রাটীস ও প্লেটে জ্ঞানের স্বর্গ বষয়ে যে-মত পোষণ করিতেন, 


ক্ফোটবাদ তাহারই সহিত সংযুক্ত । যাহা জ্ঞানের গোচর, তাহা, 
বিস্কমান ; যীহা। জ্ঞানের অগোচর, তাহা অবিগ্কমান ; পদার্থ যতটুকু 


২৫ 
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বিমান, ততটুকুই জেেয়। অতএব পরম সৎ একান্ত জেয, পরম নন 
অজ্ঞেয়। যাহাতে সত্ব! ও অস্ত! মিলিত হইয়াছে, তাহা! পরম সৎ ও 
পরম অসৎ, উভয়ের মধ্যবর্তী; তাহার জ্ঞান সত্য জ্ঞান নহে; তাহ 
মতের বিষয়। জ্ঞান যেমন মত হইতে ভিন্ন, জ্ঞানের বিষয়ও তেমনি 
মতের বিষয় হইতে ভিন্ন। জ্ঞানের বিষয় স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা বা অজড়; 
মতের বিষয় সত্তা ও অসত্তীর মধ্যবর্তী জড়। জ্ঞান ও মতের পার্থক্য 
দ্বারাই স্ফোটের অস্তিত্ব স্ুচিত হইতেছে । জ্ঞান ও মত যদি এক হইত, 
তবে আমরা শুধু জড়ের অস্তিত্বই অবগত হইতে পারিতাম; আর এই 
দুইটা ঘি ভিন্ন হয়, তবে আমরা অবশ্ঠই সিদ্ধান্ত করিব” যে ক্ফোটসমুহের 
একট! স্বতন্ত্র পবম সত্তা আছে, উহার স্বযস্ু, অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর, 
এবং ইন্দ্িয়ের অগোচর ও কেবল প্রন্ভার (958০7) অধিগম্য । সোক্রা- 
টাসের সামান্যের তত্ব মানিলে ক্ফোটেব বাস্তবতা মানিতেই হইবে। 
একমাত্র অবর্ণ, অরূপ, অজড় সত্তাই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে । যদি 
জ্ঞান ব্লিঙ্না কিছু থাকে, তবে জ্ঞানেৰ এব ও অঞ্চল বিষয়ও একটা 
আছে। শুধু অব্যয়ই জ্ঞানের গম্য ) যাহ! সর্বদা পবিবর্তনাধীন, তাহাতে 
কোনও গুণ আরোপিত হইতে পারে না অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের 
অগোঁচর। অতএব ক্ষোঁটের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জ্ঞানানুশীলনের 
সাধ্যতাই তিরোহিত হয়। সত্তা ও বিকারপরম্পর, এবং জড় ও অজ 
বিশ্লেষণ করিয়াও আমরা স্ফোটের বাস্তবতার প্রমীণ পাই। সুতরাং 
স্ফোটবাদ এই দুইটা মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যথা, সত্য জ্ঞান ও সত্য সত্তা, 
কোনটাই স্ফোট ভিন্ন সম্ভবপর নভে । ক্ষ ব্যতীত যে জ্ঞান অসম্ভব, 
প্লেটো! তাহার অনেকগুলি প্রমাণ দিয়াছেন; একটা প্রমাণ এই, যে 
ইন্দরিয়গ্রাহ বিষয়ের স্থায়িত্ব ও সদৈকরূপত্ব নাই 7 অথচ এই দুইটা ছাড়! 
জ্ঞান ধারণারও অতীত । 

প্লেটোর ক্ষোটবাদে সোক্রাটীস, হীরাক্লাইটস, এলেয়া-প্রস্থান ও 
পুথাগরণস-সন্প্রদায়, সকলেই কিছু কিছু উপকরণ জোগাইয়াছেন। সে 
কথ! বিশদ করিয়! বলিবাঁর সময় আমাদিগের নাই। 


৮ম অধ্যায় ] সোক্রাটীসের শ্রীবকবর্গ ১৯৫ 


২। স্ফোটের স্বরূপ । 


উপরে যাহা বল! হইল, তাহ! হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ক্ফষোট 
অপরিচ্ছিন্ন সত্তা, এবং একরূপ ও নিত্যম্থভাব; পরিদৃশ্তমান 
জগতের পবিবর্তন ও আংশিক অসত্তা উহাকে স্পর্শ কবিতে পারে ন। 
প্লেটে। ইহাকে সর্বভৌম বাঁ জাতি (3০০০১) বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন) 
আমাদিগের ভাষায় ইহার প্রতিশব' সামান্ত বা নাঁম। তিনি স্ফোটের 
এই সংজ্ঞা দিয়াছেন-_যাহা একনামে অভিহিত বহুপদার্থেব পক্ষে 
সাধারণ, তাহাই ক্ফোট। ক্ষোট ব সাব্বভৌম বিকাবাধান জগৎ হইতে স্বতস্ 
বিদ্ধমান সৎ পদার্থ। ন্যায়, সংযম, জ্ঞান, সৌন্দধ্য এই প্রকার বিশুদ্ধ 
আত্মস্বরূপে বিগ্বমান। সত্য সৌন্দর্য্য “শুধু সুন্দর, পরম স্ন্দব, নিত, 
স্বতন্্, সদৈকরূপ, দ্বৈধভাবরহিত, হাসবৃদ্ধিবিবর্জিত, অপবিবর্তনীর়, 
জগতের যাবৎ নিত্যপ্রবদ্ধমান ও বিনশ্বর সুন্দর পদার্থের মধ্যে উহা 
অনুস্থযত রহিয়াছে ।৮ (৯১700) ১)0--1) ) প্রথম খণ্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা )। 
পদার্থের স্বরূপ স্বপ্রতিষ্ঠ, একজাতীয় ও বিকাররহিত। স্ফোটসমূহ 
সত্তার শান্ত আদর্শ বা প্রথমরূপ; অন্ত যাবতীয় পদার্থ উহাদ্দিগের অনু- 
করণে স্থষ্ট হইয়াছে। তাহারা আপনাৰ ভগ্ভ আপনি বিদ্যমান, এবং 
তাহাদিগের অংশভাক্‌ বস্তজীত হইতে শ্বতপ্র; জ্ঞানের রাঁজ্যে তাহার৷ 
শুধু মননসাহায্যে পবিজ্কেয়, চক্ষুর দ্বারা দর্শনীয় নহে । দৃশ্যমান পদীর্থ- 
সমূহ তাহাদিগের ছায়ামাত্র ; ভাঁহাদিগের সম্ভা পদার্থের সত্তা হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন । স্ফোটসমুচ ঈশ্বর বা মানবেব মনন নহে) তাহার! 
নিত্যবর্তমান, পরমেঠী (7১৯০1৩৯)। 

এলেয়া-প্রস্থান বলে; পরম মৎ এক ও গতিহীন। প্লেটো বলেন, এই 
মত ত্রান্ত ; উহাতে একত্ব ও বহুত্ব, নিত্যত্ব ও চলত্ব, দুই-ই আছে; সুতরাং 
প্রককত সন্ত যে ক্ফোট, তাহা এক নহে, প্রস্থ্যুত বু; উহাদিগের মধ্যে 
তেদ ও অভেদ, যৌগ ও বিয়োগ, ইত্যাদি নানা সম্বন্ধ বর্তমান । স্ফোট- 
সমূহে যে এক ও বছু মিলিত হইয়াছে, প্লেটো তাহাদিগকে সংখ্যারূপে 
বর্ণন! করিয়াও সেই তত্বটা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 
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প্লেটো ক্ফোটসমূহকে শক্কিরূপেও ব্যাথ্যা করিয়াছেন পবম সৎ 
অচল অবিকারিত্ব নহে; উহা যদি আমাদিগের উপরে ক্রিয়া না করিত, 
কিংবা আমবা! উহার উপরে ক্রিয়া না! করিতাঁম, তবে আমর! উহাকে 
জানিতে পারিতাম না। সুতরাং উহার প্রাণ, আত্মা, গতি, মন ও প্রজ্ঞা, 
সকলই আছে। সত্তার সামান্ত বা নাম শক্তি; অতএব ক্ফোটসমুহ 
শক্তিময়, প্রন্ভানমর, জগদ্ব্যাপারের মুল কারণ। প্লেটো এই ততটা 
ব্যাখ্য। কবিতে যাইয়া আগাগোড়া অসঙ্গতি-দোষ ঞড়াইতে পারেন 
নাই। 


৩। স্ফোট-জগণ্ু। 


প্লেটোব মতে স্ফোট অসংখ্য । দ্রব্য, গুণ; কন্মঃ সামান্তঃ বিশেষ 
্গতের এমন কিছু নাই, যাহাঁৰ একটা ক্ফোট না আছে। জাতি, শ্রেণী, 
গোত্র, গোষঠী) মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, সবাস্থপ ১ গোঁ, অস্বঃ দেব, ছাগ, মহিষ, 
সিং, ব্যান, হন্তী, গণ্ডাব » কেপ, দত্ত, নথ শধ্যাসন ; বৃহব সু, 
সাদৃশ্ঠ বৈসাদৃশ্ত ; এমন কি বিশেষ, দ্বিত্ব, পাপ ও অমঙ্গল_সকলেব 
মূলেই এক একটা ক্ফোট বিদ্যমান । একটা দৃষ্টান্ত দেয়! যাক। আমরা 
নেক ঘোটক দেখিতে পাই। প্লেটো বলিতেছেন, এগুলির অন্তরালে 
'ঘোটকত্ব' বলিয়া এক ক্ফোট বাঁ সন্তা আছে; ভিন্ন ভিন্ন ঘোটক তাহারই 
অনুককৃতি। ক্ফোটসমূহ পরম্পর মংবদ্ধ ; উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম 
শ্রেণী, ব্যষ্টি হইতে সম্পূর্ণ সার্বভৌম পথ্যস্ত সকলে পৌর্বাপর্য্যান্থদাবে 
সংযুক্ত গাকিয়া এক বিশাল সর্ব রচনা করিয়াছে। ইহাদিগেব সন্বন্ 
মিলন, বর্জন, সহযোগিতা প্রস্থতি ভেদে বিচিত্র ও বিবিধ। এক হইতে 
সার্বভৌমে অধিরোহণ এবং সার্বভৌম হইতে একে অবরোহণ বিজ্ঞানের 
কাধ্য। সত্ত। ও অসত্তা, সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃশ্ত, তেন ও অভেদ, একত ও 
ংখ্যা, সরলতা ও বক্রুতা সার্বভৌম সামান্তের উদাহরণ। শিবের স্ফোট 
অর্থাৎ পরম শিব ক্ফোটবৃন্দের শিরোদেশে অবস্থিত । শিব-তথ প্রথম 
খণ্ডে ঘাদশ অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে ( ৪৭৯--৪৮৩ পৃষ্ঠা ) ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। 
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শ্ষো্টবাদের নামাস্তর অধ্যাত্মবাদ। গ্রীক দর্শনে প্লেটোই অধ্যাত্ম- 
বাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়! আসিতেছেন। 


চতুর্থ প্রকরণ 
জড়বাদ (7175 5109) 


পরিদৃশ্যমান পদার্থপুর্জের সাধারণ কারণ । 


জড়বাদনার্যক প্রকবণত্রিতয়ে পবিদৃশ্তমীন পদার্থপুঞ্জেব সাধারণ 
কারণ, জগং ও মানব, এই তিনটা বিষয়ে আলোচনা কবিতে হইবে। 
প্রথমোক্ত বিষয়টা তিন ভাগে বিভক্ত -(১) জড়, €২) ক্ষোটেব সহিত 
ইকন্ড্ি়গরীহা বিষষেব সম্বন্ধ ; এবং (৩) এতছ্ৃভয়েব সেতু বিশ্বাত্ম। ৷ 


১। জড় 


প্লেটোব জড়বাদ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে শ্ফোটবাদ শ্মবণপথে 
বাঁখিতে হইবে । পবিদৃশ্তমান পদার্থপুঞ্জেব স্ব প্রতিষ্ঠ সত্তা নাই ; ইহার 
নত্ত। অপব সত্তীব জন্ঠ ; উহাব সত্তা অপব সত্তাব দ্বাবা বিধুত, ইহাব 
সত্ব অপব সন্ত সম্পর্কে আপেক্ষিক; ইহাব সত্তা অভিপ্রায় অপর 
সত্ব । ম্ৃতবাং ইন্দরিষগ্রাহা বিষয়লমূহ সত্য সত্তাব ছাঁয়। ও অনুকবণ 
বই আব কিছুই নহে। দ্বিতীক্ষটাতে যাহা এক, প্রথমটীতে তাহা বহু; 
দ্িতীয়টাতে বাহ! সম্পূর্ণকূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও অন্তনিবপেক্ষ, প্রথমটাতে 
তাহা অন্যসাপেক্ষ ; দ্বিতীয়টাতে যাহা সত্তা (৮6178), প্রথমটীতে তাহা 
ভবন (9৩৩০7)1005) | কিন্তু ক্ষোট কিৰূপে বিকাবাধীন পদার্থে 
রূপান্তবিত হইল? ক্ফোট যদি সং হয়, তবে এই বূপান্তবেব কাঁবণ অসৎ; 
্ফোটি যদি সদৈকরূপ অপবিবর্তনীয় সত্তা! হয়, তবে এই কারণ একান্ত 
বিভেদ ও একান্ত পরিবর্তন ; এই কারণের নাম জড়। প্লেটো “ফিলীবস” 
(৮716১09) ও “টিমাইয়স” নামক গ্রন্থে জড়ত বিবৃত করিয়াছেন; 
কিন্তু এই দুরূহ আলোচনায় আমরা প্রবেশ কবিতে পাবি না। আমবা 
কেবল ছুই একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথ! বলিব প্লেটো জগতের 
উপাদান্বর্ূপ তিনটা বস্ত কর্ন! করিয়াছেন ? প্রথম অবঃ, আদিরূপী 
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সত্তা অর্থাৎ শ্ফোট ; দ্বিতীয় স্ফোটের অনুক্ৃতি ইন্দরিয়গ্রাহথ বিষয়প্রপঞ্চ ; 
তৃতীয় ভবন ও বিকারের ভিত্তি ও আধার, এবং স্থুলভূত ও ব্যক্ত জড়ের 
সাঁধারণ উপাদান চতুভূতি ইহা হইতেই উদ্ভৃত হইয়াছে। বিশ্বের চঞ্চল, 
চির প্রবহমান, পরিবর্তনশীল প্রার্থনিচয়ের মধ্যে এই অব্যক্ত জড় গত্তন- 
ভূমি হইয়া অনুস্থযত রহিষ়্াছে; উহারা ইহাতেই উৎপন্ন হয়, এবং 
ইহাতেই প্রত্যাগমন করে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ইহা। ভিন্ন ভিন্ন ব্ূপে 
প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু ইহার নিজেব কোনও বিশিষ্ট রূপ বাঁ গুণ নাই। 
নিথিল পদীর্ঘ দেশে আবিভূতি, পরিপুষ্ট ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে) সুতরাং 
উহ! দেশেই অবস্থিত, এবং ক্ফোট, ইন্জিয়গ্রাহ বিষয়প্রপঞ্চ ও দেশ 
তিনটাই উৎপত্স্তমান দ্রব্যেব ভিত্তি। প্লেটোব মতে দেশই জড়। তিনি 
ইহাকে 'অসৎ। সংজ্ঞায় সংজ্তিত কবিয়াছেন। 

কেহ কেহ বলেন, প্লেটো বিশ্বীস কবিতেন, স্বষ্টিব পৃব্ব হইতেই শা 
শরীবী জড় বিদ্বমান ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেধজ্ঞেবা সক 
নিঃসংশয় নহেন। ৰা 


২। স্ফোটের সহিত ইক্জি়গ্রাহা বিষয়ের সন্ব্ধা। 


অনেকে বলেন, প্লেটোর দর্শনে ইন্দরিয়গ্রাহথ জগৎ ও স্ফোট-জগৎ পর- 
স্পর পাশাপাশি অবস্থিত, এবং উভয়েব সন্ত মুলত? বিভিন্ন। কিন্ত 
প্লেটো স্পষ্ট করিয়৷ বলিয়াছেন, যে স্কোটই একমাত্র সর্ত বস্তু, ইন্রিয়- 
গোচর পদার্থসমুহের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সুতরাং আমবা। উক্ত নত 
দ্বিধারহিত হইয়। সমর্থন করিতে পাব না। তে উভয়ের প্রকৃত সব্বন্ধ 
কি; অথব! ইন্দ্িয়গোচর পদার্থনিচয় ক্কেটি-জগৎ হইতে প্রন্তত হইয়াছে 
কে না) মানবাত্মার ক্ষোট কি রাম, শ্যাম? ২, মধুর মধ্যে থণ্ড ণ্ড 
রূপে বিকীর্ণ হইয়াছে, না, প্রত্যেকের মধ্যেই অথ ও ূর্ণরূপে বিশ্যমান 
আছে; পরম নুন্দর কি করিয়া যুগপৎ সমুদায় হুর বস্ততে বর্তমান 
থাঁকিতে পারে ?-_-এই নকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে) তাহার 
কারণ এই, যে প্লেটো স্বয়ং এই সমন্তার একট! হুসঙ্গত সমাধান করিয়া 
ধার.নাই। তাঁহার মতে পরম শিব অর্থাৎ ঈশ্বর স্ফৌোটকুলের শীর্ষস্থানে 
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বিছ্মান। তিনি মঙ্গলময় বলিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন (179, 29)। 
ইহীতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, অসাম ঈশ্বর সীমার মধ্যে 
আপনাকে প্রকট করিয়াছেন। কিন্ত প্লেটে! তাহার স্বপ্থি-প্রকরণে 
বলিতেছেন, যে ঈশ্বর কেবল উদ্দাম ও উচ্ছঙ্খল দৃশ্তমান পদার্থ ক সসীমের 
মধ্যে শৃঙ্খলার সঞ্চার করিয়াছেন; জড় বস্তৃতঃ স্ষ্টির পূর্বেও বর্তমান 
ছিল। ঈশ্বর 'অলজ্ব্য নিয়তির (%1021716) সহিত সংগ্রাম করিয়। ও 
তদ্দারা কিয়ংপরিমাণে ব্যাহত হইয়া ( পুর্কোক্ত অর্থে) জগৎ সথজন 
করিলেন। অথচ প্লেটো একথাও বলিয়াছেন, থে পূর্ণদবরূপ ঈশ্বর শুধু 
পূর্ণতাই প্রসব করিতে পারেন। ফলতঃ বিষয়টী এমন জটিল, যে উহার 
মীমাংনা করিতে যাইয়া কেহ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্লেটো! দ্বৈতবাদী, কেহ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্লেটে! আদ্বৈতবাদী । 

ইন্দ্রিয় গ্রাহা জগতের উদ্ভবের স্তাঁয় তাহার অবস্থিতিও সংশক্ূতিমিরে 
আচ্ভর। শ্কোট হইতে পবিদৃশ্ঠমান পদার্থ কিরূপে উদ্ভৃত হইল, প্লেটো 
তাহ! যেমন ব্যাখ্যা করিতে পারেন নী; তেমনি এই উভয়ে কি করিয়া! 
যুগপৎ বর্তমান থাকিতে পাবে, তাহাও বুঝাইয়া৷ দিতে সমর্থ হন নাই। 
তিনি বলিতেছেন, ক্ষোট জড়ীয় বপ্তর আদর্শ বা আদিরূপ, আবার তাহার 
সত্তা ও বাস্তবতা ॥ পদার্থ যে-পবিমাণে ক্ষো্টের অংশভাক্‌, সেই পরি- 
মাণে ভাহার অনুকতি। স্থতরাং পদার্থ কিরূপে স্ফো্টের অংশ-ভাক্‌ 
হইল, তা। ব্যাখ্যাত ন! হইলে, পদাথ ক্ষো্টের অনুরৃতি, শুধু একথার 
দ্বারা ব্যাখ্যার অভাবের পরিপূরণ হইবে না। ইন্জিয়গোচর পদার্থ যে- 
পরিমাণে স্ফোটের প্রকাশ ও অনুকরণ, সেই পরিমাণে উহা ক্ষোটদ্বারা 
বিহিত ও পরিচ্ছিন্ন) যে পরিমাণে জড়ে উহ্ভার নিজস্ব একটা ধর্ম আছে, 
সেই পরিমাণে উহা*অলভ্ঘ্য নিয়তি (টি ৩6৪৪৪10)) দ্বারা বিহিত ও পরি- 
চ্ছিন্ন; কেন না, জগত প্রজ্ঞার লীলা হইলেও জগতের উদ্ভুবে প্রজ্ঞার 
সহিত আর একট। অন্ধ কারণ বিচ্যমান ছিল; অপিচ আঙ্টা তাহার স্থষ্টিতে 
পরম পূর্ণতা! দীন করিতে পারেন নাই; সসীমের প্রকৃতি তাহাকে বতটুকু . 
সক্ষম করিয়াছে, তিনি তাহাকে ততটুকুই সুন্দর করি! র6না করিয়াছেন। 
(9, 56) 1 পরম শিব প্রজার নিয়ামক জড়ীয় বস্ত প্রজ্তীর সৃষ্টি; 
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অতএব জড়বস্তকে পবম শিবেব সাহাব্যে, অথাৎ তাহাব অভিপ্রায় দ্বারা 
ব্ডাির করিয়! বুঝিতে হইবে; জড়ীয় বস্তর মধ্যে ফেটুকু অভিপ্রায় দ্বার! 
বুঝা যায় না, তাহ! নৈসর্গিক ভবিতব্যতাব (8978) কার্য । এস্থলে 
কৃষ্টি মূলে ছুইটা কাবণ স্বীক্কত হইতেছে। আবিষ্টটল লিখিয়াছেন, যে 
প্লেটো জড়কে অমঙ্গলেব কারণ বলিয়া বিশ্বান কবিতেন। দেহ বে শুদ্ধ 
জ্ঞানের পরিপন্থী, তাহা তো পফাইক্টানে” নুম্পষ্টইই লিখিত আছে। 
সুতরাং প্লেটোব দর্শনে ক্ফোট-জগৎ ও জড়-জগৎ, ঢুই-ই অঙগীক্কৃত হইয়াছে, 
কাঁজেই তিনি ছৈতবাদ পবিহার কবিতে পাবেন নাই। তিনি এই 
ঢুইয়ের মধ্যে একটা! সেতু কল্পনা করিয়াছেন,_তাহা বিশ্বীত্ম। 


৩। বিশ্বাত্ম! 


শবিশ্বাত্ব” সব্ঘটা আপনাবা পবক্রহ্ম অর্থে গ্রহণ কবিবেন না। 
শ্টিমাইয়স” নামক গ্রন্থে উহা সবিস্তাব বর্ণিত হইয়াছে। “ঈশ্বর ুন্দব 
ও মঙ্গলময়, অতএব তিনি সংকল্প করিলেন, যে তদ্রচিত এই বিশ্বপ্রপঞ্চ 
সৌন্দর্য ও মঙ্গলে পুর্ণ হইবে। তিনি ভাবিলেন, যাহা বুদ্ধিহীন, তাহ 
কদাপি বুদ্ধিমান্‌ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না; এবং যাহার আত্মা নাই, 
তাহাতে বুদ্ধি (2০98) বিদ্কমান থাকিবে, ইহা কথনও সম্ভবপৰ নহে। 
অতএব তিনি বিশ্বের বুদ্ধিকে একটা আত্মাতে, এবং এ আত্মাকে দেহে 
্ায় এই বিশ্বে স্থাপন করিলেন। এই জন্যই ব্র্ধাও প্রাণবান্, আত্মবান্‌ 
ও জ্ঞানময় হইয়াছে।” 

ভ্রীবদেহ ও জীবাত্বার সম্বন্ধ দেখিরা যে প্লেটে নিখিল বিশ্বে বিশ্বাত্মার 
পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ মাই। জড় পদাথ গতিহীন ; 
তাহার গতিশীল হুইবার জন্ত আত্মাব উপরে নির্ভর করিতে হয়) কেন 
রা, স্মাক্জ স্য়ং গতিশীল এবং গতিদ্রনক। ইহা ক্রিয়া গতি ও বুদ্ধিতে 
সাভিরাজ হুইয়। থাকে । ইহা হইতেই বিশ্বা্থার অন্তিত সিদ্ধ হইতেছে; 
এত এক বিশ্বান্মার সাহাহ্যেই প্র্ঞ। জড়ীয় বস্তুতে আপনাকে সধধারিত 
রাতে সামর্থ) বিশ্ান্ু! ক্ফোট ও পরিরৃষ্টমান পদার্থের মধ্যবর্তী সেতু। 
মাজত ধরিয়া! ২ একদিকে যাবতীয় নিয়মবদ্ধ গতি ও তজ্জনিত 









৮ম অধ্যায় ] সোক্রাটীসের শ্রাবকবর্গ ২০১ 


সংগঠনের কারণ; অপর দিকে ইহা! জ্ঞান ও আধ্যান্সিক জীবনের উৎম। 
বিশ্বাত্মা বিভাজ্য ও অবিভাজ্য, উভয়বিধ স্বরূপের সংমিশ্রণে বিরচিত, 
অর্থাৎ ইহীতে ক্ফোট ও পরিদৃশ্ঠমান পদার্থের স্বস্থ গুণ মিলিত হইন্নাছে। 
ইহা স্ফোটের স্তায় অশরীরী, অথচ শরীরীর সহিত সংবন্ধ। ইহ! চির- 
প্রবহমান পদার্থনিচয়ের সীমাহীন বনুত্বের সম্মুখে উহার আদর্শ একত্বরূপে 
বিগ্কমান; ইছা নিত্য উপাদানরূপে জ্প্রতিষ্ঠিত থাকিস! উহাদিগের 
উচ্ছ জল পরিবর্তনের মধ্যে মাত্র! ও বিধি প্রবর্তিত করিতেছে । কিন্ত 
ইহা শ্কোটের ন্তায় একেবারে বহুত্বের বহিভূতি নহে ; কেন না, দেহস্থিত 
আত্মারূপে ইহা দেশেব, এবং গতির আদিকারপ-রূপে ইহা! পরিবর্তনের 
সহিত বিজড়িত হইয়! রহিয়াছে । 

প্লেটো ব্রঙ্গাণ্ডের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মোহিত হইয়া 
উহাতে আত্ম! আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু এই আযম ইচ্ছাময়, আম্মজ্ঞানী 
পুরুষ কি না, তাহা খুলিয়া বলেন নাই । 


পঞ্চম প্রকরণ 
জড়জগণ 


প্লেটোর স্থষ্ি-প্রকরণ একান্ত রহস্তময় ও দর্ববোধ্য; আমরা “টিমাইয়ম” 
হইতে উহার স্থল মন্দ প্রদীন করিতেছি। উহ'তে ব্রহ্মাণ্ডের রচয্নিত 
বিশ্বকন্দ? (000791001595 ) নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্লেটে! 
বঙ্ধা্ডের সৃষ্টিতে তিনটা মূল কারণ স্বীকার করিয়াছেন--(১) ক্ফোটবৃদ্দ, 
(২) অব্যক্ত জড়, (৩) বিশ্বকর্ম।। স্থৃতরাং বিশ্বকর্মা প্রকৃতপক্ষে 
নির্মীগকারী, স্থষ্টিকর্তী নছেন। অপিচ তিনি অলজ্ব্য নিয়তিকে 
সম্পূর্ণক্ূপে বশীভূত কর্তিতে পারেন নাই; উদ্' তাহার ক্রিয়। আরব্ধ 
হইবার পূর্বেও বিদ্যমান ছিল) তিনি উহাকে মিষ্টবাকো তুষ্ট করিয়া 
তছৃপরি ক্রিয়া! করিতে পারেন, শাসন-প্রভীবে পরাভূত করিতে পারেন 
মা। ই্রতিহাসিক গ্রোটু বলেন, অপঙ্ঘা নিয়তি কথাটা অব্য; অস্থির, 
অনিয্মমিত, অবোধা শক্তি বাঁ গতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্ফোটজগৎ 
ও আলফঘ্য নিষ্নতির মধ্যবর্তী! সেতু বা যোগনুত. বিশ্ববর্ধান্বপী প্রন্ত।। 
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তিনি প্রথমে নিখিল বিশ্ব (080008) রচন| করিলেন। উহা! এক বিশাল 
পূর্ণাবয়ব জীব; পরম জীব (8892690) বা! জীবের স্ফোটের আদশে 
বিরচিত। বিভিন্ন শ্রেণী জীবের স্ফোট উবার অন্ততূপ্ভ। এই জীব 
বিশ্ব । তংপরে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরু, এই ভৃতচতুষ্টপ্লের 
সমবায়ে বিশ্বাত্বার দেহ নির্শিত হইল। কিন্ত চতুতূতি তখনও অব্যক্তাকার 
ছিল, বর্তমান কালের অগ্নি, বায়স্বারি ও পৃথিবীর রূপ ধারণ কবে নাই। 
বিশবীত্বার দেহ এই নিখিল বিশ্ব একটা নিখুত গোলক ।, বিশ্বকর্মা 
উহ্াব উপরিভাগ মন্থ করিলেন, কেন নাঁ, উহা পূর্ণ ও আত্মপ্রতি্ঠ। 
চ্ষুরাদি জ্ঞানেন্িয়, হস্তপদাদি কর্পেনিয়, নি্বীসপ্রশ্থীস প্রভৃতি ক্রিয়া 
__উহার এসকলেৰ কিছুরই প্রত্বোজন নাই। উহার পবিধির প্রত্যেক 
বিন্দু কেন্দ্র হইতে সমদুবে অবস্থিত। বিশ্বকর্মা! আত্মাকে উহাঁব কেন্্র- 
স্থলে স্থাপন করিলেন, এবং তাহাকে পরিধি পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া 
গোলকের বহির্দেশ তন্থার৷ আচ্ছাদন কবিয়৷ দিলেন। বিশ্বা্মা অতেদ 
(অবিভাজ্য ও অগবিবর্নীয় ক্ফোটের শ্বরূপ), ভেদ (বিভাজ্য জড় 
পদার্থের স্বরূপ ) এবং ভেদ ও অতেদের সংমিশ্রণ,-এই ত্রিবিধ উপাদানে 
রচিত হইল। জীবন্ত বিশ্ব, অথবা মহীন্‌ বিশ্বদেব অবিরত ঘুণিত 
হইতেছেন) বিশ্বদেবের আত্মা বিশ্বদেছের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; অতএব 
উহীর সর্বত্র অবাধে নিঃশবে জ্ঞানের ক্রিয়া চলিতেছে। 

বিশ্বের আবর্তন হইতে কাঁল-_দিন) মাস, সংবৎসর প্রভৃতি-_- 
আরম্ভ হইল) তৎপূর্ব্বে কাল ছিল না, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ 
ছিল না। বিশ্বকর্মা বিশ্বকে ঘথীসস্ভব চিরস্থির শ্ফোটসমূহের অনুরূপ 
করিবার জন্ত উহাতে শাশ্বত ও অপরিবর্থনীয় গতির সঞ্চার করিলেন) 
এবং এই গতি বুবিবার ও পরিমাপ করিবার উদ্দেস্তে গগনে স্্য, চ 
ও গ্রহগুণ প্রতিটিত হইল। অযুত বৎসরে জ্যোতিষ্ষমগ্ুলীয এক যুগ 
পূর্ণ হয়; এই কালে তাহারা স্বস্থ কক্ষে পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, হথা 
হইতে তাহাঁদিগের যাত্রা আরব হুইয়াছিল, তথায় গ্রত্যাগমন করে । 

তৎপরে বিশ্বকর্মা! বিশ্বকে আদিজীবের পূর্ণ অনু্কতি করিবার মানসে 
জীবগ্টিতে মনোনিবেশ করিলেন। সর্বাগ্রে তিনি দেবগণকফে সৃজন 
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করিলেন। পৃথিবী প্রথম ও প্রাচীনতম দেবতা, বিশ্বের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত 
তদনস্তর তারারাজি উদ্ভৃত হইল; ইহার! জীবন্ত, শীশ্বত ও দেবন্থভাব, 
বিবিধ গতির, অধিকারী। বিশ্বকর্মা বিশ্বব্াপারের তন্বাবধানের জন্ত 
এই সকল চাক্ষুষ দেবতাকে জন্মদান করিলেন। বরুণ, জণস, রেকা। 
জেযুস, হীর! প্রভৃতি পৌরাণিক দেবকুল ই'হাদিগের অপত্য। 

চক্ষুগোচর ও চক্ষুর অগৌচর সমন্ত দেবগণ স্ষ্ট ব জাত হইবার পরে 
বিশ্বকর্মা তাহাদিগকে মনুষ্য ও ইতরপ্রাণী স্থজন করিতে আদেশ 
করিলেন।' তিনি স্বক্পং মানবজাতির জন্য অমর আত্মা রচনা! করিয়! 
দিলেন। বিশ্বয্মা ঘেষে উপাদানে রচিত হইয়াছিল, উহাও সেই 
সমুদায় উপাদানে রচিত হুইল, কিন্তু তদপেক্ষ! অপূর্ণ ও অবিশুদ্ধ রহিয়! 
গেল। যত্তগুলি তারা, ততগুলি আম! স্থষ্ট হইল। বিশ্বকর্মা এক এক 
তারায় এক এক “আত্ম স্থাপন করিলেন, এবং কোন্টা কখন অপর ছুই 
হীনতর আত্মার সহিত একত্র একদেহে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহ নির্দেশ 
করিয়। দিলেন। দেবগণ ছুই মর্ত্য আত্মা এবং চতুত্‌ ত-সংঘোগে মানবদেহ 
নির্মাণ করিলেন; অমর আত্মা মন্তকে, এক মর্ত্য আম্মা বক্ষে ও অপর 
 মন্ত্য আত্ম! উদরে স্থাপিত হইল। ত্রিবিধ আত্মার ব্যাথা! আপনার! 
প্রথম খণ্ডের ৪৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। 

আদি মানব সকলেই পুরুষ ছিল। কালক্রমে বখন তাহাদিগের 
অধঃপতন, আরস্ত হইল, তখন তাহারা অধোগতির প্রকৃতি অনুসারে 
নারী, পক্ষী, স্থলচর প্রানী, সরীন্থপ ও মথন্তের ুর্তিতে রূপাস্তরিত হইল। 

প্লেটো ভৌতিক পদার্থের রচনাতে গণিতের ুম্বাদপি সু্াতবের 
অবতারণ| করিয়াছেন; আমাদিগের ভাহা বুিবার বা বুৰাইবার সাধ্য 
নাই। 


ষষ্ঠ প্রকরণ 


মানব 


পঞ্চম প্রকন্নণে মীনবের উৎপত্তি বণিত হইয়াছে । মানবাসা ত্রিবিধ, 
জানম্, ভাবমন্ধ ও কামময়? উহা! জজ, নিত্য ও শীশ্বত । উহা কর্পাহসাদে 
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জন্মে জন্মে জীবদেহে সঞ্চরণ করিয়া স্থথ ও দুঃখ ভোগ করে; পরলোকে 
আত্ম। পুণ্যের পুরস্কার ও পাঁপের দণ্ড প্রাপ্ত হয়; উহ! বিশ্বাস হইতে 
নিঃস্ত হয় নাই এবং বিশ্বাআ্থাতে প্রত্যাগত ও বিলীন হয় না, প্রত্যুত 
উহা বিশ্বাত্মার সহিত যুগপৎ অবস্থিতি করিতেছে--এই 'দকল তত্ব প্রথম 
খণ্ডের দশম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে (৩১*--৩১৪+ ৪৭৬--৪৭৯ পৃষ্ঠা ) বিবৃত 
হইয়াছে; আপনীব! তথায় এবং পুনশ্চ এই গ্রন্থেৰ দ্বিতীয় ভাগে 
'্ষাইডোনে” তাহা পাঠ করিবেন। প্লেটোব জন্মাস্তববাঁদ আত্মার 
উন্নতিসাধনের কেমন উৎকৃষ্ট সহায়, কফাইডোনের” মুখবন্ধে আমরা 
তাহার আলোচনা করিব, এবং তথায় আত্মার অমরত্থের অনুকূল যুক্তি- 
গুবিও সংক্ষেপে উপস্থাপিত হইবে। এখানে আমরা তাহাব দুই একটা 
মতের প্রতি মাপনাদিগেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্লেটো! বলেন, 
আত্ম স্বতঃ বিশুদ্ধ ও সদৈকরূপ; উহাতে বছত্ব ও বৈচিত্র্য, বৈসাদৃশ্থ 
এবং বিরৌধ নাই। দেহে অবতীর্ণ হইবার পূর্বের উহা! পুণ্য জীবন যাপন 
করিভ দেঙ্ে প্রবেশ করিয়া উহা! মালিস্তেব ভাগী হইয়াছে। এজন 
ইহলোকে আমর! আত্মাব স্বরূপ দেখিতে পাই না। সাগব-দেব ঘ্লৌোকস 
ঘখন মাগর-গর্ত হইতে উ্িত হন, তখন লোকে তাহাকে দেখিয়া সহজে 
তাহার প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রাপ্ত হয় না) কেন না, তরঙ্গ বিক্ষেপে 
তাহার কোন কোন পুরাতন প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোন কোনও 
পরস্তাঙ্গ নিশ্পেষিত ও একেবাবে বিরত হইফ্লাছে; এবং তাহার অঙ্গে 
শঙ্খ, শৈবাল, ও প্রস্তবের ন্যায় কত আবর্জনা লাগিয়া রহিয়াছে; সুতরাং 
তিনি স্বভাবতঃ যাহা, গ্লৌকস তখন তাহার পরিবর্তে বরং একটা জানোয়ার 
বলিয়াই প্রতীয়মান হন। আয্মাও ঠিক সেইরূপ সহজ ছঃখে ও পাঁপে 
হীন দশীয় পতিত হইয়াছে । আত্মাকে যথার্থ জানিতে হইলে জ্ঞানযোগে 
উহার শুদ্ধ, সুন্দর, দৈব, অমর, শাশ্বত স্বরূপ ধ্যনি করিতে 
হইবে। (89). 5. 611) 

প্লেটো মানবাত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছেন। তিনি 
সোক্রাটসের স্তায় বিশ্বাস করিতেন, যে কেহই ইচ্ছাপূর্বক মনা হয় না ও 
মন কর্ম করে না। যেব্যক্কি জানে, ভাল কি, সে যাহা ভাল, তাহা 
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করিবেই করিবে । যদ্দি কেহ ভাল কি, তাহা না জানে, তবে এই অজ্ঞতার 
জন্য, সে নিজেই দায়ী। প্লেটো নানাস্থলে এই তত ঘোষণা করিয়াছেন, 
যে অধঃপতিত মানুষ আঁপনার সাধনবলেই আবার উন্নতি-সোপানে 
আরোহণ করিতে পারে; অর্থাৎ মুক্তি ও অপুনরাবৃত্ভি পুরুষকারের 
ফল। তবে ঈশ্বরের সর্ধজ্ঞতা ও নিয়ন্তত্ব, এবং মানবাম্মার অব্যাহত 
স্বাধীনতা, এই উভয়ের সামগ্রস্ত কোথায়-_এই জটিল প্রশ্নের সহন্বর থে 
তীহার গ্রন্থে খৃঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এমন বলিতে পারি ন!। 

দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে গ্রেটে। যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতেও অনেক 
কথা দুর্বোধ্য রহিয়! গিয়াছে । একদিকে আম্মা স্বর্ূপতঃ দেহ হইতে এত 
স্বত্থ, ও স্বীয় সন্তাতে সম্পূর্ণদূপে এমন দেহনিরপেক্ষ, থে উহা দেহধারণ 
করিবার পূর্বেও বিষ্কমীন ছিলঃ এপং দেহাবসানের পরেও আবার বিছামান 
থাকিবে, এবং দেহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ) নিত্য, অমুত ও 
অপরিবর্তৃনায় (ক্ফোট ) সমীপে গমন করিবে ও সজাতি বলিয়া নিত্য উহার 
সহবাসের অধিকারী হইবে ।” (10998০51991 অপর দিকে “আসমা 
যথন দেহের সাহায্যে পর্ধাবেক্ষণ করে, তণন উহা ছারা সেই সকল পদাথের 
মধো সমারুষ্ট হয়, যাহা কখনও একভাবাপন্ন থাকে না) এবং এই 
প্রকার নিত্যপরিবর্তনশীল পদার্থের সংস্পশে আসিয়াছে বলিয়া উহ! 
মদোম্মত্তের মত সন্বস্ত ও পরিমুহামান হইয়া থুরিয়া বেডাইতে থাকে ।” 
(749000) 79) 1 দৈহিক জীবনের উত্তাল তরঙ্গদার! আস্বার শাশ্বত 
গতি বিক্ষুন্ধ ও প্রতিহত হয়। (110), $১)। শরীর পরিগ্রহ করিবার 
প্রাকালে আত্ম! বিশ্বতিপ্রান্তরে উপেক্ষা নদীর জল পান করিয়া পৃর্বজন্মের 
সমুদায় সংস্কার বিশ্বৃত হইয়া যায়। (1, তু. 621)1 আমরা এই মাত্র 
বলিয়াছি, দেছের সহিত সংযোগ হইতেই আত্মার বিক্কৃতি ঘটে। নৈতিক 
দোষ ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি রোগজঞ্জরিত দেহের ফল; আধ্যাত্মিক 
হবাস্থ্যরক্ষার জন্ত শরীরের জ্ঞানান্ুগত ও সুচিন্তিত যত্ব ও পরিচালন! 
একাস্ত আবশ্তক, এবং উহ। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিক শিক্ষার প্রথম 
সোপান। (110. 86-90, 1১67, 111. $10)1 বংশগত ও বৈজিক প্রভা 
মানুষের জীবনে অতন্ত গুরুতর, কারণ পিতামাতার গণ ও প্রবৃত্তি সম্তানে 
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সংক্রামিত হইয়া থাকে । সেই অন্তই প্লেটো পসাধারণতন্ত্রে ও 
পসংহিতীগ্রন্থে* বিবাহ সন্ধে এত কঠোর নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন। 
: সুতরাং আমরা দেখিতে পাঁইতেছি, যে দৈহিক জীবনে দেহ আত্মার উপরে 
গ্রচুর ক্রিয়া করে। প্লেটো কিরূপে ইহার সহিত আত্মার স্বতন্ত্র ও শু 
নিত্যস্বভাবের সামপ্রন্ত সাধন করিয়াছেন, তাহা আমর! বলিতে পারি ন। 


সপ্তম প্রকরণ 
ধর্্মনীতি 


প্লেটোর দর্শন প্রধানতঃ ধর্নীতির সৃহিত সংস্থট। তিনি সোজ্ঞাটীসের 

টায় ধর্মতত্ব ও আত্মজ্ঞান হইতে আলোচনা আরস্ত করিয়াছেন; কিন্ত 
তাহার দ্বারা সোক্রাটাস-পরবন্তিত ধর্নীতির বিকাশ ও বিস্তার সাধিত 
হইয়াছে। গ্লেটোর ধর্্নীতি বুঝিতে হইলে উহ তাহার পদার্থতন্ব, 
নৃতত্ব ও জড়বিজ্ঞানের আলোকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। উহা! তিন 
ভাগে অধ্যেতব্য_ 

১। নৈতিক জীবনের লক্ষ্য-_পরম শ্রেয়ঃ। 

২। ব্যক্তিগত জীবনে পরম শ্রেয়োলাভ-_ধর্মম। 

৩। সমস্টিগত জীবনে পরম শ্রেয়োলাভ-রাষ্র। 


১। পরম শ্রেয়ঃ। 


সোক্রাটাস বলিতেন, মানবজীবনে কর্মের লক্ষ্য শ্রেরঃ) তিনি প্রেরঃ 
বূলিতে বুঝিতেন, মানুষের কল্যাণ ও সখ । তাহার শিশ্াগণও শ্রেযঃকেই 
সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্লেটোও গুরুর সহিত একমত হইয়া 
বলিতেছেন, ধর্দনীতির জিজ্ঞান্ত পরম শ্রেয়ঃ) এবং শ্রেয়োবিষয়ক জিজ্ঞাম! 
ও সুখব্ষয়ক জিজ্ঞাসা একই কথা। সুখ শ্রেয়ের আয়তাধীন, এবং 
শ্রেয়; সকলেই বাঞ্ছ৷ করে। প্লেটোর মতে শ্রেয়ের ভাবাত্বক ও অভাবাত্মক 
দুইটা দিক আছে। উহার অভাবাত্মক দিক্‌ আত্মার স্বরূপ হইতেই উপলন্ধ 
হইতেছে। খাতার লক্ষ্য ্দোটের ধ্যান; অতএব উহা! ইন্জিয়াধীন 
দৈছিক জীবন হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া -বিশীদ্ধ ধ্যানে নিম 
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থাঁকিবে। কিন্তু জড়জগৎ ক্ফোটজগতের বহিঃপ্রকাশ; সুতরাং 
আত্মাকে মানবজীবনে ন্ফোটের অনুষ্কৃতি অনুশীলন করিতে হইবে। 
ইছাই ধর্মনীতির ভাবাত্মক দিকৃ। 

প্রথমে অভাবাত্মক দিকের আলোচনা কর! যারু। প্লেটো “ফাইডোনে” 
(ও অন্ান্ত গ্রন্থে) বলিয়াছেন, থে দেহই ধত অনর্থের মূল। “দেহ 
আত্মার কারাগার ।” (৬ষ্ঠ অধ্যায় )। “তবজ্ঞানী যথাসাধ্য দেহের 
প্রতি উদাসীন থাকিয়! দৃষ্টিকে শত্মাতেই নিবদ্ধ, রাখেন।” (৯৭ 
অধ্যায়) । পতন্বজ্ঞানীর আত্ম! দেহকে একান্ত হেয় ভ্ঞান করে, দেহকে 
পরিহার করে, এবং আপনি আপনাতে স্থিতি করিতে চাহে” (১*ম 
অধ্যায় )১। “আমর! যথার্থই এই শিক্ষালাভ করিয়াছি, যে যদি আমরা 
কোনও বিষয়ে নির্ধল জ্ঞান লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে দেহ 
হইতে মুক্ত হইতে হইবে, এবং আত্মাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
পদার্থদমূহের স্বরূপ ( অর্থাত ক্ফোট ) দর্শন কবিতে হইবে”। (১১ 
অধ্যায়)। এই জন্ত “তবজ্ঞানীরা বাস্তবিকই মৃত্যু সাধদু কবেন।” 
(১২শ অধ্যায় )। কেন না? মানুষ বীচিক্না। থাকিতে কখনও নির্ল 
জ্জানের অধিকারী হইতে পারে না। (১১শ অধ্যার)। “যতদিন আমরা 
জীবিত আছি, ততদিন আমরা তখনই জ্ঞানের সন্নিহিত হইব, ষখন আমর! 
যতটুকু পরিহীরধ্য, তাহীব অধিক দেহের সঙ্গ করিব না ও তাহার সহিত 
যোগ রাঁধিব না) এবং দেহধর্মদ্বারা অভিভূত হইবে না; বরং যতদিন ন 
ঈশ্বর আমাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, ততদিন আমরা উহ! হইডে শুদ্ধ 
থাকিব।* (১২শ অধ্যায় )।- দর্শন বা তবজ্ঞান গুদ্ধিনীধনের একমাস 
উপর, এবং তদর্থে ভোগনুখ হইতে বিবতি অবশ্থগ্রয়োজনীয়। 

কিন্তু প্লেটো সন্যাস ও কৃচ্চ,সাধন প্রচার করেন নাই) তাহার 
ধর্দনীতির একট! ভাবাত্মক দিক্‌ আছে। পফিলীবস” (010199০9) নামক 
নিবন্ধে পশ্রেয়ঃ কি 1” এই প্রশ্ন বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে; উহার 
শেধাংশে প্লেটো! শ্রেয়ঃসমূহের যে শ্রেণীবিভীগ প্রদান করিয়াছেন, প্রথম 
খণ্ড হইতে (8৭৫ পৃষ্টা) তাহা উদ্ধ ত হইল। “ইক্িয়নখ শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
মছে, কিন্তু মাতা সাম্য, মধ্যদাবস্থা) উপযোগিতায-ইহাতেই শাশ্বত স্বভাব 
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নিহিত আছে। যাহা সুন্দর, সৌষ্টবময়, পর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ, তাহা দ্বিতীয় 
শ্রেণীব অন্তর্গত । মন ও জ্ঞান তৃতীয় শ্রেণীর সম্পদ্‌। বিষ্া, কাঁধ্যকরা 
বুদ্ধি, বিশুদ্ধ মত, চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত । সথ--আত্মাৰ বেদনাবিহীন নির্মল 
আনন্দ এবং জ্ঞানজনিত স্থুখ ও ইন্দিয়ন্থথ_পঞ্চম স্থানীয় । ভোগন্থথ 
সর্ধনিয়ে অবস্থিত” (0. 08) ইহার একটু ভাষ্য আবশুক । 
প্লেটে বলিতেছেন, ক্ফৌট মাত্রাৰপী সমগুণ ও শাশ্বত স্বভাব স্কোটেব 
ংশভাগিত্ব পরম শ্রেয়েব প্রথম উপাদান। বাস্তব জগতে শ্রেটেব 
উপলব্ধি, অথবা সুন্দৰ, সৌষ্ঠবময়, পূর্ণ পদীর্থেব স্থজন উহাব দ্বিতীয় 
উপাদান। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা তৃতীয় উপাদান । বিশেষ বিশেষ বিদ্যা বা 
বিজ্ঞান, ললিতকলা, বিশুদ্ধ মত চতুর্থ উপাদান । শুদ্ধ, বেদনা-বিহীন 
ইন্জিয়স্খ পঞ্চম উপাদান। প্লেটো এস্কলে সংসাবভাগ ও মকট- 
বৈরাগ্যেব প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং জনগণকে জ্ঞান ও পুণোর পথে 
থাঁকিয়। পবিমিত ইন্দরিরসথ সম্ভোগ কবিতে উপদেশ দিষা মনুব্যত্বেণ 
পরিপূর্ণ বিকাশের প্রণণলা দেখাইয়৷ দিতেছেন। আমবা প্রথম খণ্ডে 
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, সামা বা মধ্যমাবস্থা গ্যবগাধিক জীবনে ও ধশ্মবিজ্ঞানে 
গ্রীক জাতিব মূলমন্ত্র ছিল। প্লেটোও মধ্যপথ বা সমগ্ুণে 'অবস্থিতিকে 
পবম শেয়েব সহিত একত্রে গ্রথিত ক খিয়া বাঁধ্য়াছেন। 
২। ধন্ম বা গুণ (8916) । 
আমবা প্রথম থণ্েব দ্বাদশ অধ্যায়ে (৭৬৬ গ্ঠ ) পলিয়াছি, স*স্ৃত 
পধন্্” শব্দ যেমন নান! অর্ধে পাবত হয়, গ্রাক “আবেটী” (৮৪৮০) 
শব্দটার ও তেমনি নিভিন্ন অর্থ আছে। আমব| বর্তমান প্রকবণে উক্ু 
শব্দেব অনুবাদ কবিতে যাইয়া কোথাও “্ধন্ম”) কোথা ৪ বা গুণ? শব্দ 
ব্যবহার কবিব। আপনা! স্মবণ বাঁখিবেন, ৪7910 কথার ইংবেজী 
₹65০) 16115100 নহে । পালি সাহিত্যে ধিম্ম? ঘে দশ পনব অর্থে 
ব্যবহৃত .হইয়াছে, তাহার কোন কোনটী 660 বাঁ %171016 শবোর 
অনুরূপ । 
প্লেটোর মতে সুখেব একমাত্র উপায় ধর্দ (21966) | ধার্মিক জন 
সখী, অধার্শিক জন ছু্থী। ধন্স তামার স্বাস্থ্য ও সংবাদিত1, অধর্ঘ্ 
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বা পাপ আয্মাব ব্যাধি ও উচ্ছজ্বলতা। ধার্িক ব্যক্তিই স্বাধীন; 
ভোগলোলুপ ব্যক্তি পবাঁধীন। শাশ্বতকে আশ্রয় না কবিলে ও তন্বার! 
পবিপূর্ণ না হইলে কেহই তৃপ্তি লাভ কবিতে পাবে না। একা! তথ্ব- 
জ্ঞানীই বিমল স্রখেব অধিকাবী) ম্থৃতরাং দর্শন (বা তত্বজ্ঞান ) ও 
ধর্মনীতি এক ও অভিন্ন। ধন্মই ধন্মেব পুবস্কাব, এবং পাপই পাপের 
দণ্ড; কেন না, মানুষ পনিত্র ৪ কল্যাণময় দেবস্বভাবের অনুরূপ হইয়া 
বিকশিত হইতেছে--তাহাব পক্ষে ইহার অধিক মহন্তব সৌভাগ্য নি? 
এবং সে দ্দিন দিন তদ্দিপবাত সন্দ স্বভাব প্রা হইতেছে, ইভা অপেক্ষা 
শোচনায় দ্বর্ভাগাগ নাই । (11০1 117, 1৮৬০, 1, 71691 
পূর্বে উক্ত ভইয়াছ্ছে। প্লেটে! পবলোকে পণোব পুবঙার ও পাপের দণ্ডে 
বিশ্বাদ কবিতেন , তিনি বলেন? ধাশ্মিক বার্ক্তকে ঈশ্বব পবিত্যাগ 
কবিবেন, এবং পাপিষ্ঠ নবাধম দণ্ড হইতে নিদ্বৃতি পাবে, ইহা কিছুতেই 
হইতে পাবে না। (161, ৯ 0121 10686 170)1 পাপী দণ্ড 
ভোগ কবি! পাপ হইতে মাক্তলাভ কবিবে, নতুবা অপবকে পুক্ষন্ম হইতে 
নিবৃন্ত বাখিবাব জগ্ত তাহাদিগের সমক্ষে ভাব দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। 
কিন্তু প্লেটোৰ ধন্য দগুপুবস্কাবেব উপবে প্রাতঞ্গিত নয়, সতবাঁং উভা সকাম 
নতে। তাহা মতে ধন্ম ফলাফলনিব্বিশেষে স্বতঃহ আচিবণায়। তিনি 
এ স্থলে সোক্রাটীসেব হিতবাদেৰ বহু উদ্ধে উঠিয়! গিয়াছেন এবং উহাকে 
মার্জিত ও গভীব মর্থযুক্ত কাবয়াছেন। 

সোক্তাটীস জ্ঞান 9 ধন্মকে এক বলিয়া প্রচার কবিয়াছেন, স্ুৃতবাং 
তাহার মতে ধন্ম বাঁ গুণ এক? এবং ধন্মেব প্রবুত্তি সফলেবই সমান। 
অপিচ জ্ঞানে ন্যায় ধন্মও শিক্ষাসাধা। প্লেটাও প্রথমে এই প্রকাৰ 
মত পোষণ কাবছেন, কিন্ু তিনি পাঁবণত বয়সে ইহাব কিছু কিছু 
পবিবর্ধন ও সংস্কাব সাধন কবিয়্াছিলেন। তীাহাব এই দৃঢ় প্রত্যয 
জন্মিয়াছিল, যে পূর্ণ ধন্মের সঙ্গে-উহা নিশ্চয়ই জ্ঞানে উপবে প্রতিষ্ঠিত 
__নাধাবণ লোকেব ভ্ঞানালোকবঞ্চিত ধশ্মেবও একটা মূল্য আছে; বদিচ 
প্রথমটা শিক্ষাসাপেক্ষ ও দ্বতীয়টা প্রথাৰ উপবে স্থাপিত, তথাপি 
উচ্চতর ধন্বের সোপানরূপে প্রথাগত ধও ও প্রয়োজনীয় । ভিনি 
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দেখিয়াছিলেন, নৈতিক প্রবৃত্তি নানা প্রকার এবং ইহাও বুঝিয়া ছিলেন, 
যে ধশ্শ (বাগুণ) এক; অথচ বিভিন্ন ধর্ম বা গুণের মধ্যে যথেষ্ট 
প্রতেদ আছে। 

সোক্রাটীস জ্ঞান ও ধর্মকে এক করিয়া ধর্াসাধনের জন্য ধু জ্ঞান- 
মার্ণ রাধিয়াছিলেন। প্লেটে। উহাতে জ্ঞানের সহিত অভ্যাস, প্রথা, 
কুলাচার ও বিশুদ্ধ মতকেও স্থান দিয়াছেন; এবং বলিতেছেন, থে এগুলি 
্ার্শনিক জ্ঞান ও নীতির অগ্রদূত) এগুলির মধ্য দিয়! মানুষকে দর্শন- 
সন্মত ধর্মে উপনীত হইতে হইবে 

প্লেটো! এক অর্থে ধর্ম (বাগ্তণ) এক বলিয়। মানিতেন; তিনি 
বলিয়াছেন, অপর সমুদীয় ধর্ম ( ব! গুণ ) গ্ঠানের অন্তর্গত। কিন্তু তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে ধর (বা গুণকে ) বছ বলিয়াও অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
তীহার মতে গুণ বহুবিধ এই জন্য, যে মানসিক শক্তি বা আত্মার অঙ্গ 
বিভিন্ন। তদন্ুসারে তিনি জ্ঞান, বীর্য, সংযম ও গ্ঠায়। এই চারিটা গুণ 
অথবা ধর্শের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । প্রথম থণ্ডেব দ্বাদশ অধ্যায়ে 
( ৪৬৭_-৬৮ পৃষ্ঠা) এগুলির ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হইবে। 

ধ্নীতিতে প্লেটোর কয়েকটী মত শ্মবণীয়। তিনি বলেন, স্যায়বান, 
ব্যক্তি সকলেরই, এমন কি শক্ররও ছিতসাধন করিবেন। এস্থলে তিনি 
গ্রীক জাতির নীতিকে পশ্চাতে রাখিয়৷ বহদুরে চলিয়া! গিয়াছেন। তিনি 
ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যাবাদ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষা ও শাসনের 
উদ্দেন্ে রাষ্ট্র মিথ্যার আশ্রয় লইতে পারে, এই প্রকার বিধি দিতে কুষ্টিত 
হন নাই। প্লেটো! নারীকে পুরুষের সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু 
তিনি নারীজাতির মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তাহার নিকটে সম্তানোৎপাদন বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, 
স্থতরাং তিনি বিবাহের নৈতিক দিক্‌ একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন। 
তিনি শ্রমশিন্ের প্রতি দেশপ্রচলিত অশ্রদ্ধ! অতিক্রম করিতে পারেন 
নাই) এবং দাসত্ব-প্রথাতেও তিনি কোনও দোষ দেখিতেন না) তবে 
তিনি প্রতুকে দাসের প্রতি সদ্ধাবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্লেটো 
দণ্ড সম্বন্ধে অতি উদ্লার ও আধুনিক মত পোবণ করিতেন। তিনি 
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বলেন, দণ্ডের লক্ষ্য অপরাধীর সংশৌধন ও শুদ্ধি-সাঁধন, এবং সমাজে 
ভবিষ্ুং অপরাধের নিবারণ; যেখানে দুষ্কৃতিকারীর সংশোধন অসাধ্য, 
মৃত্যুদণ্ড কেবল সেইখানেই বাঞ্ধনীয়। (0075198, %187 480, 
602, ৪6০.) । 


অষ্টম প্রকবণ 


রাষ্ট্র 


ধর্ম পরম পুরুতার্থ এবং রাষ্ট্রের চবম লক্ষ্য গ্রই তত্বটা বুঝাইবার 
জন্য প্লেটো প্রাষ্টরনীতিজ্ঞ” (2০115809), “সাধারণতন্ত্র” (6০16৯) 
এবং “সংহিতা” (টি 07001, [)%5ড৪)) এই তিনখানি গ্রন্থ রচন! করিয়া- 
ছেন। এক স্ুপপ্ডিত বলিয়াছেন, “সাধারণতস্ত্র জগতের সাহিত্যে 
সর্ধপ্রধান গগ্ভগ্রন্থ। আমরা এস্কলে ইহার সার সংগ্রহ করিতে পারিব 
না, শুধু কয়েকটা স্থূল তত্ব আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিব । 


১। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও সমন্থা। ! 


প্রথম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, “গ্রীক সভ্যতা রাষ্ট্র-ধন্মী; উহা রাষ্ট্রকে 
আশ্রয় ও পরিবেষ্টন করিয়া বিকাশ লাভ করে।” (৪৫৬ পৃষ্ঠা )। 
ীকেরা "বুবিয়াছিল, বে রাষ্ট্র ছাড়া বাক্কিত্বেব পুর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব 
ধে ফত আপনার জীবনকে রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত কবিয়া দিবে, সে তত বিকাশ লাভ 
করিয়। উহার সাফল্য সম্পাদন করিবে। তাহাদিগের মতে রাষ্গত 
জীবনই আদর্শ জীবন” (৪৬১ পৃষ্ঠা )। প্লেটো রাষ্ট্রকে অতটা! প্রাধান্ত 
দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সোক্রাটাসের ্টায় বিশ্বাস করিতেন, 
আত্মোন্সতি-সম্পাদন মানুষের মুখ্য কর্তব্য ; রাষ্ট্রসেবা গৌণ কর্তব্য । 
তিনি শাশ্বত সত্যের ধ্যানে নিমগ্ন তত্বজ্ঞানীব শাস্ত, সমাহিত জীবনের 
মহিমা তারা আকৃষ্ট ও বিসুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্ত তাই বলিয়া প্লেটো 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা! বিশ্ৃত হন নাই। তিনি রাষ্ট্রকে জান ও ধর্মের 
সাধনক্ষেত্র বলিয়। বিবেচনা! করিতেন। তিনি বলিতেন, সুশিক্ষাবিহনে 
মান্য কখনও সব্বর্শ আচরণ করিতে পারে না। নুশিক্ষা লাত শুধু 
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রাষ্ট্রেই সম্ভবপর ; পক্ষান্তরে মন্দ শাসনপদ্ধতির মত ভয়ঙ্কর অকুশলের 
নিদান আর কিছুই নাই। অতএব রাষ্ট্রবাসীদিগকে জ্ঞানধন্ম শিক্ষ! 
দেওয়া রাষ্ট্রের প্রধান কর্তৃব্য। নীতি ও বিজ্ঞান, এক কথায় দশনের 
পরিপৌষণ রাষ্ট্রের প্রথম ও বিশিষ্ট কা্য। প্রীরুতজনের রাষ্ট্রনীতি 
খ্যাতি, সামাজ্য, বাণিজ্য-ব্যবসায়, দৈহিক আরাম প্রভৃতি ষে-সকল 
লক্ষের পশ্চাতে ছুটিয়া যায়, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। সত্য রাষ্ট্র সত্য 
ধর্মের প্রতিবূপ হইবে। এই জন্ প্লেটো “সাধারণতন্ত্রে” সর্বাগ্রে শ্যায়েব 
্বপ্ূপ নিরূপণ করিয়াছেন; কেন না, রাষ্ট্রে আমরা গ্ভায়কে বৃহত্তর 
আকারে দেখিতে পাই, এবং ইহা সকল ধর্ম বা গুণের আধার । 
(89), 1]. 369 )। বাষ্টে ধর্শের রূপ উজ্জল হইয়। ফুটিয়া উঠিয়া রাষই- 
বাসী সকলের পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইবে ;-সমগ্র রাষ্টবাসীব সুখ ইহ্াতেই 
নিহিত রহিয়াছে-_-এইটাই বাষ্ট্রেব সাধা ও সমন্তা। দর্শন বা তত্বজ্ঞান 
ভিন্ন রাষ্ট সেই সাধনে কৃতকাধ্য হইতে পাবে না; স্ৃতবাং দর্শন ও রাষ্্- 
নীতি পরম্পর ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। প্লেটে! তাই বলিয়াছেন, 
প্যতাদিন দার্শানক শাদনকর্তা কিংবা শাসনকর্তা প্রকৃতই দাশনিক না 
হইবেন, যতদিন বাই্রীয় ক্ষমতা ও দর্শন একভস্তে মিলিত না হইবে, ততদিন 
রাষ্ট্রের ও মানবসমাজেব দুঃখ ছুদ্িশার অস্ত হইবে নাত (0), ৬ 
478)। 


২। রাষ্ট্রের সংগঠন। 


এই উদ্দেশ্ঠের প্রতি দৃষ্টি বাখিয়া প্লেটো রাষ্ট্র সংগঠনের জন্ত যেসকল 
বিধি প্রণয়ন কর্রিয়াছিলেন, তাহার সার কথা এই, যে, যাহার! বিগ্যাতে 
ও বুদ্ধিতে, গুণে ও ধন্ে সর্বাশ্রে্। তাভারাই বাষ্ট্রের অধিনায়কত্বে প্রতি- 
ষ্িত থাকিবে। তিনি সোক্রাটাসের ন্যায় বরাবরই যোগ্যতমের অর্থাৎ 
জ্ঞানীর কর্তৃত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্রের শাসন-সংরক্ষণ সুদৃঢ় 
ভিত্তিতে প্রতিঠিত করিতে হইলে শ্রমবিভাগ আবগ্তক ) পুরবাসীর! 
আপন আপন শক্তি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত 
ধাঁকিবে, ইহাই বাচ্ছনীয় ব্যবস্থা। প্লেটো এতদুর্দেস্তে তাহার আদর্শ 
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বাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে শ্রমজীবী বাঁ ধনোৎপাদক, ুদ্ধব্যবসায়ী বা! সৈনিক 
এবং শাসনকর্তা ব! বাষ্পাল, এহ তিন শ্রেণাতে বিভক্ত কররয়াছেন। 
(0087. 1%. 431) এই বিভাগ “গুথকম্মেব” ভপর প্রতিষ্ঠিত। প্লেটে 
বিধি দিয়াছেন, যে প্রত্যেক শ্রেনী স্বস্ব বৈধ কম্মে নিযুক্ত থাকিবে, অপর 
শেণীর কম্মে কদাচ হস্তাপণ কবিবে না1” (প্রথম ও, ৯৯ পৃষ্ঠা )। 
মানবাক্মাব তিন অংশ; বঙ্গাগচ স্ফোট, আত্মা ও জড়? এট তিন ভাগে 
নিতল্ত ; এব" ক্ষো্ট-জগং আম্মাধ সাভাষ্যে জড়গগতের উপরে কর্ডত্ 
কবে। ঠিক তেমনি বাষ্টেব অপিবাসারা তিন শ্রেণাতে বিভক্ত; এবং 
তৃতীয় শ্রেনীব বাষ্ীবাঁসা দ্বিতীয় শেণাব লাভাধো গরম (শণাব উপবে কত্হ 
করিবে। স্ত্রতবাহ গ্েটো। যে নব জাতিভেদ বচনা কবিদ্বাছেন, ভাহাব 
একটা দাণনিক 1ভন্তি আছে । ঠাভাব মতে এই ভ্িবিধ শ্রেণাব বাষ- 
বাসাধ সংবাছিতার উপবে বাঞ্ঠেব কলা।ণ নিভব কবে। 

উপবে লিখিত হইয়াছে, পুববাসাদিগকে ধম্ূশিক্ষা দেওয়া বাষ্টেব 
চরম লক্ষ্য ও প্রধান কতব্য। এই লক্ষা সাধনে অভিপ্রাষে প্লেটো 
তাহাপিগেব শিক্ষা, জাবন-যাপন-প্রপালা, এমন কি জন্ম সম্বন্ধে কঠোৰ 
নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এ নিয়মসমূহ উচ্চতব দুই শ্রেণীর 
ন্ট) নিয্নতম শ্রেণব জন্য তিনি প্রচালত আচাৰ বাবহাবই যথে 
বিবেচনা কবিয়। তাহাদিগকে ঠাহাব ভাবনাব বাহিবে বাখিয়া দিয়াছেন। 
ভিন ভাঁহাদিগকে বাষ্পবিচালনেব কোনও আধকাব দেন নাই । 


৩। সামাজিক বিধিবাবস্থা 


আদশবাষ্টরের জন্য আদশপ্রকতিব পুববাসী চাই। পুববাসীরা 
যাহাতে আদশপ্রকৃতি হহতে পাবে, তদথে প্লেটো! যে দুইটী বাবস্থা প্রণয়ন 
করিয়াছেন, তাহা এই । প্রথমতঃ প্রত্যেক পুববাসীব জন্মেব উপরে 
রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে । কত গুলি শিশু আবশ্ক, কত বয়সে পুক্ষ- 
রমণী জনকজননী হইবে, কিরূপ শিশু জন্মগ্রংণ করিল- কর্তৃপক্ষ 
এনকলই তন্বাবধান কবিবেন। তাহার! শিশ্ুগণকে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই 
পিতামাতার ক্রোড় হইতে লইয়া যাইবেন, এবং মন পিভীমাতীর সন্ধান; 
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রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ সন্তান, ও অবৈধ বিবাহের সন্তানদদিগকে দূর 
করির! দিবেন। 

তৎপরে রাষ্ট্র নির্বাচিত শিগুগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। 
রাষ্ট্রের পরিচর্যা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনে অগ্ঠ কর্শ থাকিবে না-_-তাছা- 
দিগের শিক্ষার ইহাই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। শিশুরা ভূমিষ্ঠ হুইয়াই 
রাজকীয় ধাত্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবে; পিভামাতা তাহাদিগকে কোন 
দিন নিজের পুত্রকন্তা বলিয়! চিনিবেন না, তাহারাঁও কম্মিন্কালে পিত- 
মাতার পরিচয় লাভ করিবে না। তাহার! রাষ্ট্রের পরিচালনায় রাষ্ট্রের 
ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, এবং কে কোন্‌ কাজ করিবে, কর্তৃপক্ষ 
তাহ স্থির করিয়া দিবেন; এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি বিবেচিত হইবে না । 
প্লেটো তাঁহার উচ্চতর দুই জাতি ত্রাঙ্গণক্ষতরিয়ের জন্য দেশগ্রগলিত 
ললিতকল! (নৃত্য, গীত, বাগ্চ) এবং ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা অটুট 
রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহার মতে ললিতকলা সম্পূর্ণবূপে ধর্নীতি ছার! 
পরিচালিত হইবে। তিনি এজন্ত হোমার ও হোমারের শিষাবর্গকে 
তাহার রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। 

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে উচ্চতম দুই বর্ণ রাষ্ট্রের সেবায় প্রবৃ হইলেন; 
অতঃপর রাষ্্ই ই'হাদিগের জ্ঞান, ধ্যান, শিক্ষা, দীক্ষা-__সর্ববন্থ হইল। 
অর্থ, বিত্ত, দ্ারাপুত্রপরিবার ই'হাদিগের আপনার বলিবার কিছুই 
রহিল না। ইহারা! সকলে একত্র রাবকীয় ভবনে বাস করিবেন, একত্র 
ভোজন করিবেন, রাষ্ট্র হইতে যথোপযুক্ত ভরণ-পোমণের সামগ্রী পাইবেন, 
বর্ণ রৌপ্যের আহরণ ও সঞ্চয় হইতে বিরত থাকিবেন। গুধু তাহাই নহে; 
ইহারা দাম্পত্য-সন্বন্ধ কাহাকে বলে, তাহ জাঁনিবেন না) কেন না, 
ইছাঁদিগের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের প্রত্যেক রমণীতে সমান অধিকার 
থাকিবে । এখানে নারীর গাহ্‌স্থ্য কর্তব্য কিছুই নাই; সুতরাং তাহারাও 
অবাঁধে পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ও রায় কর্নের শিক্ষা প্রা হইবেন। যে'রাষ্ে 
সম্গত্তি ও স্বার্থ বলিয়া একটা জিনিস নাই, সেখানে কলহেরও কোন 
কারণ থাকবে লা। 
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প্লেটো! "সাঁধারণতন্ত্র আদর্শ রাষ্ট্রের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, 
তাহীর দোষগুণ সম্যক আলোচন| করিবার স্থান আমাদিগের নাই । 
উহাতে স্পার্টার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট, এবং উহা তদানীন্তন গ্রীক নীতির 
দ্বার! অনুপ্রাণিত । এই গ্রন্থে একট! বিরোধ দেদীপামান হইয। উঠিক্বাছে 
প্লেটে! এক দিকে রাষ্র-সর্ধস্বত প্রচার কবিয়াছেন, অপর দিকে আমাদিগের 
সনদুখে ধ্যানের আদর্শ ধবিয়াছেন ; এক দিকে বলিতেছেন, তাহার রাষ্ট্র 
প্রত্যেক ব্যক্তি.রাষ্ট্রের চরণে মাস্তা্থতি দিবে; 'অপব দিকে এই 
উপদেশ দিতেছেন, যে জ্ঞানী কশ্ক্ষেত্র হইতে অপস্থত হইয়া আধ্যাত্মিক 
রাজো অন্তরীনত। লাভ করিবার জন্য যদ্বুবান্‌ হইবেন। পরবর্থীকালে 
গ্রীক সভ্যতার সহিত থুষ্টধর্মের সংঘর্ষেও এই বিরোধ প্রকট হইয়াছিল। 
প্লেটো নিজেও বুঝিয়াছিলেন, হাব রাষ্ট্রীয় আকাক্ষার পবিপূরণ 
মানবপ্রৃতিতে সম্ভবপৰ নয়, তাই তিনি বলিয়াছেন, “আদর্শ রাষ্ট্র স্বর্গে; 
ভূতলে উহ! আছে কি না, ভূতলে উহা গ্রতিষ্ঠিত হইবে কি না, জ্ঞানীর 
পক্ষে সে প্রশ্ন অকিঞ্চিতকব 1৮ (3০717 998) এবং এই জন্যই 
তিনি বুদ্ধ বয়সে উদ্ধীলৌক হইতে অবতবণ কবিয়া বাস্তব জগৎ ম্মবণ 
রাখিয়া পুনশ্চ “সংভিতা” গ্রন্থে রাষ্ট্রবিধি লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। 


নবম গ্রকবণ 
ধশ্মতত্ব ও ললিতকল। 
১। ধশ্মতত্ব ৷ 


প্লেটো ধর্শ ও দর্শনের ভেদ অগ্রাহ কবিয়াছেন) তীহার মতে দর্শন 
প্রেম ও জীবন ; উহ সমগ্র মানবা্মাকে সত্য 3 অনন্ত সন্তাতে পবিপূর্ণ 
করে। দার্শনিক বা ততক্তানীই বথা্থ ধাশ্মিক; তিনি ঈশ্ববেব প্রিয়; 
ধাবতীয় জাগতিক ব্যাপার সমতানে তাহার মঙ্গল সাধন করিতেছে; 
মৃত্যু তাহার পক্ষে ঈশ্বরের সহিত পুলমি লনের সবপিমাত্র । তিনি নিত্য 
শ্বর়ের সততাতে বিহার করেন, এবং তাছার স্বরূপে আপনাকে গঠন 
করিবার জন্ত সাধনে নিরত থাকেন; যেহেতু বোগাননোর তুলনার 
সংসারের আর সকলই তীহার নিকটে তুচ্ছ। তৃতীয় গ্রকরণে স্ফোট- 
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বাদে যে ব্যাধ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, ষে 
প্লেটোব ক্ফোটবাদ ও ব্রহ্মতত্ব এক ও অভিন্ন ; ৬ তি  দেবকুল, 
এবং স্ফোট-শিবোমণি পরম শিবই ঈশ্বব। ( রঃ 
অধ্যাপক বার্ণেটেব মতে পরম শিব ও ঈশ্বর বি 
প্লেটো ঈশ্ববেব স্বরূপ বিষয়ে লৌকিক সং্কা,, 
ঈশ্বব ঈর্ধাপববশ , তিনি সাকাব বপ পবিগ্রহ ক, ৃ 
ও আত্মবঞ্চনা বা মিথ্যার লেশ থাকিতে পাবে, তিনি বাল ও প্রার্থনাদ্বীবা 
প্রসন্ন বা বশীভত হন- প্লেটো মশ্রদ্ধাভবে এই জাতীয় প্রচলিত মত 
নিবসন কবিয়াছেন।- তীহাব মতে ঈশ্বব সববজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, প্রেমমর। 
মঙ্জলময়) হ্যায়বান, পুর্ণ, পবম স্ুন্দব, পুণের পুবস্বর্তী ও পাপের দণ্ড- 
বিধাতা । আমব প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে ( ৩৪৫-৪৩ পৃষ্ঠা) প্লেটোব 
বক্গতত্বেব কিঞ্চিং পবিচষ দিয়াছ ' অতএব এহগে অধিক বলিবাঁব 
প্রয়োজন নাই । 

আপনাব স্বষ্টি-প্রকবণে দেখিয়াছেন, প্রেটো শাঙ্বত ও নিবাকাব 
ঈশ্বব ব্যতীত ক্ষ ও দৃষ্টিগোচব দেবতার অস্তিকেও বিশ্বাস কবিতেন__ 
এই দেবগণ বিশ্ব ও জেযাতিষ্ষম গুলী, এবং জেঘুস প্রতি পৌবাণিক অমব- 
বুন্দ। তিনি এতন্দাবা লৌকিক ধন্মেৰ সভিত যোগ বক্ষা কবিয়াছেন। 
তিনি যে উপদেবতা (186179৯) মানিতেন, ঠাভাব কোনও প্রমাণ লাই। 
তিনি ঈশ্বব সম্বন্ধে উন্নত ন5 পোষণ কবিলেও সাধুবএ্লোকের 
প্রচলিত লৌকিক ধন্দ আবশ্তক বিবেচনা কবিতেন। ৮: 
অজ্ঞ জন মিথ্যাধন্মেব আচবণ কবিয়! ক্রমে সহ্য ধান্ম ব হা 
উপদৈষ্ট। প্রথমে হাহাদিগকে মিথ্যাব সাহাযো শিক্ষ। দি: 
দ্বাব। শিক্ষা দিবেন। প্লেটো ধন্ম কে সমাজস্টিতিব পক্ষে এ 
মনে করিতেন, যে তিনি “সংহিতা” পুৰ্তকে ধন্মাচরণ তাক. ৃ 
মানসে নি্টর বিধি স্থাপন কবিয়। অন্তপাব হার পৰিচয় দিতেও সঙ্কোচ 
বৌধ কবেন নাই। তিনি উহাতে গ্রধু নান্তিকত! ও অন্য প্রকার ধম 
দ্রোহিতা নয়, কিন্ত ব্যক্তিবিশেষের বাষ্নিবপেক্ষ স্বতন্ত্র পূজার জন্তও 
নিদারুণ শাস্তি, এমন কি প্রাণদ গু পর্যন্ত বিধান করিয়াছেন। 








৮ম অধ্যায়] সোক্রাটীসের শ্রাবকবর্গ ২১৭ 


প্লেটো ধন্মতত্বের সমুদয় ক্স সমন্তার স্রমীমমুংসা দিতে পারেন 
নাই; কেহ পারিয়াছেন কি না, আমরা জানি না। তাহার বিশেষত 
এই, যে তিনি তত্ববিচীরকে আচাবের সহিত ধন্ম্কে নীতিৰ সহিত 
দৃঢ়যোগে সংবন্ধ করিয়া! উভয়কে দর্শনোপবি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং 
এইকূপে তীহাতে সোক্রাটাসেব শিষ্য উজ্জলরূপে প্রতিফলিত হইয়া 
উঠিয়াছে। তিনি দর্শনকে শুধু জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ কবেন নাছ) তিনি 
উহ্ীকে উচ্চতব জীব্নপ্ূপে সমাদব কবিতেন। প্লেটে! ইহাও ঘোষণা 
করিয়াছেন, যে উদ্দীপনাময়া সোমা প্রীতি, ধর্ধনীতি ও দর্শন, উভয়েব 
মূলদেশে উৎসরূপে বিছ্বামান । সৌন্দরধ্যতক্বেব সহিত ললিতকলাব (47) 
ঘনিষ্ঠ সম্পক। আমবা এক্ষণে সেই কথাই সংক্ষেপে বলিতে চাই। 


২। ললিভকল! । 


প্লেটো সোনদরা-স্থষ্টিতে অনুপম শিল্পী ছিলেন? কিন্ত তিনি মাবিইটলেব 
যায় ললিতকলা সপ্ষন্ধে প্রততন্থ গ্রন্থ ৰচনা কবেন নাই। ললিতকলাব প্রাণ 
সৌন্দধ্য; প্লেটো স্ফো্টে ও জড়পদার্থে, সামান্তে ও ভিন তিন্ন বস্তুতে 
সৌন্দর্ধা অন্বেষণ কবিয়াছেন; তাহাব মতে সকল সৌন্দর্যোৰ উপাদান 
শ্ষোট ও ইন্দিয়গোচব গুণ । গ্রীক ভাষায় [51০১ শব সুন্দৰ ও উত্তম, 
উভয় অর্থেই বানহৃত হয়। প্লেটোও শকটাৰ বার্থ বক্ষা কবিযা সুন্দর 
এবং উত্তম ব! শিবকে এক ও অ'ভন্ন বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। এক স্থলে 
উভয়ের পার্থক্য দিঙ্মাত্র প্রদশিত হইয়াছে; নতুবা অত্র তিনি সুন্দর 
বলিতে শিবকেই বুবিয়াছেন। পবম সুন্দৰ অবর্ণ ও অশবীবী; উহ! জড় 
ও অজড়, কোন বন্তব সঠিতই তুলিত হইতে পাবে না। শাবীবিক 
সৌনদধ্য উহার নিযতম মোপান; তছুপবি স্চার আত্মার সৌন্দর্য; 
তদূর্ধে সুশোভন গুণগ্রাম ও বিজ্ঞানসমূহ; সর্বোপবি সৌন্দধোব স্ফোট 
অথব৷ পরম সুন্দব ; উহা! পবিবর্তনাধীন জড়গগতের সক প্রকার কলঙ্ক 
হইতে নিমুক্ত। (১01১১ 20১, 211) 1 মাত্রা, সংবা দিতা, শ্ুদ্ধতা ও 
পূর্ণতা মুন্দরের লক্ষণ বটে; কিন্তু এগুলি এক মুন্দবেরই বিশেষত্ব নহে। 

খ্৯ 
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এগুলি শিবেরও লক্ষণ) এবং সৌনর্ধ্য নিজেও শিবের একটা গুণ। 
(9718৮. 64 66/1 ল্গুণ বা ধর্দুও সৌন্দর্য ও সংবাদিতা) শুগ্ধতা 
সত্য ও জ্ঞানেবও কষ্টিপাথর | যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু শ্রেয়ঃ, যাহ! 
কিছু শিব, তাহাই সুন্দৰ । পবম শিব অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের আধার। 
আমরা এই প্রসঙ্গে আপনাদিগকে প্রথম থণ্ডেব দ্বাদশ অধ্যায়ে (৪৮৪-৮৭ 
পৃষ্ঠা) “সত্য শিব সুন্দরের ধ্যান” শীর্ষক পবিচ্ছে্টা পাঠ করিতে 
অনুবোধ করি । 

প্লেটো বলেন, চারুশির্ ও কাবা-বচনাব মুল এশ্ববিক অন্প্রীণনা) 
সুতরাং ললিতকলা! ও দর্শনে উৎপত্তিস্থল এক । কিন্তু দার্শানকেব চিত্ত 
বিচাব-প্রণালীব সাহায্যে নিশ্বল হইয়াছে; শিল্পী জ্তানববির অভাবে 
মোহকুজ্টিকায় সমাচ্ছন্ন থাকিয়! অন্ধভাবে অনিশ্চিত পরীক্ষার মধ্যদিয়া 
সৌন্দর্য্য স্থজন করিতেছেন । 

প্লেটাব মতে ললিতকলাব বিশেষ ধন্ম অনুকবণ। গভীবতব অর্থে 
মানবেব যাঁবনীয় কার্ধা ক্ফোটেব অন্ভকবণ; শিল্পীও অন্ুকবণকাবী। 
তিনি স্কুল পদার্থে যে-অনূপ সত্্! নিহিত আছে, তাহাব অনুকরণ করেন 
না]; কিন্ত উহা যে-যে-পবিদৃশ্ঠমান পদার্থে প্রতিভাত হইতেছে, তাহাবই 
প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। 


দশম প্রকরণ 
উপসংহার 
প্লেটোর প্রভাব । 


জাঁদর! আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদুর সাধ্য বথাসম্ভব সংক্ষেগে 
প্লেটোর দর্শনের সার সন্কলন করিলাম। তাহীর সম্বন্ধে অনেক কথাই 
বল! হইল না; কেন না, সকল কথা বলিতে গেলে একখানি স্বতঙ্ ও বৃহৎ 
গ্রন্থ লিখিতে হয়। এক্ষণে তবয়াজ্যে প্লেটোর এাভাব বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
বলিয়া অধ্যায়টার পরিসমাপ্তি করি । প্লেটো তাহার রচনাকুশশ লেখনী 
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ও অসুল্যতবমাল! ছার! জ্ঞানব্রত ব্যক্তিগণের চিন্বকে কি“প্রকার মোহিত্ত 
করিয়াছিলেন, গ্রীক ও গ্রীকধর্মবিরোধী খুষ্টায় পণ্ডিতদিগের ছুই একটা 
উত্তিই তাহার অন্যতম উজ্জল নিদর্শন। একজন রম গ্রাহী গ্রীক বলিয়াছেন, 
“দেবরাজ গ্সেষুস যদি গ্রীক ভাষার কথা বলিতেন, তবে তিনি প্লেটোর 
ভাষা ব্যবহার করিতেন।” খুষ্টায় আচার্য এ্রতিহাদিক এযুসেবির়স 
( ২৬৪-৩৪* খুষ্টাক ) লিখিয়াছেন, “প্লেটো আটিকা-ভাষাভাষী মুসা)” 
অর্থাৎ ইহুদী জাতিব ধর্মগুরু মুসা প্লেটোরূপে আটিকার ভাষায় পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছেন। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি ? 

প্লেটোব প্রশংসাচ্ছলে এইটুকু বলাই যথেষ্ট, যে প্লেটো আবিভূতি না 
হইলে জগদ্ধাসী, আবিষ্টটল, কার্নীয়াভীস ও সেপ্ট অগষ্টানকে পাইত ন!। 
প্লেটোর জড়বিজ্ঞান তাহার অগ্রগামী দার্শনিকদিগেব জড়বিজ্ঞানের তুলনায় 
হীন; কিন্তু তাহার শিষ্য আরিষটল (০৮৪-৩২২ সন) তাহারই দীক্ষায় 
অন্প্রাণিত হইস্কা উহার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এই 
বিশ্বত্ববিৎ মহামনম্বী দার্শনিক পশ্চিম ভূখণ্ডে শতাবীর পর শতাব্দী 
কিরূপে আপনার অসপদ্ব রাজত্ব সু গ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন, সে কথা আমর! 
পূর্বে একবার বলিয়াছি। গ্লেটোর যদি আর কোনও কৃতিত্ব না থাকত, 
এবং তীহার বিগ্বালয় যদি শুধু এই একটা রত্ব গ্রসব করিত, তাহা হইলেও 
তিনি সুধীদমাজে চিরপুজ্য হইয়া থাকিতেন। কিন্তু প্লেটো স্বয়ং 
জ্ানপ্রচারে যে অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটা উৎকষ 
ক্মারক লিপি এই, যে তাহার বিগ্ভালয় গ্রীক জগতে স্বাধীন বিদ্যাচর্চার 
সর্ধপ্রধান পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল, এবং উহার প্রেরণায় অবাধ 
সত্যানথসন্ধিৎসা যুগে যুগে দেশে দেশে পরিব্যাণ্ড হুইয়াছিল। সংপয়বাদি- 
গণের মহারথী, নিরক্কুপ বিচারবুদ্ধির জন্ত স্থবিখ্যাত, “প্রাচীনকালের 
ডেভিড হিউম” নামে অভিহিত কা্নীয়াডীসের হস্তে (২১৩-১২৯ সন) 
তত্বান্বেষণের উদ্ধম চরম বিকাশ গ্রাপ্ত হয়। আরিষ্টটল ও কার্নীয়াডীম 
প্লেটোর শ্বজাতীয় ও সমধর্্ী। খু্টধর্শের মর্পে মর্দে গ্লেটোর, প্রভাব 
কেমন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা বদি আমরা দেখাইতে পারিতাম, 
তাবে এই প্রন্তাব পূর্ণাঙ্গ হইত। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সম্প্রতি আমার্দিগের 
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সাধ্যাতীত; আম্নবা এ স্থলে শুধু খুষ্টীয় মণ্ুলীব “পিতা”, অধ্যাত্ম সাহিত্যে 
প্রথিতযশা: সেণ্ট অগষ্টীন ( ৩৫৪-৪৩০ ৃষ্টাব ) সম্বন্ধে যতকিঞ্চিৎ বলিতে 
চাই। ইনি থুষ্টায় সমাজেব জীবনগতি নিয়তি কবিয়া দিয়াছেন) 
বৌমাণ কাথলিক ও প্রটেষ্টাপ্ট, উভয় শাখাই ততপ্রদত্ত চিন শিবে ধারণ 
কবিয়া বহিয়াছে। ইহাতে প্লেটো-প্রবন্তিত দর্শনেব নবরূপ (২৪০- 
চ18০91971) এবং খৃষ্টীয় ধন্ম--এই ছুই জ্ঞান-ও-ধন্ম ধাবা মিলিত 
হইয়াছিল। অগস্টীন প্লেটোব অকপট ভক্ত ছিলেন , তাই, আমব বলিয়াছি, 
ইনি প্লেটোকে ঈশাব অগ্রদূত বলিয়া অভিনন্দিত কবিয়াছিলেন। 

প্লেটো শুধু বিচাবপ্রিয় ছিলেন না) অতীন্দ্রিয় জগতেব সহিত তাহার 
আত্মা নিগুঢ যোগ ছিল। যোগযুক্ততা (0 ০16)৭1)) তাহার চবিত্রেব 
একটী বিশেষ লক্ষণ; উহা! শত ভাবুক ব্যপ্ব চিন্তকে বিমোহিত কবিয়া 
পর্ব্বে ও পশ্চিমে, ইললাম, ইহুদাধপ্ম ও ৃষ্টধন্মে ব্রহ্মযোগেব প্রগা় বস 
সর্চশাবিত ও ঘনীতৃত কবিয়! বাখিয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক কালে 
কত বীমান্‌ প্লেটো বিমল আধ্যাত্মিক ভাবে শাবি হইয়া াহাব শিষ্য 
হ্বীকাব কবিয়াছেন, এবং এই কপে বৃ্ধব নিজ্জীবতা ও জদয়েব শুঁফত। 
হইতে প্রাণ পাইয়াছেন, তাহাব সংখ্যা হয় না। পশ্চিম মহাদেশে 
আজিও তীাছাব গ্রশ্থীবলি যোগসাধকেব নিকটে বেদরূপে সমাদ্ূত হইয়। 
থাকে । 

মংসাবত্যাগ, কৃচ্ছসাধন, স্বতাবেব সভিত দন্দ__প্লেটোৰ জীবনে একে 
একে এ সকল সংগ্রামই উপস্থিত ভইয়াছিল, এবং তিনি সকল সংগ্রামেই 
জয় লাভ কবিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ও তাহার সতীর্থগণ এঁহিক 
সম্পদের প্রতি যে অনাদব প্রচীব কবিয়াছিলেন, তাহা বৃথা যায় নাই। 
প্লেটোর চিত্তহারী গ্রস্থাবলিব প্রসাদে নিঃস্পৃহতা। অকিঞ্চনতা এবং 
প্রকান্তিক ইহসর্বাম্বতাব প্রতি বিরাগ জনগণেব অস্তবে ভোগাসক্তির 
প্রতিছন্দীরূপে প্রভাব বিস্তার কবিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি সংঘম ও 
অসাংসারিকতাকে এমন মনোহব বর্ণে চিত্রিত কবিয়াছিলেন বলিয়াই, 
ঈ্শার অন্থশাসনের সহিত যুক্ত হইয়া ভোগবৈমুখ্য অগ্তাপি পাশ্চাত্য 
জাতিসমূহের হৃদয়ে ক্ষীণ প্রদীপের ন্যায় নিশ্রত জ্যোতি: লইয়া বাচিয়! 
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রহিয়াছে । ভীন ইঞ্জে (. 1২. 1089) লিখিয়াছেন, দূর অতীতে 
«প্লেটোব পদার্থতন্ব ও ্টোয়িক ধন্মনীতির ঘে নন্মিলন সাধিত হইয়াছিল, 
এখন পর্য্যস্ত খুষ্টীয় ধর্মনুবিজ্ঞানের তাহাই প্রধান প্রকৃতি 1৮ (০ 
[)92805 01 (31880০) )), 40) । 

মার্কিণ দেশীয় খষি এমাসন বলিতেছেন, [১1260 18 70)110501))৮) 
2710 1১101109501) 1176১৮_প্রেটোই দর্শন, এবং দর্শনই প্লেটো; তিনি 
মানব্কাতির গৌরব, অথচ লক্াঁর কারণ; কেন না সাঁক্লন বা বোমাণ, 
কেহ তাহার পরে কোনও নূন তব আবিষ্কার করিতে পারে নাই। 
তিনি অকৃতদ্ণার ছিলেন; তাহাব পুত্রকন্ঠ ছিল না; কিন্তু সকল 
সত্যজাতির মনীবীগণ ভ্াহার বংশধর, ও ভাহাব মলনের দ্বার! অন্মবঞিত। 
প্লেটাব মানবতা! এন বিশাল, যেতিনি দেশ, কাল, জাতি, দল ইত্যাদি 
সমুদায় বিভেদের উদ্দে অবন্থিতি করিতেছেন |” (867)7856718075 
২161) 1). ১81) । 


নবম অধ্যায় 


চরিত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
দেহ ও আত্মার অসামঞ্জন্য 


সৌন্দর্যের উপাসক গ্রীক জাতিব এই স্থিব বিশ্বীস ছিল; থে দেহ ও 
আত্মার মধ্যে একটা সংবাদিতা আছে; সুন্দব আত্মা সুগার দেহেই বসতি 
করে ; যে কুৎসিত, সে কখনই গুণবান্‌ ও ধান্সিক হইতে পাবে না। 
তাহাদিগের ভুল ভাঙ্গিবার জন্তই যেন লোক্রাটাস আবিভূ ত হইয়াছিলেন। 
পাঠুকগণ মানসপটে “তাহাব এই মুর্তিটী অঙ্কিত করুন। দ্েহথানি 
নাতিথর্ব, নাতিদীর্ঘ; মন্তকটা বৃহৎ) কপাল আত ও উচ্চ) চক্ষু দুটী 
বিশাল) কিন্তু বড় ড্যাবডেবে, দেখিলেই মনে হয়, যেন কাকড়ার চোখের 
মত ফুটিয়। বাহির হইয়া পড়িতেছে; নাসিকাটা উর্দমুখ, লাসারন্ধ, 
বিস্তৃত, এবং ওষ্ঠ ও অধব অতি স্থুল। যাহারা তাহাকে জানিত না, তাহারা 
তাহাকে দেখিয়া আমোদ বোধ করিত ) যাহার! জানিত, তাহারা এট 
ভাবিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়! যাইত, যে এই নিতাস্ত কদাকার পুরু 
কি করিয়৷ এমন অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী হইলেন, এবং চরিত্রের 
মাহায্ম্যে ও মধুরতায় জনসমাজের বন্দনীয় ভুইয়া উঠিলেন। নৈসর্গিক 
নিয়মের এরকম অদ্ভুত ব্যভিচার গ্রীকের! পূর্বে কখনও দেখে নাই। 
কিন্ত কেবল তাহাদিগের কথাই ঘা! বলি কেন? আমরাও মহা পুরুষ- 
দাত্রকেই সকল দৌনর্্যের আধার বলিয়৷ ভাবিতে অত্যন্ত হইয়াছি। 
ভগবান্‌ বুদ, মহধি ঈশা, বিশ্বসিশ্েষট মহপ্মদ, ভক্তাবতার প্রীচৈতন-_ 
টতিহান ই'ছাদিগের যে মুহ্ঠি গড়িয়। রাখিয়াছে, তাহ! হদি কাল্পনিক না 
স্ব তবে সোক্রাটীস কেবল বাহরূপথ্থার৷ বিচার করিলে ই হাদিগের 


৯ম অধ্যায় ] চরিত্র ২২৩ 


ত্রিসীমাও যাইতে পারিবেন না। স্থতরাং তাহার অস্তরাক্মা ও 
বহিঃপ্রকাশের এই অসাম আমাদিগেরও বিশ্বয় উৎপাদন করিতে 
পারে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শিষ্যযুগলের সাক্ষ্য 


প্রাচীন কালের লেখকেরা একবাকো সোক্রাটাসকে গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুরুষ বলিয়! স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক গ্রন্থকারেরাও 
গ্রেবিষয়ে দ্বিমত নহেন। বৃষ্টধন্থের ইতিবৃত্তলেখক জন্্ণদেশীয় পণ্ডিত 
নেগ্কাগ্ডার লিখিয়্াছেন, পসোক্রাটীস প্রাচীন কালে ( পশ্চিম ভূখণ্ডের ) 
শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন” যাহার! তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন না 
কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তাহার চরিত্র বর্ণনা করিপ্নাছেন, 
তাহাদিগের সাক্ষ্য উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ছেন'ফান 
ও প্লেটো তাহার শিষা ছিলেন, দীর্ঘকাল তাহার সাহচর্যে যাপন 
করিয়াছিলেন, তীহার জীবনের খু টিনাটি সকল কথাই জানিবার সুযোগ 
পাইয়াছিলেন। ই'হার। গুরুদেবকে কি চক্ষুতে দেখিতেন, দুই জনের 
লেখনী হইতেই তাহার প্রচুর নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। ইহার! 
একেবারে ভিন্নগ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। জেনফোনের প্রাণটী সরল ও 
বৈষয়িক বুদ্ধি পরিপক ছিল; তিনি তত্ভ্ঞানের ধার ব$ ধারিতেন না, 
সৌক্রাটামের কথাগুলি সোজাস্থজি যেমন বুবিতেন, তেমনি লিখিয়া 
রাখিতেন। তাহাতে কল্পনাশক্তির লেশমাত্রও ছিল না। প্লেটো 
জ্ঞান ও কবিত্বের অপূর্ব সম্মিলনে জেনফৌনের, ঠিক বিপরীত ছিলেন। 
অথচ এই চুইজ্জন সোক্রাটীসের যে দুইথানি চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, 
হাক্জার কাটিয়া ছাটিয় বাদ দিয়া গ্রহণ করিলেও তাহাদিগের মধ্যে 
আশ্চর্য্য প্রকা দেখির্তে পাওয়। যায়। নৃতরাং এই ছুইজনের সাক্ষ্য বন্তই 
্যধান্। আমরা আগে জেনফোনের কথা উদ্ধত করিতেছি। 


২২৪ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


(১) জেনফোন । 


সোক্রাটীসেব মৃত্যুকীলে জেনফোন স্বদেশে ছিলেন না) তাহাব 
তিবোধানেব এক বৎসর পবে গৃহে প্রত্যাগমন কবিয়। যখন তিনি শুনিতে 
পাইলেন, কি ঘোবতব অবিচাবে তাহাব প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তখন তাভার 
ক্ষোভেব পবিসীম! বহিল না) তিনি সংকল্প কবিলেন, এমন একখানি 
গ্রন্থ লিখিয়া যাইবেন, যাহ! সোক্রাটাদেব নিদ্দোষিতা প্রতিপন্ন কিয়! 
চিবকাল আথীনীয়দিগকে ধিকীব প্রদান কবিবে। পসৌক্রাটীসের 
ভীবনস্থৃতি” এই সংকল্েব ফল। জেনফোন তাহাৰ রব জীবন ও 
উপদেশগুলি যথাসাধ্য বিবৃত কবিয়্া এই বলিয়। গ্রন্থখানিব উপসংহ্থাব 
কবিয়াছেন-_ 

প্বাহাবা জানিতেন, সোক্রীটাস কি প্রকাব লৌক ছিলেন, তাহা দিগের 
মধ্যে গরণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই আছিও তাহাব জন্য গভীব শোক প্রকাশ 
কবিয় থাকেন; এমন শোক তীহাবা আব কাহাবও জগই কবেন নাই; 
কেন না, তিনি তীহাদিগেব ধন্মোতির পবম পহায় ছিলেন। আমার 
নিকটে তিনি ফে-প্রকাৰ ছিলেন, তাহা মামি সবিস্তাব বর্ণনা কবিয়াছি। 
তিনি এমন ধাশ্মিক ছিলেন, যে দেবতাদিগের অভিপ্রায় না জানিয়া 
কিছুই কবিতেন না, এমন স্তায়বান ছিলেন, যে কথনও কাহাবও 
তিলমাত্র অপকাঁৰ কবেন নাই, ববং যাহাবা তীহাব সহবাস কবিত, 
তাহাদিগেব যতদুব সস্তব উপকাবই কবিয়াছেন; এমন সংঘমী ছিঝোন, 
যে কখনও শ্রেয়ঃকে ছাড়িয়া প্রেয়কে মালিঙ্গন কবেন নাই; এমন 
জ্ঞানী ছিলেন, ঘে কোন্টা উত্বমতব ও কোন্টী অধমতব? তাহা বিচার 
করিয়। বৃঝিয়া লইন্ে কখনও তাহার নম হয় নাই, ইছাতে তাহার 
কদাপি অপরেব সাহায্য গ্রহণ কবিবার আবশ্যকতা হইত ন1, কিস্ক তিনি 
একাই এই বিচারকা ধ্যেব পক্ষে সমাক্‌ সমর্থ ছিলেন) যুক্তিসীহায্যে এই 
লকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও মীমাংসা কবণে তিনি কেমন পারদর্শী ছিলেন, 
অপরের চরিত্র বুঝিতে, অপরের ভ্রম প্রদর্শন কবিতে ও মপরকে ধর্শ 
এবং মহৎ ও মঙ্গলের পথে লইয়া! যাইতে তিনি কেমন সুদক্ষ ছিলেন। 
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হে পুরুষ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা ন্ুথী, তিনি ঠিক তাহাবই মত ছিগেন। 
আমি যাহা বলিলাম, তাহ! শুনিয়। যদি কেহ সন্ধুট না ছন, তবে তিনি 
এট গুণগুলিৰ সহিত অন্যেব চরিত্র তুলনা ককন, এব* তুলনা করিয়া 
বিচাবে প্রবৃত্ত হন্টন।”৮ (০৮), ৬111 11)। 


(২) প্লেটো। 


প্লেটো জেনফোনেব মত ঠিক এই ভাবে নিজেব কথায় সোক্রাটীসের 
গুণ বর্ণনা কবেন নাই । [তিনি শিল্পনৈপূণো অদ্বিতীয় ছিলেন ; বাঙ্জা 
বৈতবে তার সমতুল্য বাক্কি সাঠিত্যজগতে অল দেখা গিয়াছে। 
তিনি বহুবিধ আলোচনাব মধাদিযা, কখনও বা অন্কের কথায়, 
কখনও বা সোক্রাটাসের নিজেব কণায়, নানা স্তানে নানা বণ 
বেখাপাত কবিয়। এমন একটী ছ'ব পবিশ্দুট কবিয়' ুলিয়াছেন যাকা 
তি উজ্জ্বল) অতি মনোহব, অথচ জীবন্ত ও সতান্িগত। এই 
চবিত্রাঞ্নে তিনি যে কখনও কল্পনাব আশ্রয় গ্রহণ কবেন নাই, তাহ! 
নহে, কিন্ব তথাপি তিনি গুরুব যেবযুষ্িটা আমাদিগেব নয়নসমক্ষে 
উপস্থিত করিয়াছেন, ভাহ! বাস্তব, কবিতবশক্কিহীন অন্তান্ত লেখকগণেব 
বণনাৰ সহিত তাহাব [কছুমাত্র বিবোধ নাই । সাক্রাটীসেব বিচাব 
ও মৃত্রাসম্বন্ধে (্লেটোব থয চাবটী প্রবন্ধ মুদিত হইল তাহা পাঠ 
কবিতে কবিতে পাঠকগণেব মনশ্চক্ষুব সঙ্মুধে একটী মাহমময় (দবমুক্ধি 
উদ্ভাসিত ১ইযা উঠিবে। কিন্ছ শিষা গুককে কি গভীব তক 
কাবতেন, এই প্রবন্ধ কয়টাই তাহার একমান |নদশন নে | প্লেটো 
বন্তমংখাক পবম উপাদেয় ও জ্ঞানগ্ সংলাপ প্রবন্ধ লিখিফ়াছেন, একটী 
ধযতীত সমস্তগালতেই তিনি সোক্রাটানকে অঙগতম বক্ারূপে চিত্রিত 
করিয়াছেন, অনেকগুলিতে তিনিই প্রধান পক্তা । প্লেটো এইরূপে 
আঙ্মবিলোপ করিয়। গুকব মুখদিয়া সমুদায় দাশনিক তত্ব ব্যাথা। 
করিয়াছেন, এমন কি? যে তত্বগুলি তাহাব নিজন্ব, সেগুলিবও প্রবন্ত' 
সোক্রাটীস। প্রদ্ধাতক্তিব এই অতুলনী অর্থা গুরুশযোধ নামকে 
ুগাতারার মত্ত চিবকালের তবে মঙ্ছেস্ত যোগে যন্ত কবিরা বাখিয়াছে। 


২২৬ সোক্রাটাস [ ১ম তাগ 


প্লেটে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন বস্তার কথায় সোক্রাীসেব চরিত্র 
নানা দিক হইতে ধে-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা৷ আন্ুপৃর্বিক 
দেখাইতে গেলে এই প্রস্তাৰ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে; আব তাহা করিবার 
প্রয়োজনও নাই। আমর! পবে উহার সারাংশ প্রদান করিব। তীঞার 
“পানপর্ব* (3) ৮7০3197) নামক পুস্তকে আকিবিয়াড়ীসের মুখে উ্ধা 
এমন নিপুণ তাবে হ্বদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, যে সোক্রাটীসকে 
বুঝিতে হইলে এই বর্ণনাটা পাঠ করা একান্ত আবশ্ক, এবং ইন্ক পাঠ 
করিলে এতদতিবিস্ত মন্তান্ত প্রবন্ধ উপেক্ষা করলেও চলিতে পারে। 
আকিবিয়াডীস শারীরিক সৌন্দধ্য ও মানসিক শক্তিতে তৎকালে গ্রীসে 
আগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইনি যৌবনকালে সৌক্রাটীসের অনুবস্ত 
অনুগামী হইয়া! কয়েক বসব তাহার সাহচর্যে যাপন করেন; ঠাহার 
সংস্পর্শ পাইয়! ও উপদেশ শুনিয়। ই হাব প্রতিভা সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াভিল, কিন্ত চবি টা যেমন আসংযত ও উচ্চ, আগ ছিল, তেমনি থাকিয়া 
গেল; ফলে পেলপনীসস যুদ্ধেব প্রথমকন্প ই'ছাব দ্বাবা 'আাথেম্সের প্রভৃত 
কর্গ্যাণ সাধিত হইলেও, পর্রণামে শফব সহিত যোগ দিয়। ইনি জন্মভৃমিব 
সর্বনাশ-সাধনে স্হার়তা কবেন। কিন্তু শমান্কিবিয়াডীল যখন 
সোক্রাটাসের গুণ বর্ণনা করেন, তখন ইনি যুবক, তাহার প্রতি একান্ত 
তক্তিমান্; তখনও ইঁ হাতে স্বদেশদ্রোচিতার কোনও লক্ষণ প্রকাশিত তয় 
না । নিমন্্ণ-সতার বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করির়। তিনি বালতেছেন-- 

“মামি আগে সোক্তাটীমকে এক প্রকাৰ প্রতিমূত্ঠির সহিত তুলন! 
করিয়া তার পবে তাহা প্রশংস! গাহিতে আরস্ত করিব। তিনি হয় তো 
ভাঁবিবেন, যে আমি তাহাকে পরিহাস কবিবার অিপ্রায়েই প্রতিমূত্তির 
কথা 'শানিয়। ফেলিলাম;ঃ কিন্তু তা নয়; আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় 
করিয়া নলিতেছি, যে সতোব অনুরোধেই এই তুলনাটা আবশ্তক। 
ভাক্কবদিগের দোকানে মিলীনসের (১) যে মন্ধিগুলি সক্ষিত থাকে, আমি 


"১, স্ত্রীক 8115০৮--ডিওনীসসের নিত্যসঙ্গী ; কথিত সাছে, ইনিই তাহাকে 
প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। কাব্যে ইহার বর্ণনা এই প্রকার-স্ইমি এক 
আমোদপ্রমোদপ্রিয় বৃদ্ধ মনুহা। উহার সপ্তক কেশহীন, নামিকা খর্ব, গ্নেছখানি 
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বলি, যে সৌক্রাটাস ঠিক সেই মুষ্ঠিগুলির মত। সেগুলি বাণী ধরিয়! বসিয়া 
আছে, কিন্ত তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেই দেখিতে পাইবে, যে 
তাহাদিগের অভ্যন্তরে দেবদেবীর মুঠি লুকায়িত রহিয়াছে । আমি 
বলিতেছি, যে সোক্রাটাস সাটীর মান্ত ্াসেব (৪0 119102) (২) হায় 
তোমার গড়ন ও চেহার।ট যে সাটারদিগের মত, তাহা বোধ করি তুমিও 
অস্বীকার করিতে সাহসী হবে না? অন্যান্য বিষয়েও তুমি কতখানি 
তাহাদিগের মত, তাহা এখন শুন। তুমিও কি উপভাসপ্রিয় "ও 
উগ্রপ্রক্কতি নও? যদ্দি তুমি অস্বীকাৰ কব, আমি সাক্ষী উপস্থিত 
করিব। তুমিও কি বংশীধব নও, এবং মান্্রগাস অপেক্ষা শতগুণ 
আশ্চর্য্য বাশী বাজাও না? মানত যাস বাস্ঘযন্ত্রধারা সুবতাঁনলয় উৎপন্ন 
করি! লোকের চিত্ত হরণ করিতেন; তাহার শিষ্যের! আজিও তাহাই 
করিয়া থাকে; কেন না, তিনিই স্থুরলোকের রাগরাগিনী শিক্ষ। দিয়াছেন) 
বাদক উৎকৃষ্ট হউক, আর অপরুষ্ট হউক, উহাদিগের শক্তি অসাধারণ) 
& মধুর স্বরলহরীই কেবল আম্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে, এবং যাহার! 
দেবতা ও নিগুঢ় সাধনপথের ভিথাবী, তাহাদ্দিগেব আকাঙ্ষাকে ব্যক্ত 
করে, কারণ ওগুলি দৈব কৃপায় অন্ুপ্রাণিত। কিন্তু তাহার ও তোমার 
মধ্যে পার্থক্য এই, যে তোমার কোনও বাগ্যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না; 
তিনি যাহ! কিছু করেন, তুমি গুধু মুখের কথাতেই তাহা সংগাধল করিতে 
পার। আমর! যখন পেরিকীস বা অন্ত কোনও সুনিপুণ বাখ্ীর বক্তৃতা 


মদির। দৃতির স্তায় সুল ও গোলাকার; এবং ইনি প্রায়শই মদ্যপালে বিভোর 
খাকেন। 

(২) গ্রীক 91১০ (ইংরেজী 91৮) শ্বীকপুরাণবপিত এক শ্রেণীর জীব, 
ডিওনীমসের সঙ্গী । তাহাদিগের কেশ ক্টকিত, নামিক গৌল, কর্ণ পণ্থকর্ণের চায় 
শৃঙ্গ, কপালে ছুইটা শৃঙ্গ, অধিকন্ত্ তাহীদিগের একটী লেজ আছে, তাহ। ঘোড়ার বা 
ছাগলের লেঞ্জের মতা 

মীন ধাস_-ধংশীধাঁদক ; ইনি মপলোদেষকে বাদোর ছন্থধুদ্ধে আহ্বান করিয়। 
পরাজিত হইয়া গাছার হত্তে প্রাণ হারাইযা ছিলেন । 
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শুনি, ভখন মনে হয়, যেন কেহই তাহা! কিছুমাত্র গ্রাহ কবিতেছে না; 
কিন্তু যদি কেহ তোমীব আলাপ গুনে, এমন কি অন্ত লোকেব মুখেও যদি 
তোমাব কথাবার্তীগুলি শুনিতে পার, সে লোকটা যত অশিক্ষিত ও অক্ষম 
হউক না কেন, সে পুকষ হউক, বমণী হউক বাঁ বালক হউক, তথাপি 
তৌোষাব কথাগুলি তাহাকে বিশ্মিত ও মুগ্ধ কবে, কাঁবগ ভোমাব বাণী 
যেন ভাহাব মনে বিদ্ধ হইয়া থাকে । 

এআমাব আশঙ্কা হইতেছে, যে আমি মদটা একটু বেণীমাত্রায় খাইয়। 
ফেলিয়াছি; নতুবা শামি একটা শপথ কবিয়া তোমাদিগেব প্রতায় 
জন্মাইয়া দিতাম, যে আমি সোক্রাটাসেব কথা বার্তা শুনিয়া কি 2ুখ ভোগ 
কবিয়াছি, এবং এখনও কবিতেছছি। আমি যখন তাহাৰ কথা শুনি, 
তখন আমাব জতপিগ নাচিতে থাকে? যাহাবা করবার্টিকতন্ত্রেব ।৩ 
সাধন কবে. তাহাদিগেব ঈদয়ও এমন নৃত্য কবে না। তিনি যেমন 
আলাপ কবিতে থাকেন, অমনি দবদবধাবে আমাব অশাপাঠ 
হইতে থাকে, স্ইধু আমাবই হয়, তা নয়, আমি আবও কত জনকে 
এই প্রকার অশ্রু বিসজ্জন করিতে দেখিয়াছি । আমি পেবিক্রীস ও 
আবও কত চমতৎকাব বক্তাব বক্তৃতা শুনিয়াছি, এবং শুনিয়া পুলকিত 
হইয়াছি, কিস্ু এমনতব অবস্থা আমাৰ কখনও হর নাই। তাহাপিগের 
বক্তৃতা শুনিবাব কালে আমাব আম্মা কখনও বিচলিত ৪ অন্ততাপে দগ্ধ 
হয় নাই-এমনটা। তো কখনও ঘতে নাই, যে আমাৰ অন্তবায্মা যেন 
বক্তার পদে একেবারে পুটাটয়। পড়িতেছে | কিন্তু এই যে মানু মাস 
এখানে বর্তমীন, ইনি কতবাব আমাক অবস্তা! ঠিক এহক্বপই করিয়। 
তুলির়াছেন; দ্লতঃ জামা মনে হইয়াছে, আমি যে-প্রকার জীবন যাপন 
করিতেছি, তাহা বলিতে গেলে বাখিবারই যোগ্য নয়। মমি যাহা 
বলিলাম, তাহা অস্বীকার করিও না, সোক্রাটীস) কেন না, আমি বেশ 


(৩) দেবমাত1 কুবেলীর (নামান্তর রেয়া) পুরোহিতের! ঢাক, ঢোল ও করতাল-ধ্বনির 
সঙ্গে সঙ্গে প্রমন্ত নৃত্যসহকারে তাহ পুজা করিতেন । ই হাঁদিগের নাম “করবাণ্টেল” 
(0০0:780668)। 
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জানি, যে এখনও যদি আমি তোমার কথা শন, অন 
করিতে পারিব না, কিন্তু 'আবাব এই ফলই ভোগ কার কেন না, 
বন্ধুগণ, তিনি আমাকে স্বাকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন, যে, যদদিচ 
মামার কন প্রকারের অভাব রহিয়াছে, তথাপি আমি নিক্কের অভাবগুলি 
উপেক্ষা করিয়। আঘীনীয়দিগেব অভাবের প্রতি মনোনিবেশ করিতেছি । 
এই জন্তাই মামি কাণ বন্ধ কবিরা যত দ্রুত সম্ভব এই যাঁতকরের নিকট 
হু্টতে পলীয়ন কবি; এই ভয়ে, যে তাতা। না হইলে ইহাঁব পদতলে বসির! 
ইহার কথাবার্তা শুনিতে শুনিতেই আমি বৃদ্ধ হইয়। পড়িব। কাবণ, এই 
বাক্তি আমার দশাটা এমনই করিয়! দিয়াছেন যে আমা চিন্তেও 
লঙ্জাবৌধেব উদয় হইয়াছে ; আমি তো মলে কবি, কেহই সহচ্গে বিশ্বাস 
করিতে চাঁহিনে না, মে লক্া বলিয়া একটা জিনিস আমার নধ্যে 
“কান দিন ছিল; কেবল ইনিই আমাৰ আন্তবে তল ও 'অনুশোচনার উদ্রেক 
করিয়াছেন । কীবণ, ইহার সন্পিধানে আমি উপলব্ধি কবি, যে ইনি 
মাত! বলেন, আমার তাহা খণ্ুন কবিনার সাধা নাই, এবং ইনি যাহা 
কবিতে আদেশ করেন, ভাহা ন| কবিয়া উপায় নাই। কিন্ধু আমি ধখন 
ঈ'হাব নিকট হইতে চলিয়। যাই, তখন জনসমাজে বশোঁলাভের আকাক্া 
মামাব চিন্তকে অভিহৃত কবে । কাজেই আমি পলায়ন কবিয়া ইহার নিকট 
চইতে লুকাইয়া। থাকি, এবং ইহাকে দেখিতে পাইলেই লজ্জার মরিয়া! যাই; 
কাঁবণ, যাহ! কৰা উচিত বলিয়া আম হাব কাছে অঙ্গীকাব করিয়া- 
ছিলাম, অবহেলা কবিয়া আমি ভীহ! কবি নাই; বাব বাব আমি তাই 
এন প্রার্থনা করিয়াছি, যে ইহাকে যেন মঞ্ত্ালোকে আব দেখিতে পাওয়া 
ন। যায় । কিন্তু আমি খুব ভালই জানি, যে, যদি আমাব ইচ্ছাই পুর্ণ হয়, 
ভবে আমি সকলেব অপেক্ষ। অধিক দুঃখ পাইব 7; অত এব, আমি যে 
কোথায় যাইব, বা ইহাকে লইক্া! কি করিব, ভাবিয়া পাইভেছি না। 
আমি এই সাটীরের বাশীর সুর শুনিয়া এই সকল ফল ভোগ করিয়াছি; 
আমার মত আবও অনেকের এই দশ! ঘটিকাছে। 

“তোমরা প্রণিধান করিয়। দেখ, আমি যেমন বলিলাম) ইনি ঠিক 
সেই প্রকার কি না; এবং আরও দেখ, ইহার ক্ষমতা কি আশ্চধা | 
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তোমরা জানিয়া রাখিও, যে তোমাদিগের মধ্যে এমন একজনও নাই, 
যে সোক্রাটামের যথার্থ স্বভাব অবগত আছে। তোমরা দেখিতে পাই- 
তেছ, ইনি এই ভাগ কবেন, যে, ইনি সুন্দর সুন্দর যুবক্দিগের সহিত 
ধনিষ্ঠত৷ স্থাপনের জন্য কতই লালায়িত, এবং ইনার অজ্ঞানতা কতই 
গভীর ; এই ছুইটা লক্ষণ একান্তই সিলীনস-চরিত্রের মত। বন্ধুগণ, 
ভাস্কররচিত দিলীনদ-মূর্তির হ্ঠায় এই বাহিক আকারে ইনি আপনাকে 
আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন; এই আববণ উন্মৌছন করিলেই তোমরা 
অভ্যন্তরে আশ্চর্য সংযম ও জ্ঞান দেখিতে পাইবে । ইনি কেবলমাত্র 
শারীরিক সৌন্দর্য্য গ্রাহথই করেন না; রূপ, ধন, ধাতি প্রতিপত্তি প্রভৃতি 
যাহ! থাকিলে প্রাক্তন আপনাদিগকে ভাগ্যবান্‌ বিবেচন। করে, 
সে সমুদয় বাহিরেব সম্পদকে ইনি যে কি অবজ্ঞা করেল। লোকে তাহা 
ধারণাও করিতে পাবে না। ইনি এই সকলকে অতি হেয় জ্ঞান করেন, 
এবং আমর! যাহার! এগুলিকে সমাদর করি, সেই আঙ্গার্দিগকে ইনি 
মানুষ বলিয়াই গণ্য করেন না। লৌকসমাজে .বাস কবিষ্নাও, লৌকে 
যে বনস্ত্গুলিকে লভনীয় ও লোভনীয় মনে করে, ইনি ক্লেষাআ্ক বাক্যে 
সেগুলিকে লইয়া সদা সব্বদ! ঠাট্র! তাঁমাসা কবেন। কিন্তু হাঁন হখন 
গন্ভীর থাকেন, এবং ই'হার ভিতরটা যখন খুলিয়। দেওয়া যায়, তখন ইহার 
অন্তঃস্থিত দেবপ্রতিমাগুলি তোমর! দেখিয়াছ কি না, আমি বলিতে পারি 
না। আমি সেগুলি দেখিয়াছি_-সেগুলি এমন পরম সুন্বর, এমন 
নিব্যকান্তি, এমন স্বীয়, এমন অত্যান্চ্ধা, ঘে দোক্রাটাস যাহাই আদেশ 
করুন না কেন, ঈশ্বরের বাণীর মত তাহা পালন করা সকলের পক্ষেই 
একান্ত কর্তব্য । 

“একদ। আমরা দুইজন সৈনিকরূপে পরম্পরের সহযোগী ছিলাম, 
এবং পটিডাইয়ার স্দুথস্থ শিবিরে একত্র আহারাদি কনিতীম। তথায় 
মোক্রাটীস কষ্টসহিফণুতার শুধু আমাকে নয়, কিন্তু অপর সকলকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধযাত্রায় অনেক সময়েই খাগ্তের অনাটন 
হয়; আমাদের আহার্ধযসামগ্রী হখন ফুরাইয় আমিল, তখন সোক্রাটাস 
ফেমন ক্ষুধ। সহ করিতে পারিতেন, এমন আর কেহই পারিত না; আবার 
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যখন প্রচুর খাস্চ জুটিত, তখন তিনি একা সৈনিকের খাস খাইয়া তৃপ্ধি 
বোধ কবিতেন। "নি হচ্ছ! কবিয়। কখনই বেশা মগ্ক পান করিতেন 
না; কিন্তু যখন বাধ্য হইয়া ঠাহীকে গবাপান করিতে হইত, তখন 
অভ্যাস না থাকিলেও ঠিনি ইহাতেও দকলকে পবাস্ত কবিতেন , সর্ধা- 
পেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এট, যে এ উপলক্ষে নাঁ মগ সময়ে কেহ কদাপি 
সৌক্রাটীসকে মাতাল হইতে দেখে নাহ। সে দেশে নাত অত্যন্ত প্রবল; 
সেই ভাষণ নাতেব মধ্যে ইনি প্রশান্তচিছ্ডে অপণনায় কেশ সহ কবিতেন। 
কেবল একটা দৃষ্টান্ত দতেছি। কয়েক দিন পাবয়া তর্ক তুধাবপাত 
5্তেছিল; সে সময়ে কেহই শিবিবেব বাহিবে যাইত না, অথব1 গেলেও 
আপাদমস্তক নগ্বে আচ্চাদিত কবিত, পাঁয়েব তলায় পশম পৃথিত, এবং 
পাদ্ুখানি কোমশ চন্মে জডাত ১ কিন্ত /সাক্রাটীস সচবাচব (য-পোষাক 
পবিতেন, তাহা পবিয়া্ট বাহিব হইাতন, এব লগ্মপদে তুষাবেৰ উপবে 
বিচবণ কবিতেন , যাহাবা কহ বন্ধে পাকা পরিধান করিত, চাহাদিগেব 
ক্মপেক্ষা সহ ভাবেই বিচবণ কবিতিন। এজ টসনিকেবা! ভাবিত, 
তাভাবা £য কট সঠিভে পাবে না, ভাহাদিগেব এঠ কাতবত) উপহাস 
কবিবাব উদ্দেশ্্েই তিনি একপ কবিতেছেন। এই যুদ্ধেব সময়ে এই 
বাব পুকষ যাহা কবিয়াছেন ও যাহা সাহয়াছেন, তাহা স্মৃতিপথে আনয়ন 
কব একান্ত কর্তবা। একবাব দেখা গেল, যে তিনি প্রতাষে একস্তানে 
দণ্ডায়মান হয়া ধ্যানে নিমগ্ন বহিয়াছেন বোধ হ্টল যেন তিনি একটা 
্টিল প্রশ্নে আলোচনায় নিযুগ্ আছেন, কিন্ত কিছুতেই তাভা৭ মীমাংসা 
হইতেছে না, এজন্য তিনি জিন্রাসা ও আলোচনাতে [নিমগ্ন বভিলেন 
মধ্যান্তকাল উপস্থিত হইলে সৈনিকপুকষেবা তাহাকে দেখিয়া পবম্পবকে 
বলিতে লাগিল, “দোক্রাটীস গ্াতঃকাল হইতে শ্রধানে ভাবনায় ডুবিয়! 
গিয়া দণ্ডায়মান বহিয়াছেন। পরিশেষে কয়েকজন যবল (10778)8) 
সেখানে আপিল; তখন গ্রীগ্মকাল, তাহাবা বাত্ব আঙ্াব সমাপু কৰিয়! 
বিছান। আনিয়া পাতিয় শয়ন কাবল, এবং ঠাও। হাওয়ায় থুমাইয়া পড়িল; 
(লিশান্তে জাগ্রত হইফ্া) তাহাবা দেখিল, যে সোক্রাটাম সন্ধা হইতে 
প্রভাত পর্যন্ত সাব! বাত সেইখানেই দাড়াইয়া। আছেন। পরবে যখন 
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হুর্ধ্যোদষ হইল, তখন তিনি প্রার্থনা কবিলেন, এবং আদিতা দেবকে 
নমস্কাব কবিয়! চলিয়া গেলেন । 

“সোক্রাটীন সংগ্রামে কি প্রকাব' তাহাও উল্লেখ না কবিয়। থাকিতে 
পাবিতেছি না। যে যুদ্ধেব অবসানে সেনাপতিগণ বীবত্বেব জয়মাল্য 
প্রদান কবিয়। আমাকে অভিনন্দিত কবিয়াছিলেন, তাহাতে একা তিনি 
আমাব প্রাণবক্ষা কবেন) আমি যখন আহত হইয়। ভূপতিত হইলাম, 
তখন তিনি আমাব নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাকে ও আমাৰ 
অন্ত্রশস্থগুলিকে শক্রব হস্ত হইতে বীচাইলেন। সে সময়ে আমি 
সেনাপতিদিগকে মিনতি কবিয়! অনুবোধ কবিয়াছিলাম, যে বীবত্বেব 
পুবস্কাব যেন তাহাকেই প্রদত্ত হয়, কেন না, উহা ভাহাবই প্রাপা ছিল। 
সোক্রাটীস, তুমি তো! ইহা অস্বীকাব কবিতে পাকে না, যে যখন 
সেনাধ্যক্ষেব| আমাব মত একজন সন্্ান্ত বংশে লোককে সন্ুষ্ট কবিবাব 
অভিগ্রায়ে প্র পুবস্কাবটী আমাকে দিতে চাহিলেন, তথন তুমি তাহাদিগেব 
অপেক্ষাও নির্বন্ধীতিশয়সহকাবে এই আকাঙ্ষা প্রকাশ কবিতে লাগিলে, 
যে এই গৌবৰ তোমাকে না দিয়া আমাকেই অর্প, কবা হউক । 

দকিন্ যখন ডালিয়নের দুদ্ধে আমাদিগেব বাতিনী প্বাভিত হইয়া 
চতুদ্দিকে পলায়ন কাবিতে লাগিল, তখন সোক্রাটীসকে যাহাবা দেখিয়াছে, 
তাহাবা একটা ,দখিবাব মত দপ্ত দেখিয়াছে। আম তখন অশ্বাবোহ্ঠী 
দলে ছিলাম, মাব তিনি পদাতিককপে গরুতাৰ অঙ্্ে সজ্জিত ছিলেন । 
আমাদিগেব সৈন্তগণ সম্পূর্ণরূপে পবাগিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে ঠান এ 
লাীন একসঙ্গে প্রত্যাবর্তন কবিতে আবন্ করিলেন, আমি দৈবাং 
ঠাহাদিগেৎ নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং তাহাদগকে দেখিঠে পাইয়। 
বলিলাম, “ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে ঠাগ কবিব না মামি 
অঙ্বপৃষ্টে ছিলাম, এক্ন্য আমাৰ নিজেব সম্বন্ধে চিত্তে হত উদ্বেগ ছিল না, 
সুতরাং এই বিপদের মধ্যে সোক্রাটীসেব ক যে অপরূপ মু্টি প্রকাশিত 
হইয়াছিল, আমি পটিডাইয়া অপেক্ষাও এস্থলে তাহা ভাল কবিয়া দেখিবার 
নুষোগ পাইয়াছিলাম। [তনি প্রত্যুৎপরমতিত্বে ও সাহসে লাখীস অপেক্ষা 
কত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আরিষ্টফালীস' তুমি তাছাকে বঙ্গমঞ্ষে যে-বেশে 
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উপস্থিত করিয়াছ, তাহ! তাহার প্রকৃত রূপ হইতে খুব বেশী তির নর। 
কেন না, শাস্তভাবে চতুর্দিকে শক্র মিত্র সকলের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে করিতে অবিচলিতচিত্তে ধীরপাদক্ষেপে তিনি চলিয়া বাইতে 
লাগিলেন; আধেন্সের রাজপথে তিনি যে-তাবে ভ্রমণ করেল, রণক্ষেত্রেও 
তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইল না; যাহার! দূর হইতে তাহাকে দেখিল, 
তাহারাও বুঝিল, যে, ঘে-ব্যক্তি ইহাকে আক্রমণ করিবে, সে বিষম বিপদে 
পতিত হইবে, কারণ, ইনি মরণ পণ করিয়া না লড়িয়! কিছুতেই ছাড়িবেন 
না। এইরূপে তিনি ও তাহার সহচর অক্ষতদেহে প্রস্থনি করিলেন; 
কেন না, যাহারা পলায়ন কবিয়া নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; শক্রগণ 
তাহাদিগেরই পশ্চান্ধাবন করে, ও তাহারাই শত্রহন্ডে নিহত হয়; 
পক্ষান্তরে, যাহাদিগের বদনে পরাজয়েও সোক্রাটাসের মত কোনও 
বিকারের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেও লোকে তয় পায়। 

“সোক্রাটীসের আরও কত অত্যাশ্চধ্য গুণের প্রশংসা করিতে পারি, 
তবে কিনা! এই সকল গুণের এক একটা অপরের মধ্যেও দেখিতে 
পাওয়া যাক্স। কিন্তু এক বিষয়ে সোক্রাটীম একেবারে অতুলনীয়-_তাহ। 
এই, যে প্রাচীন কালে ফত লোক বর্তমান ছিলেন, এবং অধুনা বত লোক 
জীবিত আছেন, তিনি সে সমুদায় হইতেই স্বতগ্রঃ এবং কাহারও সহিত 
তাহার উপম! হয় না। কেন না, আমরা অনুমান করিতে পারি, 
ব্রামিডাস ও আরও অনেকে আধিলীসের মত ছিলেন; পেরিক্লীলকে 
নেষ্টোর ও আন্টীনোরের (৪) অন্থরূপ বিবেচনা করা! যাইতে পারে; ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ের অন্তান্ত বিখ্যাত পুরুষদিগকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে 
কিছুই দোষ হয় না। কিন্তু এই ব্যক্তি এমনই স্বতন্ত্র, ইনি স্বয়ং ও ইহার 
কথাবার্তা এমনই অসাধারণ, যে হাজার খুঁজিলেও ই হার তুলনা মিলিবে 


(৪) ব্রানিডাসম্পার্টার রাজ ও সেনাপতি; (১ম খণ্ড, ৪৪৭ পৃষ্টা র্টব্য )। 
আখিলীস-_“ইলিয়াডের” নায়ক ও সর্ববশ্রে্ট বীর। 
নেক্টোর-টয়ের অভিযানে গ্রীক বাহিনীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরুষ; জ্ঞান, 
্তা়পরায়ণত। ও বুদ্ধবিদ্যার জন্য বিখ্যাত। 
আ্ীনোর--টুয়ের একজন বিজতম বয়োবৃদ্ধ । 
৩০ 
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না। আমি যাহীদিগের সহিত ই'হার তুলনা করিয়াছি, লোকে কেবণ 
তাহাদিগের মধ্োই ই'হার উপমা পাইবে) কারণ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই, যে ইনি ও ই'হার আলাপাদি ঠিক সীলেনস ও সাঁটারদিগের মত। 
প্রথমে তোমাদিগকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, যে তোমরা লক্ষ্য করিয়। 
দেখিও, সা্টারদিগকে দুই থণ্ডে বিভক্ত করিলে যেমন হয়, সোক্রাটীসের 
কথাবার্তাও ঠিক সেই রকম। কেন না, বখন কেহ সৌক্রাটাসের 
আলাপ। শুনিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমে তাহার নিকটে উহা! বড়ই 
হীম্তজনক বলিয়া বোধ হয়। তিনি যে-সকল শব্দ ও বাকা ব্যবহার 
করেন, সেগুলি যেন বহিরাবরণ হইয়া তাহাকে অভদ্র ও রঙ্গপ্রিয় 
সাটীরের চরমে আচ্ছাদন করে। বাভারের ভারবাহী গণ্দভ, কাসারি, 
মুচি, চামড়ার কারিগর-_-এইগুলির কথাই প্রতিনিয়ত তাহার মুখে লাগিয়া 
রহিয়াছে । তীহার চিরকালের অভ্যাসটাই এই রকম ফাড়াইয়! গিয়াছে, 
কাজেই নির্বোধ স্থুলদ্শী লোকেরা তাহাব বাঁক্যালাপ শুনিয়া অনায়াসেই 
হাসিতে পাবে । কিন্তু তিনি যখন মুখোসটা খুলিয়া ফেলেন ৪ ঠাহার 
বক্তৃতা ঘখন অর্গলমুক্ত হয়, তখন থে তীহার কথা শুনে এবং তাহার 
বাক্যের প্রকৃত অর্থের মধ্যে প্রবেশ করে; সে বুঝিতে পারে, তাহার 
কথাগুলির অর্থ কত গভীব ও কত হদয়গ্রাহী, এবং ভাভাব বাণী কি 
বর্গায়__মানুষের মনকে মুগ্ধ করিবাব ডন্য মানবের ভাবার এমন আর 
কিছুই নাই। সে বুঝিতে পারে, উহ! মনের সম্মুখে কত অগণন মনোহর 
মুর্তি রচনা করিয়। রাখে, এবং যাহা জীবনের পরম ধন, তাহার লাভে কত 
সাহায্য করে ) সে বুঝিতে পারে, যে-জন পরম সুন্দর ও পরম শিবকে 
পাইবার ভন্য আকুল, সে স্বীয় আকাঙ্ার চরিতার্থতার উদ্দেশে যাহা 
কিছু একাস্ত প্রয়োজনীয় মনে করে, উহ! তাহাকে সেই ইঠ্টবস্ক প্রাপ্তির 
কি স্থুগম পথেই লইয়া যায় । 

“আমি যে-যে-কারণে সোক্রাটাসের গুণ কীর্তন করিয়! থাকি, তাহা 
ভোমাদিগকে বলিলাম (87707051020) 218-58 )। 

আক্িবিয়াভীসের এই বর্ণনাটা দুই এক স্কলে অতিরঞ্জিত বলিয়! মনে 
হইতে পারে; কিন্তু উহা পাঠ করিলে মনে দোক্রাটাসের যে-ছবি 
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প্রতিফলিত হয়, প্রাটীন কালের লেখকের! তাহ। নিখুত বলিয়াই গ্রহণ 
কবিয়াছেন। 

প্লেটো পপানপর্ব” ও অন্তান্ত প্রবন্ধে সৌক্রাটীসেব জীবনকাহিনী 
যেরূপ বিবৃত কবিয়াছেনঃ তাহাব পাঁবনিক্ষর্ষ গ্রহণ কবিলে আমবা ঠাহার 
চবিত্রে এই পাঁচটা লক্ষণ দেখিতে পাই-€১) সোক্রাটাস যৌবনকাল 
হতেই বিজ্ঞানে অন্ুবন্ত ছিলেন, এবং বির্লীসঘৃগেব জ্রানীদিগেব দলে 
বাতায়াত কবিতেন। এজন্য তিনি জনসমাছে যেখ্যাতি অক্ন কবেন, 
তাহাই খাইবেফোনকে ডেল্ফিতে বাইসা তীহাব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিতে 
প্রণোদিত কবিয়াছিল; এবং সৌক্রাটাসও তঙ্জন্ট ভ্তানবিস্তারেব ব্রত 
গ্রহণ কবিয়াছিলেন। “জ্ঞান ও ধম্ম এক', অর্থাং শিবেব জ্ঞানভিন্ন 
কেহই ধম্ম লাত কবিতে পাবে না, এবং এই জ্ঞানই জীবনেব পরম 
শ্রেয়:__এই তনপ্রচাবই এখন হইতে শাহাব একমাত্র কর্ম হইল । 
(২) তাহাব অসাধাবণ দৈহিক বল ছিল, সন্ভব বসব বসেও এবিষয়ে 
তাহাব সমতুল্য কেহই ছিল না। তিনি দেশেব জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, 
এবং বণক্ষেত্রে শৌর্য ও বুদ্ধিমন্তাব পবিচয দির! এমন বশস্বা হইয়াছেন, 
যে যন্ধব্যবদাধী বিশেষজ্ঞেবাও ্রাহাব মতামত মুল্যবান জ্ঞান কবিতেন। 
(৩) পেবিক্লীসেব নেতৃত্বে আথীনীষ গণ্তন্ত্র যে-সামাজোব অধীশ্থর 
হইয়াছিল, তিনি তাহাব ঘোব, বিবোধী ছিলেন, তিনি কঠোব ভাষায় 
আীনীয়গণেব ধনলিপ-সাকে ধিক্কাব দিয়াছেন। সোক্রাটাস যে সামাজ্য 
ও গণতন্ত্রে প্রতি বিরূপ ছিলেন, ইহা পবিণামে তীহাব অনিষ্টেব কাবগ 
হইয়্াছিল। -(১) তিনি অফেুসপন্থীদিগেব অঞ্জু “সাধু, € বৌদ্ধ ধন্মের 
কথীয় “অবহত” ) এবং ষ্টা। তিনি অতীন্জিয পদার্থ দশন কবেন, এবং 
সময়ে সময়ে সমাধিতে নিমগ্র হইষা যান। ( ৫) কিন্ত তিনি একগ্ত পবি- 
দৃশ্যমান জগতের সহিত যোগ হাবাইয়া ফেলেন নাই ; তিনি সংসাব 
ছাড়িয়। কল্পনা ও ভাবুকতাব বাজে বিভাব কবেন না) তিনি পদার্থে 
স্বূপ কখনও ভূলেন নাঁ; তীহাব মাত্রা-জ্ঞান, সমগুণেব জ্ঞান কদাপি ম্লান 
হয়ন!। চক্ষু যাহা দেখে না, তিনি তাহা দর্শন কবিতেন, কর্ণ যাহা শুনে 
না, তিনি তাহা শুনিতে পাইতেন, অথচ বাস্তবতা সহিত তীহাব যোগ 
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অটুট থাকিত। শ্রপক্ষ ভুল করিয়া বলিত, ইহা তাঁহার ধূর্ত কপটতা ; 
তাহারা ইহাকে “সোক্রাটাসের ব্যঙ্গ” নামে আখ্যাত করিত। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সাধনবল 


আমরা প্লেটার আলেখ্য অবলম্বন করিয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে 
আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 

সোক্রাটাসের বিষয়ে প্রাচীন কালে নানা প্রকার কিন্বদর্তী প্রচলিত 
ছিল। তাহার প্রিয় শিষ্য ফাইডোন “জপুরস” নামক সংলাপ- প্রবন্ধ 
লিখিয়া গিয়াছেন। জপুরস সীবিয়া দেশবাদী একজন গণক ছিলেন, এবং 
ইনি নাকি মুখ দ্েখিয়াই লোকের দোষগুণ বলিয়! দিতে পারিতেন। এই 
প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, যে ইনি সোক্রাটাসেব মুখাবয়ব দেখিয়া বলিয়া 
উঠিলেন, উহ্হাতে ঘোর ইন্দ্িয়পরায়ণতার লক্ষণ বিগ্বমান। এই অদ্ভুত 
কথ গুনিয়। তাহার শিশ্বাগণ একবাক্যে তীব্রম্বরে প্রতিবাদ করিতে 
লাগিলেন; কিন্ত তিনি তাহাদিগকে নিরন্ত করিয়া কহিলেন, “জপুরস 
ঠিক কথাই বলিয়াছে; কিন্তু আমি রিপুগুলি জয় করিয়াছি।” আর 
একটা প্রবাদ এই, যে সোক্রাটীসের ক্রোধ অত্ন্ত প্রবল ছিল) তিনি 
কথন কখনও ভীষণ ক্রোধে আত্মহারা! হইতেন। এই প্রবাদের ভিত্তি 
খুঁজিয়া পাওয়৷ কঠিন। কিন্তু এই ছুইটা কিন্বদস্তীই যদি সত্য বলিয়া 
মানিয়। লওয়। যায়, তাহা হইলেও তাহার প্রতি আমাদিগের ভক্তি 
ভাঁস না পাইয়া বরং শতগুণ বন্ধিতই হয়। যে প্রকৃতির পরার্থপরতা এমন 
ুর্দমনীয় ছিল, যে তাহা' সর্বপ্রকার পার্থিব সম্পদ্‌ পায়ে ঠেলিয় আজীবন 
নর-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও মুহূর্তের তরে 
সঙ্কুচিত হয় নাই, তাহার সমুদয় বৃস্তিগুলিই যে সবল ও সতেজ হইবে, 
তাহা বিচিত্র নয়? কিন্তু যে সাধনের ফলে এই বৃত্বিসমূহ নির্কিষ বিষধরের 
মৃত চিরদিন তাহার পদানত হইয়াছিল, সে সাধন জগতে ছুরভি, সে তগস্তা 
যুগে যুগে ধর্দার্থী নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। জনসমাজের 
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সাধারণ রীতি এই, যে, ধাহারা “আজন্মস্ুদ”, লোকে তীহাদিগকেই 
প্রশংসা! করে, পুজা করে, ভক্তির অঞ্জলি দিয়া বরণ করে? কিন্ত ধাহারা 
সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, ধাহারা বিষম সংগ্রামে রক্তাস্তকলেবর 
হইয়া তবে আমুজয়ী হইয়াছেন, 'অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ধ্য কি বাস্তবিক 
উাহাদিগেরই অধিকতর প্রাপ্য নহে ? তাহা যদি ন! হইবে, তবে পাঁপীর 
নবদ্ীবন লাভের বার্তী শুনিয়া আমাদিগের হৃদয় এমন করিয়৷ গলিয়! যায় 
কেন? “ঘোর পাঁপী ওমর পল জগাই মাধাইর” জীবন কাহিনী পড়িয়া 
সরলপ্রাণ ধন্মপিপান্থ লোকে এখনও অশ্রপাতি করে কেন? এ প্রশ্নের 
উত্তর এই, যে, আমাদিগের অন্তরের নিভভৃততম প্রদেশে একটী ভাব 
লুক্বায়িত আছে; সকল সময়ে আমরা উহা! লক্ষ্য করি না৷ বটে, কিন্তু উহ! 
আমাদিগের চিত্তের উপরে বিলক্ষণ কার্য করে। সেই ভাবীকে আমরা! 
দুই এক কথায় প্রকাশ করিতে চাই। আমরা ধাহার্দিগকে 
"আজন্ষ্ুদ্ধ* ভাবিয়! থাকি, তাভাদিগকে আমরা দেবতার মত ব্ন্দন 
করি; কিন্তু বাহার! রিপুর সহিত দিবানিশি ঢুরস্ত যুদ্ধ করিয়া পরে স্থির 
ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ামাদিগেব অন্তর বলিয়া দেয়, যে তাহারা 
মামান্দিগের সহোদর ও সতীর্থ, স্বতরাং তাহাদিগের সহিত আমাদিগের 
ছদয়ের যৌগ স্থাপিত হইতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাহাই নহে। একটু 
নিবিষ্ট অন্থঃকরণে মনন করিলেই আমর! বুঝিতে পারি, ষে ধাহার পথ 
সরল) সহজ ও সমতল, তিনি যদি গপ্তব্য স্থানে উপনীত হন, তবে ভাঙ্বাতে 
বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই; কিন্তু ধাহাকে উচ্চাবচ ও বন্ধুর ভূমি 
অতিক্রম করিয়৷ ও পদে পদে চরণতলে কণ্টক দলিয় অভীষ্ট লোকে 
পৃুছিতে হয়, লক্ষ্যসিদ্ধির গৌরব তীহারই অধিক, কেন না? তাহাতেই 
আমর! পুরুষকারের প্রত পরিচয় প্রা্ত হই। অস্তরায়ের পরাভবেই 
ষথার্থ বীরত্ব প্রকাশিত হয়। মহাঁজনগণের জীবনচরিতও ইহাই বলিতেছে। 
শাক্যসিংহ মীরকে বিধবন্ত করিয়া বোধিদ্রমমূলে বৃদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন) 
ঈশা জনমানবহীন প্রান্তরে সয়তানের প্রলৌভনসমূহ জয় করিয়া পরি- 
ত্রাণের বার্তী প্রচার করিবার অধিকারী হুইয়াছিলেন। যে সংগ্রাম হইতে 
এই ছুই জগৎপুজা মহাপুরুষও নিষ্কৃতি পান নাই, সোক্রাটীসের জীবনে 
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তাহা যদি কঠোর এবং দীর্ঘকালস্থারীই হইয়া থাকে, তাহাতেও তাহার 
মনুষ্যত্বের গৌরব ক্ষু্ন হইতেছে না। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
রিপুদমন 


সৌক্রাটীসের মুখাকৃতি হইতে ত্ীহ্থার সাধনের কথা উঠিল; সাধনের 
কথা হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়৷ পড়িলাম। আবার সেই 
কাহিনীতে ফিরিয়া আসা যাক । আমরা যাহাকে ফড়রিপু বলি, সোক্রা- 
টাস তাহার প্রত্যেকটাকেই করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার 
প্রথম রিপু দমনের যে দৃষটান্তটী আকিবিয়াডীস সবিষ্তার বর্ণন। করিয়া- 
ছেন, আমরা তাহা উদ্ধত করি নাই, কেন না, তাহাতে গ্রীক সত্যতার 
একটা কুৎসিত দিক্‌ উদঘাটিত হইয়াছে । তিনি ক্রোধ কেমন ব্শাতৃত 
করিয়াছিলেন, ছুই একটা আধ্যায়িকাতে তাহা প্রদশিত হইতেছে। 

একদিন এক বর্ধব পথে চলিতে চলিতে কি কথায় সোক্রাটাসের 
কর্ণমূলে মুষ্টি বারা আঘাত করিল; তিনি শুধু শান্তভাবে বলিলেন, “কথন 
শিরন্ত্রাণ পরিতে হয়, তাহা না জানাটা আমাবই ভুল হইয়াছে” পাঠকগণ 
ইতঃপূর্ব্েই দেখিয়াছেন, তিনি কেমন সবল ও সাহসী পুরুষ ছিলেন? 
সুতরাং এই উপেক্ষা ও ক্ষমার মূলে যে ভীরুতা। বি্কমান ছিল না, তাহা! 
কাহাকেও বলিয়! দিতে হইবে না। মাঁব একদিন এক উদ্ধত ও ভ্রষ্টচরিত্র 
যুবক তাহাকে অতদ্রভাঁবে পদীঘাত করিল; ইন্ঠাতে ত্রাার সহচরের! কুদ্ধ 
হইয়া দৌড়াইয়। যাইয়া তাহাকে ধরিয়া শাস্তি দিতে উদাত হইলেন ? কিন্তু 
সোক্রাটীস তাহাদিগকে বলিলেন, “সে কি ? বদি একট গাধা আমাকে 
লাথি মারিত, তবে তৌমর! কি পুনরায় তাহাকে লাথি মারিতে, এবং সেই 
কাঁজট। শোভন মনে করিতে ?” এই যুবক কিন্ত দণ্ড হইতে নিদ্ধতি পাইল 
না) কারণ সকলেই এই ছুছর্থ্ের জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল, 
এবং তাহখকে দ্পদাঘাতকারী” (1,85059108) নাম দিল) যুবক এত 
তিরস্কার ও গঞ্ধন। সহিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। 
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(01007৩70700 মুগ 01 00047971101 সোক্রাটীসের গৃহই 
তাহার পক্ষে ক্রোধজয়ের উৎকৃষ্ট সাধন-ক্ষেত্র ছিল। একদা পড়ী ক্ষান্থিগী 
উত্তেজিত হইয়া! স্বামীকে অভজ্র কটুকাটব্য বলিতে লাগিলেন, এবং 
টেচার্ঠেচি করিয়া পাড়া শুদ্ধ অস্তির কবিয়া তুলিলেন। অনেকক্ষণ 
কোলাহল করিয়াও যখন একটা কথারও উন্ভব পাইলেন না, তখন তিনি 
মার থাকিতে পারিলেন না; ক্রোধে দিশাভাঁব! হইয়া এক গামলা ময়লা 
জল আনিয়া স্বামীব মাথায় ঢালিয়া দিলেন । সোক্রাটীস মু মৃছু হাসিয়! 
বলিলেন, “এত গক্জনের পরে বর্ষণ তো হইবেই”। আপনারা আর 
একটা ঘটনা শুন্ুন। একদিন সৌক্রাটীস এয়ুথুডীমদকে নৈশভৌজনের 
(নিমন্ত্রণ করিয়! গৃহে লইয়া গেলেন; তথন এক মহা দুর্দৈব উপস্থিত হইল; 
ক্ষান্থিগী অকম্মাৎ ক্রোধে উন্মন্তা হইয়া তাহাদিগের উপবে আসিয়া! পড়ি- 
লেন, এবং পতিকে গালাগালি করিতে করিতে অবশেষে তোজনের মেটা 
উন্টাইয়া ফেলিয়া দিলেন । এষুথুড়ীমস ইহাতে অতান্থ কষ হইয়া চলির! 
গেলেন ; কিন্তু সোক্রাটীস তাহাকে বলিলেন, “সেদিন কি তোমাব গৃহে 
একটা মুরগী উড়িয়া! আসিয়া টেবিলটা ফেলিয়া দেয় নাই ? কিন্তু কই, 
আমি তে তাহাতে ক্ষুব্ধ হই নাই | কেন না আমি জানি, সঙ্গদয়তা, হাস্ত 
ও সাদর অভ্যর্থনা-_ইহ। দ্বাবাই বন্ধুজনকে পরিতুষ্ট ও অভ্যর্থিত করিতে 
হয়; ভ্কুটি করিয়া কিংবা পরিচারকগণের অস্তরে বিভীষিকা! জন্মাইয়া 
তাহাদিগকে থরহরি কম্পমান করিয়া দেওয়াটা অতিথিকে সমাদর করি- 
পার শিষ্ট পদ্ধতি নয় ।” (৮106101), (00006100100 006 0016 ০0 
১0001 19) 

গলটার্ক লিখিয়াছেন, "সোক্রাটাস যখনই বুঝিতে পারিতেন, থে 
কোনও বন্ধুর গ্রাতি তাহার ক্রোধে উদয় হইতেছে, তৎক্ষণাৎ, অটল 
শৈল যেমন উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ করে; তেমনি তিনি উদীয়মান ক্রোধ প্রতি- 
রুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন ; তখন তিনি পুর্বাপেক্ষা মৃদম্বরে 
কথ বলিতে আবস্ত করিতেন, এবং ত্ীহার বদন হানতে উজ্জল ও নয়নদবয় 
কোমলতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেন; এইরূপে তিনি বিপরীত দিকে 
নত হইয়। ও ক্রোধের প্রতিকূল শক্তি প্রয়োগ করিয়া আপনাকে এই 
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রয় রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন ; উহাকে কিছুতেই আপনার 
উপরে জয়ল'ত করিতে দিতেন না ।»  (0০0900105 016 09 ০৫ 
40867 4) । 

লোভ তাহার কোন বিষয়েই ছিল না; তিনি ধন, মান, যশঃ পায়ে 
ঠেলিয়া দুঃখের জীবনকে বরণ করিয়াছিলেন; দীরিদ্র্য তাহার অঙ্গের 
ভূষণ ছিল। তিনি আহারে বিহারে অল্পে সন্তষ্ট ছিলেন) মিতাচার, সংযম 
ও তিতিক্ষায় তাহার সমতুল্য কেহই ছিল না। আমাদিগের শাস্্কার 
বলিয়াছেন, 

সন্তোষং পরমাহ্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। 
সম্তোষমূলং হি সুখং দঃখমূলং বিপর্ধ্যয়ঃ ॥ মনু । ৪1১২ | 

*ুথার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়৷ সংঘত থাকিবে, (যেহেতু ) 
সম্তোষই স্থের মূল, এবং তথ্িপরীত (অসস্তোষই ) দুঃখের মুল। 
পৌক্রাটীস স্বয়ং এই নীতিবাক্য পালন করিতেন, এবং অপরকে সহজ 
সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা শিক্ষা দিতেন। একদা তাহার এক সং 
বলিলেন, “আথেন্সে জিনিসপত্র কি দ্ুর্মল্য ! খিয়সের মদের দাম ষাট 
টাকা; একট! লাল মাছ দুই টাকা ও এক ভাঁড় মধু তিন টাকার কমে 
পাইবার উপায় নাই।”» সোক্রাটাস তখন তাহাকে এক ময়দার 
দোকানে লইয়। যাইন্»! দেখাইলেন, এক আনার পাচ সের ময়দা পাওয়া 
যাঁয়। বন্ধু তখন বলিয়া উঠিলেন, “এই সহরে দেখিতেছি জিনিসপত্র 
সন্ত 1 সোক্রাটীস তাহাকে পরে জলপাইয়ের দোকানে লইয়া গেলেন) 
সেখানে তাহার! দেখিলেন, একঝড়ি জলপাইয়ের দাম মোটে ছুই পয়সা। 
পরিশেষে তাহারা পোষাকের দোকানে গমন করিলেন? তথায় সৌক্রাটাস 
বন্ধুকে দেখাইয়া দিলেন, যে একটা হাতকাটা জাম! ছয় টাকাতেই ক্রয় 
কর! যাইতে পারে | দেখিয়া বন্ধু বলিলেন, “ই, আথেন্পে জিনিসপত্র 
সম্ভাই বটে” সোক্রাটীস তাহাকে হাতে কলমে এই শিক্ষণ দিলেন, যে 
বাহার! বিলাসিতা বর্জন করিয়া সামান্ত আয়োজনে সন্তষ্ট থাকিতে চাঞ্ে, 
তাহারা অল্প আয়ে সর্কত্রই ন্ুখে কাল যাঁপন করিতে সমর্থ হয়। 
(চ10790) 09 00৫12750001 0৫ 68৪ 210), 10)1 তিনি 
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বলিতেন, প্মীনবজাতির যাবতীয় দুর্ভাগ্য যদি একপ্ানে পু্ীতৃত করিয়া 
রাখ হয়, এবং সকলকে বলা যায়, তোমরা আপনার জন্য এক সমান তাগ 
গ্রহণ কর', তবে অধিকাংশ লোক সহষ্টচিত্তে স্বস্ব বর্তমান ভাগ্য লইয়াই 
চলিয়া যাইবে 1৮ (1)০, 01009016101) 6০ 80১০1190198) 9)| 
সোক্রাটীসের বৈবাগ্য কেমন অকৃত্রিম ছিল' তাহার নিজের কথাতেই 
তাহা ব্যক্ত হইবে। তিনি বলিতেন, “লোকে তাবে, বশ্ব্য্যে ও 
ভোগবিলাসেই বুঝি সুখ কিন্তু আমি বলি, মানুষের যখন কোনই অভাৰ 
থাকে না, তখনই সে দেবতার মত হক; ঘাার অভাব যত কম, সে 
দেনচরিত্রের তত নিকটবর্তী। ঈশ্বর পূর্ণস্বভাব) যে-বান্তি আপনাকে 
এই স্বভাবেব একাস্ মন্থুরূপ কবিতে পারিয়াছে, সেট সর্বাপেক্ষা পূর্ণত্বেব 
অধিকারা হইয়াছে ।” (১1০০.,1. 0. 10)। সোক্রাটাসের নিজের জীবন 
এই বাকোর উজ্জল উদাহরণ। তিনি ধনের জন্য কাহাকেও উচ্চ আসন 
দিতেন না। যে-সকল লোক ধনেব গর্বে স্কীত হইয়া ভাবিত, তাহাদিগেব 
জ্ানোপার্জনেব প্রয়োজন নাই, তাহাদিগকে তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়! 
দেখাইয়া দিতেন, তাহাবা কিমুখ। (১1901. [ড. 1.১) জেনফোন 
লিখিয়াছেন, “সোক্রাটীস এত মিতব্যয়ী ছিলেন" যে আমি তো এমত 
কাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছি না* যাহাব শমোপাজ্জিত অর্থে-ভাহা যত 
অগ্ল্ঈ হউক না কেন__তিনি সন্থষ্ট থাকিতে না পাবিতেন। তিনি যতখানি 
খাস্থ কচিব সহিত্ত খাইতে পারিতেন, কেবল তাহা£ আহার কবিতেন। 
তিনি যখন ভোজন-স্থীনে যাইতেন, তখন সঙ্গে যেন্ফুধা লইয়া আসিতেন, 
তাহাই অননব্যঞ্জনকে সুস্বাদ কবিয়া দিত। সকল প্রকার পানীয়ই তাহার 
পক্ষে মধুর ছিল, কেন না, তিনি তৃষ্ণার্ত না হইলে কখনও পান কবিতেন না। 
বদি কখনও বাধ্য হইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইত, তবে সাবধান 
থাকিতেন, যেন উদরটা অতিভোজনে প্রপীড়িত হইয়। নাঁ পড়ে ।” 
(81০0). 3. 5,6)1 পানাহাব বিষয়ে তিনি সহচর দিগকে উপদেশ 
দ্রিতেন, যে, ফে-সুস্বাদ থাস্ত ও মধুব পানীয় ক্ষুধ ও তৃষণ উদ্রিক্ত হইবার 
পূর্বে মানুষকে আহার ও পাঁন করিতে প্রলুব্ধ করে, সর্বপ্রযত্ধে তাহা 
হইতে বিরত থাকিবে । (0198)৩)) [30195 107 0709 77886580900 


৩১ 


২৪২ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


০? 621৮5; তো? ,]. 9) অধিক কথার আবশ্যকতা কি? পববর্তী 
প্রবন্ধগুলির ছরের ছত্রে বর্ণে বর্ণে পাঠকগণ তীহাব নিঃস্পৃহতা ও ত্যাগ- 
শীলতার চূড়ান্ত নিদর্শন পাইবেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কতিপয় সদ্‌গুণ 
(১) শারীরিক ও মানসিক বীধ্য। 


পৌক্রাটীদ সমবে কেমন সাহসী ছিলেন, আব্ষিবিয়াভীস দুইটা 
দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা৷ প্রমাণিত কবিয়াছেন। উহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই, 
যে এই জ্ঞানব্রত, তত্বপিপান্থু, দার্শনিক পঞ্ডিত শাবীবিক শৌর্যো কাহীবও 
অপেক্ষা হীন ছিলেন না। কিন্ত আমবা মাঁনসিক বীর্মোব ভক্ত ; দৈহিক 
বীরত্বের প্রতি আমাদিগেব তত শা নাই 1 অতএব. জেনফোন ভইভে 
একটা ঘটনা! উদ্ধৃত কবিয়া দেখাইতেছি, সোকাটাসেব মনের বল কেমন 
তর্দমনীয় ছিল। 

ক্রিংশনায়ক খন আথেন্দের সর্বময় প্র হয়া বসিলেন, তখন পুব- 
বাসীদিগের আব দ্ৃঃখেব অবধি থাঁকিল না। তাহাবা অন্থায়পূর্বক 
ভদ্রবংশের বনুজনকে বধ করিলেন, অপবকেও নানান্দপ অন্তায় কশ্ছে 
প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ই'হাদিগের অত্যাচার দেখিয়! 
সোক্রাটাস একদিন বলিলেন' "মামার কাছে তে ইভা বড়ই আশ্চম্য মলে 
হয়, যে, যদি কেহ গোপাল নিযুক্ত হয়, এবং তাহার দোষে গোরুগুলি 
সংখ্যায় কমিয়া যায় ও তাহাদিগেব ছুর্দশাব একশেষ ঘটে, তাহা হইলে 
সে স্বীকার করিবে না, যে. সে এক অকর্ণণা গোপাল। কিন্ত এটা আরও 
আশ্চর্যা, যে, যদি কেহ কোনও পুবীর প্রধান পুরুষের পদ লাভ কবে; এব' 
তাহার ফলে পুরবাসিগণের সংখ্যা হান পায় ও তাহাদিগের অবস্থা 
শোচনীয় হইয়। উঠে, তবে সে কিছুমাত্র লক্ষিত হইবে নাঃ এবং স্বীকার 
করিবে না, যে, সে অতি অক্ষম পুরপ্রত।” কথাটা ত্রিংশল্লায়কের কর্ণ- 
গৌঁচর হইলে ক্রিটিয়াস ও থারিক্লীন সোক্রাটীলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, 
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এবং আইন দেখাইয়া! নিষেধ কবি! দিলেন, তিনি যেন যুবক দ্িগেব 
সাহত থাক্যালাপ না কবেন। সোক্রাটাস তাহাদিগকে এই নিবেদন 
জাঁনাইলেন, যে, যদি তিনি এহ আদেশেব কোনও কথা বুঝিয়া না থাকেন, 
তবে তিনি সে বিষয়ে কিছু ডিজ্ঞাস! কবিতে পাবিবেন কিনা) তীহাবা 
সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন। তিনি বলিলেন, “আচ্ছ, আম নিয়ম মানিয়। 
চলিতে প্রস্তুত আছি , কঙ্ছ আমি বাহাতে অজ্ঞাতসাবে নিষমগুলি লঙ্ঘন 
না কবি, সে জগ আমি তোমাদিগেব নিকটে পরিস্কাবরূপে এই বিষয়টা 
জানিতে চাই। তোমবা যে আমাকে তকশান্ধ্েব আলোচনা কবিতে 
নিষেধ কবিলে, তা” ক ভাবিয়া কবিলে ? তহোমবা ক উহাকে শুদ্ধ ব্ূুপে 
কথ বলিবাব অনুকূল মনে ক) না প্রতিকূল মনে কথ? বদি উহ্থা গুদ 
বীতিতে কথা বলিবাব অনুকূল হয়, তবে *পষ্টই দেখা যাইতেছে। যে. 
মামাদিগকে শুদ্ধ রূপে কথা বলা হইতে প্রাতিনিবুন্ধ থাকিতে হইবে, 
আাব যদি উহা বিশুদ্ধ প্রণালাব প্রাতিকৃল্ই হয়, তাহ! হইলেও তা সুস্পষ্ট, 
বে শ্দ্ধ রূপে কথা বালবাব চেষ্টা! কবাই আমাদিগেব করবা ।” ধাবিরীস 
চটিয়। উঠির। তীহাকে বলিলেন, “সোক্রাটাস, তুমি যখন এই বিষয়টা 
বঁঝতেহ পাবিলে না, তখন আমবা তোমাকে এমন আদেশ কৰিব, যাহ! 
উহা অপেক্ষা। সহজেই তোমাব বোধগমা হইবে-_তুমি যুবকগণেব সহিত 
মোটেই কথাবার্তী বাঁলতে পাঁবিবে না ।” সোক্রাটীস তখন বলিলেন, 
“তোমাদিগেব আদেশ আমি লঙ্ঘন কালাম কি না, ততৎসম্থান্ধ যাহাতে 
কোনও সংশয় না থাকে, এজন্ত আনায় বল দেখি, কত বংসব বয়স পধ্যস্ত 
মানুষকে যুবক মনে কবাঁ যাইতে পাবে ?* থাবিক্লাস উত্তব কবিলেন, 
“্যতদিন বৃদ্ধি পবিপক হয় নাই বলিয়া লোকে মন্ত্রণা-সতাব সঃ হইতে 
পাবে না, তা” ছাডা, ত্রিশ বৎসবের ন্যুননর লোকেব সহিত তুমি 
মালাপ কবিও না” তিনি কহিলেন, “আমি যদি কোনও সামগ্রী 
কিনিতে চাই, এবং দেখি যে, ত্রিশ বসব হব নাই, এরূপ এক বাক্তি উহা 
বেঁচিবে, তবে তাহাকে কি জিজ্ঞাস! কবিতে পাবিব, যে, সে এ সামগ্রীটা 
কত মূল্যে বিক্রয় করিবে ?” খাবিক্লীস বলিলেন, “হা, এই জাতীর প্রশ্ন 
(জিজ্ঞাসা করিতে পার? কিন্ত, সৌক্রাটাস, তোমার অভ্যাসটাই এই, ঘে, 
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কোন্‌ বিষয় কি রকম, তাহা জানিয়াও তুমি সে সমন্ধে শতগ্রকার প্রশ্ন 
কর; এরপ প্রশ্ন আর জিজ্ঞাস! করিও না 1৮ তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, 
ধদ্দি কোনও যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করে, খারিক্লীসের বাড়ী কোন্টা ?' 
+ক্রিটিয়াস কোথায় ? তবে কি আমি তাহা জানিলেও উত্তর দিব না?” 
থারিক্লীস বলিলেন, "হা, এ রকম কথার জবাব দিতে পার। ক্রিটিয়াস 
কহিলেন, “কিন্ত, সোক্রাটাস, তোমাকে এ মুটি, কামার, আর চুতারের 
প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে। আমার তো মনে হয়ঃ এগুলি 
তোমার মুখে দিন রাত লাগিয়া থাকিয়া একবারে জীর্ণ হইয়! গিয়াছে ।” 
সৌক্রাটাস বলিলেন, “তবে আমি এই সমুদায় লোকের জীবন হইতে হ্যায়। 
পবিত্রতা ও অন্তান্ত গুণেব যে-সকল দৃষ্টান্ত আহরণ কার, তাহা আমাকে 
বর্জন কবিতে হইবে ?” খারিক্লীস উত্তর কবিলেন, ৭, নিশ্চয়ই ; আর 
প্র গোপালের দৃষ্টান্তটাও; তা” যদি না কর, তবে সাবধান থাকিও, যেন 
তুমিই গোরুগুলির সংখ্য! হাস কবিয়া না ফেল।৮ (১/১),) 17 8. ১২7 
37)। 

সৌক্রাটীস অবশ্ই এই দুবাচারগণের জকুটিতে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়! 
যুবকিগের মহিত বাক্যালাপ বন্ধ করেশ নাই। ভিনি ত্রিংশনায়ককে 
কতখানি খাতির করিতেন, ও তীাহাদিগের অন্তায় ছকুম কেমন মানিয়! 
চলিতেন, তাহ! “আত্মসমর্থনে” একটা ঘটনার বর্ণনাতেই সুস্পষ্ট 
প্রকটিত হইয়াছে । (৯7০1০৪5, 28) তিনি মৃতকে এতটুকুও গ্রাহথ 
করিতেন না। জীবন-মরণ সম্বন্ধে তাহার একটা উক্তি এত উপাদেয়, 
যে আমরা উহা উদ্ধত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। “সখাহে, 
তুমি বুঝিয়! দেখ, যে, প্ররুত মহৰ ও সৌন্দর্য্য, নিজে রক্ষা পাওয়া ও 
অপরকে রক্ষা করা, এই দুইটী হইতেই ভিন্ন কি না। কেন লা, যে সত্যই 
পুরুষ, ইহ! তাহার কর্তব্য নয়, যে, সে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিবার জঙ্ত 
লালায়িত হইবে। সেসত্রীলোকের স্ায় বিশ্বাস করে, যে, নিয়তি কেহই 
অতিক্রম করিতে পারে না; ( একদিন সকলকেই মরিতে হইবে) 
এই জন্তই সে জীবনের প্রতি আসক্ত হয় না; সে ঈশ্বরের চরণে জীবন 
সমর্পন করে, এবং সতত কেবল এই চিন্তাতেই নিযুক্ত থাকে, যে, তাহাকে 
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যে-পবমাধুঃ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কি কবিয়া সর্ধোতকুষ্টর্ূপে বাপন 
করিবে | (0012185) 914) ) 


(২) বাক্পটুত! । 


সোক্রাটীস অতি ভদ্রস্বভাৰ, মধুব প্রকৃতি, মিষ্টভীষী, বাক্পটু ও 
বাসক পুরুষ ছিলেন। তাহার বাণাতে কি মনোমোহিনী শক্তি নিহিত 
ছিল, আক্কিবিয়াড়ীস তা সুললিত ভাষার বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 
এগুলি গুণ একত্র মিলিত না হইলে ইনি দার্ঘকাঁল যুনকবৃদ্ধ সকলের 
হদয়ে এমন আধিপত্য করিতে পাখিতেন না। উহার কথাবার্ী বলিবাব 
প্রণালীতে একটা বিশেষত ছিল, তাহা ''সোক্রাটীসেব বাজ (1197) 
নামে আধ্যাত। আমব1 দুই এক কথার উহ্ভাব পবিচয় দিতেছি । 

প্লেটো “সাধাবণতন্ত্” গ্রন্তেব প্রথম ভাগে লিখিয়াছেন, যে 
সোক্রাটীসেব সহিত তর্ক কবিতে কবিতে থান্মাথস বলিয়া উঠিলেন, 
“ও হবিকুলেশ, সোক্তাটীস যে বিনয় প্রকাশ কবে, এই তো তাৰ একটা 
দৃষ্টান্ত । আমি ইহা আগেই জানিতাম, আমি উপস্থিত সকলকে পূর্বেই 
বিয়। বাখিয়াছি, যে ভূমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস! কবিলে কিছুতেই তাহার 
জবাব 1দবে না, তুমি কেবলই অজ্ঞানতাব ভাগ কবিবে, আব কি কাবলে 
জিজ্তাসাব উত্তব ন! দিয়। থাকা যায়, সেই পথ ধুঁজিবে |” (867০ 2 
'387)। এই কথাগুলি হইতে আমব বুঝিতে পাবতেছি, যে অনেকে 
সোক্রাটীসেব বাঙ্গকে একটা মিথ্যা বিনয়ের তাপ মনে কবিত। কিন্তু তিনি 
ঘখনই নিজেব অজ্ঞত] শ্বীকাৰ কবিতেন, তখনই সেই স্বীকাবোক্তিব মধ্যে 
কপটত প্রচ্ছন্ন থাকিত, এবং তিনি লোককে অপ্রস্তুত কবিবাব উদ্দেস্তেই 
নিবর্থক্‌ বাগ্বিতণডায় প্রবৃত্ত হইতেন, ইহা বলিলে ত্তাহীব প্রতি অবিচাব 
কর হইবে । তিনি সবল জ্ঞানপিপাস্থ ছিলেন। তিনি বনু স্থলে অকৃত্রিম 
অন্ঞতাব বোধ লইয়াই লোকেব সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন; এবং 
প্রত্তিপক্ষকে প্রথমেই বলিয়া দিতেন, থে তিনি আলোচা বিষয়টাৰ সব্বন্ধে 
বিশেষ কিছুই জানেন না। তিনি স্বয়ং এক স্থলে বলিয়াছেন, "আমার 
নিজের প্রাঞ্জল জান আছে বলিয়া যে আম অপবকে দিশাহাব! করিয়! 
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থাকি, তাহা নহে; কিন্তু আম নিজেই একেবাবে দিশাহাবা, সেই জন্যই 
আপবকেও দিশাহারা কবিয়া ভুলি।৮ (11000, 80)1 কিন্তু তিনি 
সময় সময় এমন লোকের সহিত বিচাব আরন্ত কবিয়া দিতেন, যাহাব। 
একাস্ত মূর্খ, অথচ যাহাদিগের জ্ঞানের গর্ব আকাশ ছাঁড়াইয়া উঠিয়াছে । 
এই সকল স্থলে তাহাব ব্যঙ্গ যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ পাইত। তিনি 
নিজের অজ্ঞতা জানাইয়া তাহাদিগেব অহস্কাবে ইন্ধন যোগাইতেন, এবং 
এইরূপে প্রশ্নপবম্পবাব মধ্য দিয়! তাহাদিগকে ভ্রীত্তিব জালে আবদ্ধ কবিয়। 
ফেলিতেন ) তখন পলাইবাব পথ না পাইয়া এ সকল ব্যক্তিব চৈতন্ট হইত, 
এ্রবং তাহাব! নবজীবনে প্রবেশ কবিত। সোক্রাটাসেব ব্যঙ্গ বলিতে এই 
দুইটা রূপই শ্মবণ বাখিতে হইবে। উহা তাহাব প্রশ্নোন্তবমূলক- 
তর্কগ্রণালীর সহায় ছিল। গ্লেটোব “এযুথুক্রোনে উতাঁব দ্বিতীয় ঝপটা 
উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


(৩) ভব্যতা ও শিষ্টাচাব । 


সোক্রাটাস এমন ধীবপ্রক্ৃতি ছিলেন, থে কথাবার্কাব মধ্যে সহসা 
উত্তেজিত হইয়া কেহ বূচ কথা বলিলেও তাহাব হীদয় নিস্তরঙ্গ থাকিত, 
এবং চিন্তবিক্ষোভেব সমূহ কাবণ উপস্থিত হইলেও [তনি ধৈর্য্য হাবাইয়া 
কটু ও অভদ্র বাঁকোব বিনিময়ে কটু ও অত্র বাক্য ব্যবহাব কবিতেন 
না। বস্ততঃ তিনি ভবাতা ও শিষ্টাচারেব আদশ ছিলেন। প্লেটোর 
্রস্থগুলিতে ইহাব অগণন দৃষ্াস্ত বিগ্বমান। আমর! জেনফোন-ব চিত 
“পানপর্ব* হইতে একটা ঘটনা বিবৃত করিতেছি । 

একদিন কার্িয়াম নীমক এক ধনবান্‌ ও বিলাপা আথীনীয়েব গৃহে 
একটা ভোজ ছিল; তাহাতে সোক্রাটাস, আরটিস্তেনীস প্রহৃতি আট জন 
ভদ্রলোক নিমন্ত্িত হইয়। উপস্থিত ছিলেন বিনা নিমন্ত্রণ আঁসিয়াছিল, 
ফিলিপ্নস নামক এক ভাঁড়; আর সীবাকুসবাসী এক ব্যক্তি আমোদ 
গ্রমোদের জন্ভ আহত হইয়াছিল) তাহার সঞ্গে তিনটা বালকবালিক! 
ছিল; একটী বালক ও বালিকা বাশী ও বাণা বাজাইত ও নূতা করিত; 
ছিতীয় বালিকাটা নানারূপ ক্রীড়া দেখাইত। পানভোজনের পরে 


৯ম অধ্যায়) চরিত্র ২৪৭ 


কিছুক্ষণ উহাঁদিগেব বাজনা শুনিয়। ও ক্রীড়া দেখিয়া সৌক্রাটীস বন্দুদিগকে 
নলিলেন, পমামবা মনেব ক্ষ্টির জন্ত এই বাঁলকবালিকাঁদিগের উপরে 
নির্ভব করিয়া থাকি কেন? এস আমবা সদাল[প কবি--তাহাতে প্রচুব 
আমোদ পাব 1” ভখন নানাবিষয়ে জ্ঞানগর্ড আলোচনা আবস্ত হইল। 
& লৌকটা যখন দেখিল, যে নিমন্থিত ব্যক্কিব! তাঁহাব ক্রীড়া প্রদর্শনের 
বিষয় ভূলিয়! গিয়াছেন. এবং সকলেই কগাবার্ধীয় মনু ভইয়! বহিয়াছেন, 
তথন সে সোক্রাটীলেব উপবে রুষ্ট ভয়! বলিল, “সোক্রাটীস, তোমাকেই 
না লোকে ভাবুক বলে ?” সোক্রাটাস উন্ধব করিলেন, প্ভাবনায় অক্ষম 
বিবেচনা না কবিয়া লোকে থে আমাকে ভাবুক বলে, সেটা অনেক ভীল।” 

পা তো বটেই__কিস্থ লোকে থে বলে, তুমি মভোচ্চভানেব ভাবুক 1৮ 

'সৌক্রাটীস জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুমি কি দেবভাদিগেব অপেক্ষাও 
মহোচ্চ কিছু 'সবগত আছ?” সে নাক্তি বলিল, “কিন্থ লোকে ঘে সতা 
দাউ বলে, তুমি ওসব বিষয় ছাপ না, তুমি এমল পিষয়েব ভাবনায় ডুবিয়া 
থাক, যাহ! আমাদিগেব বৈষয়িক ব্যাপাবের অনেক উদ্ধে |” 

সৌক্রাটাস কহিলেন, “তাহা! হইলেও আমি দেব্তাদিগেবই ধ্যান 
কবি: কাবণ সাহাবা উজলোকে বাস কবেন উদ্ধলোক হইতে আমা- 
দিগেব মস্তকে আনাব্বাদ বর্ষণ কবেন, উদ্ধলোক হইতে আালোক বিতবণ 
কবেন। অন্প্রীসটী যদি কোনও কাছের না হয" সে (তামাবই দোষ, 
কেন না, তুমি প্রশ্ন কবিয়! জালাতন কবিতেছ্ 

লীবাকুস-বাসা লোকটা বলিল, 'মাচ্ঞ।, ও কথা খাৰ। বল দেখি, 
তোমাৰ ও আমাব মধ্যে থে বাবধান আছে, একটা প্তঙ্গ কয়বার লাফ 
দিয় তাহা অতিক্রম কবিতে পাবে ? স্টনিতে পাই, থে তৌমাব এই বকম 
দূরত্ব মাপিবার অভ্যান আছে । 

আঁ্টিস্কেনীস তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন “ফিলিপ্লস, তুমি 
তো উপমা দিতে পট ; তোমার কি মনে হয় না যে, ফে-বান্তি অপমান 
কবিতে চায়, এ লোকটা ঠিক্‌ তাহাবই মত ?” 

ফ্রিলিপ্সদ উত্তব দিল, “নিশ্চয়ই ) তা' ছাড়া, আবও অনেক লোকের 
সহিত উহ্াব উপম| চলে ।” 


২৪৮ সোক্রাটীস [১মভাগ 


সোক্রাটীস বলিলেন, “তা? হউক, তুমি কাহারও সহিত উহ্ার উপমা 
দিও না; যদি দেও, তবে মনে হইবে, যে তুমিও সেই ব্যক্তিব মত, যে 
অপমান করিতে উদ্যত ।” 

“কিস আমি যদ্দি ওকে ভাল ও মহৎ বস্তর সহিত তুলনা করি, তবে 
তো লোকে ন্তাধ্যরূপেই ভাবিতে পারে, যে আমি উহাকে প্রশংসাই 
করিতেছি, অপমান করিতেছি ন1।” 

সৌক্রাটীস বলিলেন, এনা) যদি তুমি বল, যে উহাব সনই ভাল, 
তাহা হইলেও মনে হইবে, তুমি উহাকে অপমান কবিতে চাহিতেছ ৷ 

এতবে কি তৌমার ইচ্ছা, ঘে আমি উহাকে নিকট পদার্থের সহিত 
তুলনা! করি ?” 

“না, নিকুষ্ট পদার্থেব সহিতও তুলনা করিও না।” 

“তবে কিছুব সহিত উহাব উপমা দিব না 

«কোন বস্তর সহিত উহার উপমা দিও না) 

“আমি যদ্দি নীবব থাঁকি, তবে এই উৎসবক্ষেত্রে আমার কাজ আমি 
কি করিয়। কবিব?" 

সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, “অনায়াসে; যাহা বলা অকর্তন্য, তাহা 
না বলিয়। যদি চুপ করিয়া থাক তবেই পাবিবে 1” 99710) ৬]. 
6-1)। 

বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন 

অককোধেন জিনে কোধং 

অসাধুং সাধুনা জিনে। 

জিনে কদরিয়ং দানেন, 
সচ্চেন অলিকবাদিনং ॥ ধন্মপদ । ২২৩॥ 
ক্রোধ ( অর্থাৎ ক্ষমা ) দ্বার ক্রোধকে জঙ্গ করিবে, সাধুতা ছার! 
অসাধুতাকে জয় কবিবে, দান দ্বার! কদধ্যকে (কুপণ লোভীকে) জয় করিবে, 
সত্য ছার! মিথ্যাবাদীকে জয় করিবে” একটা নয়, দুইটা নয়, এ 
প্রকার বহু ঘটনার মধ্যে সোক্রাটাস এট বাণীর সাক্ষাৎ প্রতিমৃত্তিরপে 
প্রকাশ পাইয়াছেন। প্লটার্ক হইতে তাহার প্রশাস্তচিত্ততার আর 


৯ম অধ্যায় ] চরিত্র ২৪৯ 


একট দৃষ্টান্ত আহবিত হইতেছে । মাবিষ্টফানীস “মেঘমালা” নাটকে 
তাহার কি জঘন্য চিত্র অঙ্কিত কবিয়াছেন, একাদশ শধায়ে আপনার! 
হাহাব আভাস পাইবেন। তভাাব এক বু উহাব অভিনয়ে উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি অভিনয়ের পবে সোক্রাটীসেব সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া 
তীহাব নিকটে নাটকেব বিদপাহ্বক কথাগুলি বঙ্গে স্থুবে আবৃত্তি 
কবিলেন, কবিয়া বলিলেন, এ“সাক্রাটাস, তুমি কি এগুলি শুনিয়া 
বিবন্ত হইতেছ না?”  সোক্রাটান উদ্ভব কবিলেল, মোটেই নয়; 
কেন না, আমি যদি একট' বড ভাঁজে ভড়কে সহিতে পাবি) তবে 
নাউকেব অভিনয়ে ভীঁড়কে সহিতে পাবিবৰ না কেন?” (01 106 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
জাঁচীয ও সার্ববভৌমিক ভাব 


মহাঁপুরুষদিগেব চিত্রে ০ইটী দিব দেখিতে পাওয়া যায়, একটা 
জাতীয়, আব একটী সার্বভৌমিক । সোক্রাটাস একদিকে খাটি গ্রীক 
ছিলেন, আবাব ভ্রাহাব চবিত্রেব কতক গুণি লক্ষণ গ্রীক জাতিৰ নিকটে 
একান্ত ছুর্বোধা বা অদ্ভত মনে হইত। দুটা বিষয়ে ভাহাব চবিত্রে 
জাতীয় জীবনে প্রভাব মুম্পষ্ট উপলক্ষিত হইতেছে। প্রথমতঃ, দেহধম্প 
সম্বন্ধে ভাহাব মত প্রাচা ও প্রতীচ্য সন্নাদেব আদশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
ছিল। আমবা পৃর্ধে এক স্থানে বলিয়াছি, যে অযথা কচ্ছ.সাঁধন কবিয়া 
শরীবকে নিগৃহীত কবা তাহার সাধনের পক্ষ্য ছিল না। তোগে তাহার 
পালস। ছিল না; কিন্তু ভোগেব উপকবণ প্রাপ্ত হইলে তাহা বঙঞ্জন 
করাও তিনি অবশ্তকর্তব্য বিবেচনা কবিতেন না। আহাবে বিভাবে 
তিনি নদা সংযত ছিলেন, মাবাৰ বন্ধুজজনেখ সহিত মিলিত হইয়া কিরূপে 
আনন্দোসব সম্ভোগ কবিতে হয়, তাহাঁও তিনি জানিতেন। মদা অপেয়, 
অদেয়, অগ্রাহ,_-একথ! গ্রীক সমাজ কোন দিন কল্পনাই কবে নাই, 
মৌক্রাটীমেব মনেও এচিন্তা উদ্দিত হন নাই। নিবামিষ-তোক্জন, 


৩৭ 


২৫০ সোক্রাটাস [ ৯ম অধ্যায় 


যোবিৎসঙ্গ-ত্যাগ প্রভৃতি যে ধর্ম্সাধনের অঙ্গ, সোক্রাটাস তাহা জানিতেন 
না, অথবা জানিলেও মানিতেন না। তিনিও দেশের আপামরসাধারণের 
মত সৌনধ্য প্রিয় ছিলেন; সুদর্শন যুবকসমাগম তাহাব বড়ই ভাল 
লাগিত। কিন্ত তিনি শুধু রূপ দেখিয়া কাহাকেও তালবাসিতেন না; 
যাহার! গুণবান্‌, তিনি তাহাদিগকেই সমাদব করিতেন । (11997. 1৬, 
1.2)1 তিনি বড় বন্ত্বপ্রিয ছিলেন। তিনি বলিতেছেন, “আমি 
বাল্যাবধি একটা বস্তুর জন্ত লোলুপ । সকল লৌকেরই একটা না একটা 
খেয়াল থাকে; কেহ ঘোড়া চায়, কেহ কুকুব চায়; কেহ ধনের ভন্ত 
লীলারিত, কেহ মানের জন্ত লীলায়িত। কিন্ত আমাব এগুলির জন্থ 
বিশেষ আগ্রহ নাই; আমাব বন্ধুব জন্ট প্রবল অন্ুবাগ আছে; আমি 
সর্বোৎকৃষ্ট কুকুট কিংব| পারাবত অপেক্ষ! উত্তম বন্ধুই অধিক চাই; না, 
জেয়ুসেব দিব্য, ইহাব চেয়েও একটু বেশী বলিতে হইতেছে--ঘোড়া বা 
কুকুর অপেক্ষাও অধিক চাই । হা, (শিশরেব) সবমার দিব্য, আমি 
দারয্ুসেব সমস্ত এশ্্য, এমন কি: স্বয়ং দাবযুসেব অপেক্ষাও প্রকৃত 
বন্ধুকে অধিক মূলাবান্‌ জ্ঞান কবি_-আমি বন্ধুজনকে এই গ্রকারই 
ভালবাসি” (158) ১11-18)। 

এই সকল বিষয়ে তাহাৰ চরিত্র জাতীয় উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। 
কিন্তু তীহার স্বকীয় সম্পদ এই ছিল, যে তিনি সংসারের সর্ধকম্মে লিগ 
থাকিয়াও আপনার স্বাধীনত| হাবাইয়৷ ফেলেন নাই। ইঞ্জিয়সেব্য 
বিষয়সমূহকে আত্মগ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভোগ করিতে হইবে, ইছাই তীহাব 
সাধ্য ছিল, এবং এই সাধনে তিনি সম্যক কৃতকাধা হইয়াছিলেন। এই 
জন্যই প্লেটে! লিখিয়াছেন, “সোক্রাটীস সংসাবে থাকিপ়াও অসংসাবী 
ছিলেন, এবং ইহলোৌকের অধিবাসী হইয়াও লোকাতীত রাজো বাস 
করিতেন ।” 

তৎপরে, সোক্রাটীসের ধর্শনীতি, রাঙ্ীয় মত ও ধর্শবিজ্ঞান জাতীয় 
জীবনের বারা অনুরঞ্জিত হইঙ্কাছিল। কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে, রাষ্ট্র 
পালনে, দেবদেবীর উপাসনায়, রাজদ্বারে বিচারে। কারাগারে দগগ্রহণে, 
বিচারপতিগণের আজ্ঞায় বিষপান করিয়া! জীবন বিসর্জজনে--প্রত্েক 
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স্থবলেই তাহাৰ চবিত্রে গ্রীক আদশ দেদীপ্যমান। দেশের আইন লঙ্ঘন 
কবিয়। বাঁচি থাকা অপেক্ষা তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়: 
বিবেচন! কবিয়াছিলেন। তাহাব সমাধিব উপবে যদি স্বর্ণাক্ষরে কোনও 
বাকা আস্কিত কবিয়! বাখিতে হয়, তবে তাহা এই, যে “তিনি জন্মভূমির 
আদেশ পালন কবিবাব জন্য প্রাণ দিয়াছেন।” স্পার্টার বাজ 
লেওনিডান'৫) স্বদেশবক্ষাব জন্য বণক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়া অমব- 
কীত্ঠিব অধিকাবী হইয়াছেন) সোক্তাটীসও জ্ঞানবিতবণে জীবন বিসর্জন 
কবিয়া দেখাইয়া গিষাছেন, যে হাব গ্রীসে জন্মগ্রহণ বার্থ হয় নাই। 

কিন্থ সোক্রাটীস কতকগুলি নিষয়ে গ্রীক হইয়াও অ-গ্রীক ছিলেন। 
প্রথমতঃ) তীহাব চেহাবাটা গ্রাক মাদর্শেব একেবাৰে নিপবীত ছিল। 
এ বিষয়টা পূর্বে মালোচিত হইযাছে, এখানে পুনরুক্তিব প্রয়োজন 
নাই। তাৰ পব, ্টাহাব অকিঞ্চন ও অসংসাবীভাব, ঠাছাব বৈবাগ্য, 
সংঘম, ভিতিক্ষা ও বিক্ততা, তাহার ধনমানধশেব প্রতি উপেক্ষা গ্রীকেবা 
মোটেই ধবিতে পাবিত না, ভাহাদিগের নিকটে এগুলি একটা প্রহথেলিকা 
বলিয়া মনে হইত।  তৃতীযতঃ, ভাহাব ধ্যানশীলত তৎকালে সম্পূর্ণ 
নৃতন ছিল। স্বজাতিব সহিত তাহাব এই এক বিষম ভেদ দাড়ানইয়া 
গিয়াছিল, যে তাহাব। যাহ। যাহা হুন্দব ও লোভনীয় জ্ঞান কবিত, তিনি 
সেগুলিকে অবহেলা! কবিতেন, এবং তিনি যাহা মানবেব সাবধন বিবেচনা 
করিতেন, তাহাবা তাহ! বুঝিতেই পাবিত না। মননের বাজ্যে প্রবেশ 
কবিয়। তিনি যে স্বগীষ জীবনেৰ মাস্বাদল পাইতেন, তাহাব সমসাময়িক- 
গণেব পক্ষে তাহা কল্পনাবও অতীত ছিল। তাহাব আব একটা 
বিশেষত্বও গ্রীকদিগেব নিকটে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তিনি 
তাহাদিগেব ন্যায় সৌন্দর্ধোব ধাতিবে সৌন্দধ্যেব পুজা কবিতেন না? 
সমুদয় গ্রয়োজনসিদ্ধিব মাপকাঠি দিয়া বিচাব কবিতেন। যখন ষে 
বিষয়েই আলোচনা মাবস্ত হউক না কেন' সোক্রাটীস মনি সেখানে 
ুঙ্ যুক্তিতর্ক লইয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি কদাচিৎ নগবের বাহিরে 


(৫) প্রথম খণ্ড, ৩৮ পৃষ্টা সষ্টৰা। 
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গমন কবিতেন , তাহাব কাবণ জিজ্ঞীসা কবিলে বলিতেন, “আমি জ্ঞানেৰ 
ভিখাবী, যে-সকল লোক নগবে বাস কবে, তাহাবাই আমাব শিক্ষক, 
গ্রাম ও মাঠ বা তকলতা আমাকে কিছুই শিক্ষা দেয় না।” ())৪৩৭1০৪, 
280)। কথাটা শুনিলে বোধ হয়, যে স্বতাবের শোভা দেখিবাৰ চক্ষুই 
তাহাব ফুটে নাই । অথবা তিনি জডেব শোভা অগ্রাহ্ত কবিয়। অজড়েব 
ক্ূপে মোহিত হইয়াছিলেন। প্রো বয়সে গৃহে একাকী নূত্য কব, তিনি 
কেন কর্কশতাধিণী ক্রোধোন্মত্তা নাবী পাণিগ্রহণ কবিয়াছেন, এ প্রশ্নের 
উত্তবে ঘোটকেব উপমা দ্বাবা বিবাহিত জীবনে সার্থকতা বুঝাইয়া দেওয়া , 
নিমন্ত্রসভায় উৎসবানন্দেব মধ্যেও পানভোচনেব ফলাফলের প্রতি প্রথব 
দৃষ্টি বাখা-_ ইত্যাদি তাহাবৰ কত কাজই হৃষ্টিাড! ছিল। এই সমুদাঁয় 
আলোচনা কবিলে আপাততঃ মনে হয়) থে াহাতে বৃদ্ধিবৃত্তি আশ্চর্য 
বিকাশ পান্ত হইয়াছিল, কিন্ত জদয়েব কোমগতাব ও কল্পনাশক্তি পশ্চাতে 
পড়িয়াছিল, সৃতবাং ইহাতে তাহার জীবনে কবিত্বসেব অভাব ঘটিক্া- 
ছিল। তান চলিত কথায় সহজভাবে সকল তবেব আলোচনা! কবিতেন, 
সর্বদা মুচি, দর্ষি, কামাব প্রতি দষ্টান্ত উপাস্থত বিয়া বন্তবা বিষয় 
বুঝাইয়া দিতেন , ভদ্রসমাজেব বল্বাব বীতি মানিষা চলিতেন না 
মাঞ্জিতকচি আথীনীয়দিগের চক্ষুতে ঠাহাব এই বিশেষত্বটী মোটেই ভাল 
লগিত না। তাহাতে যে পাস্তবিকই কোমলতা ও মধুবতাব অভাব ছিল, 
তাহা নয়। যাহাবা ত্াহাব সতিত ঘনিষ্ঠরূপে মিশিত, তাহাবা জানিত, যে 
তীহাব মধ্যে ক এক অপুব্ধ প্রাণোন্সাদিনী শক্তি ছিল, মাহ্ছিবিয়! 
ভীসেব কথায় তাহ| ব্যক্ত হইক্লাছে , “ফাঈডোনেও” পাঠকগণ তাছাব 
ন্বষ্পষ্ট পবিচয়ু পাইবেন। 

পঞ্চমতঃ) সোক্রাটীদেব সমাধি সে যুগে গ্রীসে একটা অভূতপূর্ব 
ব্যাপাব ছিল। তীহাকে সময়ে সময়ে স্মাধিম দেখিয়া গ্রীকেবা কেমন 
বিশ্মিত হইত, পূর্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে । কোথায় যে হঠাৎ তাহার 
বাহ সংজ্ঞা লুপ্ত হইবে, এবং কতক্ষণে যে তিনি আবার চৈতন্ত লাভ কার- 
বেন, তাহাব কিছুই স্তিবহা ভিল না। একদিন আগাথোনের গুকে 
তাহার আভাবেব নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি নিজেই তাহার সহচর 
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আরিষ্টভীমসকে নিমন্ত্রণ করিষা তাহাকে লয়! নিমন্থণ-কর্তাব ভবনে যাজ। 
করিলেন। দুইজনে কথা নার্ভ বলিতে বলিতে পথে চলিয়াছেন, কিছু- 
কাল পরে তিনি একটু পশ্চাতে পড়িলেন; মআগাথোনের বাটীতে প্রবেশ 
করিবাব সময় আবিষ্টডামস চাহিয়া দেখিলেন, থে সোৌক্রাটাস অন্যর্িত 
হইয়াছেন। তিনি অগঠা। একাকী ভোজনস্থানে গমন কবিলেন, এবং 
তাহার মুখে সোক্রাটাসেব বৃত্তান্ত সুনিয়! গহস্বামী ভীহাকে অন্বেষণ করিয়। 
লয়! অআসিবাব জন্য একটা দাস বালককে পাঠাইয়া দিলেন। সে থানিক- 
ক্ষণ খজিবাব পবে দেখিতে পাইল? থে তিনি পাশ্ববর্তী বাটাব বাবাগায় 
নীবব ও নিষ্পন্ন হইয়া দাড়াইযা শাছেন। সংবাদ পাইয়। মআাব একটা 
ভতা যাইয়া াহাকে কত ঢাকিল, “কন্তীহাব কোন সাড়া পাইল না 
আাগাথোন তখন বজিলেন, *আবাব যাও, যতক্ষণ তাহার চৈতন্য না হয়, 
ক্রমাগত ডাকিতে থাক” আবিষ্টডীমস বলিলেন, “ থাক্‌, তাহাকে 
বিবন্ কবিয়া কাজ নাই; তিনি এক এক সময়ে এ বকম আত্মুহার' 
হইয়। যান__তখন তাহাব স্থানাস্থানেব বিচাব থাকে না। €তনি নিজেই 
আসিবেন।” বাস্তবিক তাহাই ভইল, [ন্মন্ধিত বাক্তিগণেব তোজন 
ঘখন অদ্ধসমাপূ তইয়াছে, সোক্রাটীন তখন আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 
(3১101) ) 11$-0)1  সটবাঁচিব তাভাব সংজ্জাহানতা দীর্ঘকাল থাকিত 
না, কিন্তু আকিবিয়াডীন যে ঘটনাটীব উল্লেথ কবিয়াছেন, তাহাতে 
দেখিতে পাই, যে তিনি একদা দিবাবাত্রব অধিকাংশ কাল সমাধিমগ্ন 
অবস্থায় একস্ানে দগারমান ছিলেন। এখানে একটী কথা বলিয়া বাখ! 
মাবগ্তক। প্রাচা যোগীদিগেব সমাধ ও সোক্রাটীসেব তন্ময়তাৰ ঠিক 
এক জিনিস নহে । শ্রবণ, মলন, নিদিধ্যাসন, ধ্যান, ধারণ, সমাধি 
সাধনেব এপ্রকাব কোনও ক্রম (তিনি মানিতেন বলিয্বা বোধ হয় না। 
আব তিনি ঘে সাধনে কতকগুলি সোপান অতিক্রম কবিয়া পৰে 
সমাধিতে ডুবিয্। যাইতেন, তাহাও নহে। (তিনি কোন্‌ ভাবল! ভাবিতে 
ভাবিতে হঠাৎ চৈতন্ত হাবাইয়। ফেলিতেন, তাহা কেহুই বঁলতে 
পাবিত না, তিনি নিজেও তাহার স্থান কাল সন্ধে কিছু্ট জানিতেন 
না) তবে গতীব মননের মধ দিয়া যে ধীবে ধীরে তাহার 


২৫৪ সোক্রাটীস [ ৯ম অধ্যায় 


বাহজ্ঞান লুগ্ত হইয়া আসিত, ইহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে 
পাবে। আর একটী পার্থক্যও স্মবণীয়। প্রাচ্য সাঁধকগণ নিজ্জন কাননে, 
প্রান্তবে বা গিরিগুহায় ব্রশ্মীযোগে নিমগ্ন হইয়া থাকেন; ওয়ার্ডস্ওয়ার্থে 
তায় পাশ্চাত্য যোগীও একাকী প্ররুতির সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে ধ্যানে 
ডুবিয়। যাইতেন। কিন্তু সোক্রাটাসেব সমাধিব জন্য নির্জনতাব প্রয়োজন 
ছিল দা; তিনি লোকালয়ে জনকোলাহলেব মধ্যে, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও 
বাহ্ৃজ্ঞান হাবাইতেন। 

পরিশেষে, সমাধিমগ্ন হইয়া যিনি সময়ে সময়ে উন্দ্িয়াতীত বাজ্যে গমন 
করিতেন, তিনি যে আপনাকে দৈবপ্রেবণাঁব অধীন বলিয়া বিশ্বাস 
করিবেন, তাহ! অতি স্বাভাবিক | এই বিশ্বাসটী তাহাকে গ্রীক জাতি 
হইতে স্বতন্ত্র করিয়া! বিশ্বজনীন ধর্মমগ্ুলীব সহিত হ্রাতৃত্সতত্রে গ্রথিত করিয়া 
বাখিয়াছে। তাহাব এই ষষ্ঠ বিশেষতবটী গ্রীকেব শ্রদ্ধাব সহিত গ্রহণ 
কবিতে পারে নাই; কিন্ত আমাদিগেব নিকটে উহ্থাব মূল্য 'অপবিসীম। 

যে মহাপুরুষেব জীবনে গ্রীক প্রতিভা জ্ঞানে ধর্শে চবম পবিণতি লাভ 
করিয়াছিল, ভীহাব চরিত্রে কোন্‌ কৌন লক্ষণ সার্বঘভৌমিক, তাহা! 
প্রদর্শিত হইল। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ভগবদগীতার আলোকে বিচার 


এখন আঁমবা ভীহাকে একবার আমাদিগেব তারতীয় দৃষ্টিনে নিবীক্ষণ 
কবিব, এবং ভগবাগীভাব ভাষায় তাহার চবিত্র চিত্রিত কবিয়! বুঝিদ্া 
লইব, এই পাশ্চাত্য জ্ঞানযোগী দেঁশকালের সীম! অতিক্রম কিয়া 
আমাঁদিগেব হৃদয়ের কত নিকটে আসিয়া! উপাস্থিত চইয়াছেন। 
তত্র সত্বং নিশ্মলত্বাৎ গ্রকাশকমনাময়ম্। 
স্ুখসঙ্গেন বয়াতি জ্ঞানমজেন চানঘ ॥ ১৪৬ ॥ 
সোক্রাটাস সন্বগ্ণপ্রধান ছিলেন; এই গুণ নির্দল, এজন্য ভাস্বর ও 
শা; ইহা তাহাকে সুখী ও জ্ঞানী করিয়াছিল। নির্মল জ্ঞান লা 


৯ম অধ্যায় ] চরিত্র ২৫৫ 


করিয়া! ধাহাব আত্মা! উজ্জ্বল হইয়াছিল, শান্ত সমাহিত চিত্তে ধিনি নিক্কত 
কল্যাণ কর্ষে লিপু থাকিয়া! অনুপম আনন্দ সস্তোগ করিতেন, তিনি দি 
সবস্বভাব না হইবেন, তবে এ গুণেব উদ্দাহরণ আমরা আর কোথায় 
অন্বেষণ করিব? 
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞণ কার্ধযাকাধ্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষপ্চ য1 বেততি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ১৮৩০ ॥ 
« ফদ্্াব। ধন্মে প্রবৃত্তি, অধশ্টে নিবুত্তি; দেশকালানুসাঁবে কার্য ও 
অকার্ধ্য; কার্ধ্যাকাধ্য নিমিত্ত অর্থ ও অনর্থ; বন্ধ ও তাহাব হেতু এবং 
মৌক্ষ ও তাহাব কাৰণ অবগত হওয়া যাঁর, তাহা সান্বিক বুদ্ধি।” 
সোক্রাটাসেব বুদ্ধি সাত্বিক ছিল। 
মনঃপ্রাদ: সৌম্যাত্বং মৌনমাস্মবিনি গ্রহঃ 
তাবসংগ্ুদ্ধিবিভোত ভ্ুপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৭১৩ 
তাহাব মন স্বচ্ছ ছিল, তাহাতে ক্র,বতা ছেল না; তিনি মননশীল 
ছিলেন, তিনি বিষয়সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহাৰ কবিয়াছিলেন; ভীহার 
বারহারে মায়া ছিল না, তিনি মানসিক তপন্তায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। 
অন্ুদ্গকবং বাকাং সতাং প্রিযাহতঞ্চ যং। 
স্বাধ্যায়াত্যসনং চৈব বাত্য়ং তপ উচাতে ॥ ১৭1১৫ ॥ 
তাহাব বাকা কোনও প্রাণাকে দুখ প্রদান কবিত না; উহা সত্য, 
প্রি ও হিতঙ্জনক ছিল, তিনি গ্রীক জাতিৰ বেদ ইলিয়াড. ও অডীসী 
অভ্যাস কবিয়াছিলেন, অতএব তাহাব বাক্য তপস্য! সার্থক হইয়াছিল। 
মুক্তসঙ্গোহ নহংবাদী ধৃতাৎসাহসমস্থিতঃ । 
সিদ্যসিদ্বোনির্বিকাবঃ কর্তা সাত্বিক উচাতে ॥। ১৮২৬ ॥ 
(তিনি আসক্তিবিহীন ছিলেন? তীহাব বসন! হইতে কদাপি গর্বিত 
বাকা নিঃস্যত হইত না; তাহাৰ ধৈর্য্য ও উৎসাহ অপরাজেয় ছিল; তিনি 
কর্দের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে নির্বিকাৰ ছিলেন) স্ৃতবাং তিনি সাত্বিক 
কর্তা বলিয়! অভিহিত হইতে পাবেন। 
ন ফবেষ্টযকুশলং কর্ম কুললে নানুষজ্জতে। 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিরসংশয়; ॥ ১৮১* 


২৫৬ সোক্রাটীস ৯ম অধ্যায় 


সৌক্রাটীস ছঃখকর কর্মে ছ্েষ কিংব! সুখকর কণ্ে অনুরাগ প্রকাশ 
করিতেন না; তিনি স্থিরবুদ্ধি ছিলেন; দৈহিক সুখ ছুঃখ সম্ম্ে তাহার 
মিথ্যাজ্ঞান বিদুরিত হইয়াছিল; তিনি সাত্বিক ত্যাগী ছিলেন। 


কেন না, 
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিকতং ক্রিয়তেহজ্জুন। 


তাক্ত। সঙ্গং ফলফৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ 1 ১৮ান॥ 
«এই কাধা অবশ্ঠ কর্তা, এই বুদ্ধি হইতে যাহা নিয়ত অনুষ্টিত হয়, 
এবং যাহাতে আসক্তি ও ফলকামনা নাই, সেই সঙ্গফলপরিত্যাগই 
সাবিক ত্যাগ” সোক্রাটীসে এই ত্যাগের লক্ষণ পূর্ণকূপে বিদ্যমান ছিল। 


সমছুঃখনুথঃ স্বস্থঃ সমলো স্ান্মকাঞ্চনঃ | 

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীবস্তপ্যনিন্দাযবসংস্ত্র তি: ॥ 

মানাপমানযোস্থলাস্লো মিত্রাবিপক্ষয়োঃ। 

সর্বীবন্তপবিহ্যাগ গুণাতীতঃ স উচাতে | ১৪1২৪, ২৫ ॥ 
'যাহাব সুখ ও চঃখে সমভাব; যেনি স্বব্ধপে অবাস্থৃত ৪ প্রসঙ্গ, 
ধাহাব নিকটে লোষ্ট, প্রস্তব ও কাঞ্চন এক) যিনি প্রিয় ও আগ্রন্নকে 
তুপ্য জ্ঞান কবেন) যিনি ধীমান এবং স্বতি ও নিন্দায় সমনৃষ্টি; হাছার 
মান ও অপমান, শত্রপক্ষ ও মিত্রপক্ষ, এই প্রকাৰ ভেদ নাই ; বিনি 
সর্বকর্মপবিত্যাগী, তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হইয়। থাকেন)” 
সোক্রাটীস যদি ভাবতীয় সাধক হইতেন, হবে গাতাকার স্তাহাকে 
গুণাহীত বলিয়। অভিহিত করিতেন। তিনি কর্মত্যাগ করেন নাই, 
শুধু এই যা” পার্থক্য। 

£খেঘনুদিগ্নমনাঃ স্রখেষু বিগতন্পৃতত | 

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচ্যতে ॥ ২৫৬ ॥ 
দুঃখে তাহার মন প্রক্ষুভিত হইত না? খে সাহাব স্পৃহা ছিল ন|; 
তিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ জয় কবিয়াছিলেন; অতএব, তিনি 
স্থিতপ্রজ্ মুনি ছিলেন। 

বিহায় কামান্‌ ষঃ সর্ববান পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ। 

নির্শমে নিরহস্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি । ২৭১ ॥ 


৯ম অধ্যায় ] চরিত্র ২৫৭ 


এই গুক্ষ প্রাপবিময়েব কামনা গাগ কৰি ও অপ্রা্ বিষয়েব প্রতি 
'নিষ্পৃঃ ভইয়। সংসারে বিচখণ করিতেন? তাহার শবীব, জীবন, 
পুর্কণর প্রশ্চতি কিছুতেই মমতা হিপ না, বিদ্যাদিব অতসঙ্কাব কখনও 
ভাহীকে স্পশ কবিতে পাবে নাই, এজন্য ই হাব আন্থবে চিবশান্তি 
বিধাজ কবিত। 


নৃদচিচ হাঁলাভস শ্ব্টো দ্ দ্বাতীতো ব্মংলবত | 
সম: সিদ্ধীবসিদ্দৌ ৮ ক্রুহীপি ন নিবধাতে | লিই১ 0 


রা 


"না প্রশটীস মপ্রাথিতকপে বাতা উপাস্তত ভইত) তাহা লাভ কবিয়াই সুষ্ঠ 
থাকতেন, তাহাব শীতোনগদি সঠিবাব শক অলৌকিক ছিল; 
কাহাবও প্রতি তাহা বৈবহঠাণ [চপ না; (ঠনি কৃতকাধাঠায় ষ্ঠ গ 
অরুভকাযাতাব বিষণ হতেন না, এঠ হে তিনি কল্ম কবিয়াও কশ্মের 
পঙ্থনে বন্ধ হন নাত । 

ন গ্রদবোং প্রিম" প্রাপা নোছিডোহ প্রাপাচা প্রবম। 


স্থিববুদ্ধিবসংমুণে! বঙ্গবি্জণি স্থিভঃ 1 ৫1২০ ॥ 


(তান প্রি বন্য পাইয়া উষ্ট ও অপর ঘওনাৰ বেধগ তইতেন না, তিনি 
স্থববৃ্দি ছিলেন, তাহার মাহ শিবু ঠহইঘাছিল। আমবা কি বলিতে 
পারি না, তিনি এক্গবিত ভইয়। বঙ্গেতেই স্থিতি কবিতেন? 

আছেষ্। লব্নভ হানাং মৈরহ ককণ এব উ। ১১১৪ ৪ 
সকলেব প্রতিই তাহাৰ পপ্রম [ছণ, দে ভাহাকে দুঃখ দিত, 
ভাঁহাকেও তিনি দেব কারতেন লা, যাহীবা উত্তন, তীহাপিগেব ব প্রতি 
তাহাব বিদ্বেষ ছ্িণ না খাহাধা ঠাহাব সমান, হাহ দগে সহিত 
তন মিত্রবৎ বাবহাব কবিঠেন , হীনজনেব প্রতি তিনি ক্পানু 
ছিলেন। 

সন্ষ্ট: সততং যোগী যতা আমা দনিশ্চয়; ॥ ১২১৪ 
তিনি মতত লাভে অলাতে প্রসন্নচিত্ত, অগ্রষন্ত, সংঘতস্বভাৰ ও আস্ম' 
তকবিষরে দু়নিশ্চয় ছিলেন। 

৩৩ 


২৫৮ সোক্রাটাস [ ১ম ভাগ 


সোক্রাটাস “'হর্ষামর্ষভয়োছেৈ মুক্তি (১২৯৫ ছিলেন । নিজের 
হষ্টলাভে তাহাব উৎসাহ ছিল না, পবেব লাভ তাহাঁব পক্ষে অসহনীয় 
বোধ হইত না; চিনি ত্রাস ও চিন্বক্ষেভেব মতাত ছিলেন। 


যে।ন স্ষারি ন দেষ্টি ন (শাতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাশুভপবিতাগ ভাক্তমান যঃ সমে প্রিয় 0 ১২১৭ । 


(তিনি ইষ্-প্রাপ্িতে আষ্ট হইতেন না, অনিষ্ট-প্রাপিকে দ্বেষ কবিতেন 
না) প্রিয়বিয়োগে তিনি শোকাবুল হইতেন না, অপ্রাপু বিষয়ের জন্ক 
হাব আকাক্ষ| ছিল ন।, তিনি পুণাপাপ হাঁগ কবেন নাই বটে, কিন্গ 
ভগবানের প্রত তাহাব অকপট ভক্তি ছিল, অতএব হাদয়ুবিহাবী প্রন 
তীাকে নিশ্চয়ই আপনাব প্রিয় সম্তাল বলয়া গ্রহণ কবিয়াছিলেন। 
আমব! (বে গতাব আলোকে লোক্রাটীসকে দেখিতে চেষ্টা কবিলাম। 
তাহা হইতে কেঠ একপ মান কবিপেন ন') ঘে আমাদিগেব বিবেচনায় 
তিনি গতাকাধেব মনে মত মান্িম ছইিপেশ। ভগবগগীত' 
শাক্গখানি চাতিন্বর্ণোব ভত্বিতে প্রতিচিভ , উচিত থে ম্মাদশ পাঁবকলিত 
১ইয়াছে, গীক জাতিৰ আদশ চই7* 5151 সম্পর্ণ ছিহ 1 কিন্ক ধন্মের 
সর কথা সব দেশে এক | উপবে থে (£াক গুলি উদ 5 হহয়াছে। 
সেগুলি পোক্তাটীপেৰ ভাঁবনে প্রমো কবিষা আমবা উহাই দেখা হত 
প্রয়াস পাইয়াছি । মানুষনানেই অপূর্ণ সোক্রাটাস€ পূণ নাগুম ছিলেন 
না। তাহ। হইলেও পাঠিকগত দেখিতে পা 


ঞ্ 


[তিছেন, যে তাহাব চারণ 
গীতোন্ত লক্ষণগুলি বভলপবিমাণে বিদ্যমান ছিল কিন্ত ভাবতীয় 9 
গ্রীক সাধনের একটা বাধধান অন্তক্রমণায়। 
“শুভাপুভপবিতাগা,” পসর্বধন্মতাগী)” প্রতি বিশেষ কোন গীক ডন- 
ভ্রানীতেই আবোপ কথা যায় না। আব গীতাকাথও যে স্বর নৈ্গ্মা 
প্রচাৰ কবিয়াছেন, ভাহাও ন্চে। তিনি সতব অধ্ায় ধবিয়! বিবিধ 
সাধনপন্থ। নির্দেশ কবিয়া সব্বশেষ অধায়েব প্রায় শেষ ভাগে বলিতেছেন, 


“ন্লাবন্তপবিভ্যাগীগ, 


সন্বকশ্মাণ্যপি সদ1 কুর্দাণো মাপা শুর 
মত্প্রসাদ[দনাপ্পোতি শাশ্বতং পদমবাজম ॥ ১৮৫৬ | 


৯ম অধ্যায় ] চরিত্র ২৫৯ 


প্সব্বসিদ্ধ বাক্তি ভগবানকে আশ্রয় কবিয়া নিঙ্ানেমিন্তিক সমস্থ বন্দু 
সম্পাদন কবেন, এবং ভাভাব প্রসাদে শাহখবই অব্যয় পদ গ্রাপূু হন।” 


অফ্টম প্রিচ্ছেদ 


সোক্রাটাস জীব 


ঠাব পর, যোগবাসিচেব মতে জনকাদি ভীবনুক্ত মহাপুরুষেবা 
কক্মতাগ কবেন নাই। এ গ্রন্থের নির্বাণ প্রকবণের পর্বভাগেব দ্বাদশ 
স্গে জীবনুক্তেব বর্ণনা আছে মামবা টা হইতে কয়েকটী প্লোক 
উদ্ধত কবিছেছি। 
ইতি নিশ্টয়বন্থুস্তে মভান্ষো বিগছৈনসত। 


ভাযাঃ সঠ্যে পদে শান্থে সমে স্তধমবস্থিভাঃ 1 


£তি পর্ণধিয়োঃ ধীবাঃ সমনীবাগচেতসঃ। 

এ এননগ্ঠ ন ননদন্তি জীবিত" মবণং তথা ।২ । 
চক্রুরিভিভশ পনি চামবচ্চত্রবাস্থ 51 
বি-্রার্থানি বাজান চিত্রাচাবময়ানি চ' ও 
সচরাচবভূতেষ বিশ্বান্থাথিলজন্থযু। 
বঙ্ঞক্রিয়াকলাপেষ গাহস্োষ যথাক্রমম 1১৯ * 
(হঞতগজেন্দানু আন্তভাবশিবাস্্ চ। 
ভেবীভাংকাবভীমাস সংগ্রামাণববীথিষু ॥১১ ॥ 
ত্চ ১ পকষচিস্তান্ গতবিন্বোদ্ধতান্থ চ। 
সংবন্তক্ষোভবৌদীষ সব্বানু দবন্জবীতিষ ॥১২ | 


“চনকপ্রমুখ বীতপাপ মহা জীবন্ুক্তগণ এই প্রকাব নিশ্চয় কবিয়াই 
সর্বত্র সম, শান্ত, স্তা-পদেক্ট পবম স্তখে অবস্থান কবেন। '্বং, পদার্থ 
শোধিত হওয়াম তীহাধের বৃদ্ধি পবিপূর্ণ; তাই সেই ধীবগণ অস্বে 
বাছিবে সর্বত্র সমদশী ও নীবাগ-চিন্ত। তীহাবা জীবন বা মরণ এ উভয়বেব 
কোন কিছুবই নি্দা 4 প্রশংসা কবেন না। * * তীহাদেব মধ্যে 


২৬০ সোক্রাটীন [ ১ম ভাগ 


অনেকে শত্রু সংহাঁব কবিয়| ছত্রচামবাদি গ্রশস্ত বাঁজ-লক্ষণ সকল ধাবণ- 
পূর্বক নিষণ্টকে বাজত্ব কবিতেন। ** এমন অঙ্কে সময় আসিত, 
যখন তীহাব| চবাচৰ প্রাণিবৃন্দকে লইয়। নানাবিধ যাঁগধজ্জাদি ক্রিয়া- 
কলীপেব অনুষ্ঠান কবিতেন, এবং নিখিল প্রানীব শথ-সম্থিধান কবিয়| 
যথাক্রমে গার্হস্থ্য ধর্-পালনে নিবত ভইতেন। আবাব এমন সময় 
উপস্থিত হইত, যখন তাহাব। ভেবী-নিনাদ কবিতে কবিতে সংগ্রীম-সাঁগবে 
প্রবেশ কবিয়া বিপক্ষ-পক্ষেব প্রকাণ্ড পকাণড মাত তব প্রভৃতি প্রভূত 
সেনাদল সংহাবপূর্বক ভীষণাকাবে বিবাজ কবিতেন। ত্াহ্বাদেব সেই 
ভয়াবহ কৃতকম্মেব ফলে শিবাদল অকুতোভয়ে বনে বিচবণ কবিত। 
কখন বা তাহাব। নানা জাতীয় কঠোখকণ্মা শক্রদিগেব সম্গুখে ক্রোধে, 
ক্ষোভে ও ভীষণ বিপংপাতে বিরত হইযা পুনবপ্ি ভাহা হইতে সমূদ্থীণ 
হইতেন।” €(৬চন্দ্রনাথ বন্তব অনুবাদ )। 

এই উক্তিগুলি অভিনিবেশ-সহকাবে পতি কবিলে গ্রতীতি হইবে 
যে ভাবতবর্ষেও সকল ভ্রানী'সংসাব ও বশ্মের নিতাবিবোধন্বীকাব কবেন 
নাই। ধোগবাসিষ্ঠকাবেব মতে জনকাঁধি মহা বাজাযপালন গ্রঠতি 
কঠিনতম কম্মে লিপু থাকিয়া ও ভীবনূক্ত হউহে পাঁবিবাছিলেন। ঠাহাব 
সময়ে স্বদেশবক্ষাব জগত যুদ্ধ কৰা মধ বৃলিযা বিবেচিত হইত না। 
শুধু তাহাই ব| বলি কেন নন বহিতেছেন, যে জীবন্ুক্তগণ সন্তোগেব 
বিষয় গুলিও ব্জ্জন করিতেন না। “কথন ঠাহাবা বুশমাদালায় চডিয়। দোল 
থাইতেন, কখন বিচিত্র বনুমিতলে পমন কবিতেন।? ঠাহাবাকা গানের 
কমনীয় হাস্ত-লগিত বিপিধ নধুব সু সস্ভোগে লিপু থাকিয়া স্চ্ছনে 
আহাৰ বিহাব কবিতেন, কথন বা মনো নন্দনকাননে প্রনেশ কিয় 
অপ্পবাদ্িগের মধুখভব শীভবব শ্রবণ কবিতেন। অনাসপ্জ ও নর্লিপূ 
ভাবে সংসাবেব সকল কন্ম যথাবীতি সম্পন্ন করিয়াও মুক্তব অধিকারী 
তওয়। যায়, একদিন এদেশে এই শুসমাচাব প্রচাবি ঠ চটয়ািল। 
জনসমাজ আঞ্ও এই বার্তা ভুলিতে পাবে নাই? তা এখনও বান্ধহি 
জনকের নাম ঘরে ঘবে ভক্তিব সহিত উঠ্চাবিত হয়! থাকে। কিন 
বিদেহ-বাজ জনক কোন্‌ কালে আপিভুণ্ি হগ্নাছিলেন, কেহ বলিতে 


৯ম ভাধ্যায ] চবিক্র ২৬১ 


পাবে না । প্রতিচাঁমিক ঘুগে কি কোনও জীবন্যক্ত মহাপুরুষ ভাঁবতবর্ষে 
জন্মগ্রহণ কবেন নাই? নিশ্চয়ই কবিযাছিলেন, কিন্ত আমাদিগে 
ঢর্ডীগাবশত£ ভীহাদিগেব শ্মৃতিপর্যান্ত বিলুপ্ হইয়া গিয়াছে । সেই 
প্রাতঃক্মবনীয় মভাজনগণেব ভীবনচবিত বর্তমান থাকিলে স্টাহার্িগেব 
সহিত আমবা সোকাটীসেব তুলনা কবিতে পাবিতাম। আামবা 
ঘদিট সে ম্রযোগ বঞ্চিত তইয়াছি। তথাপি 'আমবা। নিঃসস্কোচে বলিতে 
পাবি, ভাবতে জীবনুক্বেব বে-আদশ গকাশিত হইয়াছিল, ভাবতীয় 
মাধ্যগণের জ্ঞাতি গ্রীক জাতিব মধ্যে সোক্রাটীসেব জীবনে তাহা 
উদ্জ্লবপে প্রতিফলি5 ভইয়াছে ৷  সৌক্রাটীসেব বিশেষহ এইথানে। 
ঠাহাতে প্রাচা ৪ প্রহাচা সাদন মিলিত ভইয়াছিল। তিনি জাতীর 
আদশ গাগি না কাবরাও 'বশ্বগনীন বন্মপাধনে অনেক পরিমাণে 
পদলকাম হষ্টয়াছিলেন। গনি কম্মযাগ সন্াসী হইলে আব গীক 
নাকিতেন না, শাবাব ভিনি বদ তাহার সমসামভ্িকদিগেব মত ইহসব্বন্থ 
5ষঈটতেন, তাহা হইলে জগতের ভক্তমগুলীব সহিত ভাহাব কোনও যোগ 
থাঁকিত না) টিনি দেবনেৰ অবসানে যি কন্মভাৰ গ্রহণ কবিয়াছিলেন, 
শ্রধ-শান্থি-শ্ন্তিকরান্টি ভুলি জাবনের শ্বে মৃত পথান্ত ভাগ অপবাজিভ 
চিও্ডে বহন কৰিয়াছেন, অথচ তিনি আপনাকে কম্মপাশে আবদ্ধ হইতে 
দেন নাই, বে জ্ঞানালোচনা ভাহাব প্রাণাধিক প্রিয় ছিল, সেই 
জ্রানালোচনাব প্রনোভনও তাহাকে গ্তাধেৰ পথ ভইতে বেধাদাত্র চু 
কবিতে পাবে নাই; চীবনবত উদ্বাপও হইবাৰ পৰে যখন তাহার 
ইঈহলোক হইতে মহাধাত্রাব সঙ্গয় উপস্তিত হইল, তখন তিনি একান্ত 
প্রসন্নমনে অনুচবেব হস্ত হইতে বিষপাত্র শ্রহণ করিলেন, তখন ভ্াহাব 
(দহ কম্পিত হইল না, বর্ণ পবিধন্থিত হই৪ না, ব্দনে বিকাবেব চিহ্ন 
দেখা গেল না। আজি প্রায় সা্ছ্বিমহত্র বংসব পৰে এই জীবনুক্ত 
মহাপুকষেব পৃ চবিষ স্মবণ করিতে কবিতে আমব! শ্রন্ধাবনত ছাদে 
উহাকে বাবংখাঁব নমস্কাব কবি। 


চি ২১০০ 


দশম অধ্যায় 


সৌক্রাটাস ও বুদ্ধ 


সোক্রা্টীস শ্রীসেব ও বুদ্ধ ভাবতবর্ষেব সব্শ্রে্ঠ পু্ষ। শুধু হাহাই 
নহে। কোন কোনও মুপর্ডিত ঈতিহাসিকেব মতে সোক্রাটীস 
প্রাচীনকালে ইথুবোপেব অদ্ধিতীন্প মহাপুকষ ছিলেন। আব আমিষ! 
মহাদেশে আক্গ পর্যন্ত বুদ্ধেব সমরুলা মহামনস্থী প্রশ্ম প্রবর্তক দুই এক 
জনেব অধিক আনিভতি হন নাই, একথা বলিলে আমবা বোধ হথ অতুযুক্তি- 
দোষে অভিযুক্ত হইব না। পোক্রাঈস ইযুবোপীয় দর্শনে আদি উৎস) 
বলিতে গেলে ইযুবোগীধ সভাতাব ধাবা গৌণতঃ ভা হইতেই এক দিকে 
বিশিষ্ট প্রকৃতি লাভ কবিয়াছে । পক্ষান্থবে, প্রাচ্য তখগ্ডে বৃদ্ধেব প্রাঃ 
অভলনীয় ও অপবিসাম, মাভিও 'কোন্ট কোটি নবনাখা সাক্ষাং ও 
পৰোক্ষ ভাবে শ্বীর স্বীয় জীবনে কাতার শিক্ষাব কল সম্ভোগ কবিতেছে। 
আঁমবা আর্্যঙ্গাণ্তিব প্রাচা ৪ গ্রহীচা শাথাৰ এ 2 উচ্গলতম বদুকে 
পবন্পবেব পারবে স্তাপন কবিয়া ঠাহাদিগের (পোন্দবা 2 সহ অন্ধ্যান 
কবিতে চা । ই"ভাদিগের মধো কে বড কে ছোটি, এই অপার লমশ্যাব 
নিগ্ষল বিচাবে গ্রবু্ধ ইমা আামবা সময়ে অপবাব্চাৰ কৰিব না, 
আমবা ধু দেপিব, ভ্গভাব বেসাপৃঠি সন্ধে, সভানুবাগে ও সত্যান্ুসন্ধানে, 
বেটার প্রণালী ও ধন্মপ্রচাবে, এবং পবার্থপবতা 9 চবি রমাধুধো গীক 
৪ ভাবতীর এই ডই মহাজানব মধ্য ক আশ্চমা উ্কা বহিযাছে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বৈসাদুশ্য 
(১) বাহ বৈসাদুশ্য। 


প্রথমে বৈসারদৃশ্তেব কথাই বলা যাক্‌। ছই বিষয়ে সোক্রাটাস ও বুদ্ধোব 
পার্থক্য অপবিমেয় ; একটা বান ; অপবটা লিগুঢ। অস্থব তম, গাধান্মিক | 


১০ম অধ্যায়] সোরুাটাস ও বুদ্ধ ২৬৩ 


প্রথমটাব সম্বন্ধে মধিক বলিতে হইবে না। লোক্রাটীন কদাকার পুরুষ 
ছিলেন , ৃদ্ধে বৃত্রিশটা নভাপুকবের পক্ষণ বশ্ুনান ছিল। ( মহাঁপদান 
মুগ । 2১1) (১ বৌদ্ধ সাভিন্টোব বর্ণনাম করনা মিশ্রণ থাকিতে 
পাবে, কিন্ত বুঝ এন সুপুরুষ ছিলেন, তাভাতে সনেহ নাই। বহিবাকাঁব 
বিষয়ে সোক্রাটাস ও বৃদ্ষেব একা বিভেদ কেহই অস্বীকার কবিতে 
পারিবেন না। 


(২) আধাঘ্বিক বৈসাদুশ্য | 


কিন্ছ ঈশ্বব) মানব 9 ৮5২ সম্বন্ধে এঠ ছুই মহাপুকৃষের মতের পার্থকা 
প্কেবাবে অতপ্পশ | এই পাথকা এক? বশ্দকূপে বাথ্য না কৰিলে 
উত্তয়েব বেখানে অন্দিষ্টিৰ একা আছে তাহা প বন্দু হইয়া উিবে না। 
এ ভন্য আমর প্রথমে বৌ ধন্ছের আল হম্ পৃবুত করিতে প্রয়াস 

সোক্রাটাম পেবোপাসকন ঈশ্ববে ভ্তিমানা আনার অনবহে বৃশ্বাসা 
ভিলেন। ক মাম্বাব ভাশ্বুহ আস্্ীক ৰ করিয়াছেন, এবং আপনার 
সাধন প্রণালাতে কৌন অতীক্দির সাব স্থান বাখেন নাহ তি ২পবে, 
ভখাং সম্বন্ধে ইহাদিশের দিতে আবা পাঠাল প্রজেদ। আমবা প্রথম 
ধণে বলিযাছি। থে প্রহখবাপ গ্রাসে পবিচিত ভহপেও গীকেবা দুঃখের 
কথ। অধিক কাবা ভাবিহ ন1 (৩১২২ পৃষ্টা), "ঠাঁহাব। মন মাঁনব- 
জীবনে অনিঠাতা। লশ্ববতা ও 1-নিপ্যাস পোয়া থেদ কবিয়াছে, 
তেমনি মানুষের "জেয শল ও উদ্ভাবিনা বুদ্ধব শৌবব দেখিয়াও বিমুগ্ধ 
তইয়াছে।” (৩২৬ পঞ্ভা )। গ্রীক গতর আদশ দি সোক্রাটীস 


(১ বুদ্ধ ১) হপ্রতিটিত গাদ, (২) হাওপদ হনে চত্রযুক্ত, (৩) আযত পণহি 'পায়ের 
গোডালি দীথ (8 দী্াঙগুলি, (৫) মৃদছতরণ হত পাঁদ, ৬) জাল-হস্ত-পনদ, () উত- 
শঙ্খ-পাদ ( পদদ্ধ় শখ গ্থায় গোলাকার), (৮ মৃগ-জজব, 1৯) ইনি দণ্ডারমান থাকিয়া 
9 অবনত না হইয। টভয হস্ত বারা জু স্পশ ও মর্দন করিতে পারেন, (১*) ইনি 
গৃবরণবর্ণ, কাঞলমন্রিতন্বক (১১ ভাহাব পুববকায সিংহেৰ ম্যাষ। (১২ ইনি সিংহহন্‌ 
(১৩) চল্লিশ দগ্ত, (১১) নীলনেঞ, (১৫) উর্ীষ শীষ, ইতা।দি । 


২৬৪ সোক্রাটাস [ ১ম ভাগ 


খেনিবৃত্বিকেই মানবজীবনেব একমাত্র সাধ্য-স্ত বলিয়া নিদ্দেশ কবেন 
নাই। তিনি যে-ধর্ম মানিতেন, যে-ধম্ম পাপন করিতেন, যে-ধন্ম শিক্ষা 
দিতেন, আত্মাব চবম পবিণতি ও এ্হিক জীবনের পূর্ণ সাফল্যই তাহাব 
প্রধান লক্ষ্য ছিল। আমব! এক্ষণেই দেখিতে পাইব, যে 2ঃখবাঁদ বৌদ্ধ 
ধর্মেব অস্থি) মজ্জা, প্রাণ । 
বৈসাদৃশ্ঠ প্রসঙ্গে আব একটী কথা বলা আবগ্তক। বুদ্ধেব একটা 
সুচিন্তিত, পবিণত, সর্বাবয়বসম্পন্ন। পূর্ণাভিবাক্ত জীবন-তত্ব বাঁ ধন্ম ছিল। 
সোক্রাটাস হইতে দর্শনের নান! শাখ। নিঃলত হইয়াছে ব্টে, কিন্তু তিনি 
স্ব্নং কোনও দশন প্রবন্তিত কবেন নাই, এবং জীবনে সকল বিভাগে ও 
সকল সমস্তা সুগম পথও দেখাইয়া দেন নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ 
সর্বজ্ঞ বলিয়া কীনিত হইয়াছেন । সোক্রাটীস পূর্ণ জ্ঞানেব অধিকাবা 
»ছিলেন না, ভিনি আমবণ সবপ চজ্ঞান্ত ছিলেন-- ইহাই ঠাঠাব 
গোৌবব। 


_ প্রথম কণিকা 


বৌদ্ধ ধন্মেৰ সাবত 
ধশ্মাচক্র-প্রবরন। 


নিনয়পিটকেব অন্তর্গত মহাবগগে কথিত আছে দে যখল গবিত্রাজ্ক 
সাবিপুত্ত (শাবিপুব) আযুন্মান অসসভিব (অশ্বভিতেব ) সাক্ষাংকাব লাড 
কবিয়| তীহাঁব সহিত কথোপকথন কবিহে কবিছে অবগচ হহলেন। থে 
তিনি মহা শ্রমণ ভগবান্‌ শীক্াপুত্রেব উপদেশাগ্রসাবে প্ররগা হণ ক বিয়া- 
ছেন, তখন সাবিপুন্থ তাহাকে ছিদ্র কবিগেন, তাহার মতকি? 
তিনি কি শিক্ষা দেন, কি প্রচাব কবেন।? মনসজি ৩ভুস্উবে পবি- 
ব্রাজক সারিপুত্তেব সকাশে নিয়ো ধন্মকথা উচ্চাবণ করিলেন £ ধর্ম 
পরিস্নায়ং অভাসি )- 
যে ধন্মা হেতুগ্লতবা তেনং ছেতুং তথাগতে। আহ। 
তেসঞ, চ যো নিবোধে! এবংবাদী মহাসমণোই তি ॥ 
মহাবগ্গ | ১1২৩1৪--৫। 


১০ম অধ্যায় সোক্রাটীস ও বুদ্ধ ২৬৫ 


“যে.সকল ধর্দা (অর্থাৎ জড় ও অজড় ) পদার্থ হেতু হইতে 
উৎপর হয, তথগত ভাহাদিগেব হেতু বিবৃত করিয়াছেন; অপিচ তিনি 
তাহাদিগের নিরোধ বা বিলোৌপও ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইহাই মহাশ্রমণের 
বাদ ৰা মত।” 

বদ্ধ যে বারটী নিদান নির্দেশ করেন, এই সুপ্রসিদ্ধ বচনে সংক্ষেপে 
ইঙ্সিতক্রমে তাহাই বাক হইয়াছে; ঘয়্তি স্প্টই বলিতেছেন, এইটাই 
তথাগতভের বিশিষ্ট কার্মা। মহাবগ্ের প্রাবন্তেই নিদানগুলিব উল্লেখ দৃষট 
হয়। উহাতে লিখিত আছে-_ 

ভা খো ভগবা রন্তিা পঠমং যামং পটিচ্চসমুগ্পাদং অনুলোমপটিলোমং 
মনস্‌ আকানি--অবিজ্জাপচ্চ়। সংখারা, ংখারপচ্চয়া বিঞ্রাণং) 
বিপ্লাগপচ্চয়া নামরূপং, নামরূপপচচয়। সভভার়তনং, সড়ীয়তনপচ্চয। ফয়ো। 
ফয়পচ্চয়া বেদনা, বেদনাপচ্চয়া তণ হা, তণ হাপচ্চয়া উপাঁদানং। উপাদান- 
পচ্চয়। ভবো, তবপচ্ছর়া জাতি, জ(ভিপচ্চয়া জবাঙবণং সোকপবিদে বদুৰ্ব- 
দোমনজ্রপায়াসা সম্ভবস্তি। এস এক্স, কেববায় দুরত্ব সমূদয়ো 
হোতি। মহাবগ্ন ১১২ । 

(গেই সময়ে সুধী হইবাব পরেই, ভগবান বু উকবেলায়। 
নেরঞ্জরানদীতীরে, বোধিদ্রমমূলেঃ এক (সে সপ্তাহকাল বিমুক্কি-নুখসন্ত্োগে 
যাপন করিলেন |) “তংপবে ভগবান রাত্রির প্রথম যামে অনুলোম- 
গ্রতিলোমক্রমে (0 11606 21010 10৮6৫ 0০19.) পটিচ্চসমুপ্লাদের 
( গ্রতীত্যদমুৎপাদের ) অর্থাং কার্যাকারণ-শৃঙ্খলের প্রতি মনোনিবেশ 
করিলেন। অবিগ্া হইতে সংস্কার সকল উৎপন্ন হয়; সংস্কার হইডে 
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নাঁমরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন বড়ারতন হইতে 
স্পর্শ, ্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে হৃষ্ণা, তৃষ্ণ! হইতে উপাদান, 
উপাদান হইতে তব, তব হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা মরণ শোক পরিতাপ 
দুখদৌমনিস্ত নিরাশ প্রহথত হইয়া থাকে । নিখিল ছুঃখরাশির উৎপত্তি 
এই রূপেই হয়|” (২) পুজস্চ অবিস্তার বিলোপ হইতে সংস্কারেব, হগ্ায়ের 


'২) বুদ্ধেয় মভীনুদারে অবিচ্য। বাঁ অজ্ঞানতা দুঃখের আদি ফারণ। অবিষ্যার 
অথ দুঃখ, দুখসমূদ, ছু'খ-নিয়োধ ও চুঃখ-নিয়োধগামী পথ, এই চতুষিহরে জজ্ঞানতা। 


৪ 
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বিলোপ হইতে বিজ্ঞানেব, এবং এই ক্রমীগুলাবে জবা মবণ, শোক দুঃখা দিব 
বিলোপ ঘটে 

দুঃখেব নিদান অবধাবণ করিবাঁব পরে ভগবান্‌ বু মুলিন্দ বৃক্ষতলে 
একটা উদান উচ্চাবণ কবিয়! স্বীয় ধন্মেব বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিলেন-- 


স্থখো বিবেকো তুট্টয় সৃতধন্ময় পরতো 

অব্যাপঞাং সুখং লোকে পাণভৃতেন্থ সংযমো। 

সখা বিবাগত! লোকে কামানং সমতিকামো। 

অন্মিমানয় যো বিনয়ো এভং বে পরমং সুখন্‌ তি। 
মহাবয়। ১৩1৪ | 


( সংবুত্ত নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ২৫৬ পৃষ্টা )। কিন্তু অবিদ্যা মানুষের জন্মের পূর্বা হইচেই 
বিদ্যমান , তবে এই অবিষ্তা কাহাব? উহ কি স্তন্থ ও বাধন? উহা! কি রুপে কোন 
আধারে ক্রিয়া করে? বৌদ্ধ লাহিত্ এই সকল প্রার্ব সুতির পাওয়া যায় না। 

সংস্কার ভ্রিবিধ__কায়সপস্কাব, বাচীসাক্কার ও চিন্তসংঙ্কার, অর্থাৎ দেহ, বাকা ৪ 
চিত্তের কার্ধা বা ফল। মতাস্থুরে ষড বিধ, অভিধন্মপিটাকে ৫১ প্রকার । মনুষা, ইতর 
প্রাণী, জড় পদার্-_প্রভোকেই সাস্কারমমন্্ী ব বিমিশ্র বস্থু। 

বিজ্ঞীন--সংজ্ঞা, চেতনা (০/৭০১9২৯/০১৭) 

নামরূপ-_দর্শনে নিতা ব্যবজত | বেদ্ধমতে যাহ গুল ও জ়ীয়। তাহ! রূপ, এষ" 
যাহ লুষ্ম ও মানদিক, তাহা নান মিলিনপ্রশ্থ। ১২৮ সাধুত্ নিকার, হয় খণ 
ও পৃষ্ঠা জষ্টবা )। 

ধড়াক়ভন-_চক্ষু, কর্ণ, নানিকা, জিহবা, বক বা দেহ এব" মন । 

স্পর্দ_ বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ (০07৮501)1 

বেদনা-মনুভূতি (580851198 , সুথছুঃখাবোধ 

তৃঙ্ক1--বাঁসনা, কাঁসন|। 

উপাদান- আসক, সঙ্গ (55050/019001 উপাদান চারি প্রকার__কাহ উপাদান 
( তোগাসকি ), দৃষ্টিউপাদান (দার্শনিক জ্নার আসক), শীলরত-উপাদান 
(প্নতানুষ্ঠানে আঁদকি , আক্মবাদ-উপাগান (আখ্মধাদে আনি )। মহ।নিদান 
দু! ৩1 

তৰ--সন্তা, উৎপত্তি (555৮০০০০, 06০/7108)1 অথবা, পুনর্ভব-জনকম্‌ কর্ণ 
(চক্পফী্ধি) 
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“ধিনি তুষ্ট, যিনি ধর্ম অবগহ হইন্নাছেন' ধর্ম দর্শন করিয়াছেন, তাহার 
নির্নবাস মুখনয়। ইহলোকে বিদ্বেষ হইতে বিমুদ্তি, এবং সকল প্রাণী 
বিষয়ে সংযম স্খময়। ইহলোকে অনাসস্তি ও কামনার অতিক্রম 
(বা জয়) সুখময়। “আমি আছি, এই বোধজনিত অহঙ্কারের যে 
অপসারণ, ইহাই পরম সুখ” 

এই উদানে রাগ, ছেষ, মোহ, নিন্দিত, এবং সন্তোষ ও নিক্জনবাস 
প্রশংসিত হইয়াছে বুদ্ধমতে আমিতজ্ঞান মোহপ্রহত। 

ইহার কয়েকদিন পৰে ভগবান্‌ বুদ্ধ ধর্ম প্রচারে বহির্গত হয়! প্রথমেই 
বারাণনীতে ইসিপতন নামক মৃগদাবে স্ব পুর্বসহঠর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু- 
[ কোগুঞ্ (কৌগিণ্য ) বঙ্গ ( বপ্র ), ভদ্দিয় ( ভদ্রীয় ), মহানাম ৪ 
অয়জি ] সমীপে উপনীত হইলেন। ই'াদিগকে সম্বেধন করিয়া 
তিনি আপনাৰ ধঙ্গেৰ নিগৃঢ় তবমালা বিবৃত কবেন। আমরা তাহার 
বাকা গুলি মহাবগ হইতে অবিকল উদ্ধত কবিতেছি। 

অথ থো ভগবা পঞ্চবঞ্িয়ে ভি, আমন্তেসি গে 'মে ভিকৃবে অন্থা 
পৰ্বজিতেন ন সেবিভববা। কতমে দে। যো চাঁষং কামেমু কানন্গুথ- 
রিকানুযোগে। হীনো গঞ্মো পোথুজ্জনিকো অন'রয়ো আনথসংহিতো, ষো 
চাঁয়, অন্ত্কলমথাম্বযোগো হছে আনবিয়ে। অনথনংহিতো, এতে খো 
(তন্থৰে উতে। মস্থে অন্নপগঞ্জ মপ্রিন; পটিপদা তথাগতেন অভিননুদধা 
চককরণী ঞ্চাণকবণী উপসমায় অভিষ্কায় সম্বোধা নিব্বানার় 
সংবন্ততি ॥১৭॥ কতমা চদা ভিন্ববে মক্ষ্িমা পটিপদা তথাগতেন ভি- 
সণৃদ্ধ। চব্ুকরণী ঞাণকরণী উপসমায় অভিপ্রায় সন্বোধায নিবব!নায 
সংবন্ততি। অরম্‌ এন অরিয়ো অ্ট্গিকে| মঞপো সেযাথ+ ঈদং--সম্মা- 
দি সম্মাসংকপ্লো সম্মাবাচা সন্মাকম্মন্তে। সম্মাআজীবো সন্মাবায়ামে! 
সম্মীনতি সম্মাসমাধি। অগরং থে সা ভিন্ববে মঙ্ছিংমা পটিপদী.. ...... 
সংবন্ততি ॥১৮॥ ইদং তো গল ভিন্বৃবে দুন্বং অরিয়সচ্চং। জাতি পি 
চন্বা, জরা পি দুৰ্ধা। ব্যাধি পি ছুক্বা। মবণং পি ছুক্বং অগ্রিয়েহি 
সম্পহোগে! ছুঝে। পিয়েছি বিগ্যোগে। ছুক্বোও যম্‌ প' ইচ্ছং _ লভতি তম্‌ 
পি ছুন্ধং) সংখিত্বেন পঞ্চ, উপাদানন্থন্ধাপি হুম্বা ॥১৯॥ ইং খে! পন 
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ভিন্ববে দুৰ্বসমুদয়ং অবিয়সচ্চং, যাঁষং তা পোনোন্তুবিক৷ নন্িবাগ 
সঙ্কগত| তত্রতত্রাভিনন্দিনী, সেধাথত ঈদংলকামতণহ। ভবতণহা! 
বিভবতপা। ॥২* ॥ ইদং থে। গন ভিন্ববে দুর্ধনিবোধং অবিয়সচ্চম্‌, যে 
তন্। যেব তণ্হাষ অসেসবিবাগনিবোধো টাগো পটিনিয়গ্পো মুতি 
অনালয়ে। ॥২১॥ ইদম্‌ খো পন ভিন্ৃবে ুস্বনিবৌধগামিনী পটিপদ 
আবিয়সচ্চং, অয়ম্‌ এব অবিষো অট্রঙ্গিকো মগ্সৌ, সেযাথ* ঈদং__ 
সম্মাদিট্টি: সম্মাসমাধি ॥২২ ॥ মহীবগ্নী। ১৬১৭--২২ 

“তখন ভগবান্‌ ঞ্চবর্গীয তিক্ষুদিগকে সম্বোধন কৰিঝ়া বলিলেন, “হে 
ভিক্ষুগণ,গ্রব্রিতেব পক্ষে ছুইটী অন্থ (6৯1)6715) বর্জনীয় । এই দুষ্টটা 
আন্তুকি? একটী কামনায়, কামস্ুখোপভোগে নিমজ্জিত জীবন ; ইহা 
হীন, জঘন্য, বথ্যাপুকষোচিত, ছঃখমষ, অনাধ্য (নিকৃষ্ট) ৪ নিবর্থক। 
অপবটা, কৃচ্ছ সাঁধননিবত কঠোব ক্লেখময জীবন ; ইহা তেমন, নিকৃষ্ট ও 
নিবর্থক। হে ভিক্ষুগণ, তথাঁশত এই উষ অন্তু বর্জন কবিয়া একটা 
মধাপথ অবগত হইয়াছেন; ইহ! চক্ষু দান কবে ও জ্ঞান দাঁন কবে এবং 
ইচ্ছা উপশম (শান্তি) অভিভ্ঞা? সম্বোধি ও নির্বাণ লাভেব সৌপান। 
(১৭)। হে তিক্ষুগণ, সেউ মধ্যপণ কি, যাহা তাগত অবগত হইয়া 
ছেন, এবং ঘাহা চক্ষু দান কবে ও জ্ঞান দাঁন কবে, এবং যাহা উপশম, 
অভিজ্ঞা, সন্বোধি ও নির্বীণ লাঁভেব সোপান ইহা নাঁধ্ আষ্টা্িক মার্গ, 
তাহ! এই-_সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক স*কল্প, সম্যক বাকা, সমাব্‌ কন্মান্ত, সম্যক 
আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সমাক স্মৃতি, সমাক সমার্ধ। উভাই সেই মধ্যপথ, 
যাহা তথাগত অবগত হইয়াছেন, এবং যাঁহা চক্ষু দান কবে ও জ্ঞান দান 
কবে, ও যাঁভা উপশম, অভিজ্ঞা, সন্বোধি ও নিব্বীণ লাভেব সোগান। 
(১৮)। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ ( বিষয়ক ) আর্ধা সতা--জল্প 
দুঃখ, জব! দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মবণ দুঃখ, মপ্রিয়েব সভিত সংযোগ ছুঃখ, 
প্রিয় হইতে বিয়োগ দুঃখ, যাহা কেহ (পাইতে ) ইচ্ছা কবে, তাহা লাঁভ 
না করা দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্বন্ধ (অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, 
স্কার ও বিজ্ঞান_-সত্তাব এই পঞ্চ উপাদানেৰ প্রতি আসক্তি) ছুঃখ। 
(১৯)। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ইহাই ছঃখসমুদয় (ব| ছুঃখেব কারণ ) 
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( বিষয়ক ) আধ্য সত্য-_তাহ! এই তৃষ্ণা) উহা পুনর্জনা স্থষ্টি করে; কাম 
ও সুখাসক্তি উহার সহচর ) উহ! একবার এখানে একবার মেখানে নথ 
খুঁজিয়। বেড়ায়; এই তৃষ্ণা (ত্রিবিধ), যথা, কামতৃষ্ণা, ভব্ভৃষ্ণ ও 
ব্ভবতৃষ্ণ। ( অর্থাং সুখসন্তোগের ভূষণ, বীচিয়৷ থাকিবার তৃষ্ণা 'ও 
বৈতব বা সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির তৃষ্ণা )। (২৯) পনশ্চঃ তে ভিক্ষুগণ 
ইহাই দুইখ-নিরোধ (অর্থাৎ ৪£খের বিলোপ ) (বিষয়ক ) মধ্য 
সতা-_-এই তৃষ্ণার নিঃণেষে বিলোপ হইলেই দুঃখের নিরোধ হয়) সকল 
কামনার বিলয়, তৃষ্ণার পরিহার, তৃষণ হইতে মুক্তি, তৃষ্ণার বিনাশ 
ইহাই দ্ুঃখ-নিরোধ। (২১)। পুনম্চ, ভে ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃথনিরোধ- 
গামী পথ (বিদ্ুয়ক) মার্য্য সত্য--এন আগ্য আষ্টা্গিক মার্গই সেই পথ; 
যথা, সম্যক্‌ দুষ্টি, সমাক্‌ সংকল্প, সমাৰ্‌ বাক্য, সম্যক কম্মীন্ত সম্যক 
আীব, সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্তুতি, সম্যক্‌ সমাধি 0” (১২) ॥ 

অস্ুত্তরনিকায়ের অন্তর্গত ধন্মচকপ্বন্ুলণে বৌদ্ধ ধন্মের এই মুল 
তবটী পুনরায় কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকাঁবে কিন্ত প্রায় একই ভাষায় বিবৃত 
হইয়াছে উদ্ধত বাকাটী এত গুকতর? যে উহার একটু বিশদ ব্যাথা! 
একান্ত আবশ্তক। কিন্ত ত২পৃর্র মুখবন্ধন্বরূপ দুই একটী কথা বলিতে 
হইবে। পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে উপরে বদ্ধ যে চাঁরিটী 
আধ্য সত্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয়টাতে একমাত্র হষ্টাঈ 
ঢঃখোৎপন্তির কাবণ বলিয়া প্রদশিত হইয়াছে; এবং তৃতীক্টাতে তিনি 
বলিতেছেন, যে তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই দ্ুঃখেব অবসান হয়। কিন্ত মহা- 
বগ্নের প্রারস্তে যে বারটা নিদানের উল্লেখ আছে? উষ্ণাকে তন্মধো 
অষ্টম স্থান "প্রদত্ত হইয়াছে। তথায় তষ্চা ঃখেৰ অব্যবহিত কারণ 
বলিয়৷ বর্ণিত হয় নাই) উহার পুরে আরও সাতটা ও পরে আরও 
চীরিটী কারণ বিস্তমান। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, যে মহাবগ্নেব 
উক্ত দুইটী স্থলের মধ্যে অসঙ্গতি-দোষ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় আর্ধ সত্যে 
বুদ্ধ বলিতেছেন, তৃষ্ণাই ছুঃথের কারণ) প্রথমোদ্কংত বাক্যে তৃষ্ণাব মুল 
কারণ ও ফশ ব্যাথাত হইয়াছে। তীয় আর্ধা সতো যাহা সংক্ষেপে 
ব্যক্ত হইয়াছে, প্রথম বাক্টী তাহারই বিস্তৃততব ভাষ্য" 
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বুদ্ধেব প্রধান কাধ্য এই, যে তিনি দুঃখেৰ কাঁবণ নির্ণয় কবিয়া তাছাৰ 
নিবাকবণে পথ আবিষ্কাব কবিযাছেন। দ্রঃখ, দুঃখেব উদয়, হুঃখেব 
বিলয়, ও দুংখ-বিলয়েব পথ-__এই চাবিটা আধ্য বা শ্রেষ্ঠ সত্য। আই্া- 
ক্লিক মার্গ ছুঃখবিলৌপেব পথ। আমব! দীঘনিকায়েব মহা সতিপন্টান 
ুত্তস্ত অবলঘন কবিয়া উত্ত আধ্য সত্যচতুষট় ও আ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যা 
গ্রদান করিতেছি। 


(ক) চারি আধ্যসতা । 


(১)। বুদ্ধ বলিতেছেন, হে তিক্ষুগণ, দ্রঃ (বিষষক ) আধ্যসত্য কি? 

জন্ম ভুঃখ, জবা দুঃখ, পঞ্চ উপাদানস্বন্ধ দুঃখ । 

অতঃপব জন্ম, জব, মবণ, শোক, পবিদেব, দুঃখ, দৌম নস্ত ইত্যাদি 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্থানাভীববশতঃ আমবা তাহা উদ্ধত কবিতে 
পাবিলাম না। (১৮)। 

(২)। ভুঃখসমুদয (বিষয়ক ) আর্ধযসতা কি? 

তাহা তৃষ্ণ বিভবতৃষ্ণা 

তৃষ্ণা কোথায উৎপন্ন হয় কোথায় বাঁ কবে? 

সংসাবে যাহা ( মানুষেব ) প্রিয়, যাহ! মনোহব, তাহাতেই তষ্খ 
উৎপন্ন হয়, তাহাতেই তৃষ্ণা বাস কবে । 

ংসাঁবে কি প্রিয়, কি মনোহর ? চক্ষু প্রিয় ৪ মনোহব, শ্রোত্র গ্রিক 

ও মনোহব, ্রাণেন্দরিষ প্রিয ও মনোহব, জিহবা প্রিষফ ও মনোহব, কার 
(বা ত্বক) প্রিয় ও মনোহব । এই সমুদায়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয, এই সমুদায়ে 


ভৃষ! বাস কবে। 

ইহাঁব পৰে তৃষ্ণাৰ নিদানরূপে পঞ্চেন্দরিয়েব ক্রি বিবৃত হইয়াছে। 
(১৯)। 

(৩) দুঃখনিরোধ ( বিষয়ক ) আর্ধ্যসত্য কি? 

তৃষ্ণার নিঃশেষ বিলোপ, সকল কামনার বিলর...... তৃষ্ণার বিনাশ। 


এই তৃষ্ণা কোথায় পবিবঙ্গিত হইলে পবিবর্জিত হয়। কোথায় নির্ধ 
হইলে নিরুদ্ধ হয়” 
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ংসাঁরে যাহ প্রিয় ও মনোহর, তৃষ্ণা তাহাতে পরিবর্জিত হইলেই 

পরিবর্জি হয়, তাহাতে নিরুদ্ধ হইলেই নিরুদ্ধ হয়। 

পঞ্চেক্ত্িয় এবং মন প্রিয় ও মনোহর 7 রূপ, রস, গন্ধ) স্পর্শ, শব্দ প্রিয় 
ও মনোহর; পঞ্চেজ্র্রিয়ের বিজ্ঞান, সংস্পর্শ, সংশ্পর্শজনিত অনুভূতি 
ইত্যাদি প্রিয় ও মনোহর । তৃষা! এই সমুদায়ে পরিবর্ধদিত হইলেই 
পরিবর্তিত হয়, এই সমুদায়ে নিরুদ্ধ হইলেই নিরুদ্ধ হয়। (€২০)। 

(৪) ছুঃখনিরোধগামী পথবিষয়ক আর্ধাসত্য কি? 

ইহ। এই আধ্য আষ্টার্গিক মার্গ, তদ্যথা, সমাক্‌ দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প? 
সম্যক বাক্য, সমাক্‌ কর্খীন্ত সম্যক্‌ আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্বৃতি। 
সম্যক সমাধি। (২১ )। 


(খ) আফ্টাঙ্গিক মার্গ | 


(১) সম্যক্‌ দৃষ্টি কি? 

ঢঃখের জ্ঞান, ছুঃখসমুদয়ের জ্ঞান, দুঃখনিরোধের জ্ঞান। ছে 
নিরোধগামী পথের জ্ঞান-_ইছাই সম্যক্‌ দৃষ্টি নামে অভিহিত। 

(২) সম্যক সংকল্প কি? 

নিষ্কাম ব। নৈষক্দ্যের সংকল্প ( নেন্বন্মসংকপ্পো )) অব্যাপাদ অর্থাং 
অন্টের অপকাঁর না করিবার ও উপকার করিবার সংকল্প; অছিংসার 

ংকল্প--ইহাঁকেই সমাক্‌ সংকল্প কহে। 

(৩) সম্যক বাকা কি? 

মিথ্যাবাদ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য অথাং পরনিন্দ।। হইতে বিরতি; 
পরুষ বাক্য হইতে বিরতি, বৃথা আলাপ হইতে বিরতি--ইহাই সম্যক্‌ 
বাক্য বলিয়া উক্ত হইয়! থাকে । 

(৪) মম্যক্‌ কশ্মীস্ত কি? 

প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্ত বস্তুর গ্রহণ হইতে বিরতি, কামাচার 
(কামে মিচ্ছাচারা, কীমসমুছের মিথ্য। পরিচর্যা) হইতে বিরতি--ইহারই 
নাম সম্যক্‌ কর্ধান্ত। 

(৫) সম্যক আজীব কি? 
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এখানে আর্য শ্রাবক ( শিষ্/ ) মিথ্যা আজীব পরিহাঁব করিয়া সম্যক্‌ 
আজীব দ্বাবা জীবিকা নির্বাহ কবেন-_ইহাকেই সম্যক আজীব বলে। 

(৬) সম্যক্‌ ব্যায়াম কি? 

যে পাপ ও অকুশল উৎপন্ন হয় নাই, তাহা যাহাতে উৎপন্ন হইতে ন৷ 
পাবে ; যে পাগ ও অকুশল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার যাহাতে পবিহাব হইতে 
পাবে ; যে কুশল উৎপন্ন হয় নাই, তাহা যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে; এবং 
যেকুশল উৎপর হইয়াছে, তাহ! যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত, অল্নান, বদ্ধিত, 
বিপুল, বিকশিত ও পবিপূর্ণ হইতে পারে) এখানে ভিক্ষু তদর্থে প্রয়াস 
পান, প্রচেষ্টা কৰেন, বীধ্য প্রয়োগ কবেন, চিত্তকে নিয়োগ ও বশাভূত 
করেন। ইহাঁকেই সম্যক্‌ ব্যায়াম বলে। 

(৭) সম্যক স্মৃতি কি? 

এখানে তিক্ষু কাঁয় সম্বন্ধে এই প্রকাঁৰ আচবণ কবেন--তিনি সদ! 
কায়কে এই ভাবে দরশন কবেন, যে ইহলোকে প্রবল যেআসঙ্গ ও দৌমনস্থ, 
তাহা জয় করিঘা তিনি একাগ্র, মত্যত ও স্থৃতিমান্‌ হইয়া বিহাব কবেন। 
এই প্রকার তিনি বেদনা (£9911065), চিন্ত (900501903 1169, 
(0086০) ও ধন্ম (অর্থাৎ পঞ্চ নীববণ, পঞ্চ স্বন্ধঃ হড়ীয়তন। সপ্ত 
বোধাঙ্গ ও চারি আযঘ্য সত্য ) সম্পকেও ইহলোকে প্রবল যে আলঙ্গ ও 
(দীমনন্ত, তাহ! জয় কবিয়া একাগ্র, সংমত ও স্থৃতিমান্‌ হইয়া বিহাৰ 
কবেন। ইহাই সম্যক্‌ শ্থৃতি নামে অভিহিত । 

(৮) সম্যক সমাধি কি? 

এখানে ভিক্ষু কাম ও অকুশল ধন্মসমূহ অতিক্রম কবিয়া প্রথম ধ্যানে 
প্রবেশ ও তাহাভে বিহার কবেন; এই ধ্যানে বিচাব ও বিতর্ক বিদ্যমান 
থাকে; ইহা নির্জনতা-প্রস্থত এবং গ্রীতি-ও-সুখ-পূর্ণ। বিচাব ও 
বিতর্কের উপশম করিয়া তিনি দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবেশ ও তীহাতে বিহর 
করেন; এই ধ্যান স্বতঃ উৎপর, চিত্তেব একা গ্রতা-ও-প্রসন্নতা-প্রক্ুত। 
বিচার-ও-বিতর্ক-বিহীনা এবং প্রীতি-ও-মুথপূর্ণ।  তৎপরে তিনি 
প্রীতিতে বীতবাগ হইয়া! উপেক্ষা অবলম্বন করেন, এবং স্থৃতিমান্‌ ও 
হত হইয়া কায়দার! সেই সুখ সম্ভোগ করেন, যাহার সন্বদ্ধে 
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'আর্যাগণ বলিয়াছেন, (যিনি উপেক্ষক (81001) (01)68101)126159 ) ৫ 
স্বতিমান্, তিনি সথে বিাব কবেন, ইতি । এইবণে তিনি তৃতীয় ধ্যানে 
প্রবেশ ও তাগাতে রিহাব কবেন। পবিণেষে' সখ ৪ খের পবিহাব 
এবং পুর্বে তিনি ধে মনেব আনন ও নিবানন্দ ( সোমনক্স-দোমনয্লানিং) 
অনুতর করিতেন, তাহ[ব তিবোধান হইবাৰ পবে, তিনি চতুর্থ ধ্যানে 
প্রবেশ ও তাহাতে বিহার কবেন ১ এই ধ্যানে স্পও নাই, ঘঃখও নাই, 
ইহ! উপেক্ষা ও স্মৃতিব পবিশ্তদ্ধিব ফল। ইহাবঈ নাম সমাক সমাধি 

তে ভিক্ষুগণ, ইভাই চঃখনিবোধগামা পথ (বিষয়ক) আর্য সহ্য 
নামে কথিত হইযা থাকে । (৯১) 


প্রতীতাসমূংপান ( পটিস্মমুগ্লাদ ) (অনাদি, অনন্ত কাধাকাবশ- 
শৃঙ্ঘল ), চডুবান্যন্ঠা ও আধা আষ্তার্সিক মার্স, এই তিনটী বৌদ্ধ ধা্যেব 
মুলহহ। 
গৃভীত্যসমুত্পাদ | 


প্রহী হাসমূৎপাদেব অর্থ, “উহা আঁছে বলিয' ইহ হইবাছে। ভাব 
উংপাদন হতে ইাব উৎপন্ধি হইয়াছে) উহা না এারকিলে ইঠ হয না, 
কাব "বোধ হইতে উহা নিকন্ধ হয। গেমন অবগ্যামুলক সংস্কাব” 
ই্তাদি। ভি পি ইমপ্রিম সতি ইদন ছোতি ইমকরাদা ইদম উপজ্কতি। 
ইমন্মিং অসতি ইদং ন ভোতি ইনক় নবোধা ইদং নিকস্সাতি । যণ ইদম 
অনিজ্জাপচ্চযা সংখাঁবা। সথ্যন্ত নিকা। ২য খণ্ড ৯৫ পৃষ্ঠা )। বুদ্ধ 
এই্ট কাধ্যকাবণশঙ্গল ভিন্ন অন্য সমুদয দশনিক আলোচনা বুথা জ্ঞান 
কবিভেন। ভিনি এক স্থলে ইহাকে ধন্থ বলিয়া অভিহত কবিঘাছেন। 
(মঞ্িম নিবাধ, ২য় থণ্ডঃ ৩২ পষ্টা )। অপিচ, বুদ্ধ শুধু গ্রতীত্য- 
সমুৎ্পাদ অর্থাং এক পদার্থ হইতে অপৰ পদীর্ঘেব উৎপত্তি মানতেন, 
তিনি ভূতসমূহেব অস্তিধ ও নান্তিত দুই অস্বীকাব কবিষাছেন। তথা- 
গন বলিতেছেন, “হে বচ্চান ( কাত্যাষন ). সংসাবের অধিকাংশ লোকে 
আস্তিত্ব ও নাস্তিতে বিশ্বাস কবে। কিন্ক যে ব্যক্তি সমাক্‌ প্রজ্ঞা-প্রভাবে 
থাযথরূপে দেখিয়াছে, যে গং (লোক) কিরূপে সম্ৃত হইতেছে, 


৩৫ 
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তাহার পক্ষে নাস্থিত্ব থাকিতে পাবে না। আবার যে ব্যক্তি সমাক্‌ গ্রজ্ঞা- 
প্রভীবে যথাযথরূপে দ্রেখিয়াছে। যে জগং কিরূপে নিরুদ্ধ বা! তিরোহিত 
হইতেছে; তাহার পক্ষে, অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। **হে কচ্চান, 
সমন্তই আছে, ইহা এক অন্ত) দসিমস্তই নাই, ইহ দ্বিতীয় অন্ত। 
তথাগত এই উভয় অন্ত পরিহার করিয়া মধ্যপ্থা-সাহায্যে ধর্ম শিক্ষা 
দিতেছেন] (সেই মধ্য পন্থা), অবিগ্থামূলক সংস্কার ইত্যাদি। সংযুত্ত 
নিকায়়। ৩1১৩৫) ২১৭ | 

বুদ্ধের মতে নস্ত আছে, বা নস্ত নাই, এই দুইটার কোনটাই বল! যায় 
না) বস্ত বস্তম্তর হইতেছে, ইহা বলাই সঙ্গত। 

কর্মবাদ ও জন্মান্থববাঁদ গ্রাতীতাসমূৎপাদরূপ এক বৃষ্টি দু ফল) 
এই ঢরইটী বুদ্ধেব ধর্ম-প্রচাবেব আছ্ান্থে জাঙ্জল্যমান নছ্ামান। 

কম্মবাদ । 

কশ্মবাদ বদ্ধেব পূর্বেও ভাব হনে গ্রচলিত ছিপ; কিন্ত ভাহাব 
ণিক্ষার প্রভাবে উঠ! পুর্ণ গরিণতি পাপ হইয়া ভাঁখালবুদ্ধবনিতীর চিন্তে 
বদ্ধমূল হই! বহিয়াছে+। তিনি কর্ধের উপবে কতখানি জোর দিয়াছেন, 
তাহাব নিয়োন্ত বাণী হই 
ন্ভকে বলিতেছেন-__ 

ক্ক্নকা, মাণব, সা কন্মদারনা কন্মযোনী কন্মবগ্চ, কর্ধগ্লটিনবগা। 
মঙঞ্জিম নিকায়, ১০৫ সুস্ত। 
পে মাণৰ, ভীনসমূহ কণ্টের গ্ামী, কদ্মের উত্তবীধিকাধী; কর্ম তাহা- 


এ 
শপে 


তে তাহ! প্রতিপন হইবে। বুদ্ধ ভোঁদেব্যপুও 


দিগের প্রসবিরী, কণ্ম তাহ।দিগের বংশধর, কম্মা ভাহদিগের আয় ।” 
কশ্মের গুকত বুঝাঈবাঁর ভন্ঠইট তিনি অগ্াত্র ৰণিয়ছেন 
যাদিনং বপ্পতে বীজংভাদিসং হরতে ফলং। 
কহ্যাণকারী কল্যাণং পাপকারা চ পাপকং ॥ 
সংযুন্ত নিকায়। ১২২৭ ॥ 
“মানুষ যে-প্রকাব বী্গ বপন কবে, সেই প্রকার ফল আহরণ করে। 
কল্য।ণকারী কল্য।ণ ও পাপকারী পাপ (ফল) প্রাপ্ত হয়।” 
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জন্মান্রবাদ । 

কণ্মবাঁদ ও জন্মাস্ববাদ অবিচ্ছেগ্ত, স্থতবাং মামবা এক্ষণেই দেখাতে 
পাইব, যে বীজেব উপঘা! জন্মান্তববাঁদেও প্রবণ হইরাছে। জল্মান্তবব'দ ও 
বদ্ধেব দ্বাবা উদ্ভাবিত হয় নাই) তিনি উহ্থা নৈদিক ধর্ম হইতে গ্রহণ 
কবিয়াছেন। কিন্ জন্মাস্তব বলিতে ছাপনাবা একই আন্মাব পুনঃ পুনঃ 
জন্মুপবিগ্রহ বুঝিবেন না। বৌদ্ধ জন্মান্থরবাঁদ এক বিতর তত্ব। ইহ! 
বলিতেছে থে, বামেব কর্মন্দলে ঠম জন্মগ্রহণ কবিবে, কিন্তু বাঁমঃ শ্যাম 
ঢুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি অর্থাং বাম যপি মৃত্রাকালে হষ্া ও উপাদান 
জয় কবিতে না পাবিধা থাকে, তবে তীহাৰ মবণীন্তে অন্য নামরূপ বা পঞ্চ 
গন্ধ উৎপন্ন হইবে; কিন্তু দ্বিতীন ন|মরপ প্রথম নামরূপেব অন্ুবুত্তি নে | 
( মিরিনদপ্রর্ণ ২২) বৌদ্ধ 'আচাষাগণ বীজেব উপমাদ্ধাবা সমস্তাটী 
বৃঝইতে চেষ্টা করিয়াছেন একজন একট! আম খাইয়। তাহার বীজ 
মাটিতে পুতিন! বাখিল ; তাছা হইতে একটী আমবুক্ষ উৎপন্ন হইফ' দল 
প্রদান কাবল। সেই ফলগুলি হইতে পুনশ্চ কত ক প্রস্তত হইল। এই 
প্রকাবে অনন্থ ধাবাষ বৃক্ষ বলের পাব চলিতে লাগিল সংসার বা 
চন্ান্তব ঠিক এহবপ। ( গিলিক্-পঞ্চতো। আশি 


দ্বিতীয কাঁওক, 
শীল 

উপবে বৌদ্ধধনম্মেব যে মুল মতত্রিতয় উল্লিখিত হইযাছে, বুদ্ধগ্রাতি- 
ঠিত নাল ব! সুচবিতও তাহ! হইতে গ্রশ্থত এবং আধা আষ্টান্িক মার্গেব 
সহিত উহ] ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। 

বুদ্ধ গৃহস্থম[ধারণেব ডষ্য পাঁচটা অনুশামন প্রচাব কবেন। বথা, (১) 
ভীব হত্যা! কবিবে না) (২) আত বস্ত এহপ অর্থাৎ অপহবণ কথিবে না) 
(৩) ইন্দ্িয-গবিচর্ধা। বা ব্যভিচাব কবিবে নাঃ (৪) মিথ্যা কছিবে নী; (৫) 
স্রবাপান কবিবে না। সামণেব(ভিক্ষপদ প্রা ধী/দিগেব জঙ্ঠ দশটা 
শিক্ষণীষ বিষয় (দস সিন্ধাপদানি) বিহিত হইয়াছে, নত পীচটা 
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তাহার অন্তর্গত , তদতিবিক্ত গাচ্ী এই--(৫) অকাল ভোজন হইতে 
বিবত থাকিবে; পে) নৃতা। গীত, বাগ্ঠ, অভিনরাদি হইতে বিবত 
থাকিবে ; (৮) মালা, গন্ধদ্রবা, অগ্রন, অলঙ্কাব, উত্তম বন্ব ইঠ্যাদি হইতে 
বিবত থাকিবে; 7) উচ্চ ও প্রপন্ত শয্যা হইতে বিবত থাকিনে 7) (১০) 
্বর্ণ-বোপ্য-গ্রহণ হইতে বিবত থাকিবে। (মহাবগ্না। ২1৫৬১ 9) 
ভিক্ষগণেব জন্য এতদপেক্ষাও কঠোবতব কতকগুলি বিধান আছে। সমগ্র 
বিনয়-পিটক ভিক্ষু ও সংঘ সন্বন্ধীয় নিষমীবলিতে পৰিপূর্ণ। শীল সম্বন্ধে 
অধিক বলিবাৰ অবসব নাই; ধাহাবা এ বিষরে বিস্ৃতিতব বিববণ চাহেন। 
তাহাব। দীঘনিকায়েব গন্তর্গত ব্রঙ্গগাললন্ে চল-সীল, মগ্ষিম-সীল ও মহা 
নীল নামক পবিচ্ছেদ তিনটা পাঠ কবিন্নে। সিঙ্গালোবাদস্ ৪ 
( শৃগালবাদ-হ্ ) গাহস্থ্যবিধিব উত্তম লাব-সংঠাহ । 

বৌরমতে বাগ ( মাস্তি), পোল (দ্রিষ) 9 মো এহ ভিন 
মহাপাপ। 


মি 
51 


2ভীষ কওকা 
সাঁধন- প্রণালী 
সপু সাধন-শাখা। 

মহাপবিনির্দাণ-প্রাপিব কিদংকাল পুনের ভগপান্‌ খু ভিক্ষুদিগকে 
সম্বোধন কবি! বৃলিয়াছিলেন, “ম এন) হে ভিগ্ষুগণ। মামি যে-বে-ধন্ম (বা 
সত্য) অবগত হইয়। ভোঁমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, ভোঁম।দিগেব কত্তব্য এই, 
যে তোমবা তাহা সম্যক আয়ন্ত কবিয়া পালন কবিবে, ধ্যান কৰিবে ও 
বহুপরূপে গ্রচাব কবিবে, যাহাতে এই পবিত্র গষ্থা ( ব্রঙ্গচবির* অদ্ধনিয়ং) 
স্বায়ী গু চিবপ্রতিষিত হইতে পাবে, এবং যাহাতে ইহ। নৃছু জনেব হিত, 
বহু জনেব সুখ, লোকে প্রতি অন্তকম্পা, এবং দেব ও মন্থয্যগণেব অর্থ 


( শ্রেয়ঃ), হিত ও সথখেব জন্য প্রর্ধিত থাকে। সেই ধন্মগুলিকি কি? 


(১) চাবিটা স্মতি-উপস্থান বা ধান (চন্তারো সতিপট্টানা )। 
(২) চারিটী সদ্যক্‌ প্রধান অর্থাং ধন্ম-চেষ্টা (উ্তাবে। সম্মপ্লধানা)। 


১০ম তধায়] সৌক্রাটাস ও বুদ ২৭৭ 


(৩) চাঁবিটা খন্ধিপাদ চেন্তাবো ইদ্দিপাদা)। 

(৪) পঞ্চ ইন্দ্রিয় পেঞ্চ, ইন্রিয়ানি)। 

(৫) পঞ্চ বল (পঞ্চ বলানি)। 

(৬) সপুনোধাঙ্গ সেতু বোস্থাঙ্গা)। 

(৭) আর্দ্য আষ্টািক মার্স (অবিয়ে! অষ্টঙ্গিকো ময়) 

_ মহাপবিনিন্বান সুনতস্থ । ৩৫০ ॥ ( সম্পসাদনীয স্মন্তস্থ।2 | 

পাসাদিক ম্তন্তন্থ। ১৭) 

ভগবান্‌ বৃদ্ধ এই বাক একটী সংক্ষিপু শ্ত্রাকাবে ততপ্রবন্থিত বন্মেৰ 
সাধনপন্ধতি নির্দেশ কবিয়াছেন। ইভীকে নোদ্ধ ধপ্মেব চুদ্ঘক বলিলে 
আসঙ্গত হম না। আমবা এই সপু সাধন-শীথাব তিববল বিভিন্ন অঙ্গ গুলি 
উল্লেখ কবিতেছি। 


(১) চারিটা শ্াতিউপস্থান 


১। কাঁয় মধন্ধে বান। (মানার এচ দে বাপান শছ, চতু- 
নিন্মিত, মাতপিতসন্তৰ, অন্নপ্যঞ্চন দাবা! উপচীঘম।ন অনিভা, উংসাদন 


নী 
নব 


পবিমদ্রনাধীন, ভেদনেগা ও দ্ব্সনাল। সামিল | ৮০ 
২1 বেদনা নম্বপে ধান। 
51 চিন্ত সম্বন্ধে ধান 
৭ ধশ্ম সম্বন্ধে ধান। 
_ জনব্সভ সুত্বন্ত। ২৮ মহা সর্তিগন্টান শ্ব্বম্থ। ৯। 


(২) চারিটা ধন্ম-চেষ্টা। 


১। যে পাপ ৪ অকুশল উৎপন্ন হয নাই, তাহা যাভাতে উতপয় 
হইতে না পাঁবে, তজ্জন্য লাধন। 

১। যে পাপ ও অকুশল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাব দবীকবণ। 

৩। যেকুশল ৪ পুণ্য উৎপন্ন ভয় না" তাহাৰ উপাক্ষন। 

৪ যে কুশল ও পুণ্য উৎপন্ন হইযাছে' তাহার সংবঙ্ষণ ও বিকাশ- 
সাধন। 

-মহীসতিপট্রন সুত্তম্থ। ২*। 


২৭৮ সোক্রাটাস [ ১মভগ 
(৩) ঢারিটা খন্ধিপাদ ( অলৌকিক সিদ্দিলাভেব উপায় )। 
১। সমাধি ও-অধাবসায়-সমন্বিত খদ্ধি-লীভেব অভিলাষ ছন্দ)। 

২। সমাধি-ও-অধাবসীয়-সমন্থিত বাধ্য (বিবিয়)। 


৩। সমাঁধি-ও-অধ্যবসাধ-সমস্থিত চিন্তা (চিন্ত)। 
৪1 সমাধি-ও-অধ্যবপায-সমন্থিত অন্বেষণ (বাঁমংস )। 


--জনবসভ সুত্তন্ত। ২২ ॥ 


(৪) পঞ্চ বল ও (৫) পঞ্চ ইন্দিয । (এই দুই শাখ। অভিন্ন) । 


১। শ্রন্ধা। 
২। বীর্যা। 
০ | স্মৃতি | 
৪। সমাধি। 
৫1 গ্রজ্ঞা। 


_ লঙগীতি সুত্তিন্ত । ১২ ॥ 


(৬) সপ্ত বোধাজ । 


১। স্মৃতি। 

২। ধর্মানুসন্ধান (ধন্মবিচয়)। 

৩। বীষ্য। 

৪ ল্লীতি। 

৫) প্রসন্নতা (পন্সধি), বা শান্তি। 
৩ সমাধি। 

৭। উপেক্ষা। 


_ মহাপবিনিববান স্থুত্তন্ত। ৯।৯॥ ম্হাসতিপন্রীন সত্বস্ত। ১১॥ 


১০ম অধ্যাফ ] সোক্রাটাস ৪ বুদ্ধ ২৭৯ 


(৭) আাধ্য আফ্টাঙ্গিক মার্গ। 
উপবে প্যাখ্যাত হঈঘাছে। 
প্রমাদ ও অপ্রমাদ । 


বুদ্ধ শিষ্গণকে সদা একাগ্রচিন্তে সাধনে বত থাকিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। তীাহাব মতে প্রমাদ একট! মাবাঁক্মক দোষ, এবং তদ্ধিপবাত 
অপ্রমাদ অযতিব সৌপান। ধন্মপদ হটাত একটা বাণী উদ্ধত হইতোছে__ 
অগ্পমাদে! অমতপদ*, পমাদে। মচ্চনো! পদ" ) 
অগ্রমত্ত। ন মীধন্ি, বে পমন্বা বথামতা ॥ ২১ ॥ 

“অপ্রমাদ অমুতেব পথ, প্রামাদ মৃত্যাব পথ। অপ্রমন্থ জন মবেন না; 
গাহাবা গ্রমন্ত, ভাহাবাঁ যেন মবিয়াই আছে), (বৌদ্ধ সাহিতো অমৃত 
ও নিন্বাণ সমীর্ঘক )। 

সননিপাতেব উষ্টানন্ুক একনিচ সাধন বিষয়ে একটা উংকুষ্ট 
মন্পশাসন। আমবা পাঠকগণকে উহা উপহাব দিতেছি। 
উন্টথ নিপীদথ, কো! অখো। স্ুপিভেন বো, 
আতুবানং হি কা নি সন্গবিদ্বান কপ্পতং । 


উট্রহথ নিসীদ্, দড়৬ং পিবথ সন্থিযা, 
মা বে পমন্তে বিগ্জাষ মচ্চ বাঁজা অমোহযিগ বসাম্বণে। 


যাঁর দেবা মনত চ সিতা তিই্টন্তি অখিকা, 
তবথ এতং বিসন্ভিকং, খণো বে মা উপচ্চগা, 
খণাতীতা হি সোচস্ছি নিবষমন্ছ সমগ্সিতা। 


পমাদে বজে। , , পমাদাম্পতিতো বজো । 
অপ্রমাদেন বিজ্ঞাষ অব্বহে সল্লম অত্তনো তি। ৩৩১-৩৩৪। 
“উঠ, বন) ভৌমাদিগের সুপ্ডিব অর্থকি? যাহাবা (বোঁগে) আতুব, 
যাহাবা শেলবিদ্ধ হইয়া যাতন! তোগ কবিতেছে, তাহাদিগেব আবাব নিদ্রা 
কি? 


২৮৪ সোক্রাটাস [ ১ম ভাগ 


“উঠ, বস; শান্তির জন্ত দৃঢ় চিত্তে শিক্ষা লাভ কর; মৃত্যুরাজ যেন 
তোমদিগকে প্রমন্ত জানিয়া প্রবাঞ্চিত ও আপনার বশীভূত না করেন। 

এদেবগণ ও মনুষ্যগণ এই যে বাসনার জগ্ঠ পিপাসিত রহিয়াছেন, এই 
যে বাসনার কামনায় অপেক্ষা করিতেছেন, সেই বাসনা জয় কর) 
ভোমাদিগের পক্ষে সুক্ষণ যেন উত্তীর্ণ হইয়া না যায় যাহাদিগের নুক্ষণ 
অতীত হইয়াছে, তাহার! নিরয়ে পতিত হইয়! শোক করিবে। 

“প্রমাদ ধুলিরূপ মালিগ্ত; অবিরত প্রমাদ ধুলিরূপ মালিহ্ত; পাঁধক 
যেন অপ্রমাঁদ ও জ্ঞানের সাহাযো আপনাব “পণ উৎপাটন করে ।” 


শীল, প্রজ্ঞা ও সমাধি । 


ভগবান বুদ্ধ নান স্থানে, নান! প্রকারে, কখনও বিস্বতরূপে, কখনও 
সংক্ষেপে, সাধনেব প্রয়োজন ও কল নিদ্দেশ কবিস্কাছেন। একদ! রাঁজগুহে 
গ্ধকূট পর্বতে বিহার করিবাধ সরে তিনি ভিগ্কুদিগকে এই পরিপূর্ণ 
ধর্মকথা বলিযাছিলেন-শাল (বা ধায়সসিত আচবণ) এই প্রকার; 
সমাধি এই প্রকাব; প্রন! এই প্রকার) গালমশাঞ্ত (সাঁল- 
'পরিভাখিতো ) সমাধি মহাফল প্রসব কবে, মহোপকাঁর সাধন করে; 
সমাধিসমাধুত প্রন্ঞা মহাফল প্রসব কে, মহোৌপকাঁর সাধন করে? 
(প্রজ্ঞাসমাঘুন্ড চিন্ত মহাফল প্রপৰ করে, মঙ্োপকাৰ সাধন কবে); 
প্রজ্ঞাসমা যুক্ত চিন্ত কাঁম[সন, ভবাল?। দষ্টি-আসব ও অথিষ্ঠাসব, এই চারি 
আসব (আনব) হইতে সমাক্‌ পিসুক্ত হয়।? মঠাপবিনিব্বান শুত্ন্ক। 
১১২ ॥ 

পুনশ্চ, ভ গুগ্রামে অবস্থান-কাঁলে বুদ ভিক্ষগণকে মন্বোধন করিয়া 
বলিয়াছিলেন-_-“হে ভিক্ষুগণ, আমরা এতকাল চাঁরিটা ধন্ম (বা সভা) 
বুঝি নাই ও আয়ন্ত করি নাই বলিয়। আমাকে ও তে।মাদিগকে (পুনঃ পুনঃ 
জন্মরূপ) এই দীর্ঘ পথে এষ্ট প্রকারে পরিভ্রমণ ও বিচরণ করিতে হইয়াছে। 
এই চারিটী ধন্ম কি ?৮”--শাল। সমাধি, প্রজ্ঞা! ও বিমুক্তি। “যখন আধ্য 
শীল পরিজ্ঞাত ও মারন্ত হয়, আধ্য সমাধি পরিজ্ঞাত ও আয়ন্ত হয়, আরব্য 
বিমুক্তি পরিজ্ঞীত ও আয়ন হয়, তখন ভবতৃষ্ণণ ( পুনঙ্ছান্মের বাসন) 
উচ্ছিনন হয়, যাহ! পুনর্জন্ম উৎপাদন করে, তাহ! ক্ষীণ (বা নিল) হইয়া 


১এম অধ্যায় ] সোক্রাটাস ও বুদ্ধ ২৮১ 


যাঁয়, তখন আৰ পুনর্জন্ম থাকে না (ন্‌ অথি দানি পুনত্তব)1৮ মহাঁপরি- 
নিববান নুত্ৃস্ত । $1২ ॥ 

জ্ঞান-প্রধান ও পুরুষকাব-প্রধান বৌদ্দধম্মে স্বভীবতঃই শীল, প্রজ্ঞা ও 
সমাধি সর্কোপবি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । বুদ্ধ শীল, সুচবিত বা সদণচার 
এত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন, যে তিনি একস্থলে বলিতেছেন--“লোকে 
যেমন পৃথিবীকে ন্মাশ্রয় কবিষা, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমুদয় 
বলসাধ্য কম্ম সম্পাদন কবে, তেমনি ভিক্ষু শীল আশ্রয় কবিয়া ও গালে 
প্রতিঠিত থাকিয়া আষ্টীর্গিক মার্গেব ভাবনা কবেন ও তাহাকে বুল কবিয়! 
তোলেন।” (সংঘুত্ত নিকায়। ৫18৫ পৃষ্ঠা )। পুনশ্চ, যেমন শ্রোতন্থিনী 
পর্বতবাজ ছিমবান্‌ হইন্ডে নিঃসৃত হইয়] ক্রমশঃ বল ও বিস্তাব লাভ কবে, 
এবং উত্তবৌত্তব প্রবর্ধমান! হইতে হইতে বিপুলকায়া ও বেগবতী হইয়! 
মহাসমুদ্রে উত্তীর্ণ হয়, তেমনি ভিক্ষু শীল আশ্রয় কবিয়। ও শীলে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়! সপ্ত বোধাঙ্গ ভাবনা কবেন ও তাহাকে বহুল কবিয়া তোলেন, 
এবং এইরূপে ধন্মে বৈপুল্য লাভ কবিয়া থাকেন।” সংযত নিকায়। 
৫1৩৬ পৃষ্টা । 

অন্ুত্তব নিকাঁয়ে সাধনেৰ তিনটা স্তব বণিত হইয়াছে। বুদ 
বলিতেছেন-_ “শিক্ষা ত্রিবিধ | কি কি ত্রিবিধ শিক্ষা? অধিশাল-শিক্ষা, 
অধিচিত-শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষ! | অধিশীল-শিক্ষা কি? এখানে 
ভিক্ষু শীলবান্‌, তিনি প্রাতিমোক্ষাদি বিধি মানিযা চলেন, তিনি স্দাচাব 
মম্পর, তিনি শুদ্র পাপকেও ভয় কবেন, এবং শিক্ষাপপ গ্রহণ কবি! 
তাহা প্রতিপালন কবিয়া থাকেন। ইহাই অধিশাল-শিক্ষ। (অর্থাৎ উচ্চতব 
সুচবিত-সাধন। 

“অধিচিভ-শিক্ষা! কি? এখানে ভিক্ষু কাম ও কুচিন্তা হইতে দুঝে 
থাকি ক্রমশঃ প্রথম ধ্যানে, দ্বিতীষ ধ্যানে, তৃতীয় ধ্যানে ও চতুর্থ ধ্যানে 
প্রবেশ কবেন। (প্রবেশেব ক্রম উপবে প্রদর্শিত হইয়াছে ।) ইহাই 
অধিচিত্ত-শিক্ষা ( অর্থাৎ উচ্চিতব সমাধি-সাধন )। 

দআধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা) কি?” বুদ্ধ এই প্রশ্নের দুই প্রকাৰ উত্তব 
দিয়াছেন। (১) এখানে ভিক্ষু যথীযথরূপে অবগত হইফাঁছেন, ইহা! 

৩৬ 
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থে, ইহ! ছুঃখসমুদয়, ইহা ছুঃখনিবোধ) ইহ ছুঃখনিবোধগামী পথ। 
(২) এখানে ভিক্ষু আসবসমূহেব ক্য-নিবন্ধন স্বয়ং ইহজীবনেই 
কামনাবর্জিত ( অনাঁসব ) চিত্তবিমুক্তি অবগত হইয়া ও উপলব্ধি কবিয়া! 
বিহীব কবেন। ইহাই অিগ্র্ঞা-শিক্ষা € অর্থাৎ উচ্চতব জ্ঞাঁনসাঁধন )। 
শিক্ষা এই ত্রিবিধ।” অন্ুত্তব নিকায়। ৩৮৮, ৮৯ | (১ম খণ্ড 
২৩৫--৬ পৃষ্ঠা )। 
বিচাব ও আত্মপবীক্ষ বুদ্ধ-প্রো্ত সাধনে দুইটা বিশিষ্ট অঙ্গ। 
মঙ্িম নিকায়েব অন্তর্গত অম্ল ট্রকা-বাহুলোবাদ সত্ত বুদ্ধ পুত্র বাঁছলকে 
এই উপদেশ দ্িতেছেন, যে তিনি কাধিক, বাচনিক বা! মানসিক, যে কোন 
কর্মই ককন না কেন, সম্যক্‌ বিচাব কবিষা। (পচ্চবেক্বিতব পচ্চবেক্বিত্া ) 
কবিবেন। অনুমান স্ৃতে মহামৌদ্গল্যায়ন ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন কৰিষ! 
বলিতেছেন, “ভিক্ষু আপনাকে আপনি এই প্রকাব পৰীক্ষা কবিবেন, 
মাতে কি পাপেচ্ছ। আছে, আমি কি পাপেচ্ছাব বশীভূত হইয়াছি ?” যদি 
তিনি দেখেন, তাহাতে পাপেচ্ছ৷ আছে, তবে তাহা পবিহাব কবিবাঁব জন্য 
ভিক্ষু সযত্ে সাধন কববেন।” ক্রোধ প্রভৃতি দোষ পবিহাবেব উদ্দেশ্যেও 
এই প্রকাৰ আত্মপবীক্ষা ও সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। 


সাধনের লক্ষ্য | 


বৌদ্ধ সাধনেব নিয়ানক অনিত্যতা ও দুঃখ, লক্ষ্য শির্ববাণ ও অপুনবাবুত্তি। 
জড়, অজড়, পদার্থনীত্রেই অনিত্য, ভগবান্‌ বুদ্ধ এই তত্বটী কত গ্রকাঁবে 
বুঝাইত্ে গ্রধাস পাইগ্লাছেন। ধর্থাপ্রচাবে প্রবৃত্ত হইয়াই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু 
দ্রিগকে শিক্ষা্দান-কালে তিনি এই তন্থটা সুপ্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন, যে 
বূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব ও বিজ্ঞান অনিত্য | (মহাবস্স। ৯।৬]৪২, ৪৩)। 
তাহাব ধর্মব্যাথা শুনিয়। প্রথম শিষ্য কৌগিণ্যেব ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল; 
তিনি এই জ্ঞান লাভ কবিলেন-_যং কিঞ্চি সমুদয়ধন্মং সববং তং নিবোধ- 
ধন্মন্‌ তি--যাহা কিছুব উদয় আছে, সে সমুদায়েবই বিলয় আছে,” অর্থাৎ 
উৎপত্তি ও ধ্বংস এক অঙচ্ছেগ্ত সুত্রে গ্রথিত। (ও, ১৬২৯ )। ধিনি 
মাত্মাব অস্তিত্বই শ্বীকার করেন নাই , তিনি যে বলিখেন, আত্মা নিত্য, 
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ধরব, শাশ্বত, বিকারবিহীন, এই লৌকিক বিশ্বাস ভ্রান্ত, তাহা বিচিত্র 
নহে। (মজ্িম নিকায়, ১১৩৮ পৃষ্ঠা) । মহাহদক্ন সতস্তে (২১৬) তিনি 
আনন্দকে বলিতেছেন-__-এবং অনিচ্চা থো আনন্দ সংখারা, এবং অদ্ধ,বা 
খে আনন্দ $নংখারা, এবং অনক়্াসিক| খো আনন্দ সংখারা-“কে 
আনন্দ, পদার্থপমূহ (সংখাব, সংস্কার, যাহ! কিছু বিমিশ উপাদানে গঠিত ) 
এই প্রকাঁব অনিতা, পদার্থসমূহ এই প্রকার অঞ্্ব, পদার্থসমু5 এই 
প্রকাঁর অবিশ্বাস্য ( অর্থাৎ চঞ্চল )1” উক্ত সুত্স্তের শেষে তিনি এই প্রোক 
আবৃত্তি করিতেছেন-_- 

অনিচ্চা বত সংখাবা উপ্লাদবয়-ধন্মিনো, 

উপ্লজ্জিহা নিকুগ্ঘান্তি, তেসং বৃপসমো! স্খো তি। 

প্মুদাঁয় পদার্থই অনিত্য ; উৎপাদিত ও কষয়গ্রস্ত হওয়া তাহাদিগেক 
ধর্ম) তাহারা উৎপন্ন হইয়া বিলীন হয়; তাহাদিগেব উপশম ব! বশী- 
করণই সখ ।” 

মহাঁপরিনির্বাণের অব্যবহিত পুর্বে তথাগত ভিক্ষুদিগকে বলিলেন_ 

হন্দ দানি ভিন্ববে আমন্তয়ামি বো-বিয়ধন্মা সংখারা, অগ্ধমাদেন 
সম্পাদেখাতি 1 ম. প.১ ৬৭ ॥ 

“ছে ভিক্ষুগণ, দেখ, আমি এক্ষণে তোমাদ্দিগকে উপদেশ দিতেছি-- 
সকল পদার্থই ক্ষয়েব অধীন; অপ্রমাদ-সহকাবে ( আপনার মুক্তি) 
সম্পাদন কর ।”” 

ইহাই তথাগতের শেষ বাক্য । 

তাহার শিক্ষার ফলে এই তন্টা বৌদ্ধ ধর্মের আস্তক্ষব রূপে গৃহীত 
হই্ীছে, যে জগতের সকলই অনিত্য, সত্তীর হিত, নির্জীব, অনাত্বলক্ষণ, 
সংসারে শাশ্বত ভাব বাঁ আত্মা বলিয়! কিছুই নাই ( অনিচ্চতা, নিষ্ত্ততা, 
নিজ্জীবতা, অনত্তলন্বণতা, ন হেথ সম্নতো। ভাবে! অন্ত বা উপলত্তৃতি )। 
ফলত: অনিত্যতা, ছুঃখ ও অনাত্মতা বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র 

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা । 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-ধন্ম অনিত্যতার উপরে এত জোর 

দিয়াছে, এবং যাহ! আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অন্বীকার করিয়াছে, তাহা 
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ইহাঁব অন্ুবর্তীদিগকে স্বার্থপর ও মানববিদেষী করিয়া তোলে নাই; বরং 
বুদ্ধের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে জন-হিতৈষণা এই ধর্মের মর্শে মরে 
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বহিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, তিনি একটী বিচিত্র 
ও মনোহর সাঁধন প্রবস্তিত করিয়৷ গিয়াছেন; তাহা মৈত্রী, ব্কুরুণা, মুদিত। 
ও উপেক্ষার সাধন। [ মৈত্রী, প্রেম ঃ অপরের ছুঃখে দুঃখ-বোঁধ 
করুণা; অপরের সুখে স্ুথ-বোধ মুদ্দিতা; সুখে দুঃখে সাম্যভাব 
উপেক্ষা । ] 

তেবিজ্জনুত্তে (ত্রয়ীবিগ্যান্থত্রে ) বুদ্ধ বাসেক্ট(বসিষ্)টকে বলি- 
তেছেন-_“ভিঙ্ষ মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত ্বাবা এক দিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়া বিহাব কবেন, 
তথা ঢই দিক্‌, তথ! তিন দিক্‌, তথা চাবি দিক্‌ (ব্যাপ্ত করিয়া বিহাৰ 
করেন)। এইরূপে তিনি উদ্ধত অধোতে, চতুর্দিকে, সর্ব্তোভাবে, 
সর্বত্র, সর্বধলোৌক; বিপুল, দৃবব্যাপী, অপবিমেয়, বৈব-ও-বিদ্বেষ-বিব হিত 
মৈত্ীপূর্ণ চিত্রা ব্যাপ্ত কবিয়া বিহীব করেন। 

“হে বাসে, যেমন বলবান্‌ শঙ্খধব অল্লায়াসেই চতুর্দিকে শঙ্ঘধ্বনি 
শাতিশোচর করে: তেমনি বাসেক্ট, যাহা কিছুর প্রাণ ও আকাব আছে, 
তাহার কিছুই তিনি ত্যাগ করেন না, কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না) কিন্ত 
তিনি নকল প্রগাঢ়রূপে অনুভূত মৈত্রী ও বিমুক্ত চিত্ত দ্বারা আচ্ছাদন 
করেন। 

পুনশ্চ, হে বাসেউ, ভিক্ষ করুণাপূর্ণ চিত্ত দ্বারা......মুদিতাপূর্ণ চিত 
দ্র... .. উপেক্ষাপূর্ণ চিত্ত দাবা! এক দিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন; 
তথা ই দিক্‌, তথ! তিন দিক্‌, তথা চাবি দিক্‌ (ব্যাপ্ত করিয়া! বিহাৰ 
করেন )। এইরূপে তিনি উদ্ধে, অধোতে। চতুর্দিকে; সর্ববতৌভাবে, সর্বত্র, 
সর্বলোক, বিপুল, দূবব্যাপী, অপরিমেয়, বৈর-ও-বিদ্বেষ-বিরহিত করুণা" 
পূর্ণ ..মুদিতাপূর্ণ': উপেক্ষাপূর্ণ চিত্ত দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন। 

“হে বাসেষ্ট, যেমন বলবান্‌ শঙ্খধর ল্পীয়াসেই চতুর্দিকে শঙ্খধবনি 
শরতিগোচর করে, তেমনি বাঁসেষ্ট, যাহা কিছুর প্রাণ ও মাকার আছে, 
তাহার কিছুই তিনি ত্যাঁগ করেন না, কিছুই অবশিষ্ট রাঁথেন না; কিন্ত 
তিনি সকলই বিুক্ত চিন্ত ও প্রগাঢরূপে মন্গৃভৃত করুণা ্বারা...মুদ্দিতা 
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দ্বার।...উপেক্ষা দার! ব্যাপ্ত করিয়৷ বিহার করেন 1৮ তেবিজ্জ স্বুত্ত। 
৭৬__৭৯॥ ( মহানুদয়ন স্ত্তস্ত। ২1৪ ॥ মগ্ছিম নিকায়। ১ম ভাগ। 
২৯৭ পৃষ্ঠা) মহাদেবল্ল সুত্তং )। 

মক্মিম নিকায়ের ককচুপমন্ুত্তে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে মৈত্রী-সাধন-বিষয়ে হে 
অনুপম উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সার সঙ্কলিত হইতেছে। “হে তিক্ষুগণ, 
কেহ যদ্দি তৌমাদিগকে অকালে, অসঙ্গতরূপে, পরুষ বচনে। নিরর্থক, অন্তরে 
দ্বেষ পৌঁষণ করিয়া কিছু বলে, তথাপি তোমাদিগের ইহাই শিক্ষা কর! 
কর্তব্য-আমাদিগের চিত্ত বিরত হইবে না; আমরা পাপ বাক্য 
উচ্চারণ করিব না; আমরা হিতকামী ও করুণাপরবশ হইয়া বিহার 
করিব; আমবা চিন্তকে মৈত্রীতে পূর্ণ রাখিব, অন্তরে দবেষ পোষণ করিব 
ন!; আমর! সেই পুরুষকে মৈত্রী-সমাধুক্ত চিন্ত দ্বার আচ্ছাদন করিয়া বিহার 
করিব; এবং আমরা তাহ! হইতে আবন্ত কবিয়। সমগ্র ভূবনকে বিপুল, 
দুরব্যাপী, অপরিমেয়, টবর-ও-বিদ্বেষ-বিরহিত মৈত্রীসমীযুক্ত চিত্ত ছারা 
আচ্ছাদন করিয়া বিহার করিব |” ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা । 

সত্ুনিপাতেব মেত্বা-স্তে ( মৈত্রী-স্ত্রে) মনোজ্ঞভাষায় মৈত্রীর সাধন 
উপদিষ্ট হইয়াছে। হ্থত্রটা এতই উপাদেয়, যে আমবা উহা! সমগ্র উদ্ধত 
না কবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। 


কবণীয়ম অথকুসলেন 

বন্‌ তং সম্তং পদং অভিসমেচ্চ-_ 
সন্কো উজ, চ হজ, চ 

স্থবচো চঃ অস্প মুদছ্ু অনতিমানী, 


সস্ত্য়কে। চ স্থতরো চ 

অগ্কিচ্চো চ সম্লহুকবৃত্তি 
সন্তিন্মিয়ো চ নিপকো চ 

অপ্নগন্তো কুলেম্ু অনন্থুগিদ্ধো, 


৮৬ 


সোক্রাটীস 


ন চ খুদ্দং সমাচবে কি 

যেন বিঞ পবে উপবদেযাং । 
ন্বখিনো ব৷ খেমিনো হোস্ত 

সব্বে সত্তা ভবন্ত স্থখিতন্ত! ; 


যে কেচি পাণভূত্‌ অখি 

তস! বা থাবব1 বা অনবসেদা 
দীঘ| বা যে মহস্ত। বা 

মঙ্থিমী বয়কা অণুকথূলা; 


দিট্টা বা যে অদিষ্ট।, 

যে চ দুবে বসন্তি অবিদৃবে, 
ভূত বা সম্ভৰেসী বা, 

সবেব সত্তা ভবন্ত স্থখিতত্তা । 


ন পৰে! পবং নিকুব্বেথ, 
নাতিমঞ্জেথ কখচিনং কঞ্চি, 
বাবোসনা পটিঘসঞ 
নাঞমঞঁয় দুরুম্‌ ইচ্ছেয্য। 


মাত। বথা নিষং পুত্তং 

আধুসা একপুন্তম্‌ অনুবন্ধে, 
এবম্‌ পি সব্বভৃতেহ্ন 

মানসম্‌ ভাবয়ে অপবিমাণং। 


মেত্বঞ চ সব্বলোকন্মিং 
মানসম্‌ ভাবয়ে অপবিমাণং 
উদ্ধং অধে! চ তিরিয়ঞ চ 
অসপ্বাধং আবরং অসপত্রং। 


[ ১ম ভাগ 


১০ম অধ্যায় ] সোক্রাটীস ও বুদ্ধ ২৮৭ 


তিট্টং চরং নিসিনো বা 

সয়ানে। বা যাবত্‌ অয় বিগতমিদ্ধো। 
এতং সতিং অধিষ্টেয্য, 

বরক্গম এতং বিহারং ইধ-ম-আহু। 


দি টঞ চ অনুপগন্ম 
সীলবা দয়নেন সম্পরো! 
কামেনু বিনেষ্য গেধং 
ন হি জাতু গন্তুসেধ্যং পুনর্‌ এতী তি 
স্ত্তনিপাত। ১৪৩-১৫২ ॥ 


“যিনি অর্থকুশল, অর্থাৎ সাধ্যবস্তব অন্বেষণে সুনিপুণ, তিনি তাঁবং 
করণীয় কন্ম সম্পাদন কবিয় ও শান্তপদ (নির্বাণ) প্রাপ্ত হইয়া শক্ত খু, 
সরল, স্তভাবী, মুছ, অভিমানবিবর্জিত, সন্থ্ট নহজভরণীয়, অল্লায়াসধুক্ত, 
ভারবিমুক্ত, শান্ধেব্দরিয়, জ্ঞানী, গর্বহীন ও জনসমাজে (ভিক্ষা-কালে) 
নির্োভ হইবেন। তিনি এমন কিছু কুৎসিত কাধ্য করিবেন নাঃ যে 
জন্য অপব বিজ্ঞ ব্যক্তির! সাহাকে ভৎগনা করিতে পারেন; সকল প্রাণী 


সুখী ও ক্ষেমবান্‌ হউক ; সকলেই আত্মাতে সী হউক। 
“(জগতে) যত কিছু প্রাণবান্‌ জীব আছে, যাহারা সবল (জঙ্গম) ঝ! 


দুর্বল (স্থাবর); যাহারা সকলে দীর্ঘ বা মহত; যাহারা মধ্যম, হম্ব, ক্ষুত্র 
বা সুুলকাঁয় ; যাহার! দষ্ট ঝা অদৃষ্ট ; যাহারা দূরে বা নিকটে বাঁস কৰে 3 
যাহাব। সন্ভৃত হইয়াছে, বা যাহারা সন্তুত হইবে; সে কল প্রাণীই 
আয্মাতে স্বখী হউক। 

“একে অপরকে বঞ্চনা কবিৰে না; একে অপবকে কোনও স্থানে 
অবজ্ঞা করিবে না; একে রুষ্ট বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া! অপরের 


ছুঃথ কামন! করিবে না। 
এমাত। যেমন আপনার প্রাণ দিয়াও নিজেব পুত্রকে নিজের একমাত্র 


পুত্রকে রক্ষা! করেন, সেইরূপ প্রত্যেকে সর্ধভূতের প্রতি অপরিমেক্ 
( মৈত্রীপুর্ণ) মনোভাব পোষণ করিবে। 


২৮৮ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


প্রত্যেকে উদ্বে, অধোতে, চতুদ্দিকে সর্বলোকেব প্রাত মৈত্রী, 
অপবিমেয়্ ( মৈত্রীপুর্ণ ) মনোভাব, বাধাবিবহিত, বিদ্বেষবর্জিত, অসপত্ 
মনোভাব পোষণ কৰিবে। 

প্দর্তীয়মান, চলনণীল, উপবিষ্ট, শয়ান__সে ফতক্ষণ জীগ্রত থাকে, 
ততক্ষণ (সর্বাবস্থীতে) এই প্রকার স্মৃতিতে অধিঠিত থাকিবে ১ সংসাবে 
ইহাঁকেই লোকে ত্রহ্বিহাঁৰ বলে। 

“যে-ব্যক্তি দার্শনিক জল্পন। আশ্রয় কবে নাই, যে শীলবান্‌ ও 
দর্শনসম্পনন, সে কাঁমন্থখেব স্পৃহা দমন কবিবাব পৰে পুনবায় মাতগঞ্ডে 
প্রবেশ কবিবে না ।” 

ইতিবুস্তকে মৈত্রীব গুকত্থ বর্ণনাচ্ছলে তিনটী চমৎকার উপম! ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 

“পুণ্যকাধ্য সম্পাদনেব সহায়ম্বরূপ যতকিছু উপায় বর্তমান আছে, 
সে গুলি মৈত্রী ছ্বাবা সংসিদ্ধ চিন্তবিমুক্তিব বৌডশ কলাব দমতুল্য নহে । 
মৈত্রীকৃত চিত্ববিমুক্তিই উহাদিগকে আপনাব মধ্যে গ্রহণ কবিষ্৷ (সে 
সমুদ্রায় অপেক্ষা উজ্জলতব কপ) ভাতি পায়, দীপ্তি দেঘ, প্রকাশমান 
হয়। যেমণ (আকাশে) যতকিছু তাঁবকা স্কাছে, তাহাদিগেব প্রত! 
চন্ত্রগ্রভার যৌডশ কলাব সমতুল্য নহে; চন্ত্রপগ্রতাই উহাদিগকে 
আপনাৰ মধ্যে গ্রহণ কবিয়৷ (সে সমুদাষ অপেক্ষা উজ্জলতব রূপে) ভাঁতি 
পায়, দীপ্তি দেয়, প্রকাশমান হয়, বেমন বর্ষা শেষ মাসে শবতকালে, 
আদিত্য নিশ্মল মেঘনিক্মক্ত নভন্তলে অধিবোহণ কবে, এবং আকাশঙথ 
তিমিববাশি অভিভূত কবিয়া (উজ্জল বূপে) ভাতি পার, দীর্থি দেয়, 
প্রকাশমান হয়) যেমন বাত্রিব প্রত্যুষ-সমধে প্রভাতী তাব৷ 
(উজ্ভলবপে) ভাতি পায়, দীপ্তি দেয়, প্রকাশমান হর ঠিক সেইবপ 
পুণ্যকার্ধ্য সম্পাদনেব সহায়দ্বরপ বতকিছু উপায় বর্তমান আছে, 
সেগুলি মৈত্রী দ্বাবা সংসিদ্ধ চিত্তবিমুক্তিব যৌড়শ কলাব সমতুণ্য 
নহে; মৈত্রীকৃত চিত্তবিমুক্তিই উহনািগকে আপনার সখ্য গ্রহণ 
করিয়া (সে সমুদায় অপেক্ষা উজ্জলতব রূপে) ভাতি পায়, দীপ্তি দেয়, 
প্রকাশমান হয়” (ইতিবুত্তক, ১৯-২১ পৃষ্টা )। 


১*ম অধ্যায় ] সোক্রাটীস ও বুদ্ধ ২৮৯ 


বৌদ্ধ সাহিত্যে মৈত্রী, করুণা, মুদিত| ও উপেক্ষার দিদ্ধি ্রক্মবিহ্বার 
ব্লিয়৷ অভিহিত হইয়াছে । তেবিজ্জনুত্ত। 9৭-৭৯ | 


চতুর্থ কগডক। 
সাধন-পথের অন্তরায় 

প্রত্যেক ধর্মেই সাধন-পথেব কতক গুলি মন্যবায় আছে। বুদ্ধ ভিক্ষু- 
দিগকে তিন শ্রেণীর ভন্বার় অভিজরম কবিবাৰ জগ্গ সব্নদ। প্রোৎসাহিত 
কবিত্েন। এই তিন শ্রেনীর অন্ববাঁয় পঞ্চ নীববণ (বাঁধা) দশ সং 
যোঁজন ( শৃঙ্খল ) ও চাবি আসব ( মদ )। 

(১) পঞ্চ নীবরণ ( পণ নীববণানি )। 

১। সংসাবাসন্তি (অভি; নামান্থব কানচ্ছন্দ _ ভাগস্পুহা )। 

২। অপবেব অনিষ্টকামনা (বাপাদ-পদোস )। 

৩) দেহমনেব অবসাদ ( থানমিদ্ধ )1 

৪। উদ্দেশ ও অশান্তি ( উদ্ধচ্চ-কুকুচ্চ )। 

৫1 সংশয় ( বিচিকিচ্ছা, বিচিকতসা, সংশয়াকুলতা )। 

পামঞ$ফল নুত্ত। হাখ। সংগীতি সুভ্তন্ত। খাটিও। 

অভিধম্মপিউকে ( ধন্মসঙ্গ ণি) ৯০০৪ ) বিচিকিৎসা মাউ শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছে ; যথা, নৃদ্ধত ধন্য 9 সনে সংশয় , বিনযে সংশয় । 
অতীত, বর্তমান ৪ অনাগত কন্যে সংশয়; এবং কম্মননে সংশয় । 

ভগবান্‌ বুদ্ধ বাজগৃহে জাবকেব আমরণ বাসকালে, কথা প্রসঙ্গে 
মগধরাজ অজাতশ বকে বলিয়াছিলেন, িাবাঁড, ভিক্ষু যতদিন এই 
পাঁচটী অন্তরায় দূব কবিতে না৷ পাবেন, ততদিন তিনি আপনাকে খণগ্রস্ত। 
রোগকিষ্ট, কারাকদ্ধ, দীসত্বাবদ্ধ, কাস্তাবে পথ্ভষ্টরূপে দর্শন কবেন। 
আর, মহারাজ, যখন তিনি আপনাব অন্তব হইতে এই পঞ্চ অন্তরায় 
বিদূরিত কবিয়াছেন, তখন তিনি আপনাকে অঞ্চণী, নীবোগ* বন্ধনমুক্ত। 
স্বাধীন ও নিরাপদরূপে দশন করেন।” সামকীফল নুত্ত। ২1৭91 
মহাঅক্পুর সুত্ত। 

৩৭ 
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(২) দশ সংযোজন । 


১ “আমি আছি", এই ভ্রান্তি ( সক্কায়-দিট্ট )। ( বৌদ্ধমতে 
আমি আছি, এই মোহ ছুঃখেব নিদান )। 

২। সংশয় (বিচিকিচ্ছ! )। 

৩। সৎকর্ব ও ব্রতান্ুষ্ঠানেব সাঁথকতাতে বিশ্বাস ( সীলব্বত-পব।- 
মাস )। 

৪| ভোগাঁসক্তি ( বাগ, কাম )। 

৫1 দ্েষ ( দোস, পটিঘ )। 

৬1 মোহ (মোহ )। 

মহালিন্থত্বে (১৩) এই ছয়টাব উল্লেখ আছে। সঙ্গীতি সুত্বন্তে 
২৩।১৩) সাতটী সংযোজনেব নাম পাঁওয়া যাঁয় যথা» অন্গুনয ( কাঁম), 

পটিঘ, দির, বিচিকিচ্ছা, মান, ভববাগ, অবিজ্ঞা। অতএব, 
ধ। মীন (মাঁনো, অভিমান, গর্ব )। 

৮। ভববাগ [ইহ দুই ভাগে বিভক্ত--(১) বূপ-বাঁগ পৃথিবীতে 
জদ্মিবাব বাসনা, (২ ) অবপ-বাগ, স্বর্ে জন্মিবাব বাসনা 11 

অপব দুইটী-- 

৯) উদ্ধত্য ( উদ্ধচ্চ, ধন্মাভিমান )। 

১০1 অবিগ্ঠা ( অবিজ্ঞ1 )। 

'ম্হালিম্ৃত্তে খুদ্ধ মহালিকে বলিতেছেন, “মহালি, লোকে যে পঞ্চ 
শৃঙ্খলে সংসাঁবে আবদ্ধ বহিয়াছে, ভিক্ষু তাহ! একেবাঁবে ক্ষষ কবিয়া স্বগে 
গমন কবেন (ওপপাঁতিকে| হোঁতি )। তিনি তথায় নির্বাণ প্রাপ্ত হন, 
তথ| হইতে তাহাব আব পুনবাবৃদ্ি নাই।৮” মহালিম্ৃভ। ১৩। 


(৩) চারি আসব। ( আস্্ব )। 
১। কামাসব ( কামাসবা; কামোপভোগজনিত মত্ততা )। 


২। ভবাঁসব ( ভবাঁসবা» জীবনেব গর্বজনিত মত্ততা )। 
৩। দৃষ্টি-আসব ( দি সবা, দার্শনিক জল্পনাজনিত মত্ততা )। 
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৪। অবিষ্ঠাসব ( অবিজ্জাসবা, অকন্ঞানতাজনিত মত্ততা )। 
মহাঁপবিনিব্বান সুত্তস্ত। ১১১, ইত্যাদি । 


ষ্টিআসবেব প্রধান দৃষ্টান্ত, নিয্ললিখিত দশটা বিষয়ে বৃথা বাগ: 
বিতওা-_ 


১। জগৎ ( লোকো) কি শান? 

২। জগৎ কি অশাশ্বত ? 

এ। জগৎ কি অন্তবৎ? 

৪1 জগৎ কি অনন্ত? 

«| আত্ম ও দেহ কি এক? 

৩। আত্মা ও দেহ কি বিভিনন? 

৭1 »থাগত কি মৃত্যুব পৰে বর্তমান থাকেন ? 

৮। তথাগত কি মৃত্যু পবে বর্তমান থাকেন না? 

৯) তথাগত কি মৃত্যুব পবে বর্তমান থাকেন ও বর্তমান থাকেন শা + 

১৯1 তথাগত কি মৃত্যুব পৰে বর্তমান থাকেন? তাঁহীও নহে? 

বর্তমান থাকেন না, তাহাও নহে ? 


পোষ্টপাদ বুদ্ধেব নিকটে এই দশটা প্রশ্্ে মীমাংস৷ জানিতে চাহিয়- 
ছিলেন , দশটাবই উত্তবে তিনি বলিয়া ছিলেন, পআমি এ সম্বন্ধে কিছুই 
বাস্ত কবি নাই।” তখন পোট্টপাদ ডিজ্ঞাসা কবিলেন, “ভগবান কেল 
এ সমুদয় অব্যক্ত বাখিয়াছেন ?” বুদ্ধ তছুবে বলিলেন__ 

“এই প্রশ্নেব আলোচনায় কোনও লাভ নাই; ধর্ম্বেব সহিত ইহাৰ 
কোনও সম্পর্ক নাই; ইহা ব্রন্মচর্য্যেব ( অর্থাৎ ধম্মানুগত আচবণেব ) সহায় 
নহে, ইহা হইতে না নির্ক্েদ, না বৈবাগা, না কামনাব বিলোপ, না উপশম 
(শান্তি), না অভিজ্ঞা, না সন্বোধি ( আই্টাঙ্গিক মার্গেব গভীব জ্ঞান ), 
না নির্বীণ প্রন্থত হয়। এই জন্ত আমি এ বিষষে কিছুই ব্যক্ত করি না1” 


পো্টপাঁদসৃত্ত 1২৮ ॥ 
এই দরশটী সমন্তা বৌদ্ধ শাস্ত্রে “অব্যক্ত তত ( অব্যাকতাঁনি ) নামে 


পরিচিত। 
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মহাগোবিন্দ স্ুত্তস্তে নিয়লিখিত দোষগুলি নিন্দিত হইয়াছে। এই 
নিন্দাতে সকল ধন্মেবই সায় আছে। সাঁধন-পথেব অন্তবায়রূপে এগুলিও 
উল্লেখযোগা । 

কোধো মোস-বজ্জং নিকতী চ দৌভো 
কর্দবিয়ত। অতিমানো উন্ুষ্যা 

ইচ্ছা! বিচিকিচ্ছা পৰ-হেঠন! চ 
লোশে। চ দোসো৷ চ নদো চ মোহো 
এতেন্তু যুভ্া অনিবামগন্ধা 

আঁপায়িকা নীবুত-ব্রদ্দলোক। তি। 

“ক্রোধ, মিথ্যাবাঁদ, প্রবঞ্চনা, বিশ্বীসঘাতধতা, স্বার্থপৰতা, অভিমান, 
মাতসর্ধয, লোভ, সংশষ, পবপীড়ন, কাম. দে, মদ, মৌহ--ণ ব্যক্তি এই 
সকল দৌষযুক্ত, সে দুর্গন্ধ, নিবয়গামী, ত্রঙ্মালোক হইতে বহিষ্কৃত |» 

ব্‌পমস্থত্ে (মঞ্ঘিম নিকার, ৭ম সত্ব) নিমোক্ত সবটা দোষ 
চিত্তেব কলুষ ( উপক্িলেস! ) বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছে । 

অর্থ-চিন্ত। (অভিগ্ঞা ), বিষম লোভ ( বিসমলোভো ), অপচিকীর্ষা 
(ব্যাপাদে। ), ক্রোধ, বৈরিতা ( উপনাহে। ), কপটউতা ( মন্ধে। ), ঈর্য। 
( পড়াসে! ), লিপ.সাঁ, বা লোলুপতা ( ঈসা ), মাতসর্ধ্য ( মচ্ছবিয়ং ), মায়া 
( মায়! ), শাঠ্য ( শাঠেয্যং ), একগুয়েমি (থন্তো ), দীান্তিকতা (সারস্তো ), 
মান, অভিমান) মদ, প্রনাদ । 


পঞ্চম কগুকা 
সাধনের ফল 
নির্ববাণ । 
বদ্ধ-প্রবন্তিত সাধন-পথের থাগ অহং-পদ বা নির্বাণ-লাভ | বৌদ্ধ শাস্তে 
বনুস্থলে অর্তেব লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। তথাগত স্বয়ং বলিতেছেন, গ্যে 


তিক্ষুব চিত্ত আদবসমূহ হইতে মুক্ত হইয়াছে, সেই মুক্তচিত্ত ব্যক্তিব 
অন্তরে এই জ্ঞনেব উদ্‌ষ হর, 'আমি মুক্ত হইয়াছি'; তিনি জানেন, 
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'পুনজ্জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্র্গচ্য্য ( উচ্চতব ধর্মজীব্ন ) উদ্যাপিত হইয়াছে, 
যাহ! করণীয় ছিল, কৃত হইয়াছে , ইহজীবনেব পবে আমা আর অপব 
(জীবন) নাই” (সামঞ্ফল সুন্তঃ ৯৭ )। মন্সিম নিকায়েব নহা- 
সচ্চক সুন্তে বুদ্ধ ঠিক এই কথায় আপনা নির্বাণ-প্রাপ্টির অবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছেন। ক্ত্র-পিটক ও বিনয়-পিটকেব বহুস্থলে বুদ্ধ “অবহত” বলিয়' 
অভিহিত হইয়াছেন। 

একদা বুদ্ধ দাদশ-অবুত-ব্রীক্গণ-পরিবৃত নগধরাঁজ বিশ্বিাবেব সমঙ্গে 
নণশিষা উরুবেলাবাসী কাশ্তপকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “ভুমি কি দেখিয়! 
কঠোব কৃচ্ছ সাধন ও অগ্রিহোত্র পবিত্যাগ কবিয়াছ ?” কাশ্তপ এই কথা 
প্রসঙ্গে একটা শ্লোকে আপনাব নির্বাণ-প্রাপ্তিব ছবি অঙ্থিত কবিলেন-- 
দিস্বা পদং সন্তুম অন্ুপধীকং অকিঞ্চনং কাঁমভবে অসগ্ুং 
অনঞথাভাবিং অনপ্রনেষযং, তন্ম! ন। বিটে ন হুতে অরঞ্জিন তি ॥ 

মহাবগ্ন। ১২২৫ ॥ 

"আমি সেই শান্তির পদ দেখিয়াছি, যাহাতে উপধি অর্থাৎ 
সত্তাব মূল, এবং কিঞ্চন বা (সমুদাষ ) বন্ধনের অবসান হইয়াছে; 
ধাহ। কামাসব ও ভবানব হইতে মুক্ত; ঘাহা অন্য ভাবে প্রবেশ 
করিতে পাঁবে না, অন্ত ভাবে নীত হইতে পাবে না; এই জন্যাই 
যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্ে আমাব বতি নাই ।” 

ইহাঁব অবাবহিত পূর্বেই লিখিত আছে, ভগবান্‌ বুদ্ধ গয়াশীর্ষে অবস্থান- 
কালে ভিক্ষগণকে নিব্বাণ-বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। উপদেশটীব 
সংক্ষিপ্ত মন্ম গ্রদত্ত হইল| 

সমন্তই জ্বলিতেছে (সব্বংআদিত্তং)। চক্ষু শোঁত। ঘ্ঁণেন্দ্রিয। জিহবা, 
ত্বক, মন, এই সমুদীয় ইন্দ্রিয়; ইন্জরিয়েব বিষয় ও বিষয়েব সহিত সংস্পশ- 
জনিত অনুভূতি (সে অনুভূতি সৃখকব, ছুঃখকখ বা সুখছুঃখবিহীন, 
যাঁহাই হউক না কেন); রূপ, রস, গন্ধ। শব, স্পর্শ, মনন; সকলই 
জ্বলিতেছে। কোন্‌ অগ্সিতে জলিতেছে ? আসক্তিব অগ্রিতে, দ্বেষেব 
অন্সিতে, মোহেব অগ্রিতে জলিতেছে ; জন্ম জবা, মৃত্যু শোক, পরিতাপ, 
দুঃখ, দৌর্মনন্ত, নিবাশীব অগ্িতে জলিতেছে! ইহা! দেখিয়া বিছ্বান্‌ 
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আধ্য শিশ্যেব চক্ষুঃ আোত্রাদি ইন্দ্রিয়, ইন্্িয়েব বিষয় ও বিষয়েব সহিত 
ংস্পর্শজনিত অনুভূতি, এবং রূপ, বস, গন্ধ, শবা, স্পর্শ, শব্ধ ও মনন 
প্রস্তুতি প্রতি নির্বেদ উপস্থিত হয় ( নৈবিবন্দতি 1 নির্বেদ হইতে 
তাঁহাব বিবাগ উৎপন্ন হয়; বিবাগ হইতে তিনি বিমুক্তি লাভ কবেন, 
বিমুক্ত হইলে ত্রাহাঁব অন্তবে এই ভ্তানেব উদয় হয়, আমি বিমুক্ত 
হইযাঁছি, তিনি জানেন, পুনর্জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ্রহ্মচর্য্য উদযাপিত 
হইয়াছে, যাহ! কবণীয় ছিল, কত হইন্লাছে, ইহলৌকে (তাহার ) আব 
পুনবাবৃত্তি নাই । মহাবয়ী। ১২১ । 
বুদ্ধ অন্তাত্র বলিতেছেন, “যে ভিক্ষু অর্থৎ হইয়াছেন, ধীহীব আসব- 
সমূহ ক্ষয় হইয়াছে, যিনি জীবন যাপন কবিয়াছেন, বাহা৷ কবণীষ ছিল 
সম্পন্ন কবিয়াছেন, ভাব নামাইয়া বাখিয়াছেন, মোক্ষ লাভ কবিপ্নীছেন, 
পুনর্জন্মেব শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ কবিয়াছেন, সমাক্‌ জ্ঞান-প্রভাবে বিমুক্ত 
হইয়াছেন, তিনি এই নয়টা কাধ্য কবিতে অসমর্থ, যথা 
১। ক্ষীণাসব তিক্ষ ইচ্ছাপুর্ব্ক কোনও জীবে প্রাণ হব? কবিতে 
পাবেন না। 
২। অনত্ত বস্তৃব গ্রহণ চৌর্ধয, তিনি অদত্ত বস্ত গ্রহণ কবিতে পাবেন না। 
৩। তিনি কামেব্িষেব সেবা কবিতে পাবেন না। 
৪1 তিনি জানিয় শুনিয়। মিথ্যা কথা বলিতে পাবেন না। 
৫। তিনি পুর্বে গাহস্থা জীবনে যেমন কবিতেন, সেইরূপ সাংসবিক 
সুথভোগেব জন্য ধনসঞ্চয় কবিতে পাঁবেন না। 
৬। তিনি ছন্দ অর্থাৎ নিজেব ঘাহা ভাল লাগে, তদন্তসাবে চলিতে 
পারেন না ( ছন্দগতিং গন্তং )। 
৭। তিনি দ্বেষেব বশীভূত হইয়া চলিতে পাবেন না। 
তিনি মোহেব বশীভূত হইয়া চলিতে পাঁবেন না । 
। তিনি ভয়েব বশীভূত হইয়। চলিতে পারেন না ।” 
পাসাদিক সুত্তস্ত। ২৬] 
উদ্দানে সবস কবিতায় অ্ৃতেব মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। বাহিয় 
দাঁর্টীরিয় নামক আসবমুক্ত ভিক্ষু তরুণবৎস! গাতী দ্বাবা নিহত হইলে 


১০ম অধ্যায় ] সোক্রাটীস ও বুদ্ধ ২৯৫ 


ভিক্ষুগণ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি গতি, কি অভিসম্পরায় লাভ 
করিয়াছেন? তক্তরে বুদ্ধ বলিলেন, বাহিয় দার্চীরিয় পবিনির্বাণ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ; বলিয়া তিনি এই উদান উচ্চারণ কবিলেন-- 
বথথ আপো চ পঠবী তেজে। বায়ো ন গাঁধতি, 
ন তখ শুরা জোতন্তি আদিচ্চো ন প্লকাসতি, 
ন তথ চন্দিমা ভাঁতি তমো তখ ন বিজ্জতি। 
বদ! চ অন্তন আবেদি মুনি মৌনেন তরাহ্মণো, 
অথ রূপা অরূপা। চ সুখছুর্বা পমচ্চতী তি ॥ 
উদ্ান। ১১৭ ॥ 
“(বাঁহিয় সেই লোকে গিয়াছেন, ) যথাঁয় পৃথিবী, অপ, তেজঃ ও 
বায়ু তিষ্টিতে পাবে না; তথায় শুক্লা, জোতক্সাময়ী বজনী নাই; তথায় 
আদিত্য প্রকাশিত ভয় না; তাঁর চন্রমা ভাতি পায় না; তথায় অন্ধকার 
বিষ্কমান নাই । অপিচ, যখন শ্রেষ্ট মুনি ( অর্থৎ ) স্বীয় জ্ঞান দ্বাবা দর্শন 
করিয়াছেন, তখন তিনি রূপ ও অবূপ' এবং সখ ও দুঃখ হইতে প্রমুক্ত 
হয়েন |” 
উদানটীব দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্রে আমবা “ন ত্র সৃষ্যে। ভীতি ন চন্দ্র 
তাবকং, নেমা বিভ্যতো ভান্তি কুতোহয়মগ্রিঃ৮সেখানে ধা দীপ্ত পার 
না, চন্দ্রতাবকা দীপ্চি পায় না, এই বিদ্রাৎসমূহ দীপ্তি পাঁয় না, এ অগ্নি 
কোথায় ?”--মুণ্ডকোপনিষদেব (২২1৯০ ) এই প্রসিদ্ধ ঞতির সুস্পষ্ট 
প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। ইহাতে যে ভাষায় এশোর মহিমা বর্ণিত 
হইয়াছে, উদ্দানকাব অরহতেব প্রতি অবিকল সেই ভাষা প্রয়োগ 
করিয়াছেন। 
এক্ষণে ধন্মপদ হইতে কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত কবিয়া আমব। নির্বাণেব 
চিত্র সম্পূর্ণ কবিব। 


স্থখবর্গ ( স্থখবগ গো )। 


সুম্থুথং বত জীবাম বেরিনেস্ত অবেরিনো, 
বেবিনেনু মনুয়েনু বিহবাঁম অবেরিনো। 


২৯৬ সোক্রাটাস [ ১মভাগ 


স্ুন্ুখং বত জীবাম আতুবেন্থ অনাতুবা, 
আতুবেন্ মনুয়েন্থ বিহবাঁম অনাতুবা। 


নুনুখং বত জীবাম উক্ন্কেস্থু অনুয়,কা, 
উদ্ন কেন্তু মনুয়েন্ বিহবাঁম অনুয,কা। 


নুস্ুখং বত জীবাম, যেসন নো ন'খি কিঞ্চনং ) 
গীতিভন্বা ভবিক়্াম দেবা আভত্নব! যথা] ॥ ১৯৭--২০৭ ॥ 
“এস, ঘাহাবা বৈবপবাঁয়ণ, আমবা বৈববিবহিত হইয়। তাহাদিগেব 
মধ্যে সুখে বাস কবি , বৈবপবাঁষণ মনুষ্যসমাঞজে আমবা বৈববিবাহিত 
হইয়! বিহীব কবি। 
এস, আম্বা আতুবগণেব মধ্যে অনা হইয়া স্ুথে বাস কবি, 
আতুব মনুষাুসমাজে আমব! অনাতুব হইয| বিভাব কবি। 
এস) যাঁভাঁবা উৎসুক্যপববশ, আমবা ওতমুকাবিবহিত হইয] 
তাহাদিগেব মধ্যে সুখে বান কবি ৎন্ক্যপববশ মন্ু্যসমাজে আমব! 
উৎনুক্যবিবহিত হইয়। বিহার কবি। 
এস, আমবা বন্ধনমুক্ত অকিঞ্চন ভইযা সুখে বাস কবি, আাস্বব 
দেবগণেব স্তাষ আমবাঁও সুখভূক্‌ হইব)” 


আহৎ-বর্গ ( অবহন্তবগগো 91 


( অর্তেৰ লক্ষণ |) 
বয় ইন্দিয়ানি সমথং গতানি, 
অস্সা বথ! সাবথিনা শদস্থা, 
পহীনমানয়, অনাসবয়, 
দেবাঁপি তয় পিহয়ন্তি তাঁদিনো । 


পঠবীসমে। নে! বিরুজ্ঝাতি, 

ইন্দমথীলুপমো, তাঁদি স্থু ববতো, 

বহদে ব অপেতকদমো, 
ংস।বা ন ভবন্ঠি তাদিনো। 


১০ম অধ্যায় ] সোক্রাটাস ও বুদ্ধ ২৯৭ 


সম্তং তয় মনং হোতি, সস্তা বাচা চ কম্ম ৮, 
সন্মদঞ্জাবিুত্তয্, উপসন্তক্প তাদিনে!!। ৯৪--৯৬। 


প্নীরথি কর্তৃক মুসংযত অশ্বগণেব ্তায় যাহার ইন্তরিয়সমূহ শান্ত হইয়াছে, 
যে অভিমানশুন্ট, আসবমুক্ত, দেবতারাও এতাদৃশ লোককে স্পৃহী করেন 

দষে পৃথিবীসম নিধিবোধ, যে ইন্্রকীলোপম, যে তাদৃশ সুব্রত ও 
হদতুল্য অপগতকর্দম, এতাদুশ লোঁকেব সংসার ( বা পুনরাবৃত্তি) নাই। 

“যে সম্যক জ্ঞানপ্রভাবে বিমুক্ত; এবং এই (প্রকার উপশান্ত, তাহার 
মন শান্ত, তাহাব বাক্য ও কর্ম শান্ত ।” 

নির্বাণ পরম সুখ (ধম্মপদ । ২০৩,২০৪ )। উহা শন্ততা নহে। 
সাঁধক সাঁধনবলে উহা! ইহলোকেই লাভ করিতে সমর্থ। বিনয়-পিটক ও 
স্ত্র-পিটকে তাহাব অনেক দৃষ্টান্ত আছে। গার্ধগ্য জীবনও নির্বাণ- 
প্রাপ্তির অনতিত্রম্য পবিপন্থী নহে। মিলিন্দপ্রাশ্নে উক্ত হইয়াছে, বছ 
গৃহস্থ গৃহধন্্ম পালন করিয়াও অর্চতপদ বাঁ নির্বাণেব 'অধিকাবী 
হইয়াছিলেন। (মিঃ প্রঃ, ৪৬১৬) ৬২৫ )। 


ধঠ ক্ডিফ। 


ধন্মাদর্শ 


বৌদ্ধ ধম্মের “ত্রিশবণ” এদেশে স্পবিচিত , যে-বান্তি এই ধন্ে 
প্রবেশ করিতে চাহে, তাহাকে “বুদ্ধেব শবণ লইতেছি,” “ধন্মের শবণ 
লইতেছি,” “সংঘেব শবণ লইতেছি'” এই তিনটা মন্্ব উচ্চারণ করিয়া 
দক্ষ! গ্রহণ করিতে হয় । বুদ্ধ) ধন্মু ও সংঘ, এই তিন অঙ্গকে সমভাবে 
স্বীকার না করিলে কেহই এই ধরে অধিকারী হইতে পারে না। 
তথাঁগত “ধন্মাদর্শ” নামে এই তত্বটার গুরুত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন । 
মহাঁপরিনির্কাণস্থত্রে ধন্খাদর্শ ( ধন্মীদীসো ) কি, এই প্রশ্নের উত্তরে 
তিনি বলিঠেছেন-__ 

“ছে আনন্দ, এই সংসারে আধ্য শাবক ( অর্ৎ-শিষ্য ) সর্বাস্তঃকরণে 
বুদ্ধের শরণীগত হয়) সে বিশ্বাস করে, 'ভগবান্‌ অহ, সম্যক্‌ 

৩৮ 


২৯৮ সোক্রাটাস [ ১মভাগ 


সন্ুদ্ধ। বিস্তা-সদাচার-সম্প্নঃ  সগত, লোকবিৎ, অনুত্তব, পুকষ- 
চিত্বজয়ে সাবথি, দেব ও মন্ুষ্যগণেব শিক্ষক, বুদ্ধ ভগবান্‌ ? সে 
সর্বাস্তঃকবণে ধন্মেব শবণাগত হয ; সে বিশ্বাস কবে, “ভগবান্‌ এই ধন্ম 
সংস্থাপন কবিয়াছেন; ইহা এই জগতেখ হিতকব , ইহা কালাতীন 
(অর্থাৎ কদাপি বিলুপ্ত হইবে ন1); ইহা! সকলকেই সমাদবে আহবান 
কবিতেছে ; ইহ! মোক্ষেব সেতু; উহা! জ্ঞানীগণেব দ্বাবা প্রত্যেকের 
( সাধনবলে ) বেদিতব্য | সে সংঘেব শবণাগত হয়, সে বিশ্বাস কবে, 
ভগবানের সংখ্যাবহুল শিষাসংঘ আষ্টাঙ্গিক মার্গেব চতুবর্গে সম্যক্‌ 
সাধনশীল, খন্কুপথগামী ( ধন্মশীল ), ্তাঁয়াচাবী, বিধিব বাধা”) সে 
বিশ্বাস কবে, 'ভগবানেব এই শিষাসংঘ সম্মানাহ, আতিথেষতাব যোগ্য, 
দক্ষিণীব যোগ্য, অগ্জলি-পূর্বক পূজাব যোগ্য ই'হাঁবা এলোৌকে অনুন্তব 
পুণ্যক্ষেত্র 1” মভাঁপবিনিব্বান সুত্তন্ত 1১1৯ ॥ 

ঘ-স্থাপন বৃদ্ধেব একটা প্রধান কার্য; ইনি গহস্থদিগেব জন্য সহজ- 
পালনীয় ধর্মনীতি নির্দেশ কবিয়া ভিক্ষুদিগের জন্য উচ্চাঙ্গেব কঠিন সাধন- 
পদ্ধতি প্রবর্তিত কবিযাছেন। উপবে তাহাবহ কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত 
হইয়াছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সাদৃশ্য 

আমর এতক্ষণ যে-ধশ্মেব সংক্ষিগ পরিচয় দ্রিতে প্রায়াল পাইলাম, 
তাহার প্রতিষ্ঠাত। মানবসমাে মুক্তিব নব পন্ভ। প্রচাবে যাত্রা করিবাব 
পুর্ব উহ্াকে এই সকল বিশেষাণে (বিশেষিত কবিয়াছেন--অধিগতো খো 
ম্যায়ং ধন্মো। গন্ভীবো। দদ্দসো দুবনুবৌধো সন্ত পণীতে! অতক্কাবচবে 
নিপুণো প্ডিতবেদনীয়ে। | ( মহাবগ্ন। ১1৫২ )।--"আমি যে 
ধর্ম অধিগত হইয়াছিঃ তাহ| সুগভীব, দুল ক্ষ্য। দুর্বোধা, শাস্তিগুদ, মহোচ্চ, 
তর্কের অগোচব, ছুর্ধহ) (কেবল) প্িতগণের জেঞেয়। গীক ধর্মে ও এই 
ধশ্মে কত গ্রভেদ। অথচ, আমবা গরীক্ষ ধর্ষে নিষ্ঠাবান্‌ সৌক্রাটীস ও বৌদ্ধ 


১০ম শধ্যায় ] সোক্রাটীস ও বুদ্ধ ২৯৯ 


ধন্মেব প্রবর্তক শীক্য গৌভমেব মধ্যে ্রক্যেব স্থান অন্বেষণ কবিতেছি। 
আপনাদিগেব নিকটে ইহা আলেয়া পশ্চাতে ছুটিয়া যাওয়াব ন্যাষ পণুশ্রম 
বলিয়। প্রতীষমান হইতে পারে। কিন্তু আমবা বস্তুতঃ আলের! বাঁ মায়া- 
মৃগেব পশ্চাতে ধাবিত হই নাই, আমব1 এই ই মহাপুক্ষেব মধ্যে নানা 
বিষয়ে অপূর্ব সাদৃশ্তেব নিদশন পাইযাছি বলিষাই ই-হাদিগেব তুলনামূলক 
আমুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া'ছ। আগনাবা ধৈধা ধবিযা অপেক্ষা করুন, 
দেখিতে পাইবেন, দেশ ও কাল, জাতি ও ধশ্মেব ব্যবধান অতিক্রম 
করিয়া! মহাজনগণেব চিস্মাব ধাবা কেমন আশ্চ্যবূপে পবস্পবের সনিত্িত 
হইয়া থাকে । 


প্রথম কণ্ডিক! 
মধ্যপগ 


আমবা এই অধায়েব প্রাবন্তে মভাবগ হইতে যে স্থলটী উদ্ধত 
কবিরাছি, তাহাতে তথাগত আপনাব ধন্মকে মধ্যপথ বলিয়! অভিহিত 
কবিয়াছেন। তিনি নিজে ভোগৈঙষ্য পাষে ঠেলিযা মানবের দুঃখনিবৃত্বিব 
পথ খুঁজিবাব জগ্ঠ সন্নযাস গ্রহণ কবিয়।ছকেন ॥ সম্্বোধি লাঁতেব পৃব্ 
তিনি কঠোব তপস্ত দ্বাৰা শবীবকে যে-প্রকাব নিগৃহীত কবিয়াছিলেন 
জগতে তাহাৰ উপমা বিধল, আঁচিও ভাহাব তপস্তাব বুভ্তাস্ত পাঠ 
করিতে কবিতে শবীব বোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। / মগ্ভাম নিকাঁয়ঃ ৩৬ম 
সন্ত )। আপনার অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি এই স্থিব সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন, যে ধশ্মার্থাৰ পক্ষে মাত্যন্তিক নুখাসক্তি ও আত্যন্থিক কৃচ্ছ,. 
সাধন, উভয়ই তুল্যবপে বর্জনীয়। সে কালে অস্বাভাবিক দৈহিক 
নৈগ্রহেব বিকদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ! কবিবাব প্রয়োজন ছিল। উদ্ম্ববিক 
সীহনাদ সুত্তন্ত তাহাব প্রমাণ। উহাতে আত্মনিগ্রহময় তপন! সম্বন্ধে 
তীহাৰ মত বিশদবপে বাক্ত হইয়াছে । কষ্সগ সীহনাদ সৃত্বে (৯৫) তিনি 
বলিতেছেন, “হ কাশ্তপ, কোনও বাক্তি যদি নগ্ন থাকে, মলমুত্রেব বিচাৰ 
না কবে, জিহ্ব! দ্বাব! হস্ত লেহন কবে, এবং এই গ্রকাবে অপব বহুবিধ 
কৃচ্ছ সাধন কবে--(এগুলি ূরববন্ধী পবিচ্ছেদে সবিস্তাব বর্ণিত হইয়াঞছ) 
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এমন কি, সে ধদি দিনে একবাব, কি সপ্তাহে একবাঁব, কি পক্ষে একবার 
আঁগাৰ কবে, অথচ, সে যদি শীল-মম্পন্‌, চিন্ত-সম্পদ্‌ উপার্জন না কবিয়া 
থাকে, তবে সে শ্রমণত্ব হইতে বুদুবে, ত্রাঙ্গণতত হইতে বছদুবে ৷ কিন্তু, 
হে কাশ্ঠপ, যখন হইতে ভিক্ষু চিন্তকে বৈব-ও-বিদ্বেষ-বিবহিত প্রেমে পূর্ণ 
কবেন, যখন হইতে তিনি আসবদমূহেব ক্ষয়বশতঃ চিত্ত ও প্রজ্ঞাব 
অনাসব মুক্তিতে বান কবেন, যে মুক্তি তিনি এই পবিদৃষ্ঠমান সংসাঁবে 
থাকিয়াই জানিতে ও সন্তোগ কবিতে আবন্ত কবিয়াছেন, তখন হইতে, 
হে কাশ্তপ, সেই ভিক্ষু শ্রধণ বলিয়া! অভিহিত হন, ব্রাহ্মণ বলিয়। অভিহিত 
হন” বুদ্ধেব এই বাণী আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষবে বলিয়া দিতেছে, যে 
প্রকৃত ধর্মজীবনেব সহিত বাহিক আচাব ও তপন্তাব কোনও সম্পর্ক 
নাই। শুই জন্ত তিনি অযথা-ছুঃখবহনেব নিন্দা কবিয়াছেন। পক্ষা ্তবে 
ইন্দিয়পবিচর্ঘাকে তিনি বিষবৎ পথিত্যাগ কাববাছিলেন। এই দ্বিবিধ হেতু 
হইতেই তাহা ধন্ম মধ্যপথ বলিষা পৰিকীস্থিত হইযাছে। তিনি স্বযং 
ভিক্ষুদিগেব জন্য যে নিয়মাবলি প্রণয়ন কবেন, তাহাব একদিকে যেন 
ভোগাকাঞ্ষ। দমনেব ব্যবস্থা আছে, তেমনি অপৰ দিকে প্লীলতা এবং দৈহিক 
স্বাস্থ ও স্বচ্রক্ভাব প্রতিও দৃষ্টি বাথ! হইয়াছে। বুদ্ধ একস্থলে নগ্রতাকে 
গুকতব অপবাঁধ (ুল্পচ্চয়) বলিয়। ঘোষণা করিয়াছেন) (মহাবগ্না। ৮1২৮১)। 

সোক্রাটাসও মধ্যপথেব পথিক ছিলেন। গ্রীক জাতি সন্নযাসের 
পক্ষপাতী ছিল ন।, মোক্রাটীনও গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ কবেন নাই , নিবর্থক 
দৈহিক নিগ্রহ তাহাৰ আদশ ছিল না, কিন্তু আমবা দেখিয়াছি, তিনি 
কেমন কষ্টসহিষুত সংঘমী ও মিতাঁচাবী পুকৰ ছিলেন। তিনি 
সর্বত্র ভোগাঁসক্তি ও ইন্দ্রিয়পবতন্্রতাব তীব্র প্রতিবাদ কবিতেন। আম্ম- 
সমর্থন-কালে তিনি আধীনীয়দিগকে বলিয়[ছিলেন, “আমি আব কিছু 
না কবিয়! শুধু সর্বত্র যাতায়াত কবিতেছি; এবং যুবক ও বৃদ্ধ তোমাদের 
সকলকেই বুঝাইতে চাঁহিতেছি, যে তোমবা অগ্রেই দেছেব জন্য, অর্থেব 
জন্ঠ, এত ভাবিও না, এমন বাস্ত হইয়! খাটিয়া মবিওনা, কিন্তু আত্মা 
যাঁহাতে পুর্ণত। লাভ কবিতে পারে, তাহাবই জগ্ যত্বণীল হও; আমি 
বলিতেছি, অর্থ হইতে ধর্ম উদ্ভৃত হু নাঁ, কিন্তধর্ণা হইতেই অর্থ ও মানবে 
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স্বকীয় ও রাস্্ীয় অপর যাঁব্তীয় শুভ প্রস্থত হইয়। থাকে 1৮ (40০ 71)। 
মামর! পূর্বেই বলিয়াছি, ত্যাগ ও সংঘমের সাধনে সৌক্রাটীন ও ভারতীয় 
নাধকগণের মধ্যে আশ্চর্য সৌসাদৃশ্ত আছে। প্লেটো লিখিয়াছেন, “ইন্দ্রিয় 
স্থখ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ নহে? কিন্তু মাত্রা, সাদ্য, মধ্যমাবস্থা; উপযোগিতা, 
ইহাঁতেই শাশ্বত স্বভাব নিহিত আছে ।” (প্রথম খণ্ড, 57৫ পৃষ্ঠ )। ধরন 
বা পুণ্য সাম্য বা মধ্যমাবস্থা, ইহাই আরিষ্টটল-প্রদন্ত ধর্মের (21969 ) 
হজ্ঞা। ( এ) ৪৬৯ পৃষ্ঠা )। শি ও প্রশিষ্য শ্রেয়; ও ধন্মের যে সংজ্ঞা 
দিয়াছেন, তাহাতে গুরুর প্রভাব বিষ্বমীন, সন্দেহ নাই! বুদ্ধ ও সোক্রা- 
টস ধর্ম বলিতে ঠিক এক বস্থ বুঝিতেন না, কিন্ু ধর্ম যে মধ্যপথ, স 
সম্বন্ধে তাহারা একমত। প্রমাণন্বরূপ বুদ্ধের আর একটা উক্তি উদ্ধৃত 
হইতেছে ; ইহার মধ্য প্লেটোর মত হইতে একেবারে অভিন্ন । 
সোণ কোড়িবিসকে উপদেশ দ্রিবার কালে তথাগত বলিতঠেছেন-_ 
বীণার তার অতিরিক্ত মাত্রায় টানিয়া নাধিলে ( অচ্চায়ত। ) তাহা হইতে 
স্বর নির্গত হয় না, তাহা বাঁজাইবার যোগা থাকে না; আবার বীণাব 
তার একান্ত শিথিল হইলে তাহা ভইতে স্বর নির্গত হয় না, তাঁভা বাজাই- 
বার যোগ্য থাকে ন।; কিন্ত যখন বীণার তার অতিরিক্ত মাত্রায় টানিয়। 
বাধ হয় নাই, একান্ত শিখিলও হয় নাই, কিন্ত সমগুণে প্রতিষ্ঠিত আছে, 
তথনই উহ! হইতে স্বর নির্গত হয়, উহ] বাঁজাইবার যোগ্য থাকে । “সো, 
ঠিক সেইরূপ একান্ত উগ্র বীধ্য (বা অধাবসায ) ইদ্ধত্যের (অর্থাৎ 
ধর্্মীতিমীনের ) জনক, এবং অতি হীন বীধ্য আলস্তের নিদান। অতএব, 
সোণ, তুমি বীগ্যের সমতায় আধঠিত থাক, এবং অন্তরিক্দিয়ের সমতায় 
উপনীত হইতে চেষ্টা কর) ইহাই তোমার মননে লক্গা হউক 1” 
মহাবগ় । ৫1১1১৫--১৭ ॥ 


ছ্বিত্তীয় কণ্ডিক। 
তান ও ধর্ম 


বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ণ মাত্রায় গ্তানের ভিত্তিতে প্রতিষ্িত; ইহাতে অতীন্দিয় 
সত্তাতে বিশ্বীদ একেবারেই নাই। যিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার 
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কবিয়াছেন, তিনি যে চিত্তেব নিহৃততম কোণেও ঈশখরে বিশ্বাস পোষণ 
কবিতেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। বুদ্ধ শুধু এক অনাদি কার্ধ্য- 
কাবণ-শৃঙ্খলই মানিতেনা কনম্ম ও পুণজ্জম্ম, এই ঢুষ্টটার সাহায্যে তিনি 
দুঃখেব নিদান নির্ণয় কবিতে প্রস্কাস পাইয়াছেন। তিনি বলিতে- 
ছেন, যে-ব্যক্কি দুঃখব্ষয়ক চাবিটী আধ্য সত্য অবগত হইয়। মধ্য 
আষ্টার্িক মার্গে প্রবেশ কবিগ্াছে, সাধনপ্রভাবে কালে তাহার হঃখের 
নিবৃত্ভি হইবে। এই মার্গেব সাধন সম্পর্ণরূপে জ্ঞানমূলক , ইহ্াব 
প্রত্যেকটা অঙ্গ বিশুদ্ধ জ্ঞান-গ্রাত ; বিশেষতঃ সম্যক্‌ ষ্টি, সমকৃ সংকল্প, 
সম্যক স্থৃতি ও সম্যক্‌ সমাধি নিব্বচ্ছিন্ন জ্ঞানমার্গেব সাধন) উপবে 
এগুলিব যে ব্যাথ। প্রদন্ভ হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। 
আমবা এখানে স্মৃতি সম্বন্ধে আবও কিঞ্চিং বল্যা বিষয়টা স্মুটতব 
কবিতেছি। মহাঁসতিপট্টান সুন্বন্তে তথাগত শ্তিব সাঁধন-বিষযে 
প্রাঞ্জল উপদেশ দিযাঁছেন। তাহার আদিভেই তিনি বলিতেছেন ভিত 
গণের পবিশুদ্ধি, শোক পৰিতাপের অতিজম, দুঃখদৌমনিস্তেব ধিনাশ ও 
বিশু গ্তাষ ও বিচাব-প্রণালীব অধিগমেব ভগ্ঠ ভিক্ষাদিগেব পক্ষে 
চতুর্বিধ স্মৃতি-উপস্তান একমাত্র গ্ঠা। এই চতুর্বিধ স্থৃতিব সাধন কি? 
“এখানে ভিক্ষু কাকে এই ভাবে দর্শন কবিবেন, ঘাহাতে তিনি সংসাবে 
প্রবল যে আসঙ্গ (বা তৃষা ) ও মনেব অবসাদ ( দোমনক্স ), তাহা ছয় 
কবিয়। অগ্িমষ ( আাতাপী), স্বগ্রতিষ্ঠ ও স্মৃতিমান্‌ থাকিতে পাবেন 1” 
এইকপে তিনি বেদনা, চিন ও ধর্ম সম্বন্ষেও ঠিক ই প্রকাব সাধন কবি- 
বেন। 

কাঁধকে তিনি কি গ্রকাবে প্র ভাবে দন কবিতে বত থাকিবেন * 

এই প্রপ্েব উন্তবে তথাগত ঘাভা বলিয়াছেন, তাহাব মনন এই 
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস-গ্রহণ, পাদচাবণ, গমনাগমন, অবলোকিন, অনবলোকন, 
পান, ভোজন, নিদ্রা, জাগবণ' বাক্যালাপ, নির্বাক্‌ থাকা, দণ্ডায়মান থাকা 
উপবিষ্ট হওয়!--ভিক্ষু যাহাই ককন না কেন, তাঁহাতেই তিনি দানেন, যে 
তিনি এই করা করিতেছেন ( সম্পজানকাবী হোতি )। তিনি না 
জানিয়! শুনিয়। অজ্দেব মত কিছুই করেন না। 'অপিচ, 'তিনি কাঁয়েব 
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উৎপত্তি ও বিলর এবং অন্ঠান্ত ধর্ম ও নিকাব সম্বন্ধে নিয়ত ধ্যান কবেন। 
বেদনা, চিন্ত ও ধর্-বিষয়েও এতদন্ুবপ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে ধন্ম 
সঙবন্বীয় ধ্যান-_পঞ্চ নীববণ, পঞ্চ উপাদান-স্বন্ধ €( কপ, বেদলা, সংজ্ঞা, 
ংক্কাব ও বিজ্ঞান ), আভন্তবীণ ও বাহক ধড়ায়তন ( চক্ষ; শ্রোত্র। 
ঘ্বাণেন্িয় জিহবা) ত্বক ও মন), সপ্ত বোধাঙ্গ ও চাঁবি আর্য সত্য, এই 
পাচ ভাগেবিভক্ত। ইহাৰ প্রত্যেকটা সম্বন্ধে বিশ্বৃত ব্যাথা প্রদত্ত হইয়াছে। 
মানুষ সর্বদ' শ্থৃতিমান্‌ ও অপ্রমন্ত থাকিবে, সে আত্মবিস্মাত হইয়া মোহ- 
বশে কিছুই কবিবে না, সমগ্র উপদেশটাব ইহাই মম্ম-কথা। এই প্রকার 
উপদেশ তিনি অসংখ্য বাব দিগ়াছেন। দেহত্যাগেব অল্পকাঁল পৃর্বেও 
তিনি বলিতেছেন, “হে ভিক্ষগণ, তোমবা স্থৃতিমান্‌ (সতো) থাকি ও, 
তোমব। স্বপ্রতিষ্ঠ ( সম্পঙানে। ) থাকিও-_ঈহাই ভোমাদিগেব প্রতি 
আমার অনুশাসন 1৮ মহাপবি। ১৯২॥ 

শুধু আষ্টাঙ্গিক মার্গ নয়, উপবে যে আখ ছয়টা সাঁধন-প্রণালী উল্লিখিত 
হয়ছে, বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যাইবে, থে তাহাঁবও প্রতোকটা জ্ঞান- 
প্রধান, বস্তুতঃ, থে ধন্ম বলে, অবিগ্ভাই ঢুঃখেব আদি কাৰণ, তাহা 
জ্ঞানগ্রধান না হইয়াই পাবে না। 

তৎপবে, বৌদ্ ধশ্মে যে জ্ঞানই সন্বোপি আসন লাভ করিষাঁছে, ইহাব 
প্রতিষ্ঠাতাব নামই তাহা উজ্জ্বল নিদশন। শাকামুনি এই জন্যই বুদ্ধ 
নীম গ্রহণ কবিয়াছিলেন, যে তাহাব অস্তবে সা জ্ঞানেব মালোক 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তিনি যখন ধন্মপ্রচাবাথ বাঁবাণীতে পঞ্চবর্গীয় 
ভিক্ষুগণেব নিকটে আগমন কবিলেন? তখন তাহাব! তাহাকে নাম ধবিয়! 
ও সথ। ( আবুসো ) বলিয়া সম্বোধন কবিয়াছিলেন। এই প্রকাৰ 
অভিহিত হইলে ভগবান বুদ্ধ পঞ্চবগীয় ভিক্ষুদিগকে বলিলেন-_-“হে ভিক্ষুগণ, 
তৌমবা তথাগতকে নাম ধবিয়া ও সখা বলিয়! ডাকিও না; ভিক্ষুগণ, 
তথাগত আহত, সম্যক সধুদ্ধ। (মহাবগ্ন। ১৬১১) ১২)। 
তাৰ পর, তিনি ভাহাদিগেব নিকটে নবধস্ম ব্যাখা। কবিলেন ; তাহাব 
ব্যাখ্যা গুনিষ্ক! একে একে পঞ্চবগীয় ভিক্ষুগণে বিরজ ও নিম্মল ধন্ম-চক্ষ 
উৎপন্ন হইল) তীহাদিগেব আধ্যাম্মিক দৃষ্টি খুলিয়।৷ গেল, তাহাবা 
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বুঝিলেন, যাঁহ। কিছুব উদয় আছে, তাহাবই খিলয আছে, তাহাব। 
ধর্ম দর্শন কবিলেন, ধন্ম আয়ত্ত কবিলেন, ধর্ম অবগত হইলেন, ধন্মে 
প্রগাচরপে পাবদর্শী হইলেন ( দিষ্টধন্মো পত্তধন্যো বিদিতধন্যো 
পৰিয়োগাঢ়ধন্মো )১ তাহাদিগেব সংশগ্ অপনোদিত হইল , তীাহাবা 
ূর্ণজ্ঞান লাভ কবিলেন ১ আচাধ্যেব অনুশাসন বুঝিবাব জন্য তাহাদিগেব 
অপবেব অপেক্ষা বহিল না, তৎপবে তীহাব। ছুঃখেব প্রকান্তিক নিবৃত্তিব 
জন্য ভগবাঁন্‌ বৃদ্ধেব সমীপে প্রবজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ কবিলেন। 
মহাঁবগনী। ১৬৩২--৩৭ ॥ 

বুদ্ধেব ধর্ম প্রচাবে ইহা! একটী চিবন্মবণীয বিশেষত্ব । তিনি শোতৃ- 
বর্সেব বিশ্বাম ও ভাব উদ্দীপন কবিখীব প্রয়াস পাইতেন নাঁ, তিনি 
তাহাদিগেব জ্ঞানচক্ষুব উন্মেষ সাধন কবিতেন। তিনি কদীপি এমন 
চাছিতেন না, যে তাহাবা বিনা! চিন্তায় না বুঝিযা [নর্বিচাবে তাঁহাব কথা 
মানিয়। লইবে । এই জন্য তাহা অভিভাষণ গুলি আগাগোঁডা জ্ঞানগন্ত, 
যুক্তি ও বিচাবে পবিপূর্ণ। তিনি এত ব্শিদরূপে ছৃবহ তত্বগুলি বুঝাইথা 
দিতেন, যে বিনয়-পিটকে+ও সুত্র পিটকে তাহা৭ ধন্মব্যাখ্যাব প্রশংসা- 
সুচক একটা বাক্য পুনঃ পুনঃ বাবহত হইয়াছে । যন নামক কুলীন 
বুবকেব পিতা এক গুহপতি শে্ঠী বুদ্ধেব ধন্মবিবৃতি শুনিয়া! বলিয়া 
উঠিলেন__-“ভগবন্‌, চমৎকাব, ভগবন্‌: চমংকাৰ , ভগবন। আপনার ব্যাখা! 
কি প্রকাঁব? না, একজন যেন যাহা পড়িয়! গিয়াছিল, তাহা উঠাইল, 
যাহা আবুত ছিল, তাহা অনাবৃত কবিল; যে পথ হাঁবাইয়াঁছিল, তাঁহাকে 
পথ দেখাইয়। দিল, অদ্ধকাঁবে প্রদীপ লইয়া আসিল, যাহাতে চক্ষ্ান্‌ 
ব্যক্তিবা, যাহার যাহীব রূপ আছে, তাহা দেখিতে পাঁয়, ঠিক তেমনি 
ভগবান্‌ অনেক প্রকাবে ( অনেকপবিয়ায়েন) ধন্ম প্রকাশিত কবিয়াছেন।” 
(মহাবগ্ন । ১1৭1১০)। বুদ্ধ এত জ্ঞানেব পক্ষপাতী ছিলেন, যে তৎপ্রতিষ্টিত 
ভি্ষু-সংঘে বৈরাগ্যও ব্রহ্মচধ্যেব শপথ আছে, কিন্তু পাশ্চাত্য সন্যাসি- 
সম্রদায়ের স্তায় বাধ্যতাব শপথ নাই। বৌদ্ধ মতে সত্যজ্ঞানলাভই মুক্তি। 

আমরা বুদ্ধ ও সোক্রাটীসেব মধ্যে ধশ্মেব নিগৃচ তথ এই একটা প্রক্যেব 
দন্ধান পাইশীম। সোক্রাটীসও বুদ্ধেব তায় জ্ঞানকে ধর্ের সহিত অচ্ছেগ্য 
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যোগে ঘুক্ত করিয়াছিলেন । তিনি বলিতেন, জ্ঞান ও ধ্দ এক । আমরা 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বাকাটার বিস্কৃত আলোচনা করিয়াছি, এখানে পুন্রুত্তির 
প্রয়োজন নাই ; এক কথায় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে বুদ্ধের 
শিক্ষা-প্রভাবে বৌদ্ধগণ যেমন বিশ্বাস করে, জ্ঞান ভিন্ন কেহই শুদ্ধ ও 
সুন্দর হইতে পারে না, সোক্রাটাসও তেমনি ব্লিতেন, জ্ঞান বিনা ধর্ম 
লাভ অসম্ভব । শুধু তাহাই নহে ; তিনি মনে করিতেন? যেমন জ্ঞান ছাঁড়া 
ধর্ম তিঠিতে পারে না, তেমনি জ্ঞানের উদয় হইলে ধন্ম আপনি আগমন 
করে। তিনি এমনই জ্ঞানের উপাসক ছিলেন, থে ্রমপূর্ণ কথা বলাটাকেও 
একান্ত দোষাবহ বিবেচনা করিতেন; তিনি বলিতেন, উহা! আত্মাব 
অকল্যাণ করে। (7১6০0, 11) )। সৌক্রাটাসও বুদ্ধেব ন্যায় 
এই উপদেশ দিতেন, যে মানুষের চিন্তা, বাকা ও কার্ম্য, সমন্তই জ্ঞানানুগত 
হওয়! কর্তব্য । তৎপবে, বুদ্ধেব ধন্ম প্রচারে ও সোক্রাটীসেব জ্ঞানবিতরণে 
আশ্চর্য্য সাদৃশ্ত আছে। ইহারা কেহই অন্ধ বিশ্বাসেব পাহাখে স্বীয় মত 
প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইতেন না; কেহই একট! স্ুমীমাংসিত ও 
সুপরিণত তত্ব অপরের হাতে তুলিয়া দ্িবাব জন্ত ব্যগ্র ছিলেন না তাহার! 
উভয়েই মানুষকে সচেতন করিবার দিকে, তাহার বোধ বিকশিত করিবার 
দিকেই সমধিক লক্ষ্য রাঁখিতেন। আমরা সৌক্রাটাসের শিক্ষাদীন-প্রণালী 
সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি । এস্থলে শুধু বুদ্ধেব শিক্ষাদান-প্রণালীর 
একটা দৃষ্টান্ত আহবণ কবিব। পোক্রসাদি নামক এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে 
ভিক্ষুদলসহ স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। অতিথিগণের ভোজন 
সমাপ্ত হইলে পোব্বরসাঁদি একখানি নীচ আসনে বুদ্ধের সমীপে একান্তে 
উপবেশন করিলেন “তখন ভগবান্‌ বুদ্ধ একান্তে আসীন পোক্বর- 
সাদিকে আন্ুপুর্ব্বিক ধর্ম-কথ ( আনুপুব্বিকথং ) বলিলেন, অর্থাৎ তিনি 
নীন-কথা, শীল-কথা, ্বর্-কথা, কামসমুহের বিপত্তি, ব্যর্থতা ও পদ্থিলতা, 
এবং নৈষবম্্য বা ত্যাগের মাহাত্ম্য ব্যাথ্যা করিলেন। যখন ভগবান্‌ 
বুদ্ধ দেখিলেন, যে পো্বরসাদির চিন্ত উন্মুখ, কোমল, গ্রন্থিসুক্ত, উদ্দীপ্ত 
(উদগ্ন) ও প্রসর (শ্রদ্ধা্িত বা বিশ্বাসোপযোগী ) হইয়াছে, তখন তিনি 
যে-ধর্্মতত্ব কেবল বুদ্ধগণ সম্যক অবগত হইয়াছেন, তাহাই বিবৃত 
৩৯ 


৩০৬ সোক্রাটাস [ ১মভাগ 


কবিলেন-__তাহ। দুঃখ, ছুঃখসমুদয়, ছুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধমার্গ। 
যেমন, বে-শুদ্ধ বস্ত্রেব দাগগুলি বিধৌত হইয়াছে, তাহা পূর্ণকূপে বং 
গ্রহণ কৰে, তেমনি সেই আদনেই ব্রাহ্মণ পোস্ববসাদিব বিবজ নির্মল 
ধর্মচক্ষু উৎপর হইল--তিনি বুঝিলেন, যাহ! কিছুব উদয আছে, 
তাহাবই বিলয় আছে 1,” অশ্বসন্ুত্ত। ২১॥ 

এই বৃত্তীস্ত নিবিষ্টচিত্তে পাঠ কৰিলে আপনাবা সহজেই উপলব্ধি 
কবিতে পাবিবেন, বুদ্ধ ও সৌোক্রাটাসেব শিক্ষাদান-প্রণালীব মধ্যে কি 
ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্ত আছে। 


তৃতীয় কণ্িক। 
পুরুষকাব 


ুদ্ধেব ধন্ম পুকষকাবেব ধন্ম ; ইহাতে প্রার্থনা স্থান নাই। ইহা 
সাধক অপবেব কৃপাঁৰ ভিথাবী নহে। ইহা! ব্লিতেছে, প্রত্যেক মনুষ্য 
আপনাৰ সাধনবলে মুক্তি লাভ কবিতে পাবে। বুদ্ধ কাহাকেও পবিত্রাগ 
কবেন না; তিনি পবিত্রাণেব পথ দেখাইয়া দেন। মহাঁপবিনির্বাণেব 
কিয়ংকাল পূর্বে তিনি আনন্দকে বলিতেছেন 

তম্মাৎ ইহ+ আনন্দ অত্ত-দীপা বিহবথ অত্ত-দবণা অনঞ্ত-দবণা) ধর্ম- 
পীপ। ধন্ম-সবণা অনঞ-সবণা। মহাপবি। ২২৬॥ 

“অতএব, হে আনন্দ, তোমব! আপনার প্রদীপ হও, আপনাব শবণ 
লও, অন্যেব শবণ লইও না; তোমবা! ধর্মকে আপনা প্রদীপ কব, ধর্মের 
শরণ লও, অন্যেব শরণ লইও না।” 

বদধপ্রবন্ধিত সাধনপদ্ধতি পর্যালোচনা কবিলে দেখা যায়, যে ইহাতে 
বীর্য্েব সমাদর খুব অধিক। দীনেব দীন হইয়া অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে কোনও 
অতীন্ডিয় পুরুষেব মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে নির্বাগপ্রাপ্তি হুইবে। 
তথাঁগন্ত এমন শিক্ষা! কদাপি দেন নাই; তাহার মতে প্রত্যেকেই আত্ম- 
চেষ্টায় ইহলোকেই অর্থং-পদের অধিকারী হইতে নুক্ষম। 

আমর! প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি, গ্রীক দার্শনিকগণের মতে জ্ঞান, বীর্ধ্য, 

যম ও স্তার ধর্মের লক্ষণ। সুতরাং আমর! অনায়াসেই বলিতে পারি, 


১০ম অধ্যায় ) সোক্রাটীস ও বুদ্ধ ৩০৭ 


মেশ্বর গ্রীক ধর্ম ও নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের মধ্যে জ্ঞান, বীর্য ও সংযম, এইছিন 
সাঁধারণলক্ষণগত প্রক্য আছে। গ্রীক ধন্ুও পুরুষকার প্রধান। “উন্মত্ত 
ভাবোচ্ছ,স, মরন অনুশোচনা, ধুলিতে অবলু্ঠন, দরবিগলিত ধারে অশ্রু- 
বর্ষণ__এগুলি গ্রীক ধর্শের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।” (প্রথম বড, ৩৩২ পৃষ্ঠ! )। 
*গ্রীক জাতির ধর্মসাধনে দীনতা, -অন্তাঁপ ও বিলাপ তেমন স্থান গাঁ 
নাই ।* (এ, ৩৩৭ পৃষ্ঠা )। অত্তএব, পুরুষকারের সমাঁদরে বুদ্ধ ও 
সোক্রাটাসের মধ্যে স্বভাবতঃই পরক্য দৃষ্ট হইতেছে। সোক্রাটীস প্রার্থনা- 
শীল ছিলেন; কিন্তু তিনি সকল বিষয়ের জন্য দেবতার চরণে প্রার্থনা কর! 
সঙ্গত বৌঁধ করিতেন নী। তিনি অতি বীর্ধ্যবান্‌, নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। 
ধিনি যুদ্ধক্ষেত্রে, জনসভায়, রাষ্রবিপ্রবে কোন দিন ভয় কাহাকে বলে 
জাঁনিতেন না, জীবনের অন্তিমপময়ে বিষপান করিতে করিতেও যিনি 
মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হন নাই, তিনি যে পুরুষকাঁরের আদর্শস্থানীক় 
ছিলেন, তাহা বাহুল্য করিয়। বলিবার আবশ্তকতা নাই। 


চতুর্থ কণ্ডিক 
বিচার-প্রণালী 


আঁমর| শিক্ষাপ্রণালী সন্ধে বুদ্ধ ও সোক্রাটাসের সাদৃশ্ত দিড্মাত্র 
প্রদর্শন করিয়াছি । লোকশিক্ষকরূপেই এই ছুই মহাজনের মধ্যে নান! 
বিষয়ে বিচিত্র কয দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আমর| একে একে সেগুলির 
আলোচন!। করিব। প্রথমেই বিচার-গ্রণালী আমাদিগের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতেছে । 

জ্ঞানালোচনায় সোক্রাটীস কি কি সংস্কারের কাঁধ্য সাধন করেন, তাহ 
পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; প্রশ্োত্বরমূলক বিচার-প্রণালীর প্রকৃতি 
কি, দৃষ্টান্ত দ্বার! তাহাও বুঝাইতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি । এখানে 
আঁমর। বিনয়-পিটক হইতে একটা ও ুত্র-পিটকের অন্তর্গত দীঘ নিকায় 
হইতে আর একটী উদাহরণ আহরণ করিয়া দেখাইব, যে বুদ্ধ ও সোক্রা- 
টাসের বিচার-প্রণালী প্রায় একরূপ। 


৩০৮ সোক্রাটীস [১ম ভাগ 


(১) আত্ম নাই। 


বদ্ধ ঞ্চবর্গীয় ভি্ষুদিগেব নিকটে প্রমাণ করিতেছেন, যে আন্স। নাই । 

“তৎপবে ভগবান্‌ পঞ্চব্গীয় ভিক্ষুদিগকে কহিলেন; হে ভিক্ষগণ, রূপ 
( দেহ) আত্মা নহে; বপ যদি আত্মা হইত, তবে তাহা বোগেব অধীন 
হইত না; তাহ! হইলে আমবা বলিতে পাঁবিতাম, 'আঁমীব বপ এই প্রকাৰ 
হউক | কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু ৰূপ আত্মা নহে; এই জন্তই তাহ 
বৌগেব অধীন, এবং এই জন্তই আমবা ঝলিতে পাবি না, “আমাৰ কপ এই 
প্রকাঁব হউক ; আমাঁব ৰপ এই প্রকাঁব না হউক 1» 


বে্দন। আত্মা নহে , সংজ্ঞা আত্মা নহে 2 স্কাব আত্মা 
নহে......... বিজ্ঞান আত্ম! নহে । বেদনা যদি আত্মা হইত... ইত্যাদি 
( অবিকল পূর্ববৎ)। 


এখন, ভিক্ষগণ, তোমবা কি মনে কব, ৰূপ নিত্য, না অনিত্য ? 

অনিত্য, তগবন্‌। 

হাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ উৎপাদন কবে, না সুখ উৎপাদন কবে ? 

দুঃখ উৎপাদন কবে, ভগবন্‌। 

পুনশ্চ, যাঁহা অনিত্য, দঃখদীযক, বিকাবেব অধীন, তাহা সম্বন্ধে 
কি আমবা ভাবিতে পাবি, হাঁ আমাব, আমি ইহাই, ইহাই আমাৰ 
আত্ম! ? 

না, ভগবন্‌, এরূপ ভাবিতে পাবি না। 

বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কাব বিজ্ঞান...নিত্য না অনিত্য ? 

অনিত্য, ভগবন্‌। 

যাহ অনিত্য, তাহা দুঃখ উৎপাদন কবে, ন স্্রথ উৎপাদন কবে ? 

দুঃখ উৎপাদন করে । 

পুনশ্চ, যাহা অনিত্য, দুঃখদায়ক, বিকাবেব অধীন, তাহাব সম্বন্ধে 
আমব! কি ভাবিতে পাবি, “ইহা! আমাব, আমি ইহাই, ইহাই আমাব 
আত্ম! ? 

না, ভগবন্, এরূপ ভাবিতে পাঁবি না। 
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অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যে কোনও রূপ অতীত, অনাগত বা বর্তমান; 
যাহ! কোনও জীবের ; কিংবা কোনও জীবের নহে ; যাহা স্কুল বা শৃঙ্গ, 
হীন বা উত্তম, দূরে ব| নিকটে ; সে সমুদায় রূপ আমার নহে, আমি তাহ! 
নহি, তাহ! আমার মায়া নহে। যে সম্যক্‌ যথার্থ জ্ঞান লাত করিয়াছে, 
তাহার ইহা এইবূপেই দর্শন কর! কর্তব্য । 

যাহা কিছু বেদনা...যাহা কিছু সংজ্ঞা...যাহা কিছু সংস্কার...যাহ! কিছু 
বিজ্ঞান...অতীত, অনাগত বা বর্তমান; বাহা কোন জীবের ; কিংবা 
কোন ৪ জীবেব নহে ; যাহা স্থল বা হ্ষ। হীন ঝা উত্তম, দূরে বা নিকটে; 
সে সমুদয় বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার বিজ্ঞান আমার নহে, আমি তাহা 
নহি, তাহা আমার আত্মা নহে । যে সম্যক বথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, 
ভাঁচার ইহা এইরূপেই দর্শন করা কর্তবা ৮ মহাবগ্নী। ১৬1১৮--৪৫। 


(২) ব্রাঙ্ষণ কে ৫ 


সোণদণ্ডের সহিত বুদ্ধের, ব্রীক্গণ কে? এই বিষয়ে বিচার হইতেছে। 
“তখন সোণদণ দেহ উন্নত করিয়া চতুদ্দিকে অবলোকনপূর্ববক 
ভগবান্‌ বুদ্ধকে বলিলেন_হে গৌতম, যে-ব্যক্তির পাঁচটা লক্ষণ বিদ্যমান, 
এবং যে মিথ্যা কথা ন| বলিয়া সত্য সত্যই বলিতে পারে, 'আমি ব্রাহ্মণ» 
বঙ্গণেব! তাহাকেই ত্রাঙ্মণ কছেন। 'এই পাঁচটা লক্ষণ কি কি? প্রথমতঃ, 
দে পিতা ও মাত।, উভয়কুলেই সুজাত? উদ্ধে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত তাহার 
ংশ বিশুদ্ধ; তাভার জন্ম সম্বন্ধে কোনও দোষ নাই, কৌনও অপবাদ নাই । 
তৎপরে, দে (বেদ) অধ্যয়নকারী, মন্ত্রধর) তিন বেদে পারদশী; 
সে নির্ঘণ্ট, নিকক্ত, শিক্ষা কর, ব্যাকবণ, ইতিহাস ইত্যাদি বেদাঙ্গ আয়ত্ত 
করিয়াছে; লোকায়ত দর্শন ও মহাঁপুকষ-লক্ষণে তাহাব 'অধিকাৰব আছে। 
অপিচ, সে রূপবান্ সুদর্শন, শ্রদ্ধাভাঁজন, স্ুনরবর্ণ, উজ্জলকান্তি, 
দেখিতে মনোহর, মহিমময়। 
তার পর, সে শীলবান্‌ (সদাচীরী) ; তাহার শীল উত্তরোত্তর বদ্ধিত 
হইতেছে; সে গ্রভৃতশীলসম্পন্ন । | 
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পরিশেষে, সে পণ্ডিত, মেধাবী, যাহাবা দর্বী ধাবণ কবে (অর্থাৎ যজ্ঞের 
পুবোহিত), তাহাদিগেব মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয়। 

হে গৌতম, যে-ব্যক্কিব...ব্রাঙ্মণ কছেন। 

কিন্তু, ওহে ব্রাহ্মণ, এই পীঁচটী লক্ষণেব একটা লক্ষণ বর্জন কবিয়া যে- 
ব্যক্তির অপব চাবিটা লক্ষণ আছে, তাহাকে কি ত্রাক্মণ বলা সম্ভব? এবং 
সেকি মিথ্যা কথা ন। বলিয়। সত্য সত্যই বলিতে পারে, “আমি ত্রান্গণ?? 

হাঁ, গৌতম, সম্ভব । এই পঞ্চলক্ষণেব মধ্যে আমবা বর্ণ বর্জন কবিতে 
পাঁবি। কেন নাঁ, বর্ণেকি আসিয়। যায়? তাহীব যদ্দি অপ্ৰ চাঁবিটী 
লক্ষণ ( সুজন্ম, বেদজ্ঞান, সদাচাব ও পা্ডিত্য ) থাকে, তবেই ব্রাহ্মণগণ 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিবেন ; এবং সে ..“আমি ব্রাহ্মণ । 

কিন্ত ওহে ব্রাঞ্গণ, এই চাবিটা লক্গণেব একটা লক্ষণ বর্জন করিয়া 
যে-ব্যক্তিব অপব তিনটা লক্ষণ আছে, তাহাকে কি ব্রাহ্মণ বলা সম্ভব? 
এবং সেকি "আমি ব্রাহ্মণ ? 

ই1, গৌতম, সম্ভব । এই চীবিটী লক্ষণের মধ্যে আমব! বেদাঙ্গ বর্জন 
কবিতে পাবি; কেন,না, বেদাঙ্গে কি আসিয়া যায়? তাহাব যদ্দি অপব 
ভিনটা লক্ষণ (সুভন্ম, সদাচাব ও পাওত্য ) থাকে, তবেই ত্রাঙ্গণগণ 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিবেন; এবং সে.' আমি ব্রাহ্মণ ।/ 

কিন্তু, ওহে ব্রাঙ্মণ, এই তিনটা লক্ষণেৰ একটা লক্ষণ বর্জন কবিয়ী, 
ফে-ব্যক্তিব অপব দুইটা লক্ষণ (সদাচাৰ ও পাঁও্ডত্য ) আছে, তাহাকে 
কি ব্রাঙ্গণ বল! সম্ভব ? এবং সেকি '.' আমি ত্রাঙ্গণ? ? 

হী, গৌতম, সম্ভব ; এই তিনটা লক্ষণেব মধ্যে আমবা জন্ম বর্জন 
করিতে পারি ; কেন না জন্মেকি আঁসিয়! যায়? তাহার যদি শ্রীল ও 
পাঁপ্ডিত্য, এই অপব ছুইটী লক্ষণ থাকে, তবেই ব্রাঙ্গণগণ তাহাকে 
ব্রা্মণ বলিবেন, তবেই সে মিথ্যা কথ ন! বলিয়া মৃত্যসত্যই বলিতে পাবে, 
আমি বান্ধণ।, 

্রা্গণ মোণদণ্ড এই প্রকাব বলিলে অন্থান্ত ব্রাহ্মণেবা তাহাকে বলিয়। 
উঠিল, “সোণদণ্ড, এমন কথ! বলিও না” “সোপদণ্ড, এমন কথা 
বলিও না1৮) সোণদণ্ড সত্ব । ১৩--১৬ ॥ 
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পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সোক্রাটীস ধাত্রীর স্তাঁয় জ্ঞান-শিশুর গ্রপবে 
সাহায্য করিতেন। বুদ্ধের বিচার-প্রণালীতেও এই বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। 
বিচার-প্রণালীতে আর এক বিষয়ে ই'হাদিগের সাঘৃস্ট আছে। ই'হার 
উভয়েই আলোচ্য বিষয়টা স্থবোধ্য করিবাব অভিপ্রায়ে সহজ ও সাধানণ 
দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেন। 


পঞ্চম কণ্ডিক! 


শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ 


শিক্ষাান ও শিক্ষা গ্রহণ সন্ধে বুদ্ধের মত অতি উদাব ছিল। তিনি 
বলিতেন, সকলেরই শিক্ষ! লাভ করিবাব অধিকার আছে? জ্ঞান কোনও 
জাতি বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নহে; বিষ্যা-উপার্জন হইতে কেহ কাহাঁকেও 
বঞ্চিত করিতে পারে না) তৎপবে, যাহার জ্ঞান-বিতবণেব উপযোগী 
শক্তি ও দক্ষতা আছে, সেই শিক্ষা-ব্রত অবলম্বন করিতে পাবে; কিন্তু যে 
বিষ্ঠাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহার স্বয়ং অধ্যেতবা বিষয়ে পার্গামী 
হওয়! প্রয়োজন; আপনি সিদ্ধ না হইলে কেহই অপরকে সিদ্ধি দান 
করিতে পারে না; যে নিজে কোনও একট! বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই; 
মে অন্তকে তাহ! কিরূপে শিক্ষা দিবে? পরিশেষে, স্ুশিক্ষক জিজ্ঞান্গুর 
নিকট কিছুই গোঁপন রাখেন না; তিনি শিক্ষাদানে কার্পণ্য কবেন ন!; 
তিনি শিষ্যের সমক্ষে অকাতরে জ্ঞান-ভাগ্ডার উন্ুক্ত করিয়া দেন, নিজে 
যাহা জানেন, তাহা! সমগ্র তাহাকে অর্পণ করেন। 

এই আদর্শ দ্বারা বিচার করিয়া! তিনি তিন শ্রেণীর নিন্দনীয় শিক্ষক 
চিত্রিত করিয়্াছেন। লোহিচ্চ স্ৃত্তে তিনি লোহিচ্চ ( লৌহিত্য ) নামক 
ব্রাহ্ষণকে বলিতেছেন-_ 

পপ্রথমতঃ, হে লৌহিত্য, এক শ্রেণীর শিক্ষক আছে, যে, সে থে" 
অমণত্ের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিয়া প্রত্রজ্য| গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে 
সিদ্ধকাম হয় নাই। সে নিজে শ্রমণত্ব লাভ না করিয়াই শিষ্যদিগকে ধশ্খব 
শিক্ষা দেয়, যথা, ইহ! হিতকর, ইহ! স্থধের সোপান। তাহার শিত্গণ 
তাহার কথ গুনে না; তাহার বাক্যে কর্ণপাত করে না) তাহার উপদেশ 
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বুঝিয়া দৃঢ়চিভ্ও হয় না; তাহাঁবা শিক্ষকের অনুশাসন উপেক্ষা করিয় 
স্বেচ্ছীন্বর্ূপ বিচরণ কবে। এই প্রকার শিক্ষক ভতখসনাব যোগা; 
তাঁহাকে লোকে বলিতে পারে, হাশর, তুমি যে শ্রমণত্বের উদ্দেশ্টযে 
গৃহত্যাগ করিয়৷ প্রত্জ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সিদ্ধকাম হও নাই; 
তুমি নিজে শ্রমণত্ব লাত না করিয়াই শিষ্যু্দিগকে এই ধর্ম শিক্ষা দিতেছ 
ইহ হিতকর, ইহা সুখের দোপান। তোমীর শিম্যগণ তোমার কথা 
শুনে না) তোমার বাক্যে কর্ণপাঁত করে না, তোমার উপদেশ শুনিয়। 
দৃঢ়চিত্তও হয় ন]ঃ তাহীর! স্বেচ্ছান্থরূপ বিচরণ করে। তুমি ঠিক সেই 
রকম লোক, যে, যে-রমণী তাহাকে প্রত্যাথ্যান করিতেছে, তাহারই জন্য 
লোলুপ, যে-রমণী মুখ ফিরা ইয়া আছে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিবার ভগ্ঠ 
লালার়িত। আমি বলিতেছি, তোঁমার ধর্মশিক্ষা দিবার লালসাঁও এপ 
অপবিত্র; কেন না, এ অবস্থায় এক ভন অপবের গ্ঠ কি করিতে 
পারে? 

“পুনশ্চ, হে লৌহিত্য, আর এক শেণীব শিক্ষক অছে, যে, সে ষে- 
শমণত্বেব উদদেশ্তে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রগা গ্রহণ কবিয়াছে, তাহাতে 
সিদ্ধকাম হয় নাই। সে নিজে শ্রমণত্ব লীভ না করিয়াই শিষ্যদিগকে 
ধর্ম শিক্ষা দেয়, ঘথা, ইহা হিতকর, ইহা স্খেব সোপান। তাহার 
শিষ্তগণ তাহার কথ শুনে; তাহার বাঁক্যে কর্ণপাত করে; তাহার উপদেশ 
গুনিয়। দৃঢচিত্ত হয়; তাহীরা শিক্ষকের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া 
স্বেচ্ছীনুরূপ বিচরণ করে না। এই প্রকার শিক্ষক (অবিকল এঁ সকল 
কথায় ) ভঙসনার যোগ্য; তাহাকে লৌকে বলিতে পারে, তুমি ঠিক সেই 
রকম লোক, যে নিগজের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরের ক্ষেত্রে কণ্টক 
তুলিতে যায়; আমি বলিতেছি, তোমার ধর্ম শিক্ষা দিবার লালসা? প্রন্নপ 
অপবিত্র; কেন না, এ অবস্থায় একে অগ্তের জন্ত কি করিতে পারে ?, 

“আবার, হে লৌহিত্য, অন্য এক শ্রেণীর শিক্ষক আছে, যে, সে যে- 
শ্রমণত্বের উদ্দেগ্তে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে 
সিদ্ধকাঁম হইয়াছে । গে শ্রমণত্ব লাভ করিয়া শিষ্যদিগকে এই ধর শিক্ষা 
দেয়, ইহা হিতকর, ইহা! স্থথের সোপান। কিন্তু তাহার শিষ্যগণ তাহার 
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কথা গুনে না; তাহার বাক্যে কর্ণপাঁত করে না; তাহার উপদেশ শুনিয়। 
দৃঢচিত্ত হয় না) তাহারা শিক্ষকের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া! স্বেচ্ছানুরূপ 
বিচরণ করে। এই গ্রকার শিক্ষক (পূর্ববক্রূপ ) ভতপনার যোগ্য। 
লোকে তাহাকে বলিতে পারে, 'তুমি ঠিক সেই রকম লোক; যে পুরাতন 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে । আমি বলি, তোমার 
ধন শিক্ষা দিবার লালসা ও প্রবূপ অপবিত্র; কেন না, এ অবস্থায় একে 
অন্ঠের জন্য কি করিতে পারে ?* লোহিচ্চ স্থত্ত। ১৬--১৮॥ 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক সম্বন্ধে বুদ যাহ। বলিয়াছেন, তাহা 
সোক্রাটাসের মনের কথা; সফিষ্টদিগের সহিত তাহার বিরোধের বিবরণ 
পড়িলে ইহাতে অণুমীত্রও সংশয় থাকিবে নাঁ। তা ছাড়া, তিনি 
সদা! সর্বদ| পুরবাঁসীদিগকে ইহাই বলিতেন, ষে, যে-ব্যক্তি যাহ! জানে না 
তাহার তাহীতে হাত দেওয়া উচিত নয়। তবে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকের 
নিন্দায় তিনি সায় দিতেন কিনা, সন্দেহ; কেন না, আমরা দেখিরাছি। 
যে চাহিত না, তাহার সহিতও তিনি তত্বালোচনা৷ করিতে ছাঁড়িতেন না । 
বুদ্ধ শুধু শিক্ষাকা মী, শিক্ষান্থরাগী, শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিদিগকেই ধর্দ্োপদেশ 
দ্রিতেন। অন্ুত্তর নিকায়। ১ম খণ্ড। ২৩৮৯ পৃষ্ঠা | 

বুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষেও সফিষ্টের অভাব ছিল না । তিনি একস্থলে 
বলিতেছেন__"অনেক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছে, তাহার! বাঁন মাছের হায় 
পিচ্ছিল ( অমরাবিক্বেপিক ); তাহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে 
তাঁহারা দ্যর্থ কথার জোরে বান মাছের স্তা় এড়াইক্স! যায়; কিছুতেই 
ধর! দেয় না। কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করিলে পাছে তাহাদিগের 
ভ্রম হয়, এই ভয়ে ও ত্রমের প্রতি ত্বণাঁবশতঃ তাহারা কখনও বলে না, 
ইহা ভাল” বাঁ ইহা মনদ"। তাহাদিগকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে 
তাহারা ছ্র্থ কথার জোরে বান মাছের গ্তায এড়াইক়৷ যায় ; তাহার! বলে, 
'আঁধি ইহা এই প্রকার বিবেচনা করি না) কিন্ত আমি ভিন্ন মতও 
প্রকাশ করিতেছি না; তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি অস্বীকার 
করিতেছি না, এবং আমি এরূপও বলিতেছি নাঁ, যে তুমি যাঁহা .বলিতেছ, 
তাহ! ইহাও নয়, উহাও নয়” ব্রঙ্গজাল সুতত। ২২৩; ২৪ ॥ 

ও 
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সোক্রাটাম আত্মসমর্থন করিবার কাঁলে বলিয়াছিলেন, তিনি কাহারও 
গুরু হইয়া বসেন নাই; তিনি যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, সকলকেই তাহাব 
সহিত আলাপ করিবার অধিকাৰ দিয়াছেন; তিনি যখন যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাতে গোপন করিবাৰ কিছুই ছিল না; সকলেই অবাধে তাহ 
শুনিবার সুযোগ পাইয়াছে। (407 2191 
, কি আশ্ত্য্ ! “আজিও অর্ধ পৃথিবী ধার চরণে গ্রণত,” তিনি 
জীবলীলা সাঙ্গ করিবার প্রাক্কালে ঘোষণ! করিয়া গেলেন, তিনি ভিক্ষু- 
খের নেতা নহেন। তিনি সকলাকই সমভাবে ধরণ শিক্ষা দিয়াছেন; 
ভার ধর্মে সংগোপন রাখিবাঁব কিছুই নাই। আপনাবা তাঁহার এই 
অমৃতোপমবাণী শ্রবণ করুন। 

বুদ্ধ জীবনেব সাঁয়ংকালে একবাব ছুবস্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়! 
ধীরে বীরে আবোগ্য লাভ কবিলেন। একদা আনন্দ তাহাব সমীপে 
উপবেশন কবিয়া বলিলেন, তীহাব পীড়াব সময়ে তিনি এই ভাবিয়া 
কিঞ্চিৎ আশ্বাস পাইয়াছিলেন, যে ভগবান্‌ ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে কিছু 
উশদেশ না দিয়! পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন না। 

তখন বুদ্ধ বলিলেন, “আনন্দ, ভিক্ষ-সংঘ আমা নিকট পুনশ্চ কি 
প্রত্যাশা কবিতেছে ? হে আনন্দ, আমি আমীব ধর্ষ্ে অন্তব বাছিব ভেদ 
না বাঁধিয়া উহ প্রচাৰ করিয়াছি; কোন কোনও আচাধ্য যেমন এক 
একটা| তব মুষ্টিবদ্ধ কবিয়! বাঁখেন, তখাগতেব সত্যসমুহে সেরূপ মুষ্টি বদ্ধ 
(কিছুই নাই। আনন্দ, যদি এমন কেহ থাঁকে, যে ভাবে, 'আমি ভিক্ষু- 
ংঘেব পরিচালক হইব” কিংবা “ভিক্ষ-সংঘ আমাব দিকেই চাহিয়া 
আছে, তবে সেই নিশ্চয় ভিক্ষু-সংঘেব উদ্দেপ্তে কিছু উপদেশ দিবে। 
কিন্ত, আনন্দ, তখাগতের চিন্তে এমন চিন্তার উদ হ় নাই, যে, “আমি 
ভিক্ষু-সংঘের পরিচালক হুইব,? কিংবা “ভিক্ষু-সংঘ আমার দিকে চাহিয়। 
আছে । তবে তিনি কেন ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্তে কিছু উপদেশ দিয়া 
যাঁইবেন ?” মহাঁপরি। ২২৫ | 

ইছা'র পরে, পরিনির্বাণের কিছুক্ষণ পূর্বে, বুদ্ধ আযুন্মান্‌ আনন্দকে 
বলিলেন, "আনন্দ, তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয় তো ভাবিতেছে, 
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€ আমাদ্িগের ) শিক্ষকের পিক্ষা-বাক্য সমান্ত হইল; (আঁমীদিগের ) 
আর শিক্ষক নাই।' না, আনন্দ, তোমাদিগের বিষয়টা এই ভাবে দর্শন 
করা কর্তব্য নহে। আনন্দ, আমি তোমাদিগের জন্য যে ধর্ম প্রকট 
করিয়াছি, যে বিনয় ( বিধি-ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, আমার মৃত্যুর 
পরে তাহাই তোমান্দিগের শিক্ষক হইয়! থাকিবে ।” মহাঁপরি । ৬১ ॥ 

নেক ধর্দরসম্প্রদায়েই অস্তব ও বাহির, ৪৪০70 2: ১306116, 
এই ছুই দল দেখা যায়। বৃদ্ধেব ধন্ম বিশ্বমানবের জন্য, উভীতে 'নরনারী 
সাধারণেব সমান, অধিকার । পরাত্রান্ত ভূপতি হইতে অবজ্ঞাত গণিক! 
রধান্ত কেহই তাহাব মুক্তিপ্রদবাণী-শ্রবণে বঞ্চিত হর নাই। আবার, 
এমন অনেক আঁচাধ্য ও উপদেষ্টা আছেন, বাহাঁবা শিষ্যগণেব চিন্তা ও 
মতের স্বাধীনতা গ্রাস করিতে চাহেন। বুদ্ধ ও সোক্রাটাস, উভয়েই 
সতাপ্রচারে কার্পণা, ও নেতা তইবাঁ৭ আগ্রহ, এই ট্ুই দোষ হইতে 
মুক্ত ছিলেন । 


ষষ্ঠ ক্ডিকা 
প্রচারের উদ্দেশ্য 


সোক্রাটাস জ্ঞান প্রচার কবিতে যাইয়া কাহারও নিকটে এক 
কপর্দকও এহণ কৰিতেন না; তিনি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া দলপুষ্টির জন্যও 
লালরিত ছিলেন না। তিনি কি উদ্দেশ্তে জান-বিতরণে আপনাকে 
আহুতি দিয়াছিলেন, তাহা “আত্মসমথনে' তিনি নিজেই বিবৃত 
করিয়াছেন। আপনারা এক্ষণে বুদ্ধের একটী উক্তি পাঠ করুন); 
দেখিবেন, এক্ষেত্রেও তাহার! পরস্পরের কেমন নিকটতম। 

বুদ্ধ নিগ্রোধকে বলিতেছেন-_পনিগ্রোধ, আমি তোমাকে বলিতেছি, 
কোনও বুদ্ধিমান, সং, অকপট (অমায়াবী), সরলগ্ররুতি পুরুষ আমার 
নিকটে আন্মুক, আমি তাহাকে*উপদেশ দিব, আমি তাহাকে ধর্দশিক্ষ। 
দিব। নিগ্রোধ, তুমি হয় তো! ভাবিতেছ, শ্রমণ গৌতম পিষ্ (অন্তেবাসী) 
ংগ্রেছের কামনায় এই প্রকার বলিতেছেন; আঙ্কাদিগকে জীবিকোপায় 
হইতে চ্যুত করিবার জন্য এই প্রকার বলিতেছেন ; আমাদিগের ধর্খে 


৩১৬ সোক্রাটীস [১ম ভাগ 


যে-যেব্রান্তি আছে, সেই সেই ভ্রান্তিতে আমবা যাহাতে নিমগ্ন থাকি, সেই 
উদ্দেস্তে এই প্রকাঁৰ বলিতেছেন ; আমাদিগেব ধন্মে যাহা যাহা অত্রান্ত 
তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত কবিবাঁব জন্ত এই গ্রকাঁৰ বলিতেছেন 
না, নিগ্রোধ, আমি শি্া-সংগ্রহ বা! পূর্বোক্ত অপব কোন অভিগ্রায়েই 
এপ্রকার বলিতেছি না। কিন্তু, হে নিগ্রোধ, এমন অনেক অকল্যাণকৃব 
বিষয় (অকুসলা ধন্মা) আছে, যাহা পবিবর্জিত হয় নাই, যাহা। পঙ্ছিল, 
গুনর্জন্মেব হেতু, ছুঃখ-ও-বিপাকজনক, এবং ভবি্ুৎ জনম, জবা ও মবণেব 
কাঁবণ। আমি এই সমুদায়েব পবিহাঁবেব ভন ধন্দশিক্ষা। দিই? যদি 
ভোঁমবা এই ধন যথাযথ পালন কব, তবে পক্কিল বিষয়গুলি পবিবঞ্জিত 
হইবে, যে-যে-বিষয় পবিত্রতাজনক, তাহা পবিবর্ধিত হইবে, এবং তোমব! 
প্রত্যেকে ইহলোকে ও এক্ষণেই পবিপূর্ণ ও বিপুল অন্তদূর্টিব জ্ঞান লাঁত ও 
আন্তরূর্টি আয়ত্ত কবিধা তাহাতেই বিহাৰ করিবে।” উদুম্বৰিক- 
লীহনাদ নুত্বস্ত। ২২-২৩ ॥ 


সপ্তম কণ্ডিক! 
প্রচারের বিষয় 


সোক্রাটীস জগত্ত্বেব আলোচনা বর্জন কবিযাঁছিলেন ; তিনি গ্রীসে 
ধর্শনীতিব প্রবর্তক । বুদ্ধ যে-দ্শটা সমন্তা সন্ধে মতামত গ্রকাশ 
করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই, তাঁহাব চাবিটী জগত্ৃত্ববিষয়ক। 
তাহীর প্রচাবেব বিষয় কি কি ছিপ, তাহা বিকৃত হইয়াছে; আপনাব! 
আৰও একটু শুনুন। 

মহাগৌবিন্ সৃত্তে শত্রু বুদ্ধেব আটটা প্রশংসার বিষয় কীর্তন কবিয়া- 
ছেন; তন্মধ্যে একটা যম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, “ইহা ভাল, ইহ! মন্দ ; 
ইহা! প্রশংসনীয়, ইহা! নিন্দনীয় ; ইহ! সেবিতব্য, ইহ। সেব্তিব্য নহে) 
ইহ! অধম, ইহা উত্তম ; ইহা কৃষ্ণ ইহা! শুর--ভগবান্‌ বুধ ইহাই শ্ুপবিজ্ঞাত, 
সুগ্রকাশিত করিয়াছেন।” (মহাগোবিন্দ। ৭)। আপনাদের কি সষ্টে 
হয় না, আমবা যেন জেনফোনেৰ মুখে সোক্রাটীসের আলোচ্য বিষয়- 
মমূহের বৃতীস্ত গাঠ করিতেছি? 


১*ম অধ্যায় ] সোক্রাটীস ও বুদ্ধ ৩১৭ 


উদ্ধ ত বাঁকে কাঁ্ধ্যাকাধ্য বিচীবেব একটা স্তর পাওষাঁ যাইতেছে। 
আমধা যঠ অধ্যায়ে বলিয়াছি, যে সোক্রাটাস অনেক সদরে ফলাফল 
দ্বাবা কর্েব ওঁচিত্য অনৌচিত্য বিচাঁৰ কবিতেন , সেইজন্য তাহার ধর্ম- 
নীতি একদিকে সুখবাদ ও হিতবাদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বুইও 
প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়, উত্তম ও অধম, সেবিতব্য ও অসেবিতব্ায কন্ম 
বিচাব কবিবাব জন্য যে কষ্টিপাখব গ্রহণ কবিষাছেন, তাহাও এক প্রকার 
সুখবাদ ও হিতবাদ। তিনি পুত্র বাছুলকে নিয়োক্ত উপদেশ দিয়াছেন । 
"ভুমি যে কার্ধয কবিতে চাও, তৎসম্বন্ধে ভাবিয়! দেখিবে তদ্দাৰা তোমাৰ 
বাঁ অন্যেব কিংবা উভয়ে আকলাণ হইবে কিনা বন্দি হয়, তবে তাহ! 
ছুঃখময় অকুণল কম্ম, তাহ! হইতে সর্বথ! নিবৃত্ত থাকি 91৮ মঙ্থিম 
নিকার়। ১ম খণ্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা। 

পুনবায়, বুদ্ধ কালাম নামক পুকষদিগকে বলিতেছেন__কাঁলাগত ঞ্রুতি, 
বশপবম্পবাগত আচাব, শাস্তবাক্য, অন্বশীসন, গুবপদেশ ইত্যাদি কিছুই 
কর্টেব নিয়ামক নহে । তোঁমবা বদি আপনার অন্তবে (অত্তনা) জানিতে 
পাব, এই সমুদাঁধ বিষয (ইমে ধন্মা) অকল্যাণকব, নিন্দনীষ, বিজ্ঞজন- 
গরিত; এগুলি সম্পাদিত হলে সম্পর্ণৰপে অহিত ও দুঃখেব কাৰণ? তবে 
তাহা পবিহাৰ কবিও। পক্ষান্তবে, যদি তৌমবা আপনাৰ অন্তবে জানিতে 
পার, এই সকল বিষ্য কল্যাণকবঃ অনবদ্থঃ বিজ্ঞজনপ্রশংসিত; এইগুলি 
সম্পাদিত হইলে সম্পূর্ণপে ভিত ও গ্ুখেব কারণ , তবে তাহ। সম্পাদন 
কবিও, তাহাতে বত থীকি৪1”৮ অর্ৃত্তব নিকায়। ১ম খণ্ড, ১৯* 
পৃষ্টা । 


অষ্টম ক্ডিকা 


প্রচাবেব উপাঁষ 


দ্ধ ও সোক্রাটীপ, কেহই একথা গ্র্থও প্রণনন কবেন নাই। 
তীঁহাব। সর্বদ| সহচবপবিবৃত থাঁকিতেন। মুখে মুখে জ্ঞানধর্্ম বিস্তাঃ 
কবিতেন; লোকে তহাদিগেৰ সংস্পর্শে আসিয়া! নবজীবন লাভ করিত। 
নেই প্রাচীন যুগে ভাবতবর্ষে গুকশিষ্যেব প্রসঙ্গই ধর্মপ্রচাবেব উপায় ছিল। 


৩১৮ সোক্রাটাস [ ১ম ভাগ 


সোক্রাঁটাদও এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার কয়েকজন 
অনুরক্ত, গ্রতিভাবান্‌ সহচর ছিলেন, তাহাদিগেব দাঁরাই তাহার নিজস্ব 
তত্বগুলি জগতে স্থায়িত্বলীভ কবিয়াছে। বৃদ্ধেরও আনন্দ, উপালি, মহাঁ- 
কাশ্ঠপ প্রভৃতি অনেক ভক্ত ও শক্তিশালী শিষ্য ছিলেন; মহাপরি নির্বাণের 
পৰে তীহারা বিপুল উদ্যম-সহকাবে ধর্বাজ্য প্রসাবিত করেন। শক্র 
বুদ্ধের প্রশংসাচ্ছলে পুনবপি বলিতেছেন-_“ভগবান্‌ বুদ্ধ লব্ধসহায়; যাহাবা 
এখনও শিক্ষার্থী ( সেখ ), ধর্শপথে চলিতে আরন্ত কবিয়াছে; এবং 
ধাঁহার! আসবসমূহ ক্ষয় কবিয়! (অহ্তেব) জীবন যাঁপন কবিয়াছেন, তিনি 
এই ছুই প্রকাব সহায়ই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদ্দিগেব সকলেব একই 
বিষয়ে রতি; ভগবান্‌ এই সহীয়গণকে দূৰ করিয়া দেন না) তিনি 
ইনাদিগের দ্বারা পবিবৃত হইয়া বিহাব কবেন |” মহাগোবিন্দ। ৯| 

বৌদ্ধ সাহিত্য নিঝিষ্টচিন্তে পাঠ কবিলে স্পষ্টই বোধ হয়, যে সৌক্রাটাসেব 
সহিত তীহার সহচবদিগেব যেমন গভীব অন্তবেব যোগ ছিল, বুদ্ধের সহিত 
ভিক্ষুগণেব সম্বন্ধও তদপেক্ষ। কম ঘনিষ্ঠ ছিল না। তবে একথা সত্য, থে 
বৃদ্ধকে তাহার শিব্যেবা'যেবপ সম্রমেব চক্ষে দেখিতেন, সোক্রাটাসেব 
সহচরেবা তাঁহাকে সে প্রকার দেখিতেন নট ই হাদিগেব মধ্যে সখ্যভাবই 
অধিকতর পরিস্মুট হইয়াছিল। ইহাই গ্রীক জাতিব প্ররৃতিসিদ্ধ। 

সৌক্রাটীস রণক্ষেত্রে আহত আদ্ধিবিয়াড়ীসেব প্রীণরক্ষ। করিয়া- 
ছিলেন । বিনয়-পিটকে দেখিতে পাই, বুদ্ধ নিত্যসঙ্গী আনন্দের সহিত নিজ 
হস্তে মলমূত্রে পতিত চলচ্ছক্তিবহিত উপেক্ষিত এক ভিক্ষুব পরিচর্যা 
করিতেছেন । মহাবঞগ। ৮২৬ ॥ 


নবম কণ্ডিক। 


নারীজাতির প্রতি ভাৰ 


আমর! গ্রথম খণ্ডে কলিয়াছি, গ্রীকেরা নারীজাতিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে 
দেখিত, এবং আধীনীয় মমাজে নারীর অবস্থা উন্নত ছিল না। আমর! 
ইহাও বলিয়াছি, রমণীগণের সম্বন্ধে সোক্রাটীসের মত অপেক্ষা্কত উদার 
ছিল এবং তিনি তাহাদিগেব উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাহা! হইলেও 


১৩ অধ্যায় সোব্রনটাস ও বুদ্ধ ৩১৯ 


সামাজিক অবস্থা গর বিধিব্যবস্থ। অতিক্রম করিয়া তিনি যে নারীসমাজ্জে 
একদিনেই একট। যুগান্তব গানয়ন করিতে পারিবেন, ইহা কোন বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তিই আশ। করিতে পারেন না। দেশকালের প্রভাববশতঃ তিনিও 
পুরুষদিগের মধ্যেই সতীর্থ ও সমসাধক খুজিয়াছেন, তাহাদিগের সঙ্গেই 
দিবসের অধিকাংশ কাঁল কাটাইয়াছেন; রমণীকুলে তাহার কোনও 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না; তাহাব সহ্ধর্শিণীও জ্ঞানচচ্চায় তাহার সঙ্গিনী 
হইতে পারেন নাই। সর্কত্যাগী পরিব্রাজক শাক্যমুনি ধঙ্দসাধনে ও 
ধর্মপ্রচারে কোনও রমণীর সহিত ঘনিষ্ট যৌগে যুক্ত হুল নাই; তাহার 
ভীবন-ব্রত তাহাকে নারীগণ হইতে দূরেই রাঁখিত। তীহার জীবন- 
চিতকার জন্দ্ণদেশীয় পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ বলেন, এইখানে ঈশার সহিত 
বৃদ্ধের একট! গুরুতর প্রভেদ ; তক্তিমতী বেটানীবাসিনী মেরীর স্তায় 
বুদ্ধের কোনও শিষ্যা ছিল না; মহাপরিনিব্বাণের সময়ে তাহার শয্যা- 
পার্খে যেকোনও ভিক্ষুণী উপস্থিত ছিলেন, তাহারও কোনও নিদশন 
নাই। ওল্ডেনবার্গের কথা সত্য; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যে ঈশা ও 
বৃদ্ধের আদর্শে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান ছিল। নারীজাতিব প্রতি ভাব সম্পকে 
বরং সোক্রাটীসের সহিত তাহার বিলক্ষণ সাদৃশ্ত আছে। সোক্রাটামের 
অস্তিমকালেও মৃত্যুকক্ষে কোনও নাবী উপস্থিত ছিলেন না; বিষপানের 
দিন প্রাতঃকালে তিনি পত্বীকে শোকে অধীর দেখিয়া তাহাকেও গৃহে 
পাঠাইয় দিয়াছিলেন। নৌক্রাটাস ঠিক বুদ্ধের কথায় সহচরদিগকে 
রমণীর প্রতি আচরণ-বিষযধে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দেন নাই বটে, কিন্তু 
তিনি ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতি সদা তী্ষ দৃষ্টি রাখিতেন; মুতবাং চরিত্রের 
পৰিত্রত। বক্ষ সম্বন্ধে ইহাদিগের মনোভাবের যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, 
আমাদিগের এমন বোধ হয় না। 

আনন্দ বৃদ্ধকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন; "ভগবন্‌ঃ আমরা মাতৃ- 
জাতির প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিৰ ?” 

“তাহাদিগকে দেখিবে না, আনন্দ ।” 

কিন্তু, তগৰন্, তাহাদিগকে যদি দেখিয়া ফেলি, তবে কি প্রকার 
ব্যবহার করিব?” 
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«আলাপ কবিবে না, আনন্দ ।” 

“কিন্ত, ভগবন্‌, যদি তাহাঁব! আলাপ কবে; তবে কি গ্রকাঁব ব্যবহাঁব 
কৰিব?” 

“তবে, আনন, স্থৃতি আশ্রয় কবিষা থাঁকিও।” (অর্থাৎ আত্মবিস্থৃত 
হইও না, হু'সিয়াব থাকিও, 16০) ম)9 2916)। মহাঁপবি 1৫1৯| 

কথাগুলি গুনিতে বড়ই কর্কশ; কিন্তু এই অনুশাসন সংসাবত্যাগী 
নির্বাণাকাজ্ষী ভিক্ষুদিগেব জন্য, সর্বসাধাবণেব জন্ত নহে। বুদ্ধের চিত্ত 
বাস্তবিক সকল বকমের সঙ্গীর্ণত। হইতে মুক্ত ছিল। তাঁহ না হইলে 
তিনি সম্পূর্ণ অভিনব তিক্ষুণী-সংঘ স্থাপন কবিতে পাবিতেন ন!। 
ভিক্ষুনীদিগেব মধ্যে অনেকে সাঁধনবলে ধর্মেৰ বিভিন্ন অঙ্গে সম্যক্‌ নিধি 
লাভ কবিয়াছিলেন। (অঙ্গুতব নিকাক্ব। ১ম বণ, ২৫ ৃষ্ঠা)। নর্ষিম 
নিকায়ে দেখিতে পাই, ভিক্ষুণী ধন্মদিন্না বিসাথ নামক গৃহীকে ধন্মোপদেশ 
রিতেছেন, এবং ই'হাব মুখে তাহা মর্শ অবগত হইয়া বুদ্ধ বলিতেছেন, 
«বিসাথ, ভিক্ষুণী ধ্মদি্না,জ্ঞানবতী, অতি জ্ঞানবতী। তুমি যদি আমাকে 
এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিতে, তবে আমি ঠিক ধন্মদিন্নাব ন্যায়ই 
উত্তব প্রদান করিতাম।” (৪৪ম নুত্ত)। শুধু তাহাই নহে। তিনি 
যদি নাবীজাঁতিকে যথার্থ ই অবজ্ঞা কবিতেন, তবে গণিকা অন্বপালীকে 
নবীবন দান কবিতেন না। আমবা এই মনোহব আখ্যাক্িকাৰ কঙ্কাল- 
মীত্র সঙ্কলন কবিতেছি। 

বুদ্ধ ঘখন বৈশীলী নগবে (মহীবগ্লমতে কোঁটিগাঁমে) অবস্থিত 
কবিতেছিলেন, তখন গণিকা অন্বপালী তাহাকে দর্শন কবিতে আদিল। 
ভগবান্‌ ধন্মোপদেশ দিয়! তাহাকে জাগ্রত, উদ্ভত ও আনন্দিত কবিলেন। 
তৎপৰে অন্বপালী তাহাকে পবদিন ভিক্ষুদলসহ স্বগৃহে 'আহাবের নিমন্ত্রণ 
কবিল। বুদ্ধ মৌন থাকিয়! নিম্জরণ গ্রহণ করিলেন। অন্বপালী চলিয়। 
াইবাঁৰ পবেই পৰাত্রীস্ত ও সমৃদ্ধিশীলী পিচ্ছৰিগণ মহাসমাবোছে বৃদ্ধকে 
&ঁ দিনেই আহাবার্থ নিমন্ত্রণ কবিতে আঁসিল। বুদ্ধ তাহাদিগেব সাদব 
আহ্বান প্রত্যাখ্যান কবিয়! বলিলেন, “লিচ্ছবিগণ, আমি আগামী কল্য 
গণিকা অন্বপালীব গৃহে ভোজন কবিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়্াছি ।” 
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তাঁহার। মনংক্গ হইয়া ফিরিয় গেল। পরদিন ভগবান্‌ বুদ্ধ ভিক্ষু দিগকে 
সঙ্গে লইয়া অন্বপাঁলীর গুহে বথারীতি আহার করিলেন। তৎপরে 
অন্বপাঁলী ভগবাঁনের সমীপে নিয় আঁসনে একান্তে উপবেশন করিয়া কহিল, 
প্ভগবন্, আমি এই আরাম বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে দাঁন করিলাম ।” 
ভগবান্‌ দীন গ্রহণ করিলেন, এবং অন্বপুলীকে ধরন্োপদেশ দিয়া জাগ্রত, 
উদ্ভত ও আনন্দিত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া তথা! হইতে চলিয়া 
গেলেন। মহাপরি 1১৯১১-১৯ ॥ 

সৌক্রাটীস গণিক দেবদন্বীব গুভে গমন কবিয়াছিলেন; পাঠকগণ 
তীয় ভাগে সেই রৃতবীন্ত পাঠ কবিবেন। অন্বপালী ও দ্েবদত্বার 
আখ্যান বদ্ধ.ও “সাক্রাটীমেব চবিব্রেব এক দিক্‌ উজ্জ্লরূপে ফ্ুটাইয়া 
তুলিয়াছে । 

ওলডেনবার্ঁ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, যে বদ্ধেব উপদেশ শুনিয়া 
গণিকা অন্বপালীর পুনঙ্জন্মপ্রাপ্রি ও ঈশা কর্তৃক পতিতা রমণী মেরীর 
উদ্ধার, এই ঢু ঘটনায় পার্থকা নাই বলিলেই তয়। 

পাপের প্রীয়শ্চিপ্ত সম্বন্ধে বৃদ্ধের মত সকল দেশেব স্তানীরাই অন্ত- 
মোদন কবেন। মগধেব বাঁজা অজাতণঞ্ পিতাকে বধ করিয়া 
সিংভাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । তিনি বৃদ্ধের উপদেশ শুনিয়া 
অনতপ্ত হইয়া অপরাধ স্বীকাব কৰিলে বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন, “মহারাজ, 
তুমি যে ধার্মিক পিতা, ধার্থিক রাজাকে হতা! করিয়াছ, তাহ! মূর্থের 
টায়, মূঢ়ের গ্ভায় অধশ্মের কার্ধা হইয়াছে । কিন্তু, মহারাজ, তুমি যখন 
এই পাপকন্মকে পাঁপকন্মরূপে দর্শন করিয়া ধন্ম্ণনূমারে পাঁপ বলিয়া 
স্বীকার করিতেছ, তখন আমরা তোমীব স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিতেছি। 
কেন না, মহারাজ, আঁধ্যগণের (অর্থাৎ অহৎদিগের) বিনয়ে (সদাচার 
সম্বন্ধীয় বিধিতে) ইছাই নিয়ম যে, যে-ব্যক্তি দোষকে দোষরূপে দর্শন 
করে, এবং ধন্ম্ণনুসারে তাহা দোষ বলিয়া স্বীকার করে, সে ভবিষ্যতে 
আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে” সীমগ্টফল। ১**| (উদ্বত্বরিক 
লীহনাদ জু ।২২। মহাবগী 1৯1১1৯ দরষ্টৰা)। ্‌ 


৪১ 
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দ্রশম কণ্ডিক। 
চবিত্র 


বুদ্ধ জীবনুক্ত ছিলেন; আমবা সোক্রাটীসকেও জীবনুক্ত বলিয়া 
অস্কিত করিয়াছি। শম, দম, উপবতি, তিতিদ্ষ! প্রভৃতি বিষয়ে ই'হাবা 
গ্রায় সমতুল্য । দৃষ্টান্ত দ্বাৰা একথা প্রমাণ কবিতে গেলে এই প্রবন্ধ 
অত্যান্ত দীর্ঘ হইয়া! পড়িবে; কাঁজেই আমব। সে আয়াস হইতে নিবস্ত 
হইলাম ; এস্থলে কেবল ঢই একটা সদগ্‌ ণগত সাদুস্ প্রদর্শিত হইবে। 

ওদাধ্য । 

সৌক্রাটীম কেমন উদদাবপ্রক্কতি ও মিষ্টভাষী ছিলেন, তাহা সবিস্তাঁব 
বর্িত হইয়াছে। বৃদ্ধেব নিষ্বো্ত উপদেশটা পাঠ কবিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইবে, যে সোক্রাটীস স্বীয় জীবনে ইহাব প্রত্যেকটী বাক্য প্রতিপালন 
কবিয়া গিয়াছেন। 

বঙ্গজাল সুত্তে বুদ্ধ বলিতেছেন, “হে ভিক্ষুগণ, অপবে যদি আমাব, বা 
ধর্শের, ব৷ সংঘেব নিন্দ! কবে, তবে তোমবা দে জগ্ত বিদ্বেষ, বা মন্দ ভাব 
বা চিত্তের বিক্ষোভ পোষণ কবিও না) যদি তোমর। তাহাতে ক্রুদ্ধ বা 
কষ্ট হও, তবে তাহ! তোমাদিগেবই ( ধর্শাসাধনের ) অন্তবায হইবে। 
ভিক্ষুগণ, অপবে যখন আমাৰ, বাঁ ধর্দেব, বা সংঘের নিন্দা কবে, তথন যদি 
তোমব। কুদ্ধ বা ক্রিষ্ট হও, তবে, তৌমবা কিকপে বিচীব কবিবে, যে 
তাহার! যাহা বলিতেছে, তাহা! সঙ্গত, না অসঙ্গত? 

*্যখন অপরে আমাব, ব৷ ধর্মেব) বা সংঘের নিন্দা কবে, তখন তোমর। 
তাহাতে যাহা অসত্য, তাহা অসত্য বলিয়। নিরূপণ কবিয়া বলিবে, 
“তোমরা যাহা বলিতেছ, এই এই কাবণে তাহা ঠিক নহে; তাহ! অসত্য 
আমাদিগেব মধ্যে এমন দৌষ নাই, আমাঁদিগেব কাহাবও এমন দোষ 
নাই) 

দকিস্ত, হে ভিক্ষুগণ অপবে যদ্দি আমাব, বাঁ ধর্মের, বা সংঘের প্রশংস) 
কবে, তবে তোমর! তাহাতে আন্ত, উল্লসিত বা আহ্লাদে উচ্ছ।সিত 
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হইও না। যদি তোমর! আনন্দিত, উল্লসিত বা আহলাদে উচ্ছ,সিত হও, 
তবে তাহা! তোমাদিগেরই ( ধর্ণসাধনেৰ ) অন্তবায় হইবে। যদি অপবে 
আঁমাব, ব| ধন্মেব, ঝ। সংঘেব প্রশংস! করে, তবে তোমব1 তাহাতে যাহা 
সত্য, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার কবিয়া বলিবে, “তোমব1 যাহ! বলিতেছ, 
এই এই কারণে তাহ! ঠিক, তাহ! সত্য, এই গুণ আমাদিগের মধ্যে 
আছে, আমাদিগেব আছে” ব্রহ্মজাল সুত্ত। ১৫১৬ ॥ 


ভাষা-দমাচাব। 


সারিপুত্ত ( শীবিপুত্র ) বুদ্ধকে সম্বোধন কবিয়৷ বলিতেছেন, “পুনশ্চ, 
তগবন্, ভগবান্‌ ভাষাৰ ব্যবহাব বিষয়ে যে ধন্ম শিক্ষা দিয়াছেন, তদপেক্ষ। 
উৎরৃষ্টতব কিছুই নাই। মিথ্যাব সহিত সংশ্রব আছে, মানুষ কদাঁপি এমন 
কথা বলিবে না__ভগবান্‌ যে শুধু ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন, তাহ! নহে, 
তিনি ইহাও শিক্ষা! দিয়াছেন, যে মানুষ জয়লাভেব আশায় কুৎসা, 
গালাগালি ও বিবাদ কবিবে না; কিন্তু যে বাক্য জ্ঞানপূর্ণ, যাহা ধনের 
যায় সঞ্চয় কবিয়া বাখিবাব যোগ্য, এবং কালোচিত, সদা শীস্তভাবে 
তাহাই বলিবে।” সম্পসাদণীয় শুৃত্বন্ত। ১১ ॥ 


সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ । 


বলিদান সম্বন্ধে সোক্রাটা কি বলিতেন, তাহা আমব! শুনিয়াছি। 
আপনাঁব! উহা সহিত বুদ্ধেব মতেব তুলনা করুন। বুদ্ধ কুটদস্ত নামক 
ব্রাঙ্মণকে বলিতেছেন-_-“হে ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে শিক্ষাবিধি- 
সমূহ প্রতিপালন কবে , যে জীবহত্য! হইতে বিবত থাঁকে; চৌধ্য হইতে 
বিবত থাকে, কামেৰ পবিপধ্যা হইতে বিবত থাঁকে, মিথ্যা-কথন হইতে 
বিবত থাকে, মত্ততীজনক, গ্রমাদজনক, উগ্র নুরাপান হইতে বিবত থাকে 
_ তাঁহাব এই যজ্ঞ ত্রিবিধ। যোড়শাঙ্গ যজ্ঞ সম্পাদন অপেক্ষা, উক্ত 
নিত্যদানরূপ অনুকূল বজ্জ অপেক্ষা) উক্ত বিহীরদান অপেক্ষা অন্পতব 
আয়াসসাধ্য, অল্পতর আয়োজনসাপেক্ষ, অধিকতব মহাঁফলপ্রদ, অধিকতব 
মহোঁপকারী।” কুটদ্ত স্ত্ত। ২৬॥ 


৬২৪ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


“সদয়হদয়” বুদ্ধ পশুঘাত প্রদর্শক শ্রুতিজাতেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণা 
করিফাছিলেন। তাঁহার অহিংসামূলক ধর্মে জীবহত্যা তাই সহঅবাঁব 
সহস্প্রকাবে নিন্দিত হইয়াছে । 


একাদশ কর্ডিকা 
অন্তিম কালে চিত্র 


দোক্রাটীস জীবনের শেষ দিন বন্ধুবর্গেব সহিত আত্মাব অমবত্ববিষয়ে 
আলোচনাষ যাপন কবেন, এবং কবিত্বময়ী ভাষায় পবলোকে মানবাত্মাব 
গতি বর্ণনা কবিয়া! উপসংহাঁধে বলেন, “সিশ্দিয়াস, এই সকল কাবণে 
ইহজীবনে আমাদিগেব জ্ঞান ও ধন্ম উপার্জনের জন্য প্রীণপণে কবা 
কর্তব্য ।” ক্রিটোন তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন। “আমবা কিৰূপে তোমাকে 
সমাধি দিব?” তদুন্তবে তিনি পবিহাস কিয়া বলিলেন, «আব যাই 
কব, আমাব দেহকে সোক্রাটান বলিষা ভাবিও না।”? বিষপানেব পরবে 
তীহাব মৃত্যু আসর্ন দেখিয়া গদগণ বিলাপ ও অগঞ্রমেচিন কবিতে 
লাগিলেন, তিনি একাকী অবিচলিত থাকিয়া মধুখ চনে তিবস্কাব কবিয়া 
তীঙ্চাদিগকে শীন্ত কবিলেন। গ্লেটোব অমব তুলিকাঁয় সোক্রাটাদেখ 
অস্তিমমুহর্ভেব বে অতুলনীয় আলেখ্য অঙ্গিত হইয়াছে, “ফাইডোনে? 
আমাদিগেব অক্ষম অনুবাদে আপনাবা তাহা 'মপবিস্মুট আভান প্রাপ্ত 
হইবেন, আমবা এস্লে সৎক্ষেপে কেবল তিনটী বিষষেব উল্লেখ 
কবিলাম। আমাদিগে ই ছিণ, প্লেটো 'আলেখ্েখ পার্শে, 
মহাঁপবিনিব্বান সুত্তে বুদ্ধেব অন্তিমদশাব যে মনোহব চিত্র আছে, তাহ! 
'রাখিরা গ্রীন ও ভারতেৰ এই দুই মহাপুরুষেব অন্তবতম দেশে ঘনিষ্ঠ 
জ্ঞাতিত্ব প্রকট কবিব। কিন্তু মাব আপনাদিগেব ধৈর্য্য পরীক্ষায় কাঁজ 
নাই; আনুন, আমব। শ্রদধাপূর্ণ অস্থবে £ তিনটা বিষয়ে শাক্য গৌতমের 
শেষ বাণী শ্রবণ কবি। 

আনন্দ বুদ্ধকে দেহত্যাশেব কিয়ংকাঁল পূর্বের জিজ্ঞাসা কবিলেন, 
/ভগবন্ঃ আমর! তথাগতের শরীব সম্বন্ধে কি করিব?” 
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বদ্ধ বলিলেন, “আনন্দ, তথাগতের শরীব পৃজা করিতে যাইয়। তুমি 
আপনা বিদ্ব উৎপাদন করিও না, তুমি আপনার কণ্যা কর্মে অন্ুবাগী 
হও; আপনার কল্যাণ সাধনে অপ্রমত্ত, উদ্দীপ্ত ও একাগ্র থাক। আনন্দ, 
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থগণের মধ্যে অনেক জ্ঞানী আছেন, তাীহাবাই 
তথাগতেব শবীব পুজা করিবেন” মহাঁপবি। ৫1১০ ॥ 

*ন], আনন্দ, তথাগত এইবূপে যথার্থ সংস্কৃত, গৌরবান্বিত, সম্মানিত, 
পুঁজিত বা তক্তিতে অভিষিক্ত হন না। কিন্তু যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, 
উপাসক বা উপাঁসিকা, নিষত সকল মত ধর্ম ও ক্ষুত্র ধন (বা 
কর্তব্য ) পালন কবে, যে সমীচীন আচবণ করে, যে ধন্মান্গগত 
হইয়া! বিচবণ কবে, সেই পবমা পুজ| দ্বাবা তথাগতকে যথার্থ সংকাব 
কবে), গৌবব প্রদান কবে, সন্মান কবে, পুজা কবে, ভক্তি কবে” 
মহাঁপবি 1৫1৩ ॥ 

বুদ্ধেব পবিনির্বাণ আসন্ন দেখিয়া আনন্দ বিহাবে প্রবেশ কবিষা 
দবাব-নীর্ষ ধবিষ টাডাইথা বোদন কবিতে লাঁগিলেন। তখন বুদ তাহাকে 
ডাকিয়। পাঠাইলেন । আনন্দ আসিয়া তাহাব সমীপে একান্তে উপবেশন 
কবিলে ভগবান্‌ আযুশ্মান আনন্দকে বলিলেন? আব নব, আনন্দ, তুমি 
শৌক কবিও না, বিলাপ কবিও না । আনন্দ, আমি কি পূর্বের পূর্বে 
তোমাদিগকে বলি নাই; যে যাহা যাহা আমাঁদিগেব প্রিয় ও মনোমত, 
তাহাদিগেব ধম্মই এই, যে আমাদিগকে সে সকল হইতেই বিচ্ছিন্ন হইতে 
হইবে) সে সকলই ছাঁড়িতে হইবে, সে সকলই দিদাীয় দিতে হইবে? তবে, 
আনন্দ, ইহ! কিকপে সম্ভব হইতে পাবে, যে, যখন যাঁহ। কিছু জীতি, উৎপন্ন 
ও (বিভিন্ন উপাদানে) নিশ্মিত, তাঠাঁব ধন্মই এই, যে তাহ! বিলষ প্রাপ্ত 
হইবে__ভখন তী প্রকাৰ জীব বিলীন হইবে না? আনন্দ, তুমি দীর্ঘ- 
কাল আমাব নিকটে অবস্থান কবিয়াছ, দীর্ঘকাল প্রেমপূর্ণ, হিতৃকব 
স্খকব, দ্বৈধভাববহিত, অপবিমেয় সেবা দ্বাবা আমাব পবিচধ্যা কবিয়াছ, 
দীর্ঘকাল প্রেমপূর্ণণ হিতকব, স্থখকব, দবৈধভাববহিত, অপবিমেয় 
বাকা ছাব। আমাব পবিচধ্যা কবিয়াছ; দীর্ঘকাল প্রেমপুর্ণ, হিতকব, 
স্ুখকব, দ্বৈধভীবরহিত, অপরিমেয় মনন দারা আমাব পরিচর্যা করিয়াছ 
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আনন্দ, তুমি কৃতপুণ্য। তুমি সাধনে একনিষ্ঠ হও, অচিরে আসবসমুহ 
হইতে মুক্ত হইবে” মহাপরি। ৫1১৪| 


দদশ কণ্ডিক] 
উপসংহার 


আমর যথাসাধ্য বুদ্ধ ও সোক্রাটাসের সাদৃগ্ত ও বৈসাদৃষ্ঠ দেখাইলাম; 
এক্ষণে আর একটা কথ বলিয়াই আমর! অধ্যায়টা সমাপ্ত করিতেছি। 

জগতের মহাজনগণের একট! সাধারণ নিয়তি ৃষ্ট হয়--তাহারা 
সকলেই স্বদেশবাদীদিগের হস্তে অবমানিত ও নিগৃহীত হইয়াছেন, কেহ 
কেহ বা প্রাণ হাঁরাইয়াছেন। সৌক্রাটাস দীর্ঘকাল আঘীনীয়গণের 
অবজ্ঞ। ও অশ্রদ্ধার পাত্র থাকিয়া পরিশেষে মহাপাপিষ্টের ন্যায় মৃত্যুদণ্ডে 
দণ্ডিত হইলেন । বুদ্ধ অণীতি বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অপস্যত হন) 
কিন্ত তিনিই কি জীবদশান্প সর্বত্র যথোপযুক্ত আদর ও সম্মান পাইয়া- 
ছিলেন? তাহার শিষ্যগণের মধ্যেও এমন ভিক্ষু ছিল, যে তাঁহার 
লোকাস্তরগমনে উল্লদিত হইয়াছিল। সুভদ্র নামক এক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে 
্রত্রজ্যা গ্রহণ করে। দে পরিনির্ববাণের পরেই মৃতদেহের চতুষ্পাশ্ে 
উপবিষ্ট ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়! বলিল, "বন্ধুগণ, আর নস) তোমর। 
শোক করিও না, তোমরা বিলাপ করিও না। আমরা সেই মহাশ্রমণ 
হইতে মুক্তি পাইয়াছি। তিনি সর্বদা এই বলিয়া আমাদিগকে উপদ্রব 
করিতেন, “ইহা তোমাদিগের পক্ষে শ্রেরঃ ইহা তোমাদিগের পক্ষে শ্রেয়; 
নহে” এখন আমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব) এবং যাহা! করিতে চাহিৰ 
না, তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে না” (মহাপরি। ৬২০)। শুধু 
এই প্রকার অশ্রদ্ধ! ও অৃতজ্ঞতাই বুদ্ধের হৃদয়কে বারংবার শেলবিদ্ধ করে 
নাই। একদ। তিনি ভিক্ষুগণের বিরোধ মিটাইতে না পারিয়া মনের ক্লেশে 
দুরান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে, ঈর্যাপরবশ জঞাতিপুত্র দেবদত্ব 
কতবাঁর ত্ীহার প্রাণ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন) শক্রগণ কতবার 
জঘন্ত অপবাদ রটন| করিয়া ভিক্ষুংঘে ও জনসমাজে তাহাকে অপদস্থ 
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করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। আঁঘীনীয়েব! কি করিয়া পৃতচরিক্র মহাজানী 
সোক্রাটীসকে বধ করিল, তাহা ভাবিয়া 'আমর1 বিস্মিত হই। কিন ষিনি 
ভ্রীবনকালেই জ্ঞানে, ধর্দে পূর্ণ বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন ; প্রতিদদ্দী 
দেবৌপাসকের! ধাাকে বিষ্ণুর দশাবতাবের মধ্যে স্থান দিয়াছে) বিনয়- 
পিটক ও স্কত্র-পিটকেৰ অলৌকিক উপাখ্যানগুলিৰ কুঙ্ঝুটিক! ভেদ করিয়া 
ধীহার অনুপম প্রতিভা, শিক্ষানৈপুণা, বা গর্ীধুধ্য, লোকচরিব্রজ্ঞান, সংঘ- 
ংগঠন-দক্ষতাঁ, জনগণজদয়বিমোহন-ক্ষমতা প্রভৃতি আজিও "আমাদিগকে 
মুগ্ধ করে ; তাহার বিকদ্ধেও ষড়বন্ কবিবাব জন্ট যে ততকাঁলে ভার-তবর্ষে 
নীচাশয় বিরোধীর অভাব হয় নাই, উহা ভদপেক্ষা মন্প খিশ্বায়ের বিষয় 
নহে। নিন্দা, লাঞ্না ও অন্যাচাৰ বিনা বুঝি মহাপুরুষের মহা পুরুষের 
সজাতীয়ত। ও সধর্দিতা উজ্জল হইয়া ফুটিয উঠে না, তা জগতে লীলাময়েব 
এই এক লীলা-বভচ্ত। 
বদ্ধ ৪৮৩ সনে পবিনির্বাণ প্রাপ্প হন) তাহা চৌদ বসব পৰে 
সোক্তাটীস জন্মগ্রহণ কৰবেন। বুদ্ধ ও সোক্রাটীসেব ভক্ত জন্মান্তরবাদে 
বিশ্বাসী হইলে বলিতেন, শুদ্ধোদন তনয় শীক্য গৌতম আসিয়া! মহাদেশের 
যুগযুগস্থায়ী অশেষ কল্যাণ-সাধনকল্পে ধর্শচক্র প্রবর্তন কবিয়া, ইযুরোপে 
জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীবণেব উদ্দশ্ঠে আথেন্লে সোৌফ্রনিস্কসের গৃহে আবিভূতি 
হইয়ীছিলেন। 


একাদশ অধ্যায় 
সোক্রাটাস ও আরিষটফাঁনীস 


ইংবেজীতে একটী প্রবাদ আছে---“4& [১1010106৮15 1001 10017077100 
৪ 0,0106”__দপ্রবন্তা স্বদেশে সম্মান প্রাপ্ত হন না কথাট। সর্বাংশে 
সত্য ন। হইতে পাঁবে, কিন্ত ইহাব বাতিচাঁক অন্পই দেখা গিয়াছে । মহা- 
পুরুষেবা কেহ বা স্বদেশীয়গণেব হস্তে প্রাণ দিয়াছেন, কেহ বা অশেষ 
প্রকাবে লাঞ্ছনা ও অবমান সহিষাছেন; কেহ বা দীর্ঘকাল ঘ্বণিত ও উপে 
ক্ষিত থাকিয়। অনেক বিলম্বে, হয় তে মৃত্যুব বহু বসব পবে, তী্ভাদিগের 
প্রাপ্য গৌবব লাভ কবিষাছেন। মহর্ষি ঈশাকে ইহুদীজাতি শুধু অবজ্ঞ।- 
ভবে চৌবেব স্তাঁয় বধ কবিয়াছিল, তাহা নহে) তাভাবা তাহাকে আজিও 
পবিত্রীত| বলিয়া গ্রহণ কবে নাই। বুদ্ধ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন 
তাঁবতবর্ষেব অধিকাংশ* লোক তীভাৰ বিবোধী ছিল। প্রতিপক্ষ 
ত্রাহীকে কতরূপে নিরীতন কবিবাঁৰ ষ্যনত্ কবিয়াছে, তাহ! আমবা পূর্বব- 
বর্তী অধ্যায়ে উল্লেথ কবিষাছি। মহন্মদ নবধন্ম প্রচাবে প্রন হইয়া 
কঠোব নিগ্রহ সহ কবিয়াছেন , কত বাব আঁততারীব হস্তে তাচাব প্রাণ 
বাইবাৰ উপক্রম হইয়াছে , আত্মবক্ষাব প্রয়োজনেই তাহাকে মক্কা হইতে 
মর্দিনায় পলায়ন কবিতে তইয়ীছিল , ঘোৰ যদ্ধবিগ্র্ভেব পবে, অগ্রি- 
পৰীক্ষাঁয় উত্তীর্ণ হইয়া তবে তিনি আবৰ জাতিৰ দয় জয় কবিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। অধিক দৃষ্টান্তেব প্রয়োজন নাই। সোক্রাটাস যদি 
আত্রীবন গ্রীকদিগেব পূজা পাইয়। ইহলোক হইতে অপস্ত হইতেন, তবে 
তিনি জগতের ইতিহাসে অমর হইয়া বিবাজ কবিতেন না| জ্ঞান- 
বিতবণেব ব্রত গ্রহণ কৰিবাঁব পবে লোকে ত্রানহাকে কত উপহাস ও 
উপদ্রব কবিত, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
«“আঁমি এমন লোক দেখিয়াছি, যাহাবা, আমি তাহাদিগকে বড় আদবের 
একটা ভ্রমে বঞ্চিত কবিয়াছি বলিয়» আমাকে কামড়াইতে উদ্ধত হইত ।” 


৩শ অধ্যায়] সোক্রাটাস ও আরিষফানীস ৩২৯ 


(0809. 10৮) পকত কত হীরারীস, কত কত থীসেয়ুস-_তাহারা কি 
বাক্যবীর--( তর্কে না পারিয়।) আমার মাথ! ফাঁটাইয়! দিয়াছে)” 
(15998, 169 )1  বস্ততঃ সোক্রাটীস সত্যেব জন্য প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াই জ্ঞানিজনের অপরিসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন ; তাই মহাকবি 
গেটে (04৮9 ) এক নিঃশ্বাসে ঈশার সহিত তীহার নীম করিয়! একদা 
এমন কথা৷ বলিতেও সস্কে(চে বৌধ কৰেন নাই, যে "সোক্রাটাস জীবনে ও 
মরণে খুষ্টের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য 1” (1)76609প এ 
(280 11. ৮[.)। কিন্ত প্রাণবিসর্জনের বহু পূর্ব হইতেই আখেন্দে 
তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেবহ্ি প্রধুমিত হইতেছিল। এই বহ্ছিতে ইন্ধন 
যৌগাইবার তৎপর পুরুষ ছিলেন আরিষ্টফানীস। 

আমর! প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে ( ৪৩৮--৪৩৯ পৃষ্ঠা ) 
আরিষ্টফানীসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রদান করিয়াছি । “ইনি প্রাচীনত্বের 
পক্ষপাতী ও সংস্কারবিরোধী ছিলেন ।” আরিষ্টফাঁনীস মারাথোনের, 
নাম করিতেই তাবোচ্ছণাসে গলির বাইতেন (196 888, 107]; 
1106 1১011910187) 016 ) 3 এবং নৃতন একটা কিছু প্রস্তাব শুনিবামাত্র 
শিহরিয়া উঠিতেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি অকৃত্রিম স্বদেশতক্ত 
ছিলেন। তাহা হইতে পারে। ইনি রঙ্গমঞ্চে অর্গলহীন ভাষায় অনেক 
ভণ্ড ও অপদার্থকে নীকাল করিয়াছেন » পরিহাসচ্ছলে আধীনীয়গণেব 
বহু দোষ ক্রি উদ্ঘাটন করিয়া তাহাদিগকে লজ্জা দিয়াছেন; অধন্ম ও 
দুর্নীতির 'গ্রসার প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াম পাইয়াছেন। 
ইহাতে আথেন্ের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তিনি সর্বত্র 
হাঁয়ের মর্যযাদ| রক্ষা করিতে পারেন নাই__লোকরঞ্জন-প্রয়াসী ব্যঙ্গনাট্য- 
কারের নিকটে তাহা! আশাও করা খায় না তথাপি তিনি যে সরলচিত্তে 
সদুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই বিছিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিজপবাণে জজ্জরিত 
করিয়াছেন, তাঁহার অনুরাগী সমীলোৌচকেরা তাহ সমস্বরে স্বীকার 
করেন। কিন্তু আরিষ্ফানীসের সরণতা সন্ধে আঁমাদিগের সংশয় 
আছে। যিনি স্বয়ং বারংবার সহজ সহত্র দশকের সম্মুখে দেবতাঁদিগকে 
নকড়া ছকড়া করিয়াছেন? ধিনি তীহাদিগের প্রতি অশ্লীল অপাডাস' 
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প্রয়োগ কবিতে লজ্জা অনুভব কবেন নাই ; যাহাঁধ প্রহমনে এক এক 
দেবদেৰী জ্ঞানে ধর্মে মান্য অপেক্ষীও ঘোবতব কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়া- 
ছেন;_তিনি যে কি কবিয়া এতবভ ধর্ধবভী হইলেন, যে ব্যঙ্গ কৌতুক 
কবিবাব জন্ত আব কাহাকেও না পাইয! জ্ঞীনযোগী নির্মলচবিত্র 
সৌক্রাটাদকে বঙ্গমঞ্চে টানিয়া আনিলেন, তাহা আমবা বুঝিতেই 
পাবি না। 

প্লেটোব “পাঁনপর্কে” দেখিতে গাই, সোক্রাটাস ও আবিষ্টফানীস 
আগাথোনেব গৃহে অন্তান্ত অভ্যাগত ব্যক্তিব সহিত পবম্পব বন্ধুভীবে 
আলাপ কবিতেছেন। ৪২৩ সনে “মেঘমালা” অভিনীত হুষ ১ তাঁহাব 
অন্ততঃ চল্লিশ বংদব পবে প্লেটে “পাঁনপর্ক” বচনা কবেন। সুতবাং 
তিনি ইহাদ্দিগকে সথাব স্তাষ ভোজনকক্ষে ভ্ঞানগভ কথোপকথনে মিলিত 
করিয়া যেন বলিতে চাহিতেছেন, যে আথেশ্সের এই ছুই স্বনামখ্যাত 
পুকষেব মধ্যে বাস্তবিক বদ্ধমূল চিবসঞ্চিত শত্রতা ছিল না। তবে 
আঁবিষ্টফানীম স্ৌক্রাটীসকে অপদস্থ কবিবাব ভগ্ত প্রহসন লিখিলেন 
কেন? এই প্রপ্নেব ছুইটী উত্তণ দেযা বাইতে পাবে । (১) আপনাবা 
দেখিয়াছেন, দোক্রাটাস বেমন অভ্ভতাকীবের পুর ছিলেন, 
কৌতুকপ্রিয় আঘীনীযেবা তাহাকে দেখিয়া আমোদ বোধ কবিত। 
তপবে তিনি আথেন্নেব হাঁটে মাঠে দোৌঁকাঁনপাটে সর্বত্র সর্বক্ষণ 
লোকে সঙ্গে কথাবার্তীর নিঘন্ত থাঁফিতেন। এমন বিচিত্রাকৃতি ও 
স্ুপৰিচিত ব্যক্তিকে ভাঁস্য পবিহাসেব জন্য নাঁকবূপে বঙ্গালয়ে উপস্থিত 
কৰিলে গ্রহসনথানিব জয়জয়কাবে নাকীশ পবিপুর্ণ হইবে-_-আবিষ্ট- 
কানীসেব মত বসজ্ঞ নাট্যকাবেৰ পক্ষে এত বড একটা প্রলোভন সংববণ 
কবা অসাধ্য হইয়া! উঠ্রিয়াছিল। সোক্রাটীস বন্ধ হইলে কি হয়? 
আবিষ্টফানীস জয়মাল্য লাভেব আশায় বৎগবেব পৰ বঙ্সৎ নাটক 
লিথিতেছেন। প্রিদ্বন্দিতাৰ ক্ষেত্রে বিজিগীষাৰ নিকটে সৌহা্দ 
দাঁড়াইতে পাবে না । এই ব্যাখ্যা বোধ কবি একেবাবে অযথার্থ নয়; 
কিন্ত অনেকে নিয্বোক্ত দ্বিতীয় কারণই সমর্থন কবেন। (২) তাহাব' 
বলেন, যে আবিষ্টফানীস সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন, থে সোক্রাটাসের 
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দ্বার! আঁথেচ্সের অকল্যাণ সাধিত হইতেছে 1৮ আঘীনীয় সমাজ প্রাচীন 
মত ও বিশ্বাস এবং আচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; ব্ংশপরম্পরা ক্রমে 
হাহা চলিয়! আসিতেছে, তাহার তিলমাত্র ব্যত্যয় হইবে, আীনীয়েরা ইহা 
সহ করিতে পারিত নী । সোক্রাটীদ এই সমাজে স্বাধীন জ্ঞানালোচনা 
আনয়ন করিয়। ইহার প্রত্যেক অঙ্গ আচার, অন্ষ্ঠান পরীক্ষার অধীন 
করিলেন; যেখানে নির্বিচারে কুলক্রমাগত প্রথা পানন করিবার অভ্যাস 
বিদ্বমীন, সেখানে সকলকে বিবেকবাণী মানিয়া চলিবাঁর উপদেশ দিলেন; 
যে-ধন্ম রাের অণুতে পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়৷ রহিয়াছে, নির্ভীক চিত্তে 
তাহার অপূর্ণতা দেখাইয়া! তাহাতে নব ভাঁবের সঞ্চীর করিতে প্রয়্াসী 
হইলেন ; ইহাতে সংস্কীরবিরোধী রক্ষণশীল দল যে মহীপ্রণয় উপস্থিত 
হইল ভাবিয়া! তাহার গ্রতি খড্গহস্ত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? 
আরিষ্টফানীস রক্ষগ্রনীল হইতেও রক্ষণণাল ছিলেন; অন্ততঃ নিজের মুখে 
আপনাকে এই প্রকীরই চিত্রিত করিষাছেন। একদিকে সোক্রাটাসকে 
লইয়! রঙ্গতামাস! কবিয়! নাট্যালয়ে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া বিজয়সুকুট 
অর্জন করিবার আকিঞ্চন ; অপরদিকে নব্যতন্ত্রে মাচার্যকে বাক্যবাণে 
ভন্মসাঁৎ করিয়া স্বদেশের হিতসাঁধনের মাকাজ্জা_ এই ছুইটীর সম্মিলন 
চষ্টতে “মেধমালাব” উদয়। ঘুক্তিটা সারব্তী বলিয়াই বোধ হইতেছে। 
আরিষ্টফানীন এই নাটকে সোক্রাটাসের যে-বপ সজল করিয়াছেন, 
তাহ! বহুল পরিমাণে কারনিক 7 তাহাতে বাস্তবতার লেশ অতি অল্প । 
শিক্ষাব্াযবসায়ী বেতনভূক্‌ সফিষ্টদিগের সহিত যাহার নিত্যবিবোধ লাগিয়াই 
ছিল; ধিনি কোন দিন কোনও বিছ্পালয় খোলেন নাই, এবং জ্ঞানীলোচন। 
করিয়া কাহারও নিকটে এক কপদক ও গ্রহণ করিতেন না; আরিষ্টফানীস 
তাকেই সঞধিষ্টগণের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং অয্লান- 
বৃদনে বলিয়াছেন, যে ইনি একজন কৃচ্চ,নিরত, বিবর্ণ, অর্থগ্রাহী শিক্ষক 
ও মনন-মন্দিরের অধিস্বামী। নাট্যকার সোক্রাটাসের প্রতি তিনটা 
গুরুতর দোষারোপ করিয়াছেন। (১) তিনি বিশ্বতত্বের আলোচনায় 
কাল যাপন করেন। (২) তিনি জেয়ুস প্রভৃতি পুর্বপুরুষসেবিত দেব- 
গণকে বিদুরিত করিয়া নূতন কারনিক দেবতার পুঁজ! প্রবর্তন করিয়ীছেন। 
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(৩) তিনি কুযুক্তিকে নুযুক্তি বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে শিক্ষা দিয়া 
যুবকর্দিগকে উক্মার্গগামী করিতেছেন । এই তিন অভিযোগই সর্ব 
মিথ্য।। সত্যের সহিত যোগ না থাকিলে পরিহাসেব উদ্দোস্ত ব্যর্থ হয়; 
“মেঘমালা” সোক্রাটাস এক কিস্ভৃতকিমীকার পু, প্রতিহাসিক 
সোক্রাটাসেব সহিত তাহার জ্ঞাতিত্ব নাই বলিলেই হয়। উহাতে 
সত্যেব সংশ্রব কেবল এইটুকু আছে, যে সোক্রাটীমেব শিক্ষাব ফলে 
বন্তুতঃই প্রাচীন সমাজেব ভিত্তি শিথিল হইতেছিল। 

আরও একটু সংস্রব আছে; সে কথা না বলিলে আবিষ্টফানীসেব 
গ্রতি অবিচাব করা হইবে। তিনি সোক্রাটাসেব বিরুদ্ধে যে তিনটা 
অভিযোগ আনয়ন কবিয়াছেন, তাহাঁব অতি ক্ষীণ ও ভুর্ধল ভিত্তি না 
থাকিলে প্রহমনথানি সম্তভোগ্য হইত না। সোক্রাটীদ যে যৌবনকালে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেৰ চর্চ। করিয়াছিলেন, “ফাইডোনে” তাহাব নিজেব 
কথাতেই তাহ! বিবৃত হইয়াছে। জেনফোনও লিখিয়াছেন, যে তিনি জ্যামিতি, 
জ্যোতিষ প্রভৃতি বি্বাতে অপাবদর্শী ছিলেন না । (31670. 1২" 1, 8-5)। 
তংপবে, তিনি 'িবাৰাত্রি যে-প্রকাব বিচাব বিতর্ক লইয়া থাকিতেন, 
তাহাতে তিনি যে আথেন্সে “সফিষ্ট” বলিয়া পবিচিত হইবেন, তাহাঁও 
বিচিত্র নয়। প্লেটোব এক প্রবন্ধে তাহাৰ বিতপগ্রাপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়! 
একব্যক্তি ভীহাকে বলিতেছেন, “তোমার বীতিটা ঠিক দানব আণ্টা- 
ইঞ্সসের ন্যায়; সে যেমন যাহাকে দেখিত, তাহাকেই মন্দ আহ্বান 
করিত, তুমিও তেমনি যে তোমাব নিকটে আইসে, তাহাকেই বাগযুদ্ধে 
আহ্বান কব; সে যতক্ষণ বলপবীক্ষার উদদোশ্তে তোমাৰ সহিত তকে 
প্রবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড় না” (11006969888, 
169)। সক্িষ্টদিগের পক্ষপমর্থক গ্রোটু তাই লিখিয়াছেন, গা লি 
0610910, 0096 10) 10036 0010016 01909 7১8101)0101)6918) 77 
৪00 4১000180180 0880 89160) “10 ৪1 679 71001091 
8000111865 10 5080 011) ?018 সা0৪]] 199 1081060 90108699 
0000 6106 1796. (চ186010 0? 016009, 01181)62" 07)।--“ইছ। 
নিশ্চিত) যে পেলপনীসসধুদ্ধেব মধাম যামে বদি কেহ কোনও আধীনীয়কে 


১১শ অধ্যায়] সোক্রাটাস ও আরিষ্টফানীস ৩৩৩ 


জৈজ্ঞাস। করিত, “তোমাদিগের এই পুরীতে প্রধান সফিষ্ট কে কে ?' তবে 
সে অগ্রগণ্য সফিষ্টগণের মধ্যে সোক্রাটীসের নাম করিত।” গ্রো পুনঃ- 
পুনঃ বলিয়াছেন, যে সফিষ্টদিগের সহিত সোক্রাটীদের যথেষ্ট পার্থক্য 
গাকিলেও উভয়পক্ষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বিগ্তমান ছিল। 
পরিশেষে, অধ্যাপক বার্ণেটু জেনফোনের সাক্ষা (0). ]+ 6.2) 
উপস্থিত করিয়া বলিতেছেন, যে খুব সন্ত সোক্রাটীসের নিজের একটা! 
বিগ্চালয়ও ছিল। তাহার মতে “মেঘমালায়' সোক্রাটাসের যে-চিত্র 
অসিত হইয়াছে, তাহ! তাহার প্রথম যুগের চিত্র; উহ! একেবারে অলীক 
নয়। কিন্তু প্লেটোর গ্রগ্কাবলিতে আমরা যে সোক্রাটাসকে দেখিয়া 
ভক্তিতে বিশ্য়ে পরিপ্ল ত হই, তিনি দ্বিতীয় যুগের, প্রৌচ বয়সের সোক্রা- 
টান। (৫0990. 1১001105011, 70, 114$-100)। আমর এই দ্বিতীয় 
বগের সোক্রাটীসকেই অধিক জানি কাজেই “মেঘমালা” পড়িলে 
মামাদ্দিগের চিত্তে এত বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। 

মারিষ্ফানীসের সপক্ষে যেটুকু বলিবাব ছিল, বলিলাম। ইহাতে 
আমরা ভ্াহার বিরুদ্ধে বাহা বলিয়াছি, তাহ। থণ্ডিত হইল না; কেন না 
উ্য়দিক বিচার কবিয়া৷ আমর! ইহা না বলিগ্না কিছুতেই থাকিতে পারি- 
তেছি না, যে এই নাট্যকার কণিকাপ্রমাণ সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া 
সোক্রাটীসের যে বিভংন রূপ স্থঞ্জন করিয়াছেন, তাহা প্রহননের হিসাবে 
মতি উপাদেয় ও মুখরোচক হষ্টলেও সৃচ্যগ্রোপরি নিশ্মিত বিপুল 
প্রাসাদের ন্যয় এক অবাস্তব ও অশ্রদ্ধেয় উন্দরজালিক ব্যাপার । 

কথিত আছে, “মেঘমালার" প্রথম অভিনয়ের দিনে সোক্রাটীস স্বস়্ং 
নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, দর্শকের! তাহার 
বৈরুত বিভৎস চিত্র দেখিতে দেখিতে রসধারায় উচ্ছ সিত হইয়া উঠিতেছে, 
তখন তিনি তাহাদিগের আনন্দ বর্দানের অকিপ্রায়ে আসনোপরি দণ্ডীয়- 
মান হইবেন, তাহারাও সম্তোগের পাত্রকে সহসা নয়নসমক্গে আবির্ভত 
দেখিয়া হর্ষোল্লাসে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়। গেল। (7518) ৪". 8180. 11. 19)। 
আখ্যায়িকাটা বিশ্বাসযোগ্য কি না, জানি না) কিন্তু “মেঘমালা” যে শুধু 
আমৌনে পর্যবসিত হয় নাই; উহা যে আথনীয়দিগকে সোক্রাটামের 
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প্রতি অমধিকতব বিৰূপ কবিয়া তুলিয়াছিল, এবং শত্রপক্ষ থে উহ। হইতে 
তাঁহাকে বিনাণ কবিবাব অক্্রশন্্র সংগত কবিয়াছিল--ইহাই তাহাঁব 
জাঁজ্জল্যমান প্রমীণ, যে চবিবশ বসব পবেও, আম্মসমর্থনফালে সোক্রা" 
টীস সর্ধাগ্রে “মেঘমালাব”? মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন কবিবাঁব চেষ্টা কবিষা- 
ছেন, এবং স্পষ্ট কবিয়! বলিযাছেন, থে মানুটস প্রভৃতি অপেক্ষ। আঁখি 
কানীসেব দণের বিরুত্ধবাদীবাই তাহাব ভীষণতব অভিযোক্তা। স্থৃতবাং 
ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় ভউক, আবিষ্টফানীস যে সোক্রাটাসেব অপমৃত্যুব 
অন্ততম কাঁবণ, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। যে নাটকথানি এই 
মহাপুকষেব নিয়তিকে অন্ততঃ কিযং পবিমাণেও নিয়মিত কবিযা্ে। 
তাহাব একটু পৰিচয় না দিলে তীঁছাব জীবনচবিত অপূর্ণ থাঁকিবে, এই 
ভাবিয়। শামব! উহাঁব সাব সঙ্কলন কবিলাম। “মেঘমালাব* আগ্যোপান্ত 
অনুবাদ দেওয!। আমাঁদিগেব সাধ্যায়ন্ত নহে, বাঞ্চনীযও নহে । আবিষ্ট 
ফানীসেব ভাষ! অতি বিশুদ্ধ, তাহাব কবিতৃণক্তিও অসাধাবণ। আমবা 
ঘাঁছা পাঠকগণকে উপহাব দিতেছি, তাহ] কঙ্কীলমাত্র। 


“মেঘমালা” (36]0)101%1) 
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ । 


রেপ সিয়াডাস _আথেন্েৰ এক ধনী গৃহস্থ। 
বাইডিগ্লিডাস-ষ্টেপ মিয়াডীসেব পুত্র। 
ক্রেপদিষাড়ীসেৰ ত্য । 

পোক্রাটাসেব শিষ্যগণ। 

সোক্রাটাস। 

মেঘমালা--কোরাস। 

নুুক্তি 007০৯1508০১) । 
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০৪ ঁ স্েপ সিয়াডীসেব উত্তমর্ণ। 
আমুনিয়াঁস 

সার্মী। 

খাইবেফোন। 
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[গ্ৃহাভ্যন্তব। পুরুষগণের শয়নকক্ষ । স্রেপসিয়াভীস 
ও ফাইডিপ্লিভীস দুই শষ্যায় শয়ান। প্রাত্যুষকাল।] 


ট্রেপগিয়াডীদ--শেব্যায় পড়িয়। ছট্ফট্‌ করিতে করিতে) আঃ, আঃ; 
রাঁজ। জেষযুস, কি দীর্ঘ রাত্রি! একেবারে অফুবন্ত ! গ্রাভাত কি আর 
হইবে না? কতক্ষণ হইল, মৌরগেব ডাক শুনিলাম, দাসগুলি এখনও 
নাক ডাঁকাইয়া ঘুমাইতেছে। পূর্বে এমন ছিল না। যু, তোমার কতই 
মহিমা-তোমার কৃপায় এখন আব দাসদিগকেও শাসন করিবাব জো 
নাই। এই আমাব কৃতী পুত্রটী প্রথম রাত্রি জাগিয়া এক্ষণে পীচখানি 
কম্বল মুড়ি দিয়া অকাতবে নিদ্রা বাইতেছে। আচ্ছা, হরে আমিও লেপ 
মুড়ি দিয়া ঘুমাই । 

কিছ্ধ ছারপোকা ও মশাব জালায়, আব পুত্রের খণেব দুশ্চিন্তা 
ট্রেপমিয়াডীসেব নিদ্রা! হইল না। তিনি তখন এক হৃত্যকে প্রদীপ 
আনিতে আদেশ কবিলেন) প্রদীপ মাসিলে তিনি গম! খরচের খাতা! 
খুলিয়া পুত্বের খণেব হিসা দোখিতে ল(গিলেন। এক একটা খণের 
হিসাব দেখেন, আব তিনি টেচাইয়। উঠেন। পুত্রটা ততক্ষণ ঘোড়া আর 
ঘোঁড়দৌড়ের স্বপন দেখিতেছিল। তাহাব টীৎকাঁরে ফাইডিপ্লিডীসের 
ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল) সে বিবন্ত হইয়। বলিল, "মাঃ, ভীল মানুষ, তুমি 
আমার ঘুমাইতে দেও না।” 

ট্রেপ। আচ্ছা, তুমি ঘুমাও কিন্তু মানে রাখিও, যে এই খণগুলি সব 
তোমার ঘাড়েই পড়িবে । ্‌ 

পুত্র আবার নিদ্রা গেল; পিতা আপনার ছুরদৃষ্টের কথা! ভাঁবিতে 
ভাবিতে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গ্রদীপটা নিবিয়া গেল। 
ভূত্যকে সেজন্থ ভৎসন! করিয়! ট্রেপসিয়াডীস আবার খেদ করিতে আরস্ত 
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করিলেন; এমন সময়ে চট্‌ করিয়া স্তটীহার মাথায় একটা খেয়াল চাপিল। 
তখন তিনি পুত্রকে ডাঁকিলেন, “ফাইডিপ্লিভীস, ফাইডিগ্লিডীস মণি !” 

ফাই। কিঃ বাব! ? 

ট্রেপে। আমাকে চুম্ধন কর, আর তোমার ভান হাতখানি আমার 
হাতে দেও । 

ফাই। দেখ, কি হইয়াছে? 

ট্রেপ।। বল দেখি আমায়, তুমি কি আমায় ভালবাস ? 

ফাই । অঙ্বেব দেবতা প্র পমাইডোনের দিব্য, ই, ভালবামি। 

্েপ্। না, না, আর ঘোড়ার কথা বলিও না। ঘ্ দেবতাই আমাৰ 
সকল অনিষ্টের কারণ। তুমি যদি সত্যই আমাকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাস, 
তবে আমাব কথ! শুন। 

ফাই। কি কথা গশুনিব তবে? 

ট্রেপে। তোমার চাল চলন এখনই ছাড়, আব আমি যা” বলি, যাওঃ 
তাই শিক্ষা কর। 

ফাঁই। বলই.না, তুমি কি আদেশ করিতেছ? 

ট্রেপ। আমার কথ! রাখিবে? 

ফাই। ডিওনীসসের দিব্য, রাখিব । 

ট্রেপে। আচ্ছা, তবে এদিকে আসিয়া দেখ। গর দরজ। ও বাড়া 
দেখিতে পাইতেছ ? 

ফাই। . দেখিতেছি। ওটা কি, বাবা? 

ট্রেপ। ওটা জ্ঞানিগণের মনন-মন্দির | ওখানে সেই লোকগুলি বাস 
করে, যারা আমাদিগকে বুঝাইয়। দিয়াছে, যে পঁ নভোমগ্ুল একটা! উন্থুন, 
উহ! আমাদিগকে ঘিরিয়! রহিয়াছে, আর আমরা উহার ভন্ম। এর সেই 
শিক্ষ। দেয়_-তবে কিন! সেজন্য কিঞ্িৎ রজত দক্ষিণ! দ্বিতে হয়-যাতে 
কথার জোরে ন্ঠায়, অন্যায় মকলেব উপরে জয়লাভ করা যায়। 

ফাই। তার! কে? 

ট্রেপে। তাদের নাম আমি ঠিক জানি না) তবে তার! হুক্তত্বজ্ঞানী 
ও খাটি ভদ্রলোক । 
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ফাই। ছিঃ! তাঁরা অতি বদলোক, আমি তাঁদের জানি। তুমি 
সেই ভবঘুরে, ফ্যাকাসে, রিক্তপদ লোকগুলির কথ! বলিতেছ-_সেই 
হতভ।গা সোক্রাটীন ও খাইবেফোন প্র দলের লোক। 

ট্রেপ। আরে, আরে চুপ। বৌঁকাঁর মত কথ' বলিও না। পিতাঁর 
ধনশন্ত সব গেল; তাতে যদি তোমার ছুঃখ হইয়। থাকে, তবে ওদের দলে 
যাও, আর ঘোড়ার সথটা একেবারে ছাঁড়। 

ফাই। ডিওনীপসের দিব্য, আমাকে মুলুকের সবচেয়ে ভাল ঘোড়। 
কিনিয়! দিলেও আমি কৰ্ধনই যাব না। 

্েপে। যাও, বদ, নরকুলে প্রিয়তম আমার, তোমাকে মিনতি 
করিয়। বলিতেছি, যাও, যাইয়া শিক্ষা কর। 

ফাঁই। তুমি আমাকে কি শিখিতে বলিতেছ? 

ট্রেপে। লোকে বলে, যে তাঁদের কাছে দুইটা যুক্তি আছে; একটা 
ভীঁল_-সে যাই হৌক-_আর একটা মন্দ। শুনা যায়, যে তাব। এ ছুইটাব 
মধো দ্বিতীয় প্র মন্দটা-_অর্থাৎ অন্যায় কুতর্ক কবিয়া কিরূপে জয়লাভ 
করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা দেয়। এখন তুমি যদি ধ্রীঅন্তায় কুতর্ক শিক্ষা 
কর, তবে তোমার জন্ত আমার যে-সব খণ হইয়াছে, তার কিছুই পরিশোধ 
করিতে হইবে না__একট। পয়সাও নয়। 

ফাইডিপ্লিডীস কিছুতেই গেল না। পাঠে মন দিলেই তাহার রংট| 
ফ্যাকাসে হইয়া যাইবে ; তখন সে কোন্‌ সাহসে অশ্বারোহী ভদ্রলোক- 
দিগকে মুখ দেখাইবে? ষ্রেপসিয়াডীস অগত্যা নিজেই বিছ্ার্থী হইবার 
মানসে মনন-মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া দ্বারে খব জোরে আঘাত করিয়! 
ডাঁকিলেন, “বাছা, যাছুবাছা !” একজন ছাত্র ভিতর হইতে সাড়৷ 
দিল--- 

ছাত্র। যমের বাড়ী যাও। কে তুমি দরজায় আঘাত করিতেছ? 

ট্েপ। আমি ফাইডোনের পুন্র কিকুনা গ্রামের ট্েপসিয়াডীস। 

ছাঁত্র। তুমি একট! গণডমুখ- তুমি নির্বোধের মত এমন জোরে ঘ 
দিয়। দরজাটা ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়। আমার চিন্তার গর্ভআব 
ঘটাইয়াছ। 
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্রেপে। ক্ষমা কর আমাকে ; আমি পাড়াগেয়ে লোক, অনেক দুবে 
থাকি । কিন্তু আমায় বল দেখি, আমি তোমাৰ কোন্‌ ব্যাপাবের 
গর্ভআাব ঘটাইলাম। 

ছাত্র । সে ছাত্রভির আর কাহীকেও বলিবার নিক্»ম নাই । 

্েপে। তুমি নির্ভয়ে আমাকে বল) আমি শিক্ষার্থী হইবাঁব জন্যই 
এখানে এই মনন-মন্দিরে আপিয়াছি। 

ছাঁত্র। আচ্ছা, বলিতেছি। কিন্তু মনে রাঁথিও, যে এগুলি গভীর 
রহম্ত। সৌঁক্রাটাস খাইরেফোঁনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে একটা পিস্ু 
নিজের পায়ের কতগুণ লাঁফাইতে পারে? কেন না, পিন্ুটা খাইরেফৌঁনকে 
জর উপবে দংশন করিয়া সৌক্রাটাসেব মাথায় লাফাইয়া পড়িয়াছিল। 

ট্রেপে। তিনি কি করিয়া দৃবতটা মাপিলেন ? 

ছাত্র। অপূর্ব কৌশলে । তিনি একটু মোম গলাইয়া পিস্থুটা ধবিয়! 
তাঁহার পা দবখানি দ্রব মোমে ডুবাইলেন) তাব পবে মোঁম ঠাণ্ড হইলে পাবস্ত- 
দেশীয় যে চটাজুতা পারে ছিল, তাহ! খুলিয়া দৃবত্বটা মীপিয়া৷ ফেলিলেন। 

ট্টেপ। ও রাঁজন্‌ জেষুস, বুদ্ধিটা কি অসাধারণ ! 

ছাত্র । তুমি যদি আব একটা স্বয়ং সোক্রাটীসেব-_বুদ্ধির কাহিনী 
শুনিতে, তবে কি বলিতে ? 

ট্রেপ। কি রকম? তোমীয় মিনতি করিতেছি, আমাকে বল। 

ছাত্র। খাইরেফোন তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, «“তোমাব মত কি? 
মশা যে ভেঁ। ভেঁ। শব্দ করে, সে মুখ দিয়া, না পুচ্ছ দিয়া?” 

এই সমস্তার সমাধান বাদ্গল। ভাষায় অপাঠা, অতএব উহ! পরিত্যক্ত 
হইল। তৎপরে, 

ছাঁত্র। গতকল্য একটা সবুজ টিকৃটিকীব দোষে একটা মহতী চিন্ত। 
নই হইয়াছে। 

ট্রেপ। কিরূপে? আমাকে বল। 

ছাত্। তিনি রাত্রকাঁলে মুখব্যাদীন করিয়া চন্দ্রের গতি ও কক্ষ 
পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একট! মবুজ টিকৃটিকী তাহার মুখে 
মলত্যাগ করিল। 
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ট্রেপে। একট! সবুজ টিক্টিকী (সাক্রাটীসের মুখে মলত্যাগ করিল! 
কি মজীই বৌধ হইতেছে । 

ছাত্র। তার পর, কাপ সন্ধ্যার সময় আমাদের আহার করিবার 
কিছুই ছিল না। 

ট্রেপ। আচ্ছা, তিনি কি ফিকির করিয়া নব সংগ্রহ করিলেন? 

ছাঁত্র। তিনি একট! টেবিলের উপরে সুক্ষ ছাই ছড়াইয়া, একটা 
শিক বাঁক! করিয়া কম্পাসেব মত ধরিয়া, ব্যায়ামাগার হইতে একখানি 
উত্তরীয় টানিয়! লইয়া সরিয়! পড়িলেন। 

ট্রেপে। তবে আর আমরা এ থালীসের এত প্রণংস করি কেন? 
খোল, খোল, মনন-মনিবের দ্বার খুলিয়া ফেল, আমাকে অচিরে 
সৌক্রাটাসেব নিকটে লইয়া যাও; কেন না আমি শিষ্য হইবার জন 
লালাফ্িত; কিন্ত আগে দরভাট! খোল। ও হরিকুলেশ, এর! কোন্‌ 
রকমের জানোয়ার ! 

ছাত্র। তুম আশ্চর্য হইয়া গেলে কেন? ইহারা কি বলিয়া! তোমাৰ 
মনে হয়? 

ট্রেপে। আমরা পুলদ হইতে যে স্পাটানদিগকে বন্দী করিয়া 
আনিয়াছ্িলাম, মনে হয় যেন এরা তাই। কিন্ত এব এমনতর ভূমিতে 
দুষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে কেন? 

ছাত্র। তূগত্তে কি আছে, ইহারা তাহাই অন্বেষণ করিতেছে। 

স্েপে। তবে ইহার! (মাটির নীচে ব্যাঙ্গের ) ছাতা খুঁজিতেছে। 
তোমর। এখন সেজন্য ভাবিও না; আমি জানি, কৌন্ধানে বড় বড় ও 
ভাপ ভাল ছাতা পাওয়৷ যায়। আচ্ছা, ওরা এত উপুড় হইরা কি 
করিতেছে ? 

ছাত্র। উহীরা রসাঁতলের নীচে ঘনাদ্ধকাঁরে তত্ানুসন্ধান 
করিতেছে। 

ট্রেপ। তবে ওদের নিতম্ব আকাশপানে চাহিয়া আছে কেন? 

ছাত্র। উহা! নিজের চেষ্টায় জ্যোতিষ শিক্ষা করিতেছে। যাঁও, 
তোমরা ভিতরে যাঁও, নতুবা! তিনি আমাদিগকে ধরিয়া ফেদিবেন। 


৩৪২ সোক্রাটাস [ ১ম ভাগ 


ট্রেপে। দেবতার দৌহাই, এগুলি কি? আমায় বল। 

ছাত্র। এটা জ্যোতিষ। 

ট্রেপে। আর ওটা কি? 

ছাত্র। জ্যামিতি । 

ট্েপ। ওর প্রয়োজন কি? 

ছাত্র। উহ্াদ্বার! ভূমি পরিমাপ করা যায়। 

কথা গুনিয়! সুবিধার গন্ধ পাইয়। লোকটা খুব খুসী হইল। 

ছাত্র। এই দেখ, এট! পৃথিবীর মানচিত্র ; দেখিতে পাইতেছ ? 
এই যে আথেন্স। 

ট্রেপে। কি বলিতেছ তুমি আমার বিশ্বাস হয় না কেন না, 
আমি তো বিচারকগণকে বিচাঁরালযে উপবিষ্ট দেখিতেছি ন!। 

ছাত্র । সত্যি, এটা আটিকা প্রদেশ। 

ট্রেপে। তবে আমার কিকুনা গ্রামের অধিবাসীরা কোথায়? 

ভূচিত্র লইয়৷ আরও কিঞ্চিং আলোচন! হইল। তদনস্তর, 

ট্রেপে। দেখ, দেখ, গুথানে ঝুঁড়ির মধো প্র লোকটা কে? 

ছাত্র । তিনি স্বয়ং। 

ট্রেপ। কে তিনি স্বয়ং? 

ছাত্র । সোক্রাটান। 

প্রেপে। সোক্রাটীস! এস, তুমি নিজে ওকে খুখ জোরে একবার 
ডাক দেখি। 

ছাত্র। তুমি নিজেই ডাক) আমার অবসর নাই। 

ট্রেপ। ও সোক্রাটীস ও সোক্রাটীস মণি ! 

সোক্রা। ওরে একদিনের কীটাণু তুমি আমাকে ডাকিতেছ কেন? 

ট্রেপ। আগে দয়া করিয়া আমায় বল তো, তুমি কি করিতেছ? 

পোক্রা। আমি বাযুতে বিহার করিতেছি, আর সুর্যের ধ্যান 
করিতেছি। 

ট্রেপে। তুমি তবে শৃন্তে ঝুড়িতে বসিয়৷ দেবগণকে অবজ্ঞা করিতেছ? 
যদি অবজ্ঞা করিতেই হয়, ভূমি হইতে অবজ্ঞা করিতেছ না? 
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সোক্তা। তাতো বটেই; আমি যদ আমার মত্টা ঝুলাইয়! না 
রাখি, এবং সুঙ্গ বুদ্ধিটা তৎসদৃশ বায়ুর সহিত মিশ্রিত ন করি, তবে 
কখনই নভোমগুলের তত্ব অবধারণ করিতে পারিব না; আমি যদি ভূতলে 
থাকিয়৷ এগুলি অগ্থেষণ করি, তবে তাহা কোন কালেই পাইব না। 
পৃথিবী বুদ্ধির রুসট। জোর করিয়। নিজের মধ্যে এমনই টানিয়। লয়। 
শীক যেমন রঙ্গ টানে, ঠিক সেই রকম। 

ট্রেপ। কি বলিতেছ ? বুদ্ধি শাকের মধ্যে রস টানিয়। লয়? এস 
এখন, সৌক্রাটীস মণি, আমার কাছে নীমিয়া আইস, আমি ঘাহ। শিখিব 
ভাঁবিয়! আসিয়াছি, তাহ। আমাকে শিখাও। 

নোক্রা। তুমি কি জন্ত আসিয়াছ £ 

ট্রেপ। কি করিয়। কথ! বলিতে হয়, তাঁহাই শিখিবার অতিগ্রায়ে 
আসিয়াছি। কেন নাঁ, খণজালে জর্জরিত হইয়া দুর্দীন্ত মহাজনের জ্বালায় 
আমি ভীষণ দুঃখ পাইতেছি, আমি সর্বস্বান্ত হইয়াছি, আমার ধনদৌলত 
সব গিয়াছে। 

দোক্রা। তুমি কিরূপে এমন খণে জড়িত হইয়া পড়িলে, যে নিজে 
ত আগে কিছুই বুঝিতে পার নাই? 

ট্রিপ! ঘোটক-ব্যাধি আমার সর্বস্ব গ্রাঁস কবিয়াছে। এস, তুমি 
আমাকে সেই কুযুক্তিটা শিক্ষা দেওঃ যাতে আমাকে একটা কাণা 
কড়িও পরিশোধ করিতে না হয়। আমি দেবভাঁদিগের নামে শপথ 
করতেছি, যে এজন্য তৌমার যে কেতনই প্রাপ্য হউক ন কেন, তাহাই 
দিব। 

সোক্রা। তুমি কি গ্রকার দেবতার নামে শপথ করিতেছ? 
প্রথমেই জানয়। বাথ, যে দেবগণ আমাদিগেব মধ্যে চলিত মুদ্রা নহেন। 

ট্রেপ। তোমর! তবে কার নামে শপথ কর? ন' বুজাট্টিয়ন নগরের 
মত লোহার নামে? 

সোক্ত।। তুমি কি দৈব (স্বর্গের ) ব্যাপার স্পষ্ট করিয়া। সত্যরূপে 
জাঁনিতে চাও? 

্রেপে। নিশ্চয়ই, যদি জানিবার কিছু থাকে। 
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সোক্লা। আব আমাঁদিগেব দেবতা এ মেঘমালার সহিত যোগযুক্ত 
হইতে ও আলাপ কবিতে অভিলাষ কব “ 

ফ্রেপে। খুবই কবি। 

সোক্র।। তবে তুমি এই পবিত্র শয্যা উপবেশন কৰ। 

সোক্রাটাস নবাগত শিষ্ঠকে দীক্ষা দিলেন। কেহ কেহ মনে কণেন, 
আঁবিষ্টফাঁনীস এস্থলে পবিহামচ্ছলে অফে খুস তন্থানুযা়ী "দীক্ষা-গ্রণালীব 
আভাস দিয়াছেন। দীক্ষান্তে গুক বাযু, নভেমওল ও মেঘমালীব নিকাট 
প্রার্থনা কবিয়। মেঘমালাকে আাবির্ত হইবাব জন্য আহব;ন কবিলেন। 
দেবীগণ সঙ্গীত কবিতে কৰিতে নৃত্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। সঙ্গীতগুলি 
চমৎকাঁব, একটামাত্র অনুবাদিত হইল, উহাব বর্ণে বর্ণে স্বদেশগ্রীতি 
উচ্ছবসিত হইয়াছে। 


( মেঘমালীব সঙ্গীত। ) 


“্বাবিবার্ষনী কুমাবীগণ, চল আমবা পালাসেব উজ্জণ, উব্বব আয়তন, 
বীববৃন্দেৰ জন্মভূমি মাথেম্সে যাই , চল, আমব! দেবীব পবমাঁপ্রয় 
কেক্রপসেব পুবী দশন কবি। তথায় বহস্তম্য পবিত্র ব্রতনিয়ম পালিত 
হইতেছে; তথায দীক্ষামন্দিব পুণ্য অন্তষ্ঠানে দ্বাব উদঘাটন কবিয়া 
দিক্ষার্থীদিগকে গ্রহণ কবিতেছে ; সেখানে জিদিববাঁসী দেবগণেব চবণে 
কতই অধ্য অর্পিত হইতেছে , সেখানে উত্ত,্দ দেবগৃহ ও গ্রতিমাঁসমূহ 
অপরূপ শোভ পাইতেছে ১ এই পুবীতে সংবৎসবকাল ভবিয়া সর্বাক্ম ণ 
সদানন্দ দেখকুলেব পুণ্যতম ঘাত্রা এবং কুন্থুমমীল্য-শোভিত অগণন দেব- 
পুজা দেখিতে পাইবে , আঁাব সেথায় বস্ত-সমাগমে রমিয়-উতৎ্সবেব 
আনন্দধাবা বহি যাইবে, সক নর্তকদলেব ছন্ছে পুবী মুখবিত হই 
উঠিবে, এবং গুকগন্ভীব বংশাধ্বনি হলিততানে কর্ণে সুধা ঢাল! 
দ্িবে।” 

ট্রেপ। জেষুদেব নামে তোমায় মিনতি কবিতেছি, বল তো, 
সোক্রাটীদ, আমবা যাহাদিগেব পবিজ্র, গাস্তীধ্যময়ী বাণী গুনিলাম, 
উঁহীব। কে? উপবত বীবকুলেব মধ্যে কেহ কি ইহাব।? 
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সোক্রা। মোটেই ন; ইহার! স্বর্গের মেঘমালা; অলস মগ্খের 
মহাঁদেবী ; ইপহারাই আমাদিগকে বুদ্ধি, বিচারনৈপুণ্য, তর্কশক্তি। 
বাগাঁড়শ্বর প্রিয়তা, প্রগলভতা, দুর্জয় বাঁক্যবল ও ক্ষিগ্রমতিত্ব প্রদান 
করেন। 

সৌক্রাটাস আবার বলিতেছেন, 

“তুমি নিশ্চয় জানিও, থে এই দেবীগণই সফিষ্টদিগকে পালন করেন। 
গণক, হাতুড়ে বৈষ্ঠ,দীর্ঘকেশ, মুক্তান্গুরীয়ক বিলাসী, চক্রাকার-নৃত্যরত 
স্গীতকাঁরী, ভণ্ড জ্যোতিষী_-যে-সকল অকর্দাণ্য শোক আর কিছুই করে 
না, কেবল কবিতীয় ই'হাদিগের গুণ কীর্ভন কবে, ইহাঁরাই তীহাদিগেব 
ইষ্ট দেবতী। তৎপরে কিয়ৎক্ষণ মেঘ সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। তদন্তে 

পোক্ত । একমাত্র উহাবাই দেবতা) গাব সকলে অসার জল্পনা । 

স্্রেপ। পৃথিবীৰ দিব্য, বল তো, ্র্ণবীসী জেঘুস কি আমীদ্দিগের 
দেবতা নহেন ? 

সোক্রা। জেয়ন কি প্রকাব % মূর্খের মত কথ! বলিও না; জেয়ুম 
নামে কেহ নাঁই। 

ট্রেপ। কি বলিতেছ তুমি? তবে বারি বর্ণ করে কে? আগে 
আমাকে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বল তো। 

সোক্রাটাস বৃষ্টিতন্ব ব্যাখ্যা! করিয়া শিষ্ুকে বুঝীইয়া দিলেন, জেযুস বিশ্বের 
নিয়ন্ত। ও প্রভু, এতকাল এই যে মত প্রচলিত ছিল, তাহা একটা বিষম 
জম; বায়ুর ঘূর্ণাবর্তই জগদ্ব্যাপাঁবের মূল কারণ। শিষ্য তখন বজ্রপাতের 
কারণ জিজ্ঞীসা করিলেন। গুরু একটা সাধারণ ৃষটান্তের সাহায্যে উহার 
যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন, তাহাতে পরিহাসরসিক কবি হাসির 
ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন, কিন্তু আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে তাহার রসাস্বাদনে 
বঞ্চিত রাখিতে বাঁধা হইলাম-_কেন না, আমরা শ্রীলতার সীমা অতিক্রম 
করিতে পারিব না। 

সৌক্রা। তবে তুমি আমাদিগের সহিত মাঁনিয়া লইতেছ যে, 
অনিয়ম, মেঘমালা এবং রসনা, এই তিন ভিন্ন অন্ত কোনিও, দেবত। 
নাই ? 
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পে। যদি অপর কোনও দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, আমি 
তাহাদিগের সহিত মেটেই কথা বলিব না; আমি তাহাদিগকে অর্থ্য দিৰ 
না) নৈবেস্ক দিব না, বেদিতে গন্ধদ্রব্য রাখিব না। 

অতঃপর মেঘমালা ও ট্্রেপ্সিয়াডীসের মধ্যে কথোপকথন হইল। 
ট্রেপসিয়াডীন নিবেদন করিলেন-__ 

প্রেপে। আপনারা যাহা বলিবেন, অনুগত হইয়া আমি তাহাই করিব; 
কারণ অথগ্ নিয়তি আমাকে নিরুপায় করিগা ফেলিয়াছে, ভাল ভাঁগ 
ঘোড়া আর ধরণীর জালায় আমার সর্বনাশ হইয়াছে। আঁপনারা এখন 
যা” খুনী করুন। আমার এই দেহ আমি ইহাদের হাতে দিলাম; এরা 
একে মারুক, অনাহারে রাখুক, পিপাসায় পীড়ন করুক, গীতে কষ্ট দিক, 
মলে আচ্ছন্ন রাখুক, আগাগোড়া চামড়া খুলিয়া ফেলুক--আঁমি শুধু চাই, 
যেআমি যেন খণেব দায় হইতে বাচিয়া যাই; লোকে যেন দেখে, থে 
আঁমি একজন দুঃসাহসী, বাক্যবিশাবদ, নিলজ্জ, সরফরাজ, পণু প্রায়, 
মিথ্যা রচনায় সুদক্ষ, বাঁচাল, মোকদ্বমায় ফাঁকিবাজ, বাজে উকীল, দিন 
রাত বড় বড় বকুনিঠে বত, আইনে ওস্তাদ, ধূর্ত শেয়াল, প্রবঞ্চনায় বজ্‌- 
সী, মিষ্টমুখ শঠ, প্রতারক, জুয়াচোব, দাগী ঠক, পাপিষ্ট, পলায়নপটু, 
হাড়জালানী, মিষ্টান্ন চাটিতে অগ্যন্ত। লোকে যদি আমাকে এই সকল 
নামে ডাকে, তবে এবা যা” খুলী তাই করুক। জ্যামাতাঁর দিব্য, যদি ইচ্ছ। 
হয়, এর! আমার নাড়ীভ ডি ছাত্রদিগকে খাইতে দিক। 

মেঘমালা মানিয়া লইলেন, থে ট্রেপ্সিয়াভীম্‌ শিক্ষা থ হইবার উপযুক্ত 
বটে। তখন তাহার! সোক্র/টাসের উপরে শিক্ষাদানের ভাব অর্পণ 
করিলেন। অতঃপর শিষ্বের পরীক্ষা আরম্ত হইল। 

সৌক্র।। আচ্ছা, আমি সংক্ষেপে তোমাকে ছুই একটা কথ! জিজ্ঞাস! 
করিতে চাই। তোমার শ্মরণশক্তিট! ভাল তো 

ট্রেপ। জেয়ুসের দিব্য, আমার স্থৃতিটা ছুই রকম; আমার কাছে 
যদি কেউ কিছু ধার করে, সেটা আমার খুবই মনে থাকে) আর আমি 
যদি ধাঁর করি, কি দুর্দৈব, সেট। 'মামি একেবারেই তুলিয়া! ঘুই। 

সোক্রা। তোমাতে প্রকৃতিচ্দ্ধি বাকৃপটুত! আছে কি? 


১১শ অধ্যায় ] সোক্রাটীস ও আরিষফানীস ৩৪৭ 


ট্রেপ। কথা বলিতে আমি জানি না; কিন্তু ঠকাইতে বেশ জানি। 

কিয়ৎকাঁল এই প্রকার পরীক্ষা করিয়া গুরু শিাকে লইয়! বাঁটীর 
ভিতরে গেলেন, এবং তাহার নাড়ী টিপিয়াই বুঝিলেন, যে লোকটা 
হাঁবাগঙ্গারাম, তাহার বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই। সোক্রাটীস তখন ক্রোধে 
অধীর হইয়া বকিতে বকিতে আবার বাহিব হইয়া আিলেন। 

সোক্তা। নিঃশ্বাস, বায় আর অনিয়মের দিব্য, আমি এমনতর 
পাঁড়াগেয়ে, বোকা, অপদার্থ, স্থৃতিশুন্ত মানুষ আর কখনও দেখি নাই; 
লোকট। সামান্ ছাইমাটি যা” একটু শিখে, শিখিবার আগেই তা? ভুলিয়া 
যায়। তা” ধাই হৌক, আমি ওকে ঘবের বাহিবে আলোতে ডাকিয়া 
আনি। গ্রেপ্সিয়াডীসপ কোথায়? তোমাৰ বিছানাট! লইঙ্কা বাহিরে 
এস। 

ট্রেপ্। ছাঁরপোকায় আানিতে দেয় না বে। 

সোক্রা। ৪৯, বিছানাটা এখানে ফেল) যা? বলি তাতে মন দেও । 

সোক্রাটাস প্রগোত্তরচ্ছলে শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাটী- 
গণিত ও ব্যাকরণ শিখাইবাৰ বৃথা প্রয়াস পাইয়া তিনি শিষ্ককে আদেশ 
করিলেন, “কম্বল মুড়ি দিয়া বিছানার পড়িয়া ভাবিতে স্ুকক কর; একট! 
চিন্ত। মনে জাগিতেই তা? কিয়া আ্বীকড়াইয়া ধবিবে।” সে ভাবিবে কি; 
দ্বারপোকার কামড়ে কেবলই ছট্ফট্‌ করিতে লাগিল। গুক থাকিয়। 
গাকিয়। জিজ্ঞাসা করেন, “কিছু পাইলে কি ?” না, কিছু না।” 

সোক্তা। দমিগ্না যাইও না, আবার কম্বল মুড়ি দেও; মহাজনকে 
ঠকাইবার খুব বড় একটা ফন্দি বাহির কর। 

গুরু শিশ্ককে এমন করিয়া যতই উৎসাহ দেন, সে ততই ছট্ফটু করে। 

সোক্রা । তুমি কি চাও, আগে আমার বল দেখি। 

ট্রেপ। তুমি দণ হাজাব বাৰ শুনিয়াছ, যে আঁমি কি চাই। 
আমাকে যাতে মহাজনের দেন! দিতে না হয়, আমি শুধু তাই চাই। 

সোক্রা। তবে এন, কম্বল মুড়ি দেও, বুদ্ধিটাকে খুব সপ্ম আর চক্‌- 
চকে করিয়। বিষয়টার সবদিক ভাব) দেখিও, ওটার বিভাগ যেন 
ঠিক হুয়। 
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বলিলে কি হয়, ষ্রেপসিয়াভীসের মাথায় কিছুই গজাইল না। সৌক্রা- 
টাস আবাব তাহাকে নাড়িয়! চাড়িয়। দেখিয়া হতাশ হইয়! হাঁল ছাড়িয়া 
দিলেন । 

সৌক্তী। কোথাকীর মনভোলা, অপদার্থ বুড়ো; তুমি নিপাত 
যাঁও। 

তীবপর মেবমালার পবামশে স্থিব হইল, ঘে ট্েপ্সিয়াডীস বাড়ী 
ফিরিয়! যাইয়া বলিয়া কছিয়া রাঁজি করিয়া তকণবয়ঙ্গ পুত্রকে মনন-মন্দিরে 
ভর্তি করিবাব জন্য লইয়া আিবেন। 

এবার ফাইডিগ্লিভীন পিতার কথা বাখিল। ফ্রেপসিয়াডীস বাড়ী 
যাইয়াই পুত্রেব নিকটে নিজের নবা্ছি বিগ্বাটা জাহির করিয়া হাঁহীকে 
চমকিত করিবাঁব চেষ্টা করিয়াছিলেন; পুত্রের তাহাতে কৌতুহল উদ্র্ক্ত 
হইল ; সে ভাঁবিল, তবে দেখাই যাক্‌ না, ব্যাপারথাঁনা কি। পিতাপুত্রে 
সৌক্রাটীসেব নিকটে আসিলেন; তিনি সুঘুক্তি ও কুযুক্তির হাতে 
যুবকের শিক্ষাৰ ভার অপণ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তখন 
সুধুক্তি ও কুঘুক্তিক দন্দ আবস্ত হইল। এ ছন্দ বাস্তবিক প্রাচীন ও 
নবীনের, রক্ষণণীল ও উন্নতিশীল দলের, মারাখোন-থগের উপাঁসক আরিষ্ট- 
ফানীস ও নব্যতন্থের পক্ষপাতী সফিষ্টগণেব | আগবা শরুক্তি ও কুষুক্তিব 
বাগবিতগড| বাদ দিনা কা্গের কথা গুলি অনুবাদ করিয়া দিতেছি। 

সুযুক্তি। আমি এক্ষণে প্রাচীন শিক্ষীপদ্ধতি বর্ণনা করিৰ; আমি 
বলিব, সেকালে সদাচার ও সংযম কেমন স্নগ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমতঃ, 
তখন এই নিয্নম ছিল, যে লোঁকে শিশুদিগকে শুধু দেখিবে, তাহাদিগের 
মুখে টশবটা কেহ শুনিতে পাইবে না। তৎপবে, এক এক পল্লীব 
বালকের! একস্থানে জড় হইয়া, শক্তবৃষ্টির মত ঘোর তৃষারপাঁতের মধ্যেও 
নগ্রদেহে রাজপথ দিয়া শ্রেণীবদ্ধতাবে ধীরে ধীরে বীণা-শিঞ্ষকের গৃহে 
চলিয়া যাইত। আর, *পুবীবিধ্বংসিনী করালী পালাস,” কিংবা “দূর শ্রত 
দ্ধধবনি,” এই প্রকার স্গীত তাহাব। কঠস্থ করিয়। রাখিত; তাহার 
জান্ুতে জান্ু সংলগ্ন করিয়! পথ চলিত না) পিতৃপিতামহগণ তাহাদিগকে 
ফেরাগিণী দিয়া গিয়াছেন, তাহার! জোরে গলা খুলিয়া তাহা গান করিত 
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ভাঁভাদিগেব মধ্যে ঘদি কেহ ইতব বাচালত। করিবাব প্রয়াস পাইত, 
অথবা এখন ফ্রনিসেব অন্রকরণকারীরা মেমন ক কাপাইয়া কাওলাতি 
কবে, তেশনি রাগবাগিনার জাল বুনিতে বসিয়া যাইত, তবে সে বাগদেবী- 
গণকে বনবাসে পাঠাইতেছে বলিয়া প্রচুৰ প্রহার খাইয়া তাহাব দগুভোগ 
করিত। ব্যায়ামাগাবে বালকগণ যখন ( দল নাধিয়! ) উপ্বেশন করিত, 
তখন তাঁহীদিগের হাটু উঠি হইয়া থাকিত। সতবাং নাহিব হইতে কেহ 
গভদ দগ্ত দেখিতে পাইত না। ভাব পর, তাহাবা ঘখন আবাব উঠিয়া 
ঘাইত, তখন ভীভাব। হাত বলাইয়া বালক সমান কৰিধা বাঁখিত, ঘেন 
-প্রমিকদিগের ভন্ঠ তাহাদিগেব হকণ মূষ্টির চিহ্ছদান্র অবিষ্ঠ না থাকে। 
তথন কোনও নালকই দেহে নাভির নিদ্নে তেল গাথিত না; গ্রেমাকাজ্জী 
হইয়! কোমল কগকে সুললিহ কবিয়! আপনাকে অপবেন লালসদৃষ্টির 
নিকটে বিকাইর! পথ চলিত না; মূলাব অগ্রভাগ আহার কবিবাব ভন্ত 
ছাঁত বাড়াইত না বয়োজোেছগণেব গ্রাস হইছে শাক) তরকারী বা মাছ 
কাড়িরা খাইত না; কিংবা খিল খিল ক বিয়া হাসিত না, বা পায়েব উপবে 
পা বাখিত না । 

কুষৃক্তি। তোমাঁধ কথাগুলি বড় সেকেলে; অতি পুবাতন ডিপলিয়।, 
বুষব, ইত্যাদি পব্ব, আব ঝিঝিব গন্ধে একেবারে ভবপুব। 

সুযুক্তি। কিন্তু এ দেই শিক্ষাপদ্ধতি, ধার রুপায় মাবাখোন-যৃদ্ধের 
বীবগণ শিক্ষা পাইয়াছিল। তুমি এখন বালকদিগকে তাঁড়াতাড়ি উত্তরীয় 
দ্বাবা! গাত্র আচ্ছাদন করিতে শিখা ও। এই জন্যই €চা আথীনার 
বিশ্বোঘসবে নৃত্য কবিতে আসিয়া যখন তাহাব। আঘীনাকে ভুলিয়। গিয়া 
টাল দিয় উক ঢাকে, তখন ক্রোধে আঁমাখ নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। 
অতএব, হে ব্বক, তুমি অচিবাঁৎ সুক্তি আমীকে ববণ কর। তা! 
হইলে তুমি সভাসমিতি ঘ্বণা করিতে, মানাগার হইতে দুবে থাকিতে, 
কুৎসিত কর্টে লঙ্জিত হইতে, এবং কেহ তোমাকে অবজ্তা করিলে জলিয়! 
উঠিতে শিক্ষা করিবে। অপিচ, বয়োবৃদ্ধগণ আগমন কবিলে তুমি আমন 
ছাড়িয়। দাড়াইবে; পিতীমাতার সহিত মন্দ ব্যব্হাব করিবে না; 
তোমার হৃদয়ে বিনয়ের প্রতিম। প্রতিষ্ঠিত থাকিবে; তুমি কদাটি নর্তকীর 
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গৃহে যাইবে না-_পাছে তাহাদিগের পানে হা করিগ্না তাকাইয়া থাকিয়া 
কুলটার ফলের ঘায়ে তোমার স্থনাম একেবারে রসাতলে যায়। আর, 
তুমি পিতার কথায় প্রত্যুত্তর দিবে না, এবং ধাহার স্নেহনীড়ে বর্ধিত 
হইলে, “বুড়ো মিন্সে” বলিয়া তাহীর বৃদ্ধ বয়সের দুঃখের স্বৃতি জাগাইয়৷ 
রাখিবে না । 

আমার কথা শুনিলে ব্যায়ামচষ্চায় কাল যাপন করিয়। তুমি কোৌমল- 
কান্তি ও পরিপূর্ণ বিকশিত হইয়। উঠিবে ; এখনকার লোকের মত তুমি 
সভাতূমিতে যাইয়া কণ্টকময় বিষয় লইয়। বকিয়া মরিবে না; কিংবা 
অর্থগৃ্-ূর্ত-শঠ-নির্লজ্জের মৌকদ্দমায় তোমাকে কেহ টানিয়া লইয়া যাইবে 
না। কিন্ত তুমি আকাড়ীমাইয়ার উপবনে যাইয়া পবিত্র জল্লাই তরুতলে 
ধবল নলের মাল! পরিয়া সুচরিত্র বয়স্তের সহিত দৌড়ের প্রতিদ্বন্ৰিতায় 
প্রবৃত্ত হইবে--তথায় মনোরম বসন্তকালে লতা সুগন্ধি ছড়াইতেছে, জম্বীব 
কর্কোলাহল হইতে দূবে থাকিয়া পত্র বিকীর্ণ কবিতেছে, সহকার 
অশোকের কাণে অক্ষ টন্ববে কত কণা বলিতেছে_তখন তুমি কি আনন্দই 
লীভ করিবে। 

আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যদি ঠুমি কর? তবে তোমার বঙ্গ শু, 
বর্ণ উজ্জল, স্বন্ধ বিশাল, বসনা নয় ও বাহু সুদৃঢ় হইবে। আর এক্ষণে 
লোকে যেপ্রকার করে, তুমিও যদি তাহাই কব, তবে প্রথমতঃ তৌমার 
চম্্ম বিবর্ণ, স্ন্ধ সন্কীর্ণ, বক্ষ দুর্বল, রসন| প্রচণ্ড, বাহ শুদ্ধ ও নিতম্ব বৃহৎ 
হইবে, এবং মামলার রায় দীর্ঘ হইয়া! পড়িবে। আর তোমাকে ব্যক্তি 
বুঝাইয় দিবে, যে উত্তমকে অধম ও অধমকে উত্তম বিবেচনা করাই 
কর্তব্য । 

মেঘমালা বক্তৃতাটীর প্রণংসা করিলেন ১ তখন কুযুক্তি বগিণ-- 

কুযুক্তি। আমার তো পেট ফাটিয়া! প্রাণ যাইবার উপক্রম হইল-_ 
আমি প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা ওর সব যুক্তিই উড়াইয়৷ দিবার জনত ব্যগ্র 
হইয়াছি। কেন না, আমি কুযুক্তি; আমি এই পপ্ডতিতনমাজে এজন্ত 
এই নামটা পাইয়াছি, যে, সকল বিধি ও বিচারের বিরুদ্ধে কি করিয়া কথা 
বলিতে হয়, আমিই সর্বপ্রথম তাহা শিক্ষা দিয়াছি। আর, দুর্বালতর 
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পক্ষ গ্রহণ করিয়াও কি প্রকারে জয়লাভ করা যায়--আমাঁর নিকটে 
এটার মূল্য দশ হাজার টাকার চেয়েও বেশী। তোমরা লক্ষ্য করিয়! 
দেখ, আমি উহার শিক্ষা-প্রণালীর কেমন দৌষ বাহির করিতেছি? 

আবার সুযুক্তি ও কুযুক্তির বাগযুদ্ধ আরম্ত হইল। কুষুক্কি প্রমাণ 
করিতে চাহিল, যে গরম জলে স্লান ও সভানমিতিতে যাইয়া তর্ক বিতর্ক 
করা মোটেই নিন্দার বিষয় নহে। তার পর সংযমের কথা। সংঘ হইতে 
কাহার কবে কোন্‌ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে? তুমি যে-দৃষ্টান্তগুলি দিলে, 
সেগুলি কোঁন কাঁজেরই নয়। জেখুসকে দেখ না; তিনি তো প্রেম ও 
প্রেয়পীর নিকটে পদে পদেই পরাজিত হইয়াছেন তুমি কি বলিতে চাও, 
যে মর্ত্য মানুষ হইয়াও তোমার বল দেবতার অপেক্ষা অধিক? এ দেখ, 
এই নাট্যশালায় মন্ত্রী, কৰি, বন্তা-যত জন উপস্থিত আছে, সকলেই দাগী 
ব্যতিচারী।” সুযুক্তি হার মানিল। 

যুক্তি কুযুক্তি চলিয়া .গেল। তখন প্রেপসিয়াভীদের অনুরোধে 
সোক্রাটীস তাহার পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন; তিনি প্রতিশ্রুত 
হইলেন, “আমি ইহাকে দিব্য সফিষ্ট করিয়া গড়িয়া তুলিব।” কিয়ৎকাল 
পরে ট্ট্রেপসিয়াডীস পুত্রকে গৃহে লইয়! যাইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন; 
গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সোক্রাটাসকে একথলে যবের ছাঁতু দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "আমার পুক্রটী কুযুক্িট। ভাল করিয়৷ শিখিয়াছে তো ?” 

সোক্রা। হা, শিখিয়াছে। 

ট্রেপে। বাহৰ|! বিশ্বের রাজ! জুয়াচুরি ! 

সৌক্রা। এই উপায়ে তুমি এখন সব মৌকদম। হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবে। 

ট্রেপে। বদি সাক্ষীর সম্মুখে টাকা ধাঁর করি, তবু? 

সোক্রা। হাজারগণ্ড! সাক্ষী থাকিলেও ) বরং সাক্ষী যত বেশী হয়, 
ততই ভাল। 

ট্র্প্সিয়াভীন আহলাদে আটথান! হইয়া পুত্রকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া 
গেলেন। তথায় উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহ! হইতে তিনি 
বুঝিলেন, যে পুত্রটী পাঁওনাদারকে ফাকি দিবার অমোধ, মন্ত্র শিক্ষণ 
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কবিয়াছে। ঠিক এই নমযে একে একে পাসিয়াদ ও আমুনিয়াস, এই 
ঢুই পাওনাদাব গৃহদ্বাবে আসিয়া উপস্থিত হইল, ই্রেপসিষাডীন সোজা 
জবাৰ দিলেন, তাহাবা সিকি পয়সাও পাইবে না । “আমাৰ ফাইডিপ্লি- 
টীম অপবাজেয় যৃক্তি শিক্ষা। কবিয়াছে; জেযুসেব দিব্য, আমি কিছুই 
দিব না” দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অধিকন্ধ উত্তমমধ্যমেব ভঘ দেখাইয়া তিনি 
তাড়াইফ দিলেন। পু 

পাওনাদাবেবা চলিযা গেলে পুত্রেব নবাজ্জিত শীঠ্যবিদ্(য আননো 
দিশাহাব। হইয়। পিতা তাহাকে এক ভোজ দিলেন। আহাবকালে কথায় 
কথায় উত্তেজিত হইয়া পুত্র পিতাকে ছুই চাঁবি ঘা ব্সাইয়া দ্িল। ট্রেপ- 
পিয়াতীন তখন চীৎকাব কবিতে কবিতে ছুটিয়। পথে বাহিব হইযা পাঁডাব 
লৌক জড কবিলেন। ফাইডিপ্লিডীস কুযুক্তিব কৃপায় নবালোক লাভ 
কবিয়াছে , সে পিতাব পণ্চাৎ আমিযা অপৰূপ যৃক্তিবলে আঁপনাঁব কাঁয্য 
সমর্থন কবিতে লাগিল। “তুমি বলিতেছ যে, আমাকে ভালবাঁদ বলিয়াই 
বাল্যকালে আমাকে প্রহাব কবিধাছ। আামিও তোমাকে ভালবাসি, 
তবে কেন তোমাকে “প্রহাব কবিব না? তোমাৰ সতে ভালবাসা 
ও প্রহাৰ কবাঁ তো একই কথা। তু প্রহাব কবিয়া আমাব দেহ 
জর্বিত কবিবে, আব তোগাব দেহ প্রহাবে জর্জবিত হইবে না ॥ 
আমিও তো তৌমাবই মত স্বাধীন হহথা জন্মিরাছি। “বালকগণ বেত 
থাঁইয়! ক্রন্দন কবিয়াছে, তুমি কিমনে ববঃ যে পিতাদেবও বেত খাইয়া 
ক্রন্দন কৰা উচিত নয ” তুমি বলিবে, বাঁলকেবা মাব না থাইলে ভাল হয় 
না, তাহাব উত্তবে আমি বলিব, থে বৃদ্ধেবা তো দ্বিতীয়বার 
বালক হইয়াছে, অতএব অগ্তাম কবিলে বুদ্ধেবাও নবীনদিগেব 
অপেক্ষা অধিক মাৰ খাইবে, ইহাই সমীচীন, কেন না তাঁহাদিগেব 
পক্ষে দোষ কবিবাঁব সমুচিত কাবণ অন্পতরই নিগ্যমান।” পিতাপুত্রের 
বিতণ্ এখানেই থামিল না। বাইডিগ্লিডীদ কথা কাটাকাটি কবিয়! 
বলিল, “আমি তোমাকে যেমন মাবিয়াছি, মাঁকেও সেই বকম মাবিব।” 

ট্রেপ্। কি বল্ছিস? কি বলছিস তুই ? এই দেখ, মাঁব একট! 
ঘোরতর ছুর্দৈব ! 
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ফাই। কি, আমি যেবকুঘুক্তি শিখিয়াছি, তাহাদ্বাবাঁ তোমীকে 
পবাস্ত কবিয়া ঘদ্দি প্রমাণ কবিতে পাবি, যে মাতাকেও প্রহাব করা 
কর্তব্য? 

ট্রেপ্দিযাভীসেব তখন চৈতন্যেব উন হইগ; তিনি বুঝিলেন, যে 
লোভে পড়িয়! কি কুকন্মই কবিয়াছেন। এক্ষণে ভয়ঙ্কব প্রতিক্রিয়ার 
বেগে তাগাব ছক্জব ক্রোধ ঘোক্রাটীন এ মন্ন-মন্দিবেব উপবে যাইক 
পড়িল। তিনি একগন দাদ সঙ্গে লা বাইর বিষ্ভালরেৰ চালায় উনি 
উহাতে আগুন ধবাইয়া দিলেন । 

সোক্রা। হে, তুমি ধানে চালার উপবে যাবা কি কবিতেছ ? 

প্রেপ। আমি বাষুতে বিহাব কবিতেছি, আব সর্যেব ধ্যান 
কবিতেছি। 

সোক্রা । হাধ, হার, ছুঃখা আমি, হতভাগ্য আমি নিঃশ্বাস বন্ধ 
হইয়া মৃবিতে চলিলাম । 

স্রেপে। তোমবা কোন্‌ অভি প্রাথে দেবগণকে অবজ্ঞা কবিলে ? 
কেন তোমব! চন্দ্রনগুল পাবেন করিতে গেলে 2 এস, বাছা, ধৰ, মাৰ 
ওদেব। এব বহু কাবণ মাছে? পধান কাবণ এই, থে ইহাবা দেবতা- 
দিগেব অপমান কবিয়ীছে | 

মনন-মন্দিব ভ্মীভৃত হইল; মেঘমাল| স্বস্তিবাঁচন কথিয়া অ্বতিনয় 
সমাপ্ত কবিলেন। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


বিচার ও মৃত্যু 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিচার ও মৃত্যুর বিবরণ 


সোক্রাটাস ঈশ্বরের আদেশে যে পবিত্র ব্রহ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
প্রায় চল্লিশবংসরকাল একনিষ্ঠ হইয়া তাহা পালন করিয়া এক্ষণে জীবনের 
সায়ংকাঁলে উপনীত হইয়াছেন । পুরবাসীদিগের অবজ্ঞা, বিরুদ্ধভাব ৪ 
প্রতিকূলতা অগ্রা্থ করিয়া এই সনদীর্ঘকাল তিনি নিজের ইচ্ছামত 
ড্রানাীলোচন। করিয়া আসিয়াছেন। আর কয়েক বদর অপেক্ষা 
করিলেই বিরোধীরা! দেখিত, স্বতাবের নিয়মানুসারে তিনি কর্মক্ষেত্র 
ট্যাগ করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন । কিন্তু তাহাঁদিগের আর 
সহিলনা। তিনি যখন সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হঈয়াছেন, তখন, আরিষ্ট- 
ফাঁরীস সযস্ে বারংবার দুৎকার দিয়া যে অসস্তোষের অগ্রিস্ফুলিঙ্গ 
জালাইয়াছিলেন, অনুকূল রাজনৈতিক পবন পাইয়া তাহ! এখন প্রচণ্ড 
হুতীশনে পরিণত হইয়! তাঁহীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। 


(১) অভিযোগ । 

৩৯৯ সনে একদিন প্রাতঃকালে আখেন্সবাসীর! দেখিল, 'রাঁজা” 
আর্ধোনের বিচারালয়ের দ্বারদেশে এক অভিযোগপত্র সংলগ্ন রহিয়াছে। 
অভিযোক্ত! মেলীটস নামক অখ্যাত কবি, লুকোন নামে এক অজ্ঞাত 
বক্তা, এবং আধীনীয় গণতন্ত্রের অগ্ততম নেতা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা আনুটস । 
অভিযোগপত্রের বর্ণনা! এই--«পিট্খেযুম গোত্রের, মেলীটদ-তনয় মেলীটস, 
আলোপেকাই জনপদপাঁসী, সোক্রনিস্কসের পুত্র সৌক্রাটাসের বিরুদ্ধে 
নিয়োক্ত অভিযোগ করিতেছে_-সোক্রাটীস অবৈধ আচরণ করিতেছেন, 
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যেহেতু, পুবন্াঁসীবা যে-সকল দেখতাঁয় বিশ্বান কবে, তিনি তাহাদিগেব 
অস্তিত্বে বিশ্বীম কবেন না, গ্রত্যুত তিনি নান! নৃতন দেবতা স্থষ্টি কবিয়াছেন; 
অপিচ তিনি যুবকিগকে বিপথগামা কবিয়াও অবৈধ আচবণ কবিতে- 
ছেন।” ( এই ছুই অপবাঁধেব ) দণ্ড মৃত্যু” অভিযোগেব মুখপাত্র ছিলেন 
মেলীটস, কিন্তু প্রত হুত্রধাব ছিপেন আন্ুটস। ইনি পশ্চাতে না 
দড়াইলে মোকদ্দমাট| হয়ত ফাসিঘা ঘাইত। আনুটস চম্মব্যবসায়ী ছিলেন। 
ই'হার পুত্রের বিগ্যাচঙ্চায় অন্ুবাগ ছিল, এবং দে প্রামশঃ সোক্রাটাসেৰ 
সহবাসে কালযাপন কবিত। বুবকটাকে বৃদ্ধিমান্‌ ও তরবালোচনাস় উৎসাহী 
দেখিয়া তিনি তাহাকে জ্ঞানোপাজ্ঞনে জীবন সমর্পণ কবিতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন, এবং তাাব পিতাকে 9 অন্বোধ কবিয়াছিলেন, ষে, তিনি যেন 
পুত্রকে আপনাব বাব্সায়ে নিধোগ না কবিয়া জ্ঞনোপাজ্জনেব সুযোগ প্রদান 
কবেন। আনুটস এগন্ত সোক্রাটীসেব প্রতি জাতক্রোধ হইয়া উঠেন। 
পূর্ব্ব হইতেই তিনি এই মহাক্মার প্রাত বিবপ [ছলেন। তাৰ পব পুত্রের 
উপবে তাহাব প্রভাব দোখয! তিনি আব নিশ্েষ্ট থাকিতে পাঁবিলেন না, 
তিনি এক্ষণে দুই অজ্ঞাতকুলণাল বাক্তিব সহিত মিলিত হইয়া তাহার 
[বনাশ-সুধনে বদ্ধপবিকব হইলেন। অভিযোগ উপস্থিত করিবাব 
কয়ৎকাঁল পুব্ৰে আন্ুটস একদা এক মালোচনাস্থণে সোক্রাটীমকে 
শাসাইয়। আসিয়াছিলেন। তিনি বণিয়া ছিলেন, 'সৌক্রাটীস, আমাৰ 
মনে হয়, তুমি লোকের নিন্দা কবিতে খড় বেশ ভালবাঁদ। তুমি বদি 
আঁমাব কথা শোন, তবে আমি এই পবামশ দিই, যে তুমি সাবধান হইয়া 
চলিও | বৌধ হয় এমন নগব নাই, যেখানে লোৌকেব ভাল কর! অপেক্ষা 
মন্দ কবা অধিক সহ কাজ নহে, আথেন্সের পন্দে ইহা অতীব সত্য, 
আমি বিশ্বাস কবি, তুমি নিজেও তাহা! জান (19009) 9$)। 
মেলীটসেব অভিযোগপত্র প্রমাণ কবিল, আন্ুটনেব উক্মা প্রভাতে 
মেঘডম্ববেব স্তায় “বহ্বীবন্তে লবুক্রিয়ায়” পর্মযযবমিত হয় নাহ। 

নোক্রাটীস বহুকাল পূর্বব হইতেই জানিতেন, নিঃস্বাথ জ্ঞানচচ্চীব 
ফলে তাহাব অনৃষ্টাকাশে কুচ মেঘ ঘনীভূত হইতেছে। একদিন 
কথোপকথনচ্ছলে কাল্লিরীস তাহাকে বলিগেন, “সৌক্রাটীস, তুমি কেমন 
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নিশ্চিন্ত আছ, যে তোমার কখনও কোনও অনিষ্ট হইবে না! তুমি যেন 
ভাবিতেছ, যে তুমি অন্য এক দেশে বাঁস করিতেছ, এবং তোমীকে 
যেন কেহ কোনদিন বিচারালয়ে টানিঝা আনিবে না; কিন্ত এক হতভাগা 
নীচাঁশয় তৌমীকে একদিন বিচারালয়ে ধরিয়া লইয়া আমিবেই।” ইহার 
উত্তরে সোক্রাটীন বলিলেন, “তবে, কাল্িরীস, আমি একটা গণ্ডমুর্খ, 
যদি আমি এটাও না জানি, যে আঘীনীয় বাষ্টে ষে-কোৌনও লোক দঃ 
তোঁগ করিতে পাবে । আমি যদি সত্যই অভিযুক্ত হই, এবং তুমি যে- 
সকল বিপদের কথা৷ বলিতেছ, তাহাই আমাব উপবে আনয়ন কবিঃ তবে 
যে পাপিষ্ঠ, সেই আমার বিরুদ্ধে অভিধোগ কৰিবে, ইহাতে আমাব এক 
বিন্দুও সংশয় নাই, কেন না, কোন সংলোকই নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
কদাচ অভিষোগ কবিবে না। আর যদি আথীনীয়ের] আমীকে বধ কবে; 
তাঁহাতেও আমি আশ্যধ্য হইব না” ( 00780189, 9১] ) পরিশেষে, 
যখন অনুমান ও সম্ভাবনার রাজা ছাড়িয়। প্রত্যাশিত মহাবিপদ্‌ প্রকৃতই 
সৌক্রাটীসকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হইল, তখনও তাহাব অস্তরগ বন্ধুগণ, 
এবং এমুখুফ্রোণের মত পরিচিত অনাম্মীরেরাও ভাবিলেন, যে এই প্রকাঁৰ 
একটা মৌকদমায় তাহার কখনও দণ্ড হইতে পারে না। ঠাহারা 
সৌক্রাটীসের পক্ষে বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়াও আবশ্যকর্তব্য বিবেচনা! 
করেন নাই। সৌক্রাটাস বদি উচ্চবাচ্য না করিয়। আথেন্স হইতে গ্রস্থান 
করিতেন, তবেই সকল গোল চুঁকিয়া বাইত। কিন্ত তিনি এমনতব 
কাঁপুরুষের আচরণ তাহার যোগ্য বলিয়া বোধ করিলেন না) অথচ তীহাব 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বে এবাব মৃত্যুর কথল হইতে তীহাব নিস্তাব নাহ। 
বিধাতার অভিপ্রার শিরো ধার্ধ্য করিয়া তিনি নির্দিষ্ট দিনে “রাজা” আর্খোনের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন) ষথারাঁতি বিচারের আয়োজন চলিতে লীগিল। 


আথেন্নের বিচারালয় । 


আমরা প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে ( ৩৫ পৃষ্ঠা ) সংক্ষেপে আথেন্সের 
বিচারালয় বর্ণনা করিয়াছি । এখানে উহার আরও একটু পরিফার 
বিবরণ দেওয়া প্রয়োজনীয় 
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আপনার! দেখিয়াছেন, আতথীনীয় গণতন্ধে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা 
পুণসব্ববান্‌ পুর্ন বাসীদিগের হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্ত বিশ ত্রিশ হাজার 
লোক প্রতিদিন বিচাবকাধ্য নির্বাহ করিতে পারে না; এন্সন্ তাহার! 
স্ব্লতবসংখ্যক পুরপাসী লইয়া বিচাবকম গুলী গঠন করিয়াছিল। 
আীনীয়েবা প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে কুশপাঁত (লটারী) দ্বারা ত্রিশ 
বদবের অধিক বয়স্ক ছয় হাজার পুরবাসা নির্বাচিত করিত) এই ছয় 
হাঁজার আনার কৃণপা দ্বারা পাচ পাচ শত কবিরা দশ দলে বিভক্ত হইত) 
এই বিভাগের পরে বে এক হাগার আানশিষ্ট বহিল, ভাঁহাব। আবগ্তকত' 
মত কাধ্য করিবার জন্য মছ্ুদ থাকিত। কে কোন্‌ দল ভুক্ত, তাহা 
গ্রত্োকেই জানিত, এবং এক একটা দল ধর্ণমালাব এক একটা অক্ষব 
দ্বারা ন।মাঞ্সিত হইত। 

ঘাহাব কিছু অভিযোগ করিবাব আছে" ০ অভিযোগের গ্রকৃতি 
'অনুলাবে নয়জন আর্ধোনের মধ্যে এক ভনেৰ নিকটে অভিযোগ জানাইল। 
আপনারা দেখিয়াছেন, ইভারাও কুশপাত দারা নিব্বাচিত হইতেন। 
ই*হাদ্িগেব কাহাঁবগু বিচার কবিবাব তরিকার নাই । বাদী যাহার 
নিকটে উপস্থিত হইল, তিনি বাদী ও বিবাদীব বক্তব্য শুনিলেন ; তিনি 
কোনও মতামত প্রকাশ কবিলেন না; কিন্ত শুধু মোকদ্দমাটীকে অন্ান্ 
অভিবোগের তালিকায় স্থান দিলেন, এবং কৰে উহার বিচার হইবে, তাহ 
নির্ধারণ করিলেন বিচাবের দিনে তাহাব আব একটা কর্তব্য আছে; 
তিনি কৃশপাত দ্বারা স্থিৰ করিয়া দিলেন? থে বিচারকগণের কোন্‌ দল এই 
মৌকন্দমাব বিচার করিধেন। তংপবে ঘোষণা করা হইল, অমুক 
আদালতে অমুক দলকে অমুক মোকদদমার বিচার করিতে হইবে । যথাঁ- 
সময়ে বিচারকগণ বিচারালয়ে যাইয়া সমনেত হইপেন। বিচারকগণ 
সকলেই ভাতা পাইতেন, সুতরাং তাহা দিগের সংখ্যা বড় কম হইত না। 
অতঃপর বিচার আরম্ভ হইল। 

এই বিপুল ধন্মীধিকরণের কোনও হ্ায়াধীশ ছিলেন না। আধোন 
নামমাত্র সভাপতির কার্য করিতেন, কাঁধাতঃ তাঁহার একজন কেরাণা 
অপেক্ষা অধিক ক্ষমত। ছিল না । বিচারপতিগণ ছুই পক্ষের বন্তধ্য শুনিতেন, 
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সাক্ষ্যগ্রহণ করিতেন-_তাহা পূর্বেই লিখিত থাঁকিত--কিস্তু সাক্ষীদিগকে 
জেরা করিতেন না; তীহীরা ঘটনা ও আইন মন্বন্ধে সকল দিক বিবেচনা 
করিয়া অভিমত দিতেন; ও বিবাঁদীর অপরাধ প্রমাণিত হইলে দণ্ডবিধান 
করিতেন। মোকদমার নিষ্পত্তির ভন্ত বিচারকগণের প্রকমত্যের 
প্রয়োজন হইত না; কোনও পক্ষে একজন বিচারক অধিক থাকিলেই 
যথেষ্ট হইত-_-এবং তাহাঁদিগেব বিচারের বিরুদ্ধে কোনও গ্রতীকারের 
পন্থাও বিগ্যমান ছিল ন1। 

আমরা বর্তমান সময়ে ইংরেজ-শাঁসিত ভারতবর্ষে যে-বিচার-প্রণালী 
দেখিয়া! আসিতেছি, তাহার সহিত তুলনা করিলে আধথীনীয় বিচার-প্রণালীর 
দৌষ ত্রুটি বুঝিতে কাহারও কালবিলম্ব হইবে না। আগেসে ধাহা- 
দিগের হস্তে বিচারভার ন্যস্ত ছিল; তাহার কেহই উহাব জন্য বিশেষ- 
ভাবে পিক্ষা লাভ করেন নাই। আজ যীহারা বিচারক, কাল তাহার! 
সাধারণ পুরবাসী। যাহারা আইনের ব্যবসায় করিতেন, তাহারা 
আইনে পারদর্শী ছিলেন লা। বাদী বিবাদী নিজেরাই আপন আপন 
পক্ষ সমর্থন করিত; কখন কথনও অন্তের দ্বারা লিখাইয়া আনিয়া বক্তৃতা 
পড়িত। বন্মীধিকরণের প্রধান কাধ্য অভিযোগের সত্যাসতা নিরূপণ; 
কিন্তু চারি পাঁচ শত বিচারকের পক্ষে হঙ্ষরূপে পশুদায় ঘটন| বিগ্লেষ 
করিয়৷ সত্য নিণয় করা অসম্তব। যাহারা আদালতে বন্কৃতা করিত, 
তাহার! অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ বাঁ দোষাভাব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিত 
না; তাহারা বিচারকগণের হৃদয় স্পর্শ করিয়া জয়লাত করিতে 
চাঁহিত। বক্তা! বিষয়ের পর বষয়ের অ্তীরণ! করিতেন, যতক্ষণ 
ইচ্ছ। বলিয়া যাইতেন, আইনে তাহ! নিষিদ্ধ ছিল না। সুতরাং বাদী 
বিবাদী কাজের কথা৷ ছাড়িয়া বিচারকগণের ক্রোধ ও অনুকম্পা 
উদ্রেক করিবার প্রচুর ম্থুযোগ পাইত। কেহ কিছু বলিলে যাদ 
খুব ভাল লাগিত, কিংবা বড়ই মন্দ বোধ হইত, তবে বিচারকেরা 
আহলাদে বা বিরক্িবশতঃ চীৎকার করিয়! বিচারকার্যের ব্যাঘাত 
উৎপাদন করিতেও ক্রটি করিতেন না। বিবাদী অনেক সময়ে 
আদালতে তাহার স্ত্ীপুত্র লইয়া আসিত।, এবং আশা করিত, যে" যদি 
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তাঁহার বাগ্সিতাঁর প্রভাবে ন| হয়, তবে অন্ততঃ তাঁহাদিগের কাঁতরক্রন্দনে 
বিগলিত হইয়। বিচারকগণ তাহাকে অব্যাহতি দিবেন। এই প্রকার 
বিচারালয়ে স্বিচারের আশ! করা বিভূষঘনা ৷ তবে ইহার দুইটী গুণ ছিল। 
প্রথমতঃ) এমন বুছৎ ধর্মাধিকরণে উৎকোচ প্রদান করিবার রীতি 
কিছুতেই প্রবর্তিত হইতে পাবে না; কেন না” শত শত বিচাঁরককে 
উৎকোচে বণীভূত করা মহাধনীর পক্ষেও 'অসাধা। তংপরে, বিচারকগণ 
যে-দণ্ড দিতেন, দণ্ডিত বাক্তি তা] মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত; কারণ 
বিচীরকগণ রা ট্টম্বামী গণতন্ত্রের প্রতিনিধি; এতগুলি বিচারক যে-দও 
বিধান করিলেন, তাহা অগ্রাহ করা সহজ লছে। অপিচ তাহার! 
কৃশপাত দ্বাব! নির্বাচিত; স্ৃতরাং তাঁহারা যে পক্ষপাত'দোছে দুষ্ট হইবেন, 
সে আশঙ্কা অতি অল্প। 


বাদিগণের বক্তৃতা । 


নসম্তভকালের এক রৌড্রন্নাত পূর্বাহ্নে পাচ শত এক জন বিচারক 
সৌঁক্রাটীসের বিচাবকার্য্ে বসিয়া গেলেন। তাহারা দুই দিকে ঢই দীর্ঘ 
আমন-শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইলেন মধ্যবন্তী শূন্য স্থানের উভয় পার্খে পক্ষ- 
গণের জন্ত স্থান নির্দিষ্ট রহিল; বেষ্টকের বাহিরে তাহাদ্দিগের বন্ধবান্ধৰ 
ও দাধারণ দর্শকগণ দগ্ডায়মান থাকিয়া বাপারটা পর্যবেক্ষণ করিতে 
লাঁগিল। সর্বাগ্রে দেবগণের উদ্দেস্তে গন্ধদ্রব্য উৎস্থষ্ট হইল, এবং 
ঘোষয়িতব, প্রার্থনা উচ্চারণ করিলেন। বিচারালয়ের কর্মচারী অভিযোগ- 
পত্র ও বিবাদীর প্রতুত্বর পাঠ করিয়া গুনাইলেন। তংপরে সভাপতি 
“রাজা” আর্থোন বাদীদিগকে বন্তৃতীমঞ্চে আরোহণ করিতে আহ্বান 
করিলেন। প্রথমেই মেলীটস বক্তৃতা করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি থে 
শ্বদেশহিতৈষণা দ্বার! প্রণোদিত হইয়াই অভিযোক্তা-রীপে উপস্থিত হইয়া- 
ছেন, মেলীটস তাহ! বিস্তর সালঙ্কার বাগ্‌-বিস্তান-মহযোগে বিশদ করিয়া 
বুঝাইয়। দিবার জন্ত অশেষ আায়াস স্বীকার করিলেন, কিন্ত তার বক্তৃতা 
আশানুরূপ ফলবতী হইল না। তাহার পরে আহুটস ও লুকোন বক্তৃতা 
করিলেন; ই'হাঁর! ছুই জনেই বিচারকগণের চিত্তকে আপনাদিগের প্রতি 
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অনেকট। অনুকূল করিয়) তুলিতে সমর্থ হইলেন। জানুটস যাহা বলিলেন, 
তাঁহার মন্খ্ব এই। “সোক্রাটীসের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও 
শাক্রত। নাই । তিনি যদি বিচাঁবালয়ের আদেশ অমান্য করিয়া অনুপস্থিত 
থাঁকিতেন, এবং দেশ ত্যাগ করিয়৷ চলিয়া যাইতেন, তবে আঁমি অত্যন্ত 
সন্তষ্ট হইতাঁম। কিন্ত তিনি বখন এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন 
তীহাকে মুক্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে; কেন না, তাহা হইলে তাহার 
শিষোর! প্রশ্রয় পাইয়া তাহার দৃষ্টান্তের অন্থুসবণ করিবে ।” 

অভিযোক্তীরা' সোক্রাটীসের শিষ্যগণ ও তাহাদিগেব বিবিধ দুষ্ষাঁ্যেব 
বিষয়ে বনু কথাই বলিলেন। শ্টানাবা অভিযোগের প্রমাণ-স্ব্ূপ কি 
সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমবা জাঁনি না] 


(২) সোক্রাটাসের আত্মাসমর্থন। 


অতঃপর সোক্রাটাসের আত্মসমর্থন করিবার সময় সমাগত হইল। 
আপনারা দ্বিতীয় ভাগে প্লেটোব লেখনীপ্রস্তত “আত্মসমর্থন” পাঠ 
করিবেন। আমরা এস্থলে শুধু তাহাব স্ববূপ ব্যক্ত করিব। দোক্রাটাস 
পুর্ব হইতে বক্ত,তাঁব জন্য প্রস্থত হইয়া আগেন নাই; কেন না, তাহাব 
অন্তদেবিতা তাহাকে বক্ততাঁব বিষয় ভাবিতে নিষেধ কবিয়াছিলেন। 
(১1৫০. 1৬. 8.) : 4815 17)। “যাহ। সত, শুধু তাঁহাই বলিব, ধন্মপথ 
হইতে রেখামাত্র ত্রষ্ট হইব না; সাংসারিক কোনও সুখ স্ববিধাব আশায় 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তন্বালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারিৰ না) যদি জীবন 
বিসর্জন করিতে হয়, তথাপি মানুষের ভয়ে ঈশ্বরের আদেশ অমান্ত করিব 
না; প্রাণে মমতায় নিথ্য বাক্যচ্ছটায় বিচারকগণেব জয় বিমুগ্ধ 
করিতে যাইয়া মাথায় আমবণ আম্মাবমানের ভার বহিৰ না; ফলাঁফল 
বিধাতার হস্তে, তিনি মঙ্গলময়, তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক /”- সৌক্রাটীস 
এই প্রকার সংকরে বুক বাধিয়।৷ গৃহ হইতে যাঁর করিয়াছিলেন, এই 
কল্পে অটল থাকিয়া বিচারকগণেব সম্মুখে আপনার বক্তব্য বিবৃত 
করিলেন। প্রকাস্তিক গান্তীরধ্য, বুদ্ধিমত্তা, রসবৌধ, পরিহাসপটুতা, 
অবিচলিত ্থৈর্য এবং অপরের দয়। ও অনুকম্প! উদ্রেকের প্রতি বিজাতীয় 
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বিরাগ তাহার অযদ্বলমাঁপন্ন অভিভাষণের বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে দেদীপ্য- 
মান। উহ! পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, সেই বিল্মরণবিজয়ী দিবসে 
যে-ভাবে তন্ময় হইয়া সোক্রাটাস মরণের পারে দীড়াইয়! বিশ্বমানবের 
সমক্ষে “সত্যান প্রমদিতব্যং ধরার প্রমদিতব্যং কুশলানন প্রঙ্মদিতব্যম্”--- 
“সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না, ধর্ম হইতে ভ্ষ্ট হইও না, কুশল হইতে ্রষ্ট 
হইও না”__এই মহাবাণী ঘোষণা কবিয়াছিলেন, বঙ্গকবি ববীন্রা- 
নীথের সঙ্গীতে সেই ভাব অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের কর্ণে বন্কৃত 
হইতেছে 


“যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যা চিত্তা নয়; 
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়, 
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নক, 


জয় জয় সত্যেব জয় 

যা দুঃখে দহিতে হয়।. তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়, 

যদি দৈন্য বহিতে হয়. তবুনাহি ভয়। নাহি ভয়, 

যদি মৃত্যু নিকটে হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়। 
জয় জয় ব্রদ্মেব জয়।” 


মহত্বেব ভূমিতে দীড়াইয়া, আত্মার গৌরব অক্ষু্ বাখিয়, সতোর 
চন্য প্রাণ দিতে কৃতনিশ্যয় হইয়! সোক্রাটাস যখন শাস্তচিত্তে নির্ে 
আপনার পবিত্র পরার্থপর জীবন-ত্রত ব্যাধ্যা করিলেন, তখন তীর 
আবেগময়ী কাহিনী শুনিয়। কি বিচাবকগণেব জদযনে একটীও তরঙ্গ 
উঠিল ন|? যদি নাই উঠিবে, তবে এ্রততগুলি বিচাবক কি করিয়া অভিমত 
দিলেন, যে তিনি নির্দোষ ? সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন সমাপ্ত হইলে 
সভাপতি বিচারক্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সোক্রাটীম অপরাধী, কি 
নিরপবাধ ?” তীহারা স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিলে তিনি 'গণনা কবিয়! 
দেখিলেন, ধাহারা “সোক্রাটাস অপরাধী, এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তহাদিগের সংখ্যা অপর পক্ষ অপেক্ষ। মোটে ভ্রিশটী অধিক। কিন্তু 
তাহাতে সোক্রাটীসের ভাগ্য-বিপর্ধ্যরে কোনও বাতিক্রম ঘটিল না) তিনি 

৪৬ 
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অপরাধী সাব্যস্থ হইলেন। তখন তাঁহার প্রতি কি দণ্ড বিধান করিতে 
্ুইবে, বিচারকগণের সন্মুথে কেবল এই কর্তব্য অবশিষ্ট রছিল। 


(৩) দগু। 


আথেন্সের আইনে মোকদম! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণীর 
মৌকদ্দমায় অপরাধের দণ্ড সংহিতায় বিধিবদ্ধ আছে; উহার নাম 
.পজনির্ণেদ দণ্ডবাদ” (2807 ৪6117861009) ) ইহাতে অপরাধ প্রমাণিত হইলে 
দণগডবিধীনের জঙ্ বিচাঁরকদিগকে ভীবিতে হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
মৌকদ্দমার নাম পনির্ণেয় দণ্ডবাঁদ? (৪800. (1098198) | অধর্্পীচরণের 
অভিযোগ এই শ্রেণীর অন্তর্থত। এই শ্রেণীর মোকদমায় বাদী নিজেই 
প্রস্তাব করিত, বিবাদীকে কোন্‌ দণ্ড দিতে হইবে। বিবাদীর অপরাধ 
প্রমীণিত হইলে সে ত্র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপনার মনোঁমত দণ্ডের 
প্রস্তাব করিত। বিচারকগণকে এই দুইয়ের অগ্ঠতর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 
দণ্ড বিধান করিতে হইত; তীহাদিগের তৃতীয় কোনও দ প্রদান 
করিবার অধিকার ছিল ন!। 

সৌক্রাটীসের বিরুদ্ধে অধর্মাচরণের অপরাধ প্রমাণিত হইল। 
অভিযোক্তার। তাহার প্রতি প্রাণদগ্ড বিধান কধিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
ক্াইদ অনুমারে এক্ষণে তাহাকে বলিতে হইবে, তিনি কোন্‌ দণ্ড 
'গ্রহণ করিতে প্রস্তত আছেন। এনার সোক্রাটাস আরও নিভীক 
্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন; “আমার যখন এইরূপ 
প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে আমি কাহারও প্রতি ন্যায়াচরণ করি নাই, 
তখন আম্মি কখনও- নিজের প্রতিও অন্তায়াচরণ করিব না; আমি 
'নিজের মুখে কখনই বলিব .না, আমি অকল্যাণকর দণ্ডের উপযুক্ত । 
জারি মৃত্যুতয়ে কখনই কারাবাস কিংব। নির্বাসনের প্রস্তাব করিব 
ন/। আমি. ভাবিতেই পারি না, যে আমি কোনও রূপ দণ্ডের যোগ্য। 
তবে আমি ফে-অর্থ দিতে সমর্থ, তোমর। যদি তাহাই দণ্ড করিতে 
চাও, সে স্বতন্ত্র কথা। আচ্ছা, আমি এক মিনা রজত দও দিবার 
প্রস্তাব করিতেছি । প্লেটে], ক্রিটোন প্রভৃতি বন্ধুগথ আমাকে ত্রিশ 
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নিন। প্রস্তাব করিতে বলিতেছে ; আমি তবে ত্রিশ মিনাই প্রস্তাব 
করিতেছি ।” 

যে-ব্যক্কির প্রতি ফাসির ছকুম হইয়াছে, সে যদি বলে, “আমাকে 
ফাঁীসি হইতে অব্যাহতি দেও, আমি এক পয়সা জরিমান! দিব”; তবে 
তাহার কথাতে বিচারপতির যে-প্রকার চিত্তবিকাঁব ঘটে, সোক্রাটীসের 
প্রস্তাব গুনিয়। বিচারকগণের মধ্যে সেই প্রকার বিক্ষোভের সঞ্চার হইল। 
“লোৌকট। অত্যন্ত গর্বিত ও উদ্ধত”) এই ভাবিয়া অনেকে তাহার গ্রতি 
একান্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি যদি নতশির হইয়া কাতরকণে নির্বাসনের 
্রস্তীব করিতেন, তবে হয় তো৷ তাহা! নিরাপত্ভিতে গৃহীত হইত; তিনি 
তা না করিয়। বরং ম্পষ্টাক্ষরে বিচারকর্তীদিগকে বজিয়। দিলেন, বে 
তাহাকে দোষী স্থির করিয়! তাহারা অত্যন্ত অন্তায় কবিয়াছেন। তাহা 
ফুলে পূর্বাপেক্ষা অধিকতরসংখাক বিচারক তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া! 
উঠিলেন; এবং অন্যুন তিন শত ষাট জন তীহাকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডি্ভ 
কবিলেন । 

সৌক্রাটীস অবিচপিতচিত্তে দ গা্তা শ্রবণ করিলেন। “আমার পক্ষে 
যাহ! ঘটল, তাহা নিশ্চয়ই শুভ”_-তাহাব এই বিশ্বাস কিছুতেই টলিল না। 
তিনি মৃত্যুকে কোন কালেই ভয় করিতেন না; কেনই বা করিবেন? 
তিনি প্রাঞ্জল বিচাববুদ্ধিব সাহাযে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ষে। 
*মৃত্যু এই ছুইয়ের একটা-হয় মৃতব্যক্তিব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এবং তাহার 
কোনও বিষয়েব কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না) না হয়, লোকে যেমন 
সচরাচর বিশ্বাম করে, মৃত্যুব অর্থ আত্মা একপ্রকার পরিবর্তন, এবং 
ইছলোক হইতে অন্লোকে প্রস্থান । মৃত্যু যদি অনুভূতির বিগোগ হয়, 
উহ যদি সেই বাক্তির স্থযুধ্তির মত হয়; যে নিপ্রিত হইলে স্বপ্ন অবধি 
দেখে না, তবে তে। মৃত্যু অত্যাশ্চর্যয লাঁভ। পক্ষান্তরে মৃতু যদি ইহলোক 
হইতে অন্থলৌকে মহাযাত্রা হয়, এবং একথা বদি সত্য হয়, যে সেখানে 
উপরত সকলেই বাস করিতেছে, তবে ইহা অপেক্ষা মহতর কল্যাণ আর 
কি হইতেপারে ? আমি তথায় কামনার চরম চরিতার্থতা লাভ করিব। 
আমি এখানে যেমন লোককে প্রীক্ষা' করিতেছি, সেখানেও তেঙগনি 
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সকলকে পরীক্ষা করিব, এবং দেখিব, কে প্রকৃত জ্ঞানী, এবং 
কে আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানী 
নহে ।”? 


এই আত্মজরী তদেকনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ এইপ্রকার বাক্যে বিচারবর্তা- 
দিগকে সম্বোধন করিয়৷ পরিশেষে বলিলেন, “এক্ষণে প্রস্থীনের সময় 
উপস্থিত; আমি মরিতে চলিলাম, তোমরা জীবনযাত্র। নির্বাহ করিতে 
চলিলে ; আমাদ্রিগের মধ্যে কে কল্যাপতর পথে গমন করিল, এক ঈশ্বর 
তিন্ন আর সকলের পক্ষেই তাহা অপরিজ্ঞাত 1” এই কথা বলিয়া বিদায় 
লইয়। তিনি কারাগারে গ্রবেশ করিলেন। 


আবীনীয়ের৷ বর্ষে বর্ষে ভীলস দ্বীপে আপলোদেবের অর্ধ্যসহ “ডীলিয়া” 
নামক একখানি পোত প্রেরণ কবিত। যে-দিন পুরোহিত পুষ্পমাল্য 
উহার পুরোভাগ সজ্জিত করিতেন, তদবধি উহার প্রত্যাবর্ভন পর্যস্ত 
আথেন্দে প্রাণদপু নিষিদ্ধ ছিল। ঘটনাক্রমে এবৎসর সোক্রাটীসেব বিচাবেব 
পূর্বদিন পৌত পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইয়াছিল; এবং উহার ফিরিয়া আসিতে 
প্রায় একমাস অতীত হইল। স্তৃতরাং প্রাণদণ্ডের আ্ঞা প্রাপ্ত হইবার 
পরে তাহাকে এই দীর্ঘকাল কারাগারে যাপন করিতে হয়। এই অবসরে 
তার পরম সুহৃৎ ক্রিটোন পলায়নের সমুদায় আয়োজন পূর্ণ করিয়| 
তীহাকে ব্যগ্রভাবে কারাগার হইতে 'অপস্থত হইয়া বিদেশে চলিয়া 
যাইতে নির্বন্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু সোক্রাটীস এই প্রস্তাবে কিছুতেই 
সম্মত হইলেন না। ধিনি আজীবন সবযস্কে দেশের বিধির নিকটে নতি 
স্বীকার করিয়। আসিয়াছেন, তিনি কিরূপে প্রাণের মমতায় বিভ্রান্ত 
হইয়। দ্বণিত নির্বাসিতের দারুণ দুর্ভোগ সহিবার লোভে জননী 
জন্মতৃমির আদেশ পায়ে দলিয়া ছদ্মবেশে কারাগার হইতে পলায়ন 
করিবেন? তিনি মধুর বচনে বদ্ধুবরকে আশ্বস্ত করিয়া! গৃহে পাঠাইয়া 
দিয় কারাবাসেই মৃত্যুর ঝজন্ত গ্রতীক্ষা করিতে লাঁগিলেন। এই 
মনোহর কাহিনী আপনার! প্লেটোর “ক্রিটোন” নামক নিবন্ধে পাঠ 
করিবেন। 
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(8) বিষপান। 


যথাসময়ে “ভীলিয়ার” যাত্রা পরিসমাপ্ত হইল; উহা যে-দিন বন্দরে 
ফিরিয়। আদিল, তাহার পরদিন প্রতাষে নয়ন উন্মীলন করিয়া সোক্রাটীস 
যে-অকণরাগ দর্শন করিলেন, তাহাই তাহার এ লোকে শেষ জাগরণ । 
সেই দিন পুর্ব্গগনে যে নবরৰি উদ্দিত হইয়া তাহাকে চেতনার রাজ্যে 
আহ্বান করিল, তাহ! অস্তাচলের পশ্চাতে অন্তর্হিত না হইতেই তিনি গহন 
তিমির উত্তীর্ণ হইয়া 'ভব-সাগর-কিনারে আলোক হইতে আলোকে, জীবন 
হস্টতে নবজীবনে জাগরিত হইলেন। জ্ঞানযোগী সোক্রাটীস তাহায় চরম 
ুহ্র্ধগুলির একটাকেও বৃথা! যাইতে দিলেন না; তিনি সমস্তদিন বন্ধুজনের 
সহিত তদ্গতচিত্তে আত্মার অমরত্ববিষয়ক মাঁলোচনায় যাপন করিলেন। 
স্লীপত্রকে বিদায় দিয়া, সংসারের সকল ভাবনা মূছিয়া ফেলিয়া, “অঙো 
নিতাঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ”- আম্মা অজ, নিতাঃ শাঙ্বত ও পুরাণ__এই 
মহত্বত্ব গ্রতিপাঁদন কবি্ে কবিতে মাস্হাব! হইয়। তিনি মবণের তীয়ে 
আসিয়। উপনীত হইলেন। 'আমরা যেন মানসকর্ণে শ্রনিতে পাইতেছি, 
নিষ পান করিতে উদ্ভত হইয়া তিনি ভবশৃঙ্খলমুক্ত প্তারহতেব” ভাষায় 
বলিতেছেন, “বৃসিতং ব্রঙ্গচবিয়ং) কতং করণীয়ং__“আমি মহত্বর ধর্মজীবন 
যাপন বরিয়াছি; যাহা করণীয় ছিল, কিছুই অবশিষ্ট রাখি নাই”; 
«“গহিতো-ভারো! অনুগ্নত্ব-সদখো”--আমি জীবনের ভার নাঁমাইয়। 
রাঁখিয়াছি, আমি মোক্ষলাঁভ করিয়াছি” ; “এখন আমি প্রসম্নমনে 
অমৃতধামে প্রবেশ করিব।” জ্জানিশ্রে্ঠ সোক্রাটীস যথার্থই “অরহতের* 
যায় জীবনের সর্ববিধ আকিঞ্চন জয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি জীর্ণবস্্রের 
মত দেহকে পরিহার করিয়! অনায়াসে মৃত্যুকে আঁলিলন করিলেন। 
যিনি আজীবন একনিষ্ঠ হইয়! পরহিতত্রত পালন করিয়! আসিয়াছেন, 
তিনি মরণের পূর্বক্ষণেও পরিচারিকাগণের শ্রমের লাঁখৰ না করিয়া 
থাকিতে পারিলেন না; তাহাদিগকে শব ধৌত করিবার ক্লেশ হইতে 
অব্যাহতি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি স্নান করিয়া বিষপানের জন্ত গ্রস্তত 
₹ইালেন। পরিচারক বিষপাত্র আনিয়া দিল; তিনি অকম্গিতহক্তে তাহার 
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নিকট হইতে উহা! গ্রহণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে অগ্লানবদনে একেবারে 
সমগ্র বিষ পাঁন করিয়! ফেলিলেন। বন্ধুবান্ধবেবা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ 
কবিতে লাগিলেন; সোক্রাটাস তাহাদিগকে মৃহ্ষধুর ভৎসনা হবাবা শাস্ত 
কবিয়া পলে পলে মবণের অন্ধক'ব উপত্যকা! অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ জীবন- 
পথের অন্তে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ধীবে ধীবে তাহার শরীর অসাড় 
ও নিম্পনদ হইয়। আসিল) শেষ নিঃশ্বাসে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তরতম 
বন্ধুকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, থে মত্ত্যজীবনের ব্যাধি হইতে তাহার এই 
চিববাঞ্িত আরোগ্যলাভের জগ্ত ভিষক্‌-দেবতাকে কৃতজ্ঞতাব অর্থ্য নিবেদন 
কবিজে হইবে ; দেবকর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়াই তিনি নির্বাক হইলেন ; 
তৎক্ষণাৎ জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হুইল) সোক্রাটাসপ আনন্দলৌকে, 
মঙ্গলালোকে নবীন সাধনাব ক্ষেত্রে নবজন্ম লাভ কবিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


দগ্ডের কারণ 


তেইশ শত বসব হুইল লিপিকৌশলে অনতিজ্রস্য প্লেটো “ফাইডোন* 
নামক পুস্তিকা সবল ভাষায় সোক্রাটাসেব অপমৃত্যুব কাহিনী লিখি! 
গিয়াছেন ; তীহাৰ সহজ শব্ধচয়নেব মধ্যে এমনই অপূর্ব্র রচনা চাততর্ধ্য 
নিহিত বহিয়াছে, ধে আজিও সেই কাহিনী পাঠ করিতে করিতে পাঠকেব 
পক্ষে অঞ্ সংববণ কবা কঠিন হইয়! উঠে। আমবা! দ্বিতীয় ভাগে প্র নিবন্ধে 
অনুবাদ দিয়াছি, এজন্য এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে সোক্রাটীসের অন্ত্িম 
দিবসের বর্ণনা প্রদত্ত হইল। 'আমরা এক্ষণে এই শোচনীয় ঘটনাৰ 
কারণ ৪ ফল সম্বন্ধে আলোচনীয় প্রবৃত্ত হইন। আলোচনার প্রয়োজন 
আছে; কেন না, ভারতবর্ষে কেহ স্বাধীনভাবে জ্ঞান বিতরণ করিতে যাইয়া 
রাজাজায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত নাই বণিলেই হয়। 
বেদপর্থী আরধ্যগণ যখন ভীরতবর্ষের অধীশ্বর ছিলেন ; বৌদ্ধ ধর্মের কোদল 
কিরণ যখন প্রাচ্য ভূখগ্ডকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল; এদেশ যখন মুসল” 
গানের চরণতলে স্বারাঁজ্য বিসর্জজম দিয়াছিল7--তখন ভীবতবাঁসী মনন, 
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বিচার ও সত্যপ্রচারের অব্যাহত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে ; এই 
তিন ধুগের কোন যুগেই রাষ্ট্রশক্তি তাহাদিগের বাকরোধ করিয়। নব 
ত্বকে নির্মল করিতে প্ররানী হয় নাই। সারধীদসহত্র বংসর পরেও 
আজ সমুদয় শেতা্গ জাতি মুক্তকণ্ঠে যাহাদিগের খণ স্বীকার করিতেছে, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার আদিগ্রত্রবণ, জ্ঞানবিজ্ঞান্ললিতকলায় তাস্বরকীর্ি 
সেই আবীনীয়েরা যে তাহাদিগের গৌরবের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন পুরুষসিংহ 
সোক্রাটীমকে বধ করিয়াছিল,_-আমাদিগের নিকটে ইহ! তো বিস্ময়কর 
বটেই; প্রত্যুত ইযুরোপীয় লেখকেরাও অনেকে এস তাহাদিগকে 
ধিক্কার দিয় থাকেন। অতএব, ধীরচিত্তে উভয় পক্ষের গুণাগুণ পরীক্ষা 
কর! নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎ ্রতিহাসিকেব পক্ষে অবশ্ঠকর্তব্য। 


(১) সফিষ্টেরা দণ্ডের জন্য দায়ী নহেন। 


এককালে খ্যাতিমান্‌ পণ্ডিতেরা মনে কবিতেন, থে সফিষ্টেরা ঈর্ষা- 
পরবশ হইয়। মেলীটপ প্রভৃতির সহিত বড়যন্ত্ করিয়া সোক্রাটীসের 
অপমৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। এই দুই পক্ষের বিবোঁধ ইতিহাসে সুৰিদিত ; 
সুতরাং, ত্ী্কারা মহজেই বিশ্বাম করিতে পারিয়াছিলেন, যে সফিষ্টের! 
সোক্রাটীসকে তীহাদিগের প্রতিপত্তি ও অর্থাগমের পথে বিষম অন্তরায় 
বিবেচনা করিয়৷ একটা জঘন্ত উপায়ে তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত 
করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন) কেন নী, আনুটস। 
মেলীটস বা লুকোনের যে সধিষ্টদিগের সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল, 
তাহীর কোনই প্রমাণ নাই; এবং তাহার! অডিষোগ করিতে অগ্রসর 
হইলে নিজের ফাঁদে নিজেরাই পড়িতেন, যেহেতু কুষুক্তিকে সুযুক্তি 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অপরাধে তীহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী 
ছিলেন। এই সকল কারণে এক্ষণে বিশেষজ্ঞ সমালোচকেরা সফিষ্টদিখকে 
নিষ্কৃতি দিয়াছেন। 

এই পর্যন্ত তাহাদিগের প্রকমত্য আছে। কিন্ত সোক্তাটীসের মৃত্যুর 
জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে দায়ী কে, তৎসমবন্ধে এখনও বিস্তর মউভেদ বিস্তষান। 
সোক্রাটীনের দণ্ড ব্যক্তিগতবিদ্েষপ্রস্থত, না উহার মূলে অন্তবিধ কারণ 
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বর্তমান ছিল; যদ্দি থাকিয়া থাকে, তবে সে কারণ রাজনৈতিক, না নীতি- 
বিষয়ক, না ধর্মসংস্থষ্ট ; এবং পরিশেষে, তাহার প্রাণবধ ঘোবতৰ 
অবিচীরেব উদাহরণ, কিংবা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও ভ্যাধ্য বলিয়! 
সমর্থন-যোগা ;- এই সমুদাক় প্রশ্ন সন্ধে অগ্তাপি সমুহ বাগ্বিতণ্ড চলিয়া 
আসিতেছে । প্রাচীন কালে বোমেব প্রসিদ্ধ বাষ্টনীতিজ্ঞ কেটো (0৮৫০), 
এবং অধুনা একজন জন্ণ লেখক এমন কথাও বলিয়াছেন, যে 
সোক্রাটীসেব দণ্ড মম্পর্ণূপেই বৈধ হইয়াছিল। 


(২) ব্যক্তিগতবিদ্ধেষ আংশিক কাঁরণ। 


গ্রাচীন কালেব লেখকেব! স্পষ্ট কবিয়াই বলিয়াছেন, যে সোক্রাটীসেৰ 
বিবোবীরা! ব্যক্তিগতবিদ্বেষ দ্বাবা পরিচালিত হইয়া তীনাব বিকদ্ধে। 
অভিযোগ উপস্থিত কবিয়াছিলেন। এই মত একেবাৰে অসমীচীন 
নহে। সোক্রাটীন দিনেব পব দিন আথেন্সেব বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যন্তি- 
দিগেব মুখতা গ্রতিপর কৰিয়া তাহাদিগকে লোকসমাঁজে হান্তাস্পদ 
কবিয়াছেন; কুদ্ধিমান্‌ যুবকদিগকে জ্ঞানীন্গশীলনে উৎসাহ দিয়া পবোক্ষ 
ভাবে যে গুকজনেব বাকা অবহেলা কবিতে প্রশ্রয় দেন নাই, তাহাও 
নহে। ইহাতে প্রতিবেণী কুলবদ্ধেবা তাহাকে শত্র জ্ঞান না কবিয়া হিতৈষী 
বান্ধবপে প্রেমে আলিঙ্গন করিবেন, ইহা! কিছুতেই আশা কব! যায় না। 
এক্সন্ঠ আথেন্সে তীহাব বিদ্বেষ্টাব সংখ্যা অলপ ছিল না। 'আমবা পূর্বেই 
বলিয়াছি, আনুটস এই দলেব অগ্রণী ছিলেন , তিনি কি কি কারণে 
সোক্রাটীসের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কবিতেনঃ তাঁহাও উল্লিখিত হইয়াছে । 
তিনি ও তীহাব ন্যায় অন্যান্য প্রভাবশালী পুরুষ মিলিত হইয়া যে 
সোক্রাটীসের দগ্ডবিধান সহজসাধ্য কবিয়া তুলিয়া ছিলেন, তাহাতে সঙ্গেই 
নাই। কিন্ত শুধু ব্যক্ষিগতবিদ্ধে তাহাব প্রাণাত্যয়ের একমাত্র কাপ 
বলিয়। গ্রহণ করা যায় না। সোক্রাটীম সুদীর্ঘকাল জ্ঞানালোচনায় 
কাটাইলেন; দেশ যখন পুনঃ পুনঃ রা ষ্রবিপ্নবে বিধ্বস্ত হইতেছিল; তখনও 
কেহ তীহার কেশ স্পর্শ করিল না) ত্রিংশদ,রাচীবেব শাঁসন-সমেও 
কেহ সাহাব অভিযোক্তা হুইয়! দীড়াইল না) “মেঘমালা” অভিনীত 
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হইবার পরেও চব্বিশ বৎসর তীহার জ্ঞানপ্রচারে ব্যাথাত ঘটিল না; 
আর গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই তিনি বিপজ্জালে পতিত 
হইলেন, ইহার কাঁরণ কি? যাহার! তাহাকে অন্ঠায়াচাঁরী বিবেচন! করিত, 
তাহারা এতদিন কোন্‌ শুভ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল? তাহার 
শিষ্য জেনফোন ও বিরোধী আরিষ্টফানীস, এই উভয়ের সাক্ষ্যই প্রতিপন্ন 
করিতেছে, যে টাহার বিরদ্ধে আথেন্সে যে-কুভাব ছিল+ তাহা ক্ষণিক 
ছিল না, প্রত্যুত তাহা তীহাকে আজীবন বহন করিতে হইয়ীছিল; এবং 
এই কুভীব শুধু অজ্ঞ ইতর জনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; বরং অনেক 
গণ্যমান্ত প্রতিপত্তিশালা আথীনীয় তাহাকে শক্র জ্ঞান করিতেন । 
অতএব, সোক্রাটীসের প্রাণাতিপাতের প্রকৃত কাৰণ অগ্েষণে আমাদিগকে 
অন্তর যাইতে হইবে । 


(৩) রাষ্্নৈতিক বিদ্বেষ অন্যতম অবান্তর কাঁরণ। 


প্রকৃত কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই ঢুইটা প্রশ্ন আমাদিগের 
মনোঘোগ আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, এই কারণ রাষ্্রনৈতিক কি না? 
অর্থাৎ অভিযোগকারীর৷ কি তাহার রাষ্ট্রবিষয়ক মত দৌষাবহ মনে করিয়া 
তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল? অথবা, দ্বিতীয়তঃ, রাস্্ীয 
ব্যাপার, নীতি ও ধর্ম, এই সমুদীয় বিষয়েই কি তাহার মনোভাব ও শিক্ষ। 
তাহাদিগকে এতই সংক্ষু করিয়াছিল, যে সমাজ ও রাষ্স্থিতির জন্ 
তাঁহার! তীহাকে বধ করিতে কৃতনংকল্প না হইয়া থাকিতে পারে নাই? 
এই ছুইটা প্রশ্নের একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক । 

অভিযোগের মূলে যে রাজনৈতিক বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল, ভাহাতে 
সন্দেহ নাই । আমরা বলিয়াছি, অগ্ততম অভিযৌক্তা আন্ুটস নবজীবন- 
প্রাপ্ত গণতন্ত্রের একজন প্রধান পুর ছিলেন। সৌক্রাটাস নান! 
কারণে তাহার ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী অন্তান্ পুরবাসী দিগের চক্ষুশূল হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। তাহার বিচীরকগণের মধ্যে ৭ এই দলের বহুলোক 
বর্তমান ছিলেন, তিনি আত্মসমর্থনে তাহা নিজেই বলিয়াছেন। 
(৯৮, ১)1 জেনফোন লিখিয়াছেন, “বাদী সোক্রাটাসের বিরুদ্ধে 
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এই একটা অভিধোগ আনয়ন .কবে, যে ক্রিটিয়াস ও আব্িবিয়াডীস 
সোক্রাটাসের সাহচর্য করিবাঁব পবে বাষ্ট্রে বুবিধ অনিষ্ট সাধন 
করিয়াছিলেন। যাহারা আধথেন্দে স্বপ্ননায়কত্প্ গঠন কবেন, তাহা- 
দিগের মধ্যে ক্রিটিয়াস সর্বাপেক্ষা অর্থলোভী ও প্রচণ্-্বভাঁখ হইয়া 
টাড়াইয়াছিলেন, এবং আক্কিবিয়াড়ীন গণতন্ত্রে সর্বাপেক্গণ উচ্ছ, জল, 
উদ্ধত ও প্রচগ্ড-স্বভাব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন 1৮ (1160) 
[. 2. 12) এবাদী পুনশ্চ বলিযাছিল, সোক্রাটাস তীহাব সহচব- 
দিগকে প্রচলিত বিধিসমূহ অবজ্ঞা কবিতে শিক্ষা দিতেন, কেন না, তিনি 
বলিতেন, বাঁ্রেব শাসনকর্তার্দিগকে কাঁল মটব ও সাদা মটবেৰ সুপ্তি দ্বাবা 
নির্বাচন কব। একটা! নির্ববোধেব কাজ , কেহই তো শ্তি দ্বাব! নির্বাচিত 
কর্ণধাব, বা! স্থপতি, বা। বংশাবাদক, বা এই প্রকাৰ অপব কাহাকেও 
স্বপ্রয়োজনে নিযুক্ত কৰিতে চাহে না, অথচ ইহার দি আপন আপন 
কর্মে ভুল কবে, তবে যেক্ষতি হয়, বাষ্্ীয় কম্মে অম ঘটিলে তদপেক্ষা 
অনেক অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে 1” (31910) 17 ই 9.)1 বাদী 
একথাঁও বলিয়াছিল, যে সোক্র।টাস সদাসর্বদা হোমাব প্রভৃতি কবিগণের 
বাক্য উদ্ধত করিয়া পার্ধদদিগকে বৃঝাইয়া দিতেন, যে গবীব লোকের 
প্রতি উদ্ধত ব্যবহার কবাই কর্তব্য। (21979- 1" 21 06 58 )। 
জেনফোন এই অভিযোগগুলি নিবসন কবিতে প্রধান পাইয়াছেন; কিন্ত 
উহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে প্রতিপক্ষ সৌক্রাটাসকে গণতন্ত্র 
বিবোধী বলিয়া বিশ্বীস কবিত। শুধু তাহাই নহে; সোক্রাটাসেব বন্ধু ও 
শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই গণতস্ত্রেব বিরোধী ছিলেন । থয়ং জেবফোনকে 
এজপ্ স্বদেশ ছাড়িয়া স্পার্টাৰ আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। প্লেটোব 
কথ পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে পুনর্বাব কিছু নাই বলিলাম । তীহীব 
নিবন্ধগুলিতে দেখিতে পাই, সোক্রাটাস রূঢ় ভাষায় আথীনীর় গণতন্ 
ও তাহার প্রথিতর্যশাঃ লৌকরঞ্রন পবিচালকগণেব নিন্দা কবিতেছেন। 
কালিব্রীস, ধাহার! পুবধাসীদিগকে ভোজ দিতেন ও তাহাদিগেন বাঁপন! 
চপ্ত করিতেন, তুমি তাহাদিগকেই প্রশংসা করিতেছ ; লোকেও? বলে; 
ফ্তাহীরা এই পুরীকে মহীয়সী করিয়াছেন; তাহার! ইহা দেখে না, 
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ঘে রাষ্ট্রের বর্তমান ন্বীত ও ক্ষতযুক্ত হাবস্থার জন্য এই পূর্বতন রাষ্- 
নীতিজ্েরাই দায়ী ; কেন নাঁ, তাহারা পুরীকে বদর এবং পোতীশ্রয় 
প্রাচীর ও রাজস্ব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে হ্যায় ও 
মের জন্য স্থান রাখেন নাই । যখন রোগ সন্কটজনক হইয়। উঠিবে, 
তখন পুরবাঁসীর! উপস্থিত পরামর্শনাতাদিগকেই দোষ দিবে, এবং 
থেমিষ্টক্রীস, কিমোন ও পেরির্ীস, ধাঁহারা তাহাদিগের সকল অনর্থের 
গ্রকুত কারণ, তাহাদিগের স্ততি গান করিবে।” € 9015188 )18-9)। 
এই সমুদবায় পর্যালোচন! করিয়! আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, 
যে সোক্রাটাসের বিচারে গণতন্ত্রের প্রতিপোষকদিগেব হাত ছিল। তবে 
অভিযোগপত্রে রাজনৈতিক অপরাধের উল্লেখ নাই কেন? এই প্রশ্রের 
উত্তর দুইটী। প্রথমতঃ, সোক্রাটাস এমন কোনও বাজনৈতিক অপরাধ 
কবেন নাই, যাহাতে তিনি দণ্ডনীয় হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, আধথেন্দে 
রাজনৈতিক অপবাঁধের দগ্ডবিধান করিবার নহজ ব্যবস্থাও তেমন ছিল না; 
পক্ষান্তরে ধর্মীপরাধে দণ্ড দিবাব প্রকৃষ্ট বিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল; এবং 
অভিযৌগকারীরা সেই বিধিরই সাহাধ্য গ্রহণ কবিয়াছিল। তথায় 
নাস্তিকের ভাগ্যে মৃতাদগ্ড বিহিত হইত। 


(৪) সোক্রাটীসের শিক্ষার প্রভাব দোষাঁবহ-_-এই ধারণাই 
দণ্ডের প্রধান কারণ । 


কিন্তু সোক্রাটীসের বিটাঁব ও প্রাণদণ্ডে একমাত্র বাজনৈতিক কাবণ 
পর্যাপ্ত বলিয়া! গৃহীত হইতে পাবে না। অন্ভিযোগপত্রে তাহাব গণতন্ত্র 
বিদ্বেষ বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই ; উহ্াব ধারা ছুইটা এই, ফে, (১) তিনি 
রাষ্রেব দেবতা মানেন না; তিনি নূতন দেবতা। প্রবর্তন করিষাছেন ; এবং 
(২) যুখকগণকে উন্মার্গগামী করিতেছেন। শেষোকজ অভিযোগের প্রমাণ- 
স্বরূপ বাদীর! যাহা বলিয়া ছিল, তাহা উপরে বিবুত হই্নাছে ; কিন্তৃতাহার 
বিপথগামী শিষ্যগণের মধ্যে তাহার! বাহার ধাহার নাম করিয়াছিল, 
তঁহাদ্িগের মধ্যে গণমুখ্যতন্ত্রের নাঁয়ক ক্রিটিয়াম ও গণতন্ত্রের নায়ক 
আক্কিবিযাডীস, উভয়েই ছিলেন। তাহার! সোক্রাটাসকে অপর একটী 
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অপরাঁধেও অপরাধী করিয়াছিল। বাদী বলিতেছে, “সোক্রাটীস 
শিষযগণকে পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেন; তিনি 
তীহীদ্দিগকে বুঝাইয়া দেন, যে তাহার শিক্ষার প্রভাবে তাহার। পিতা 
মাতা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী হইয়া উঠিতেছে তিনি ইহাঁও বলেন, 
যে আইন অনুসারে পুত্র পিতাকে বিক্কৃতমস্তিফ বলিয়া প্রমাণ করিতে 
পাঁরিলে ত্ীঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ; তিনি এই দৃষ্টান্ত দার! 
প্রচার করিতেন, যে, যাহাব! অজ্, জ্ঞানিগণ তাহাদিগকে কাবারুদ্ধ করিয়া 
রাঁখিবেন, ইহাই বিধি ৮ ( 81000.১ 1. 249) অপিচ “তিনি 
বিখ্যাত কবিগণের অতি জঘন্ত পদগুলি নির্বাচিত ও সাক্ষ্যরূপে উদ্ধত 
করিয়া সহচরদিগকে ছর্ব ত্ত ও অত্যাচারী হইতে শিখাইতেন।” “তিনি 
বলিতেন “কার্ষ্যে লঙ্জা। নাই, আলস্তেই লজ্জা” এই বাঁক্যে কবি হীসিয়ড 
আমাদিগকে বলিতেছেন, যে লাভের সম্ভাবনা থাকিলে অন্তায় বা পাঁপ 
কর্্ব হইতে বিরত হইবে ন11” (81০70 [7 2556 )1 অভিযোগগুলি 
অমূলক ন! সমূলক, তাহা আমবা এখন বিচার করিব না; আমরা সুস্পষ্ট 
দেখিতে পাইতেছি, যে আথীনীয়েরা দীর্ঘকাল যাবৎ সৌক্রাটাসের বিরুদ্ধে 
এই একটা মন্দ ভাব পোষণ কবিয়! আদিতেছিল, যে তিশি নান! দৃতন 
তত্ব প্রচার কবিয়া ধর্ম ও নীতির মূলে কুঠাবাঘাত করিতেছেন। “মেঘমালা” 
ইহার জাঙ্জন্যমান প্রাণ। আবিষ্টফানীৰ যে-তিনটা দৌষ ধরিয়! 
সৌক্রাটামকে পবিহাস কবিতেছেন, তাহা এই, থে তাহাব শিক্ষা নিবর্থক 
বিষয়েব আলোচনায় ব্যাপৃত; উহ! ধর্মবিবোধী, এবং উহা! কুতর্কেব 
প্রশ্রর দেয়। তিনি সোক্রাটাদকে সকিষ্টগণেব প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত 
করিয়া ভুল করিয়াছেন; কিন্তু পেলপনীস-যুদ্ধের চবদ পর্বে আথেন্সেৰ 
যে পতন ঘটিয়াছিল, সফিষ্টদ্িগেব বিচারমূলক নব্য শিক্ষা-প্রণালী তাহাঁব 
জন্য কিয় পরিমাণে দায়ী, ইহা! আমবা! প্রথম খণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে 
বলিয়। রাখিয়াছি। গণমুখাতন্ব ও গণতন্বেব নায়কের! অনেকেই 
তীহাদিগের শ্রিধ্য ছিলেন। রাষ্্রবিগ্রবে তাহাব! আথেন্সকে ছারখার 
করিয়াছেন। এক! আরিষ্টফানীস নয়, কিন্ত রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান পুরুষের 
প্রায় সকলেই মনে করিতেন, যে সফিষ্টের! দেশের সর্বনাশ করিতেছেন। 
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এখন, সোক্রাটীপ থে শুধু সফিইস শ্রদায়ভুন্ত একজন নব্যতরের শিক্ষা- 
গুরু বলিয়। পরিচিত ছিলেন, তাহা নহে ; বিরোধীদিগের মতে ক্রিটিয়া ও 
মাক্ষিবিয়াডাস-প্রমুখ শিষ্চগণের মধ্যে তাহার! শিক্ষার কুফল বিশেষরূপে 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল । সুতরাং ধাহার! গণতন্ত্রকে নবজীবন দান করিয়া 
আথেলের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে কৃতমস্কর হইয়াছিলেন, তাহার 
ঘেবিশ্বীন করিবেন, সোক্রাটীস যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছেন, এবং পুরীর 
পক্ষে তাহার প্রভাব সাংঘাতিক, তাহ! আর বিচিত্র কি? অতএব ইহাতে অণু- 
মাত্রও সংশয় নাই, যে ত্রিংশদ্দরাচার পরু'দস্ত হইবার পরে আথেন্সে গণতন্ত্রের 
সপক্ষে যে প্রবল উদ্দীপনাৰ জ্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে 
মৃত্যুর কুক্ষিতে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল। গণতন্ত্র পুনরস্্যদয় শক্রগণকে 
তাঁহাকে রাজদ্বাবে আনয়ন করিবার সুযোগ দিয়াছিল, কিন্ত আমর! ব্লিয়াছি, 
(তিনি রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হন নাই। তিনি কুলাচাব, দেশাচার 
ও ধন্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, ইহাই শ্াঙার অপবাধ 
বলিয়! গণ্য হইয়াছিল । 


ভুতীয় পরিচ্ছেদ 
দণ্ডের ন্যাযাতা-বিচার 


আত এব এই বিচাষ্য বিষয়টাই এক্ষণে আমাদিগের সন্মুখে উপস্থিত-_- 
সোক্রাটীসের বিকদ্ধে বে-দ্ুইটা আভঘোগ আনীত হয়, তাহা কি প্রমাণিত 
হইয়াছিল? এবং তিনি কি ন্যায্যরূপেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়ীছিলেন ? 


আমব! পুব্ধেই বলিয়াছি, বিদজ্জনের মধ্যে এ ছে বিসংবাদী মত 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 


(১) অমূলক অভিযোগ-(ক) শিক্ষা, জীবন ও 
প্রভাব সম্বন্ধে । 


মৌক্রাটীস যে-যে-অপরাধে অপরাধী বলিয় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
তাহার অধিকাংশই অজ্ঞানতা, বিকৃত ব্যাখ্যা এবং ভ্রান্ত অনুমানের ফল। 


৩৭৪ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


তিনি বাঁছ্রীয় দেবগণকে ভক্তি কবেন না, এই অভিযৌগ একেবাবেই 
ভিত্তিহীন । জেনফোন স্পষ্ট কবিয়! লিখিয়াছেন, যে সোক্রাটীস প্রায়শঃ গৃহে 
এবং পুৰীব সাধারণ বেদিসমূহে নৈবেছ্ উৎসর্গ কবিতেন। (31077) 1: 1 
2)। তিনি নৃতন দেবতী প্রবর্তন কবিয়াছেন, এ অপবাদও মিথ্য।। তীহাব 
উপদেবত| পুবাতন দেবতাদিগকে নির্বাপিত কবেন নাই , এবং তিনি 
যেমন অন্তদেবতাৰ বাণী শুনিয়া চলিতেন, তেমনি দেশপ্রচলিত দেব- 
প্রেবণা প্রাপ্তিব পদ্ধতিতেও জাস্থাবান্‌ ছিলেন। (9১1 1,২75) 
উভভয়েব মধ্যে কোনও বিবৌধ ছিল না, কেন না, তৎকাঁলে গ্রীকেব! যেমন 
দৈববাঁণী পাইবাব প্রত্যাশীয ডেল্ফিব গ্যাষ জাতীয় পীঠস্থীনে যাইত, 
তেমনি স্ব স্ব গৃহেও দৈবাদেণ প্রার্থনা কবিত। তিনি নাস্তিক্যবাদী 
আনাক্ষাগবাসেব জ্ঞানবিজ্ঞানে অন্ুবক্ত; এই নিন্দা তিনি নিজেই 
আত্মদমর্থনে ক্ষালন কবিষাছেন। আবিষ্টফানীম ঠাহাব প্রতি এই 
দৌষাবোপ কবিক্বাছেন, যে তিনি সফিষ্টিগেব ন্যায় কুতর্ক শিক্ষা দেন; 
ইহা এমনই অলীক, যে মেলীটদও তাহাব বক্তৃতায় এই অপবাধেব উপবে 
জোঁব দিতে সাঁহসী-হন নাই। অভিযোক্ত। ক্রিটিয়াস ও আকিবিয়াডীসেব 
ুষ্কৃতিব জন্য তাহাকে দায়ী কবিয়াছে ; জেনফোন এই অভিযোগের সত্ব 
দিয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন, যে তাহাবা বতদিন সোক্তাটীসেব সাহচর্ধ্য 
কবিতেন, ততদিন ছু্র্থে লিপ্ত হন নাই । আমবাও বলি, শিক্ষের ুষ্কৃতিব 
ভন্ঠ যি গুরুকে দগ্নীয় হইতে হয়, তবে জগতে মতি অল্প শিক্ষকই অক্ষত 
থাঁকিবেন। আব, দুই এক জন বিপথগামী ছাত্রেব জীবন দেখিয়া 
সৌক্রাটাদকে দোষী বিবেচনা কবাও অতীব অন্যায়। যিনি পশ্চিম 
মহাঁদেশে ধর্মরনীতিব প্রতিষ্ঠাতা, ধাহাব সংস্পর্শে আসিয়া কত ব্যক্তি নব- 
জীবন প্রাপ্ত হইস্কাছে, তিনি যুবকগণকে পাপেৰ পথে লইয়! গিষাছেন, 
এই নিন্দা নিতান্তই অভুত। তৎপবে, কবিগণেব বাক্য তিনি ষে-অর্থে 
ব্যবহাব কবিয়াছেন, শক্রুপক্ষ তাহাব বিরুত ব্যাখ্যা কবিয়াছে। পবিশেষে, 
তিনি জ্ঞানকে সর্কোপবি স্থান দিতেন বলিয়াই থে অনুবর্তীদিগকে পিতা 
মাতা প্রতি অশ্রন্ধা পোষণ কবিতে শিখাইতেন, এই অনুমানও অযৌক্কিক । 
ববং তিনি সর্বপ্রযদ্ধে সম্তীনদিগকে উপদেশ দিতেন) যে তাহাবা ফেল 
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কায়মনোবীকো পিতামাতাঁব সেবা কবে। তৃতীয় ভাগে এই রূপ একটা 
উপদেশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে তাহার বাঁণী যে সর্ধত্রষ্ট সুফল গ্রসব করিয়াছে, 
এমত বলা যায় না; কিন্ত সে জন্য তিনি দণ্ডাহ হইতে পারেন না। 


অমূলক অভিযোগ--(খ) রাষ্ট্রের প্রতি ভাব সম্বন্ধে । 


সৌক্রাটাম রাষ্ট্রের প্রতি সগ্ভাৰ পোষণ করিতেন না, এই অভিযোগ 
অপেক্ষারুত গুরুতর; কিন্ত ইহাঁও অমূলক; কেন অসুগক, ষষ্ঠ অধ্যায়ের 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ পড়িলে আপনাবা তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন । 
সত্য বটে, তিনি বাষ্টনীতিতেও জ্ঞানেব প্রাধান্ঠি স্বীকার করিতেন; 
দেশপুজ্য কন্দীদিগের ভ্রম প্রমাদ দেখাইতেন; আঘীনীয় গণতন্থের দৌষ 
দর্বলতা দেখা ইতে সন্কুচিত হইতেন না; জনসভাঁব সভ্যদিগকে “ধোপা, 
সুচী, ছুতার, কামার, কৃষক, বৃণিক্‌, দোকানদাব” বলিয়! উপহাস করিয়া 
গণতন্বরূপী বাষ্ট্ের মহিমা লঘু কবিতেও ভয় পাইতেন না; ভাই বলিয়। 
তিনি রাষ্টের প্রতি উদাসীন ব| অশদ্ধান্বিত ছিলেন না। তিনি স্বয়ং 
বলিয়াছেন, “গ্রীসের সমুদার রাষ্টেব মধ্যে আথেন্দে যেমন বাকে)র স্বাধীনতা 
আছে, এমন আর কোথাও নাই।” (0০78195 £61)1 যে পুরীতে 
নাটককার হইতে আবস্ত করিয়া সকলেই স্বচ্ছন্দে মনের কথ! খুলিয়া 
বলিত, সেখানে একা! সোক্রাটাস স্বাধীন ভীবে মতামত প্রকাশ করিতে 
পাঁরিবেন না, ইহা কে বলিবে ? অবাঁধ সমীলোচন। ছাড়িয়া! দিলে, তাহার 
সমগ্র ভীবন প্রতিপন্ন করিতেছে, তিনি রাষ্টের কি নির্ভীক, নিষ্ঠাবান, 
ফলীফলত্যাগী পরিচারক ছিলেন। জ্ঞানপ্রচাঁরের ব্রত গ্রহণাবধি তিনি 
সাধারণ রাষীয় ব্যাপার হইতে দূরে থাকিতেন, কিন্তু সেজন্য তিনি অন্তরের 
আলোক অনুসারে যথাসাধ্য রাষ্ট্রের হিত সাধন করিতে কদাপি পরাত্ুখ 
হন নাই। বস্ততঃ আথেন্সের আইন মতেও তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমল 
কোনও অপরাধ করেন নাই, যাহাতে তীহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে । 


(২) প্রাচীন নীতির সহিত সৌক্রাটীসের মতের সম্ন্ধ | 


সোক্রাটীসের রাজনৈতিক মতগুলিই যে শুধু আঁথীনীয়দিগকে বিক্ুন্ 
করিয়াছিল, তাহ। নহে; তাহার সমগ্র শিক্ষা এবং প্রাটীন গ্রীক নীতির 
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মধ্যে গুরুতর বিরোধ ছিল। গ্রীক নীতি রাষ্ট্রীয় বির, দেশাচার ও 
জাতীয় শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই তিনের প্রভাবে গ্রীকদিগের 
অন্তরে, যে প্রত্যয় উৎপন্ন হইত, তাহা তাহার পশ্বরিক নিয়ম বলিয়া গ্রহণ 
করিত; তাহার আদি কেহই নিরূপণ করিতে পরিত না। তাহার! 
এগুলিকে অব গ্রতিপাল্য বলিয়া জীনিত; কেহ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে 
রাষ্ট্রীয় বিধি, দেশাচার ও কুলাচার, বা বংশপরম্পরাগত রীতি যুক্তিঘুক্ত কি 
না, তাহ। পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, ইহা! তাহারা ভাঁবিতেই পারিত ন1; 
এবং কোন গ্রীক রাষ্ট্রই স্বীকার করিত না, যে ধন্ম ও নীতির ক্ষেত্রে 
পুরবাসীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। সকলকেই রাষ্ট্রের ধশ্ম 
ও রাষ্রানথমোদিত নীতি মানিগ্না চলিতে হবে: যদি কৌনও ব্যক্তি 
কুলক্রমাগত রীতি নীতি অগ্রান্থ করিয়া নিজের বিবেক অনুসারে চলিতে 
চাহে, তবে তাহাকে দমন করিয়া রাষ্ট্রকে নি্ষণ্ক করাই রাঁজপুরুষদিগের 
কর্তব্য, গ্রীসে এই মত সর্ববাঁদিসন্মত ছিল। 


আগ্তবাকোর স্থলে বাক্তিগত বিচার প্রতিষ্ঠা | 


কিন্থু সোক্রাটীস আপ্ববাক্যের স্থলে ব্যক্তিগত বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত 
কাঁরলেন। তিনি বলিলেন, বিন! পরীক্ষায় কিছুই গ্রহণীক় নহে, কিছুই 
করণীয় নহে; বিধিনিষেধ ঘাহাই থাকুক না কেশ, গ্রথমেই তাহা সত্য 
কি না, হিতকর কি না, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। একটা আচীর 
দেশের সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে বলিযাই তাহা পালন করিতে হইবে, 
বুদ্ধিজীবী মানুষের পক্ষে এরূপ বলা অসঙ্গত। এই জন্য ধর্মুনীতি-বিষয়ে 
যে-সকল মত প্রচলিত ছিল তিনি আপনার সমগ্র জীবন তাহার পরীক্ষায় 
অর্পণ করিলেন। পরীক্ষার ফলে তিনি যে দেশ প্রচলিত সমুদায রাতি- 
নীতিই বঙ্জন করিলেন, তাহা! নহে) অনেক স্থলেই তাহার মীমাংসা 
কুলক্রমাগত আচার ব্যবহারের অনুকূলই হইল; কিন্তু তাহা হইলে 
কি হয়? তিনি যে আর্প্তবাক্যের উপরে ব্যক্তিগত বিচাঁরকে শ্রেষ্ঠ আসন 
দিলেন, ইহাঁতে প্রাচীন আদর্শ ও তাহার আদর্শের বিরোধ সুম্প্ট হইয়া 
উঠিল। জ্ঞানানুগত ধর্্মাচরণ অপেক্ষা সামাজিক প্রথার অন্ধ অনুগমন 
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হীন, এরূপ বলিলে পদে পদে প্রাচীন সংস্কারের সহিত সংঘর্ষ না ঘটিয়াই 
পাঁবে না। সকল কার্য্যে বিচারবুদ্ধিই আমাদিগের পথপ্রদর্শক, ইহা! যদ 
স্বীকার করি, তবে কেন জিজ্ঞাসা করিব না, রাষ্ট্রবিধি অবশ্পালনীয়, 
এই ধাবণা যুক্তিসঙ্গত কি না? 'আব মানুষ বদি বিচারবুদ্ধির অনুসরণ 
কবে, তবে তাহাব নিশ্চিত প্রত্যয় ও জনসমাজের ইচ্ছার মধ্যে যতটুকু 
্রক্য আছে, ততটুকুই সে এ ইচ্ছাব নিকটে অবনত হইবে, তাহার 
অধিক নহে; উভয়ের মধো যদি আত্যন্তিক বৈষম্য থাকে, তবে সে 
জনসমাজেব ইচ্ছাকে উপেক্গা কবিবে। সোক্রাটাস আম্মসমর্থনে তাহা 
গুব দুট়তাব সহিতই পলিয়াছেন। (১1). 21))। অতএব আমবা নিঃনংশয়ে 
উপলদ্ধি করিতেছি, ঘে প্রাটীন মতের সহিত সোক্রাটীসের মতেব 
প্রকাপ্তিক বিরোধ ছিল। 


রাষ্ট্র সর্বাগ্রে পালনীয়, এই মতের প্রতিবাদ । 


আমবা প্রথম খণ্ডেব দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছি, গ্রীক সভ্যত। 
বাস্ধম্মী; উহা বাস্্রকে আশ্রয় ও পবিঝেষ্টন কবিয়া বিকাশ লাভ কবে ।” 
( ৪৫৬ পৃষ্ঠা) গ্রীকেরা বিশ্বাস করিত, যে ধ্রাষ্্র ত্যাগ করিয়া মানুষ 
কখনই স্বপ্রতিষ্ঠতা ও পবিপূর্ণতাৰ দিকে অগ্রসর হইতে পারে না) 
কেন না, রাষ্্রই তাহার মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিব পরিচালনার প্রকৃষ্ট 
আয়তন (৪৫১ পৃষ্টা )। সৌক্রাটাস রাষ্ট্রকে অবজ্ঞা করিতেন না, 
এবং ইচ্ছাপুর্বক কথনই শিষ্যগণকে রাষ্্রবিমুখ করিয়া তোলেন নাই; 
কিন্ত তাহার শিক্ষা পরোক্ষভাবে রাষ্টর্মের গুরুত্ববোধকে ত্ীস | 
করিয়াছিল। তিনি বলিতেন, “অপরের কাধ্যে হস্তার্পণ করিবার পূর্বের 
আম্মোন্নতি সাধন কর)” তিনি নিজের মুখে আত্মমমর্থনে ঘোষণা 
করিয়াছেন, যে রাস্থীয় ব্যাপাবে নিপিপ্ত থাকাই তিনি আপনার পক্ষে 
অন্তরদবিতার আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিন শিক্ষা দিতেন, 
আত্মার শ্রেয়ঃই পরম শ্রেয়, আত্মোৎকর্ষ-সাধনই মানবে প্রথম ও প্রধান 
কর্তবা। সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে “সোক্রাটীস 
আম্মানুসন্ধান এবং চিন্তা ও বিবেকেব স্বাধীনতার উপরে জোর দিয়া 
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শিশ্যগণের চিত্তে বাষইসর্বস্তাব প্রতি বিবাগ উৎপাদন কবিয়াছিলেন 1” 
( প্রথম খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্টা )। প্রাচীন জাতীয় মতেব সহিত সোক্রাটাসেব 
মতেব এইথানে যে আব একটা বিঝোধেব সৃষ্টি হইযাছিল। তাহা তঞ্জনের 
উপায় কোন পক্ষ আবিষ্কাৰ কবিতে পাঁবেন নাই । 


সোক্রাটাসেৰ শিক্ষা জাতীয ধর্মের প্রতিকুল। 


আমব। উপবে প্রাচীন নীতিব বিষয়ে যাহা বলিয়াছি, জাতীঘ ধন্ম 
সম্বন্ধে তাহাব সকল কথাই থাটে। সোক্রাটাস বাস্থীয় দেবগণকে ভক্তি 
কবেন নাঁ, অভিযৌক্তীবা এই অপবাঁধ সপ্রমীণ কবিতে পাঁবেন নাই। কিন 
আমাদিগকে মনে বাঁখিতে হইবে* যে গীকেব! যদিচ অপ্রান্ত শাস্স ও 
অন্রান্ত গুক মীনিত না, তথাপি চাহাবা ধ্মাচবণে বাক্তিগত স্বাধীনতা 
বাঞ্চনীয় বিবেচনা কবিত না । গ্রীক ধন্ম পৌবধম্ম, এবং এক অর্থে উহা 
আপ্তবাক্যেব উপবে প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাহাই নহে, আপনাবা প্রথম 
থণ্ডেব একাদশ অধ্যাষে দেখিয়াছেন, আধীনীয়েবা কুলক্রমাগত ধন্ে 
একান্ত নিষ্ঠীবান্‌ ছিন্ন, পসেনিযান নামক দমণকাঁবী লিখিষাছেন, 
তাহাঁব৷ ্অন্তান্ত প্রদেশের অধিবাসীদিগেব অপেক্ষা অধিকতব 
ধম্মপবায়ণ; তাহাঁদিগেব ধশ্মোৎ্সাহ অগব সকণের অপেক্ষা অধিক ।” 
(৪০৯ পৃষ্ঠা )। প্রীক ধন্মেব প্রর্কৃতি ও আথীনীয়গণেব স্বধন্মনিষ্ঠা একত্র 
স্মবণ রাঁখিলে আমবা অক্লেশেই বুঝিতে পাবিব, থে তাঁহাবা নীতিব টায় 
ধর্দব ক্ষেত্রেও অত্যন্ত বক্ষণশীল ছিল। এবপ স্থলে যিনি লৌকিক 
আচাব অপেক্ষা অন্তঃস্ক দেবতাঁব বাণীব অন্নুসবণকেই শ্রেয়ঃকল্প মনে 
কবেন; ধিনি ধন্মানুষ্ঠানেও জ্ঞানেৰ প্রাধান্ ভুলিতে পাবেন না, যিনি 
আত্মপবীক্ষাকে এত গুকত্ব দিয়াছেন তিনি যে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসেব 
মূলে দারুণ আঘাত কবিষাছেন, তাঁত কেহই অন্বীকাব কবিতে পাঁবিবেন 
না। এখন, গ্রীক ধর্ম ও শ্রীক বাষ্ট অঙ্গাঙ্গীতাবে পবস্পবেব সহিত 
অচ্ছেগ্চ যোগে যুক্ত ছিল; কাজেই ধন্মবিশ্বাসেব মূল শিথিল হইলে বাষ্ট্রেব 
মূলও শিথিল হইয়া পডিত। স্থৃতবাং আঘীনীয় বাষ্ট আত্মবক্ষাব জন্য 
যে সোক্রাটাসের ক্ঠবোধ কবিতে চেষ্টা কবিবে) তাহাতে বিন্মিত হইবার 
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কিছুই নাই। সোক্রাটাস ধশ্মপালনেও স্বাধীনত! চাহিতেন; আথেন্দ 
কখনও এগ্রকাঁব স্বাধীনত। দেখে নাই, এবং এপ্রকার স্বাধীন সহাও 
করিতে পারিত না। এই রকম পুরীতে যিনি সংস্কাবকরূপে আবির্ভ,ত 
হইবেন, তিনি একদিন না একদিন আপনার শিরে উদ্যতবর্জ আহ্বান 
করিবেনই করিবেন । সোক্রাটাস বিচারালয়ে সোজা কথায় বলিয়াছিলেন, 
«হে আঘীনীপ্লগণ, আমি তোমাদিগকে শ্রদ্ধা কবি ও ভালবাসি; কিন্ত 
ক্সামি তোমানদিগের অপেক্ষা ববং ঈশ্বরের অনুগামী হইব।” (47 17)। 
যাহারা মাতৃন্তস্ত পান করিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিষয়ে বাষ্ট্ান্ুগত্য শিক্ষা, 
করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগেব নিকটে এমন বিদ্রোহিত। প্রচাব করিলে 
তাহীরা এই নব মতের প্রচারককে যমালয়ে প্রেরণ না করিয়াই পারে 
না। অতএব শ্রীকের! হ্যায় ও রাষ্বিষয়ে যে প্রাচীন মত পোষণ করিত, 
সেই মতেব দিক্‌ দিয়! ঘিনি সোক্রাটাসেৰ দণ্ড বিচাঁব করিবেন, তিনি 
উহ1 অবৈধ বলিতে পারিবেন না। 

আমর| আঘীনীয়গণের পক্ষে যাহা! বলিবাব আছে, বলিলাম। আমব! 
দেখিলাম, গ্রীকেরা আবহমানকালপ্রচলিত নীতির অনুসরণ করিত, 
এনং ধন্মাচারে স্বাধীন বিচাঁৰ পবিহাব কবিয়া, “মহাজনো যেন গতঃ 
স পন্থা১৮--মর্থাৎ যাহা বজনসম্মত এবং পুর্বপুকষগণ কর্তক আচরিত, 
ভাঁহাই আচরনীয়। তীহারা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই পথ--এই 
বিধি মানিয়া চলিত। অধিকন্থ পূজার্চনা ও দৈবতকম্মে পুরবাসীর! 
একত্র উঠিবে, একত্র বসিবে, এককথা ব্লিবে, একমন, একপ্রাণ, 
একছাদয় হইবে, ইহাই সমুদাক্ গ্রীক রাষ্টেব চিরন্তন নিয়ম ছিল। যে- 
বাক্তি নীতি ও ধম্মে সব্বসাধাবণের সহিত ব্কমত্য রক্ষা করিতে পারিবে 
না, তাহাকে দণ্ড দিয়া নির্বিষ করিয়া বাঁথ। রাষ্ট্রের অপরিহার্য্য কর্তব্য-_ 
গটোর স্তায় উন্নতমনাঃ দীর্শনিকও এই মত গ্রচার করিয়াছেন। বরং 
আঘীনীয়দিগের প্রশংসার বিষয় এই, যে তাহার! এত দীর্ঘকাল 
সোক্রাটীসকে অক্ষতদেহে জ্ঞানপ্রচারে নিযুক্ত থাকিতে দিয়াছিল। এক, 
আথেন্দের গ্তা় আলাপপ্রিয় ও ্াষ্টকথার পক্ষপাতী নগবেই ইহা সম্ভব 
হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তাহার্দিগেব সপক্ষে ইহাও বলা উচিত, যে 
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সোক্রাটাস নিয়ত গ্রশ্ন ও পরীক্ষার দ্বার। শিক্ষিত ও গ্রভীবশীলী শত শত 
ব্যক্তিকে ত্যন্ত বিরক্ত করিয়া আপনার প্রতি বিমুখ করিয়। 
তুলিয়াছিলেন। এ অবস্থায়ও ধদি তিনি নিধিদ্রে সত্তর বৎসর অতিক্রম 
করিয়! বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারিয়া থাকেন, তৰে 
আমর! যুক্তকণ্ে স্বীকার করিব, যে আধীনীয়ের! ধর্্মবিষষ্ধে রক্ষণশীল ও 
ক্যপ্রিয় হইলেও তাহাদিগের তীক্ষবুদ্ধিমত্তা, অস্তরের সরসতা, মহদ্‌বিষয়ে 
শরদ্ধাণীলতা, মার্জিত রুচি ও সামাজিকতা! প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাহাদিগকে 
ধর্দ্রোহীর নিপীড়ন হইতে সচরাচর প্রতিনিবৃত্ত রাখিত। আথেন্দের 
ইতিহাসে গতান্ুগতিকতার বিরুদ্ধবাদী বলিয়া! আনাক্ষাগরাস, প্রোটাগরাস) 
ইযুরিপিডীস ও সৌক্রাটীস, এই চারিজন রাজদঘারে অভিযুক্ত 
হইয়াছিলেন; বিচারে এক সৌক্রাটাস ভিন্ন আর কাহাকেও প্রাণদও 
বহন করিতে হয় নাই। এই প্রতিপ্রসব কয়টীও প্রমাণ করিতেছে, যে 
আঘীনীয়ের৷ অধিকাংশ স্থলেই উদাব নীতির পক্ষপাতী ছিল, কদাচিং 
হঠাৎ উত্তেজিত হইয়। তাহারা বিপ্লববাদীকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইত। 
ইংরেজ ্রতিহাসিক গ্রোটু আথীনীয়গণের পক্ষ হহর়া আরও একটা 
কথ! বলিয়াছেন। তিনি বলেন, সোক্রাটীস ইচ্ছা করিয়াই মৃত্যুকে আহ্বান 
করিয়্াছিলেন। তিনি যদি একটু নরম সরে আত্মসমর্থন করিতেন, 
বিচারকগণের প্রতি আর একটু মন্ত্র দেখাইতেন, আপনাকে হীন না 
করিয়াও তীহাদ্দিগকে যতটুকু প্রসন্ন করা যাঁয়, ততটুকু প্রসন্ন করিবাৰ 
জন্য সচেষ্ট হইতেন ; তিনি বদি এমনতর উন্নতমস্তকে তারম্থরে ঘোষণা ন। 
করিতেন, যে তিনি কিছুতেই তাহাদিগের ভয়ে বা অন্থবোধে স্বীয় জীবনব্রত 
পরিত্যাগ করিবেন.ন1; তবে তিনি প্রাণদও হইতে নিশ্চয়ই অব্যাহতি 
পাইতেন | (1115601) 04 (76808) 01.91)091 (8) । গ্রোটের এ কথায় 
সকলে সায় দেন না; কিন্ত আমরা সে আলোচনা এখানে উত্থাপন কারিৰ না। 


(৩) সোক্রাটাসের জীবনকালের সহিত তাহার শিক্ষার সন্থন্ধ। 


কিন্ত আথীনীয়গণের দৌষ লঘু করিবার উদ্দেস্তে আমরা ঘত কথাই 
বলি না কেন, একটা গুরুতর প্রশ্ন আমরা কিছুতেই এড়াইতে পারিতেছি 


পি পিছ 


এপ 
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না। দোক্রীটীসেব পুগে তীহারা কি সত্য সত্যই প্রাচীন নীতি ও ধঙ্ছে 
আস্থাবান্‌ ছিল? ইহার উত্তরে আমরা স্পষ্াক্ষরে বলিব, না”। তিনি বদি 
মারাথোন-বারগণের সমকালে আবিভূতি হইতেন, তবে হয় তো তাহার 
দণ্ড নাব্য হইত; কিন্তু পারসীক আক্রমণের যুগ ও গ্রীসের কুকুক্ষেত্রের 
যুগ, এই উভয়ের মধ্যে আঘীনীয়দিগেব নৈতিক ও ধন্মজীবনে বিস্তর 
প্রভেদ ঘটয়াছিল। আরিষ্টফানীসেব নাটক ও থৌকুডিডীসের ইতিহান 
পাঠ করুন, দেখিবেন, কোথায় পন্যারবান্” মারিষ্টাইভাস প্রস্থৃতি অকৃত্রিম 
স্বদেশসেবকগণের জীবন, আর কোথায় সফিষ্টশিষ্য, ক্ষমতা প্রিয়, অর্থ- 
লোলুপ, স্বার্থপর, তথাকথিহ জননায়কের জীবন। আমর! প্রথম থণ্ডের 
পঞ্চম অধ্যায় হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়া! বিষয়টা পরিস্মুট কবিতেছি। 
পঞ্চম শতাব্দীর “প্রথম যামে আথেন্দেব ধনবল ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিব সঙ্গে 
সঙ্গে আথীনীয়দিগের মতিগতি পরিবষ্িত হইতে আবস্ত করে, স্থৃতরাং 
তাহাদিগের শিক্ষা-পদ্ধতির মর্শস্থানেও ধীবে ধীরে বিকারের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইতে থাকে । এই সময়ে সফিষ্ট নামক একশ্রেণীর লোক 
নান। দেশ হইতে আথেন্সে আসিয়া যুবকগণের শিক্ষারদানে প্রবৃত্ত হন; 
তীহাদিগের উপদেশেব ফলে এই বিকার দুশ্চিকিংস্ত হইয়া উঠে। এতদিন 
আধীনীয়দিগের জীবন বাষ্টপ্রধান ছিল, শুখসৌভাগোব মুখ দেখিয়া 
তাহার! ব্যক্তিত্বসব্বন্ব হইয়। উঠিতে লাগিল। কিসে রাষ্ট্রের মল হইবে, 
সে ভাবনা অপেক্ষা, কি কবিয়া নিজের ধনমানযশোলাভ হইবে, মেই 
দুশ্চেষ্টাই তাহাদিগকে গ্রাস কবিয়। ফেপিল। অতএব রাষ্্ীসেবাই ষে- 
শিক্ষাপ্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল, তাহা রূপান্তবিত হইয়া শিক্ষার্থীকে 
কিয়ংপরিমাণে রাষ্ট্রবিমুখ করিয়া দিল।” (৫৯৬৭ পৃষ্ঠা) 

একথা যদি সতা হয়, তবে যে আন্ুটস ও মেলীটম “নীতি গেল, 
ধর্দন গেল” বলিয়! এত চীতকাব কবিয়াছিলেন' তাহার সার্থকতা কোথায়? 
তীষ্ভারা যাহাকে রক্ষা কারবাব অভিপ্রায়ে সোক্রাটীসকে প্রাণে বধ 
করিতে বদ্ধপরিকর হইয়ীছিলেন, তাহা তো তাহার আবির্ভাবেব সঙ্গে 
সঙ্গেই কালগর্ভে লীন হইয়া গরিয়াছিল। তিনি ফে-ব্যাক্তগত স্বাধীনতা 
শিক্ষা দিতেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক মারাত্মক আত্মসর্কস্বত| 
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অথীনীয়দিগের জীবনের সকল বিভাগে, সকল সম্পকে ও সকল মতে মন্ষে 
মর্মে অনুবিদ্ধ হইগ্লাছিল। সে ষুগে কেই বা প্রাচীন ধন্য বিশ্বাস করিত, 
প্রাচীন নীতি মানিয়া চলিত? আথীনীয়ের! একযুগ ধরিয়। এই কথাই 
শুনিয়। আসিতেছিল, যে বা্থীয় বিধিগুলি মানুষের খামখেয়ালীর ফল; 
এবং প্ররুতি মানুষকে যে অধিকার দিয়াছেন ও দেশের শাসনব্যবস্থা 
মানুষকে যে অধিকার দিয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য 
বিষ্ঘমান। আরীষ্টফানীস যখন পরিহাসচ্ছলেই হউক, কি গম্ভীরভাবে 
তিরস্কার করিবার উদ্দেশ্তেই হউক, রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রচার করিলেন, 
আবীনীয়েরা সকলেই, প্রতোকেই ব্যভিচারী, (01934৪, 1083), 
তখন গ্রাচীন নীতি, প্রাচীন ইন্্রিরসংযম কোথায় ছিল? তাহারা থে 
বংসরের পর বৎসর সংশয়বাদী ইয়ুরি পিডীসের আস্তিক্য-বুদ্ধিবিনাশিনী 
কবিতার রসাম্বাদ করিত; তাহার থে আরিষ্টফানীসের নাটকে দেব- 
দেবীদিগকে অকথ্যভাষায় বিদ্ূপ করিতে দেখিয়। হাসিয়া গড়াগড়ি 
যাইত); তাহাতে তাহাদগের ধন্বিশ্বাসে আঘাত লাগে নাই? 
ঘৌকুডিডীস গভীর আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন, পেলপনীসস-যুদ্ধের 
সময়ে মানুষেব ঈশ্বরের প্রতি ভয়, এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্ব 
ধরা হইতে অন্তহিত হইয়াছিল। (11. 6৯, 1]. 53)। প্লেছে লিখিয়াছেন, 
দে কালে পরলোকে পাপীর দণ্ডের উপাখ্যান শুনিয়৷ লোকে উপহাস 


করিত। (8.2, 1. 30)। 
সৌক্রাটীস নীতি ও ধর্ম্মহীনতার জন্য দায়ী নহেন। 


এই যুগে যদি আথেন্দে নীতি ও ধর্মের অধোগতি হইয়! থাঁকে; 
যদি জনসমাজ হইতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও দেবতয় তিরোহিত হইয়া থাকে, 
তবে সেজন্য পৌক্রাটীস দায়ী নহেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়! 
যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বাস্ত বলিয়া মানিয়৷ লইয়৷ সংস্কার করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ইহাই তাহার অপরাধ। যাহ! গিয়াছে, শত 
চেষ্টাতেও যাহা! আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, তাহাকে পুনরুদ্ধার 
করিবার জন্য ভিনি বৃথা সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়। জীবন ক্ষয় করেন নাই। 
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প্ররাবত যেমন মন্দীকিনীর দুর্জয় জোতঃ অবর করিতে উদ্যত হইয়া 
নিজেই তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাগিয়া গিয়া ছিল, অদুরদর্ণী মানুষও তেমনি 
পরিবর্তন-ক্রোতে বাধা দিতে ঘাইয়া আপনারাই পরাস্ত হয়; কিন্ত মর্খের 
স্বভাব এই, যে তাডারা দেখিয়াও দেখে না. শিখিয়াও শিখে না 
আজিও মানবসমাজেব স্ুলবুদ্ধি এ্রবাবতের! সাগর-সঙ্গম হইতে সুরধুনীর 
বাঁরিরাণিকে হিমালয়েব অন্রভেদা তুগএগে লইয়া বাইবার চন্য দিবারাত্র 
প্রাণপণে পরিশ্ম করিতেছে। সোক্রাটাস বৃঝিয়াছিলেন, আীনীয় রাষ- 
নাতি ও ধন্মের যে-দুর্গতি বটির।ছে। তাহা নিরাকরণেব উদ্দেপ্তে অতীতের 
জন্য হাহাকার না করিয়া জ্ঞানেব আলোকে তাহার সংস্কাব সাধন কবাই 
কর্তব্া। সংস্কাবের নাম শুনিরাত আীনীরেবা ক্ষেপিয়। উঠিল; তীহীৰা 
ভাবিল, এই দুর্গতির চনত সোক্রাটীমই অপরাধা। তাহারা নিব্বোধের 
হ্যায় আত্মবঞ্চনা করিয়া মনকে প্রবোধ দিল, বে ভাহারা যেন গৌরবোজ্জল 
মারাথোন-যুগে বাস করিতেছে । গ্রতবাং সোক্রাটাসের দণ্ড শুধু বর্তমান- 
কাণের মাপকাঠী অন্ুসাবে অন্যায় হইয়াছিল, তাহা নহে ; ভাহাব স”" 
সাময়িক আদশ দ্বার! বিচাব কাদিয়াও উহাকে অবৈধ বলিতে হইবে। আমর 
চিন্ত। ও বাক্ো বাক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অনুরক্ত ;$ আমব। তে! ঝলিবই, 
সোক্রাটাসের হত্যা একটা ঘোরতর অপকণ্ম ; আথীনীয়েরাই কি বুকে হাত 
(দয় বলিতে পাঁরিত, তাহাবা ঘে-দোষে তাহাকে বব করিল, তাহার। তাঁহ। 
হইতে মুক্ত ছিল? জগতের ইতিহাঁদে এমন কতবার হইয়াছে লোকে 
অরক্ষতীয় মরণোনুখ প্রাচীন তন্ধ চিরপ্তির করিয়া বাখিবার জন্য ভন্ব ক্রোধের 
বশীভূত হইরা সংস্কারকদিগকে বধ করে, কিন তাহাতে প্রাচীন তন্ত্রের 
নির্ভীবতা ও অসারতা আরও পরিস্থুট হইয়াই উঠে। সোক্রাটাম 
নিশ্চয়ই গ্রীক জাতির পুরাতন জ্ঞান ও বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিযা- 
ছিলেন ; কিন্ত গ্রীসে জাতীয় জীবনকে প্রাচীন গণ্ডাতে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছিল; তিনি তাহার পরে সংস্কারের 
কার্য আরম্ত করিয়াছিলেন, পূর্বে নহে। গ্রীকদিগের মনে যে বিপ্লবের বন্তা 
প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার জন্য বাক্তিবিশেষ দোষী নহে; বলিতে গেলে 
তাহ! নিয়তির দোষ, কিংব। কালধন্ধের দৌষ। আধীনীয়ের1 সোক্রাটাসকে 
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দণ্ড দিয়া আপনাদিগকেই দণ্ডিত করিল; যে-অপরাধে সকলেই 
অপরাধী, সেজনা একা সোক্রাটাপকে বধ করিয়া তাহাবা ঘোঁৰ পাঁপে 
কলস্কিত হইল। সোক্রাটীদেব অপমৃত্যুতে তাঙাদিগের কিছুই লাভ হইল 
না; তাহাবা যে-নবীনত্বেব আকাজ্ষীকে নিন্ম ল করিবার আশায় এেই 
দুঙন্ম্ে লিপ্ত হইল, এই অবিচার-নিবন্ধন তাত আরও ছুষ্জয় হইয়া উঠিল। 

শুতকীন্তি জন্মাণ দানিক হেগেল আথীনীয়দিগকে নিবপরাধ বলিয় 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঠাহাঁব মত শরদ্ধাপূর্বক প্রণিধান- 
যোগ্য । তিনি যাহা লিখিধাছেন, তাহাব সাবনিক্ষ্ষ ব্যক্ত হইতেছে । 
সোক্রাটাসের নিজন্ব দৈবাদেশে নিশ্বাস, স্বাধ'ন বিচারের অন্গসরণ, এন 
স্বীয় ধর্্মীধর্মবৌধের উপরে অবিচলিত নির্ভর_-এই তিনটাই রাষ্ট্রে 
প্রতিদন্দী হইয়া উঠিয়াছিল। কোনও বাষ্রবাসী বদি বাষ্টধন্ম ও রাষ্্ীন্ত- 
গত্য অপেক্ষা আপনার অন্তরালোকে আলোকিত বিচারবৃদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধিকেই 
অধিকতব মধ্যাদা প্রান কবে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে দণ্ডিত না করিয়াই 
পাঁরে না। সুতরাং সোক্রাটাসের প্রাণদণ্ডে কৌন পক্ষকেই দোষ দেওয়া 
যায়না । সৌক্রাটাস চিন্তা, বাক্য ও কাধ্যের স্বধীনতার জন্য সংগ্রাম 
করিয়া জগতের মহোঁপকাব সাধন করিয়াছেন; আাথীনীয়েরীও সমীজ ও 
রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য তীহাকে ন্যায়তঃই দণ্ড গ্রদান কবিয়াছে। এক্ষেত্রে 
ঢুই পক্ষেরই স্বত্ব ও অর্ধিকাঁব সমতুল্য, ন্যায় উভয়ন্রই তুল্ারূপে বর্তমান। 
এইজন্য সোক্রাটাসের পরিণাম প্রকৃত প্রস্তাবে এমন শোকাবহ 
(৬7৮1০) বেখানে একপক্ষে ন্যায় ও 'অপরপক্ষে অন্যায়, একপন্ষে ধন্ম 
ও অপরপক্ষে অধন্ম, একপক্ষে নৈসর্গিক লধিকার ও অপরপন্ষে স্বেচ্ছাচার 
বি্ঘমীন, সেখানে উভয়ের সংঘর্ষ হইতে যে ছুঃখ উৎপন “হয়, তাহা যথার্থ 
শোকাবহ নহে $ কিন্ত ন্যায়ের সহিত ন্যায়ের, ধশ্মের সহিত ধর্দেরঃ 
স্বত্ের সহিত স্বত্বের সংঘর্ষ হইতে দর্ববলতর গ্রতিদ্বন্দীর জন্য যে-হলাহল 
উদগীরিত হয়, এবং তাহার জীবনে যে-তখে ও দুর্ব্বিপাক ঘটে, তাহাই 
একান্ত শোকা ম্বক, তাহাই গুরুভার নাটকের (08915র ) প্রাণ । 
হেগেলের মতে সোক্রাটাসের মপমৃত্যু এই কাঁরণেই এক বিষম শোচনীয় 
ব্যাপার--গুধু তাঁহার নিজের পক্ষে নহে কিন্থু আথেন্দের পক্ষে, সমগ্র 
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গ্রীসের পক্ষে শোচনীয় ব্যাপার, অথবা এক ছুঃখ-ছূর্ভর বিয়োগান্ত নাট্য। 
(7015007 ০৫ 17011030077, ০], ]. 0, 446 )। 

হেগেলের স্বদেশবামী, পণ্ডিতপ্রবর জেলার তাহার সহিত একমত 
হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, সোক্রাটাসের বিচার ও মৃত্যুতে ন্যা 
ও অন্যায়, দোষ ও নির্দৌষত্ব উভয় পক্ষে সমভাবে বিভন্ত হইতে পারে 
না। কালবশে যে-ধর্খথ অপবিহাধ্য হইয়। পড়িয়াছিল, সোক্রাটাস তাহার 
প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়্াছিলেন ; আঘীনীয়েরা যাহা রক্ষ! 
করিবাঁর জন্য তাহাকে ভত্যা কবিল। তাহা তদপেক্ষা হীন; তাহা! তেমন 
শাশ্বত, ব্যাপক ও কালোপযোগী নহে ; অধিকন্ক তাহাতে আবার তাহ্া- 
দিগেব নিজেদেরই আস্ত ছিল না। তাহাঁবা স্বয়ং যাহাতে বিশ্বাদ 
চাঁরাইয়াছিল, তাহার জন্য আঁঘথীনীয়েবা সোক্রাটাসেব প্রাণ হরণ 
করিল। তীহার অকাল মৃত্যুতে ইহাই সর্বাপেক্ষা পরিতাঁপেব বিষয়। 
বিনি সংস্কারক হইয়াও অন্তবে অন্তুবে বাস্তবিক সংবক্ষণপ্রয়াসী ছিলেন) 
ধিনি স্বদেশের পুরাতন সম্পদ্‌ অটুট বাখিয়! নব রশ্বর্য আহরণ কবিয়! 
তাহাকে জ্ঞানে ধন্মে মহিমানিত করিতে চাঁহিয়াছিলেন, একদল কপট 
তথাকথিত প্রাচীনতন্্রী তাহাক্ষেই সংহাব কবিল। সৌক্রাটাসকে শান্তি 
দিক! আবীনীয়ের। নিজেবাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি নীতি ও ধর্মের 
উচ্ছেদ সাধন কবিতে বপিয়াছিলেন বলিয়' কি প্রাণ হাঁবাইলেন ? না, 
তাহা নহে; তিনি উহাতে নবজীবন সঞ্চাব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন 
এই অপরাধে, যাহারা নীতি ও ধন্ম বক্ষার জনা একান্ত ব্যাকুল ছিল, 
তাহাদিগেরই হস্তে তাহার অপমৃত্যু ঘটিল। 


সোক্রাটাসের প্রাণদণ্ড অনতিক্রমণীদ্ব ছিল কি না? 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে ধাহারা সৌক্রাটাদের প্রতি প্রাণদণ্ 
বিধান করিয়াছিলেন, তাহার্দিগের সংখ্যা অপর পক্ষ অপেক্ষা খুব অধিক 
ছিল না; তিনি একটু শ্রম স্বীকার কবিলেই নিষ্কৃতি পাইতে পারিতেন; 
উন্ততঃ বিচারকগণের সমক্ষে গর্বিত তাঁব প্রকাশ না করিলে ভিন্ন 
লঘুতর দণ্ড ভোগ করিয়াই অব্যাহতি লাত করিতেন। এজস্ক মনে 
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হয়, যে আঘীনীয়গণের সঙ্গে তাহার হয় তো আত্যন্তিক বিরোধ ছিল না; 
হয় তে। তীহাঁর প্রাণনাশ কতকগুলি আকণ্মিক ও অবান্তর ঘটনার ফল। 
যদি তাহাই হয়, তবে সোক্রাটাসের চরমদ্ড অনতিক্রমণীয় বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে না; কেন না, তিনি ইচ্ছ। করিলেই অপমৃত্যু পরিহার করিতে 
পারিতেন। 


(৪) সোক্রাটীসের মৃত্যুর কল। 


সোক্রাটীস যে অপমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন নাই, ইহাতে 
তীহার গৌরব শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে, তাঁহাঁব জীবনব্রত অধিকতর 
সাফল্য লাভ করিয়াছে । তিনি যাহার জন্ত স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিলেন, তাহাব তিবোধানের পৰে তাহাই জয়যুক্ত হইল। তিনি যে 
বিচারালয় ত্যাগ কবিবার প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে জীবন 
অপেক্ষা মৃত্যুই অধিকৃতব বাঞ্থনীক়, এ বানী তাহাব সমগ্র সাধনার 
ক্ষেত্রে অক্ষবে অক্ষবে ফলবতী হইয়াছে। সাধিত বৎসর পরেও 
তাহার অন্তিম দশার বিবরণ পড়িতে পড়িতে ষদি আমরা উজ্জলরূপে 
উপলব্ধি কবিতে পারি, সোক্রাটীস স্বেচ্ছামরণ দ্বাবা দেখাইয়। গিয়াছেন, 
মানুষেব আত্মাটা কত বড়, ততবজ্ঞানের কি ছুদ্দিমনীয় শর্ত) ধর্মনিষ্ঠ ও পবিত্র- 
চিত্ত ব্যক্তি নিঃসংশয় প্রত্যয়েব প্রভাবে কেমন মৃত্যুর বিভীষিকার উপরে 
জয়লাভ কবেন, হবে তাহার শিষ্যগণকে এই বীরোচিত জীবন-বিসর্জন 
আরও কত উদ্দীপ্ত ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। ভ্ঞানযজ্জের এই 
আত্মাছুতি গ্রবতারাব স্তায় নিয়ত চক্ষুর সম্মুখে স্থির জ্যোতিতে বর্তমান 
থাকিয়া তাহাদিগকে তমসাচ্ছন্ন পরীক্ষাময় জীবনপথে অন্তরতর ধর্খবসাধনে 
দিব্য দৃষ্টি দান কবিয়াছিল। প্লেটোর অমর তুলিকার় সোক্রাটাসের 
পদিগ্ত্রাস্ত দীনকে দৃষ্টিবান্” করিবার ক্ষমতা কি অপূর্ব বর্ণম্পাতেই চিত্রিত 
হইস়্াছে। তিনি সত্যের জন্ত প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই গুরুর প্রতি 
'অনুবর্তীদিগের ভক্তি আরও গভীর হইল) তাহাকে অন্দর? করিবার 
উৎসাহ বল লাভ করিল; তাহার শিক্ষায় অন্থরাগ বাড়িয়া গেল। মৃত্যু 
ডাঁহার জীবন ও বাঁণীকে সত্য বলিয়! চিহিত করিয়া জগতে অবিনশ্বর 
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করিয়' রাখিল। তাহার সমগ্রজীবনব্যাপী সাধনার নহতম পরিণাম 
তাহার নিঃশঙ্ক দেহত্যাগ ; তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবার কালে ষে 
প্রসন্ন, প্রশান্ত ও আনন্দমন্ন ভাব প্রদর্শন করিলেন; তাহা প্রতিপন্ন করিল, 
যে তিনি যাহা সত্য বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষণিক ভাবুকত৷ 
নয়, অসার ত্রান্তিবিজস্তণ নয়, অলীক কবিকল্পনা নয়) তাহ! নির্মল 
জ্ঞানের অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, ঘৃত্যু 
মে তাহার অর্থ ও সারবন্ত। বর্ধিত কবিল, তাহা নহে; কিন্ত উহাতে 
তাহার প্রভা বিপুল ও দৃবব্যাপী হইল। “সত্যের ভষ্ঠ ছাঁড়িতে পারি 
ন1, এমন স্ুথ নাই ; সহিতে পাবি না, এমন দুঃখ নাই ; করিতে পারি না, 
এমন কঠিন কন্ধ্ন নাই”-_তীহার জীবনের এই মুলমন্ত্ে দীক্ষিত হই কত কত 
জ্রীনযোনী সত্যকেই পরমধনরূপে বরণ করিয়! সত্যনির্ণয়ে ও সত্য প্রচারে 
গ্রীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, ফিনিক্ষ নামক পক্ষী অগ্রিকুণ্ডে 
দগ্ধ হইয়া চিতাতম্মর ভইতে নব কায়া লইয়া আবিভ.ত হয় ং ঠিক তেমনি 
সোক্রাটীস মরিয়াও মরিলেন না; দেহধারী সোক্রাটীস যেখানে শত্রহত্তে 
নিহত হইলেন, অশরীবা সোক্রাটাস সেখানে মুষ্টিমেয় ভক্তমগ্ডলীর প্রাণে 
মূর্ত হইয়। যে-জ্ঞানধারা প্রবহমান করিলেন, পশ্চিম ভূখণ্ড আঁজিও তাহার 
অমৃতবারি পান কবিয়। কৃতকুতার্থ হইতেছে। 


যতকাল ধবাতলে মানবজাতি বর্তমান থাঁকিবে, ততকাল সোক্রাটাসের 
বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী কদাঁপি বিস্মৃতিসাগরে বিলুপ্ন হইবে না। তিনি 
প্রীচীতে চিন্ত। ও সত্যানুসন্ধানে স্বাধীনতার প্রবর্তক ; মানব যদি সত্যের 
সমাদর কবিতে ভুলিয়া না যায়ঃ তপে চিরদিন জ্ছানচ্চার স্থুকৌশলী 
সাঁরথিরূপে তাহাকে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি অর্পণ করিবে । ঘেমন জড়ভগতে 
কেন্দ্রীভিগামিনী ও কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির সমবায়ে গ্রহনক্ষত্ররাজি আপন 
আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করে, তেমনি গ্রহণ ও বর্জন, আহরণ ও নিষ্কাশন, 
সংরক্ষণপ্রিয়তা ও উন্নতিশীলতা, এই দ্বিবিধ বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে 
সমাজনেহ রক্ষিত হয়, তাহার স্বাস্থ্য ও বল পরিপুষ্টি লাভ করে। কিন্ত 
নৈসর্ণিক নিয়মবশতঃ জড়ত্ব ৰা স্থিতিগ্রবণতাই মানবহৃদয়ে অধিকতর 
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প্রবল; বসিলে উঠিতে চায় না, এরূপ লৌক সংসারে যত দেখা যায়, 
অবিচ্ছেদে জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারেঃ এপ্রকার মানুষ তদপেক্ষা 
অনেক অন দৃষ্ট হইয়া! থাকে । এই জন্যই যুগে যুগে ধর্শের গ্লানি উপস্থিত 
হয়; তখন ভগবংপ্রেরিত মহাপুরুষ ধর্মসংস্থাপনের জন্য সংবক্ষণ ও 
সংগঠনের ব্রত লইয়৷ অবতীর্ণ হন ; তিনি জরাজীর্ণ প্রাচীন সমাজের গলিত 
দুষিত অংশ বিদুরিত করিয়া তাহাকে নব আকারে গঠন করিতে চাহেন; 
স্থিতিশীল উন্নতিবিবোধী প্রাক্তন তখন তাহার বিরুদ্ধে জীবন মবণ পণ 
করিয়া সংগ্রাম ঘোষণ| করে । ভাবতে যে ধুগে পশুঘাতপমর্থক শ্রুতিজীতেব 
নিন্দাকাবী “সদয়হ্ৃদয়” বুদ্ধ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিহার করিয়৷ সর্বববন্ধন- 
মুক্ত, অবাধ আত্মান্ুসন্ধানমূলক, পুরুষকার প্রধান ধর্ম প্রবর্তিত কবিয়া- 
ছিলেন, তাহার অব্যবহিত পবেই গ্রীসে সৌক্রাটাস আপ্রবাক্য-নিরপেক্ষ 
স্বাধীন জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানপ্রচারের কাধ্যে ব্রতী হইলেন । প্রাচীনে ও 
নবীনে এজন্ত বিষম দন্দ উপস্থিত হইল | একদিকে সমগ্র দলবদ্ধ সমাজ; 
অপরদিকে একাকী এক প্রতিভাশালী পুরুষ। সমাজ চাহে, ইহা 
সর্বোপবি কর্তৃত্ব করিবে; ইহাৰ অন্তভূক্ত প্রত্যেক বাক্তি ইহাঁকে মানি! 
চলিবে, ইহার আদেশ সবিনরে মাথা পাঁতিয়া লইবে, স্বাধীন চিন্তা ও বিচাব- 
শক্তি ইহাব চরণে বিসঙ্জন দিবে। সমাজ যাহাকে আপনাৰ ধ্বংসের 
কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহাকে বিনাশ না করিয়া বিছুতেই নিরস্ত 
হইবে না) ইহাতে সমাজকে দৌষ দেওয়া যায় নাঃ কেন না, আত্মবক্ষাব বৃত্তি 
দুর্বল হইলে কেহই বাচিয়! থাকিতে পারে না। কিন্ধ যিনি মৌলিক প্রতিভীব 
অধিকারী, অথবা যাহার বিন্দূমাতও মনুষ্য আছে, তিনি গড্ডলিকা- 
প্রবাহবৎ সামাজিক রীতিনীতিব অনুসরণ করিবেন) “অন্ধোনৈৰ নীয়মান। 
যথান্ধাঃ অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত অন্ধজনের স্তাঁয় পথ চলিয়! সন্তষ্ট থাকিবেন, 
ইহা কখনও সম্ভবপর নয়। সোক্রাটাস ধিমল জ্ঞানের আলোকের পুত” 
পথ খঁজিলেন) প্রাণহীন আপ্তবাক্য ও অনুশাসন এবং রাজভয় অগ্রাঙ 
করিয়া! নৃতন পথে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রাচীনতন্ত্রেব বিরোধী, অতএব 
সমাজদ্রোহী ও রাষ্ট্াদ্রোহী, এই অপবাদ শিরে লইয়া প্রাণ হারাইলেন; 
কিন্ত তিনি বিচারের দিনে জগদ্বাসীর সমক্ষে যে-আদর্শ প্রকট 
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করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে দেশে দেশে সমাদৃত হইতেছে। সে দিন 
মানবজীবনের শ্রেয়ঃ-বিষয়ে ছুই বিংসবাদী মত, বলিতে গেলে মানবজাতির 
বিকাশের দুই পরস্পর বিবোধী ধারা, একে অন্যের উপরে জয় লা করিবার 
জন্ক সংগ্রামে লিপ হইয়াছিল । আছ সভ্যজগতের সর্বত্র স্বীকৃত 
হইতেছে, বাক্তির উপরে সমাঙ্গ ও রাষ্ট্রের সর্বগ্রাপী আধিপত্য 
কোন পক্ষের কল্যাণের নিদ্ান নহে । আজ জন্‌ টয়া মিলের স্তায় 
তীক্ষবুদ্ধি দার্শনিকেরা বলিতেছেন, ব্যক্তিত্বের মভিব্যক্তি মানবজীবনের 
শ্রেষ্ঠ ধন; যত্তক্ষণ একজন অপরের অপকার না করে, ততক্ষণ তাহার 
চিন্ত, বাকা ও কার্যে হস্তার্পন করিবাব কাহারও অধিকার নাই। 
আলোচন। ও বিচারের পূর্ণ স্বাধীনতা এযাবৎ কোন জাতিই প্রাপ্ত হয় নাই 
বটে, কিন্ত শত শত পুরুষ এজন্য প্রাণ দিয়াছেন, জগত এই লক্ষ্যপানেই 
অগ্রসর হইতেছে । সুদূর ভবিষ্যতে মানবাত্মার মহত্ব ও গৌরবের যে 
আদর্শ পৃথিবামর প্রতিঠিত হইবে ভাবিয়া আমরা আঁশান্বিত হইয়া আছি, 
ইমুরোপে সোক্রাটাসের ছদয়েই তাহা প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছিল; 
ইহাকে পরিকল্পন। হইতে বাস্তবতায় আনয়ন করিবার জন্ত যাহারা সকল 
বিপদ তুচ্ছ কবিয়া কঠোর প্রাণান্ত সংগ্রামে আপনাদিগকে বলি দিতেছেন, 
সোক্রাটীস তাহাদিগের অগ্রগামী, পথপ্রদ শক, উৎসাহদাত।, আলোক 
বঞ্ঠিকাধারী, বিজয়কিরিটী সেনাপতি । কবিশেখর রবীন্দ্রনাথ তিক্ত 
কন্মীর যে সরল স্ৃবিমল প্রার্থনা আপনার মধুর কে গাহিয়াছেন__ 


“তোমার পতাকা ধারে দাঁও, তারে বহিবারে দাও শকতি; 
তোমার সেবাঁব মহান্‌ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।” 


__আমর। কি বলিব না, সোক্রাটাসেব জীবন এই প্রার্থনা-পরিপূরণের 
উজ্জলতম দৃষ্টান্ত ৪ তিনি ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ও বীর্যাবান্‌ সেবক ছিলেন 
জীবন-দেবত। যৌবনের অবসানেই তাহার হস্তে যে-পতাকা অর্পণ 
করিয়াছিলেন, তিনি বীরের গায় অপরাজিতচিত্তে আমরণ তাহা! বহন 
করিয়াছেন; এবং চিরদিন একনিষ্ঠ ভাবে তাহার সেবা করিয়া, হাসিতে 
হাসিতে সেবার কঠিনতম ছুঃখ সহিয়! দেখাইয়। গিয়াছেন, তাহার অন্তরে 
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জ্রানের সহিত ভক্তির কি অপরূপ সংবাদিতা সাধিত হইয়াছিল। 
সোক্রাটীস প্ররুতই “এ ভবগহনে দুর্গম পথের” পথিক ছিলেন; আপনার 
ব্রত উদ্যাপনের জন্ত তাহীকে কত ত্যাগ স্বীকার করিয়৷ কত দহনের 
মধ্য দিয়া এ পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। আমর! বিশ্বাসচক্ষুতে দশন 
করিতেছি, তাহার “সব শ্রম” তাহাকে “সকল-শ্রান্তি-হরণে বহিয়া লইয়। 
গিয়াছে; তিনি “জীবনে মৃত্যু বহন করিয়া মরণে প্রাণ” পাইয়াছেন; 
(তিনি প্রভুর নিদেশ হথাজ্তান যথাশক্তি অনন্তচিত্ত হইয়া পালন করিয়া 
এসন্ধ্যাবেলায় নিথিলশরণ-চরণে কুলায়” লাভ করিয়াছেন । স্তাহ!র পবিত্র 
শ্বতি ধন্ত হউক; আমর! তাহাকে কৃতজ্ঞ হদয়ে অভিবাদন করি; 
এবং তাঁহার গ্রার্থন। উচ্চারপূর্ববক এই ভীবনবৃত্রান্ত সিদ্ধিদাতা জগৎ 
প্রসবিত। শুভবুদ্ধি-প্রেরয়িতা পুরাণ পুরুষেব পাদপন্ে বাখিয়। দিই। 

এহে দেবতা, আশীর্বাদ কর, যেন আত্মাতে সদর হইতে পাঁবি? 
আমার অন্তর ও বাহিরের ধনে যেন এঁক্য থাকে ।” 


সোক্রাটীন 


জিডি 


ভ্ুভীন্ঘ ভ্ভাগ 
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সোক্রাটাস--বিচারীলয়ের দ্বারদেশে 
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এযুরুফ্রোণ 
মুখবন্ধ 


সোক্রাটাম মেলীটসপ্রমুখ তিনজন পৃববাসীর দ্বাৰা অভিযুক্ত হইয়া 
«বাজা” আর্ধোনের বিচারালয়েব দ্বাবদেশে উপস্থিত হইয়াছেন; তথায় 
গণক ও ধর্মধবজী এমুথুফ্রোণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 'এযুখুফোণ 
আপনার পিতাকে নরহন্ত্যার অভিষোগে অভিযুক্ত করিতে আসিয়াছেন। 
উভয়ের কথী প্রসঙ্গে “পুণ্য কি ?”--এই জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হইল। এই 
জিজ্াসাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচা বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত 
ধন্দ ও বিরত ধন্মেব পার্থক্য কি, তীহাও ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
আমরা পূর্বের ব্লিয়াছি, যে সৌক্রাটীস স্বং পুণ্য বলিতে কি বুবিতেন, 
তাহ! প্রকাশ করিয়া! বলেন নাই; তবে তাহার কথার ভাবে বোধ হয়, 
তিনি বিশ্বাস করিতেন, পুণ্য (বা ধন্ম ) আত্মার একটা অবস্থা, শুধু বাহা 
আচার নহে। তিনি যদি স্পষ্ট করিয়া পুণ্যের একটা সংজ্ঞা দিতেন, তৰে 
হয় তো বলিতেন, “মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের অকপট প্রীতি, এবং 
প্র ল্ীতি-প্রণোদিত কল্যাণকম্ম”_-( তশ্মিন্‌ প্রীতি্তন্ প্রিয়কার্্যসাধনঞ্চ ) 
_ ইহাই পুণ্য । ভগবতগ্রীতি অকপট ও গভীর হইলে বলি ও প্রার্থনা 
সার্থক; নতুবা! উহার কোনই মূল্য নাই। 

এই প্রবন্ধ রচনাতে প্লেটোর এক নিগুঢ অভিপ্রায় নিহিত 
ছিল। মেলীটদ সোক্রাটাসের বিরুদ্ধে ধন্মোদ্রোহিতার অভিযোগ 
অ(নয়ন করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাহার কোনিও জ্ঞান আছে 
কি? প্রাচীন ধর্শের এতবড় পৃষ্ঠপোষক এই এষুথুফ্রোণ 
আপনার পিতাকে নরহত্যাপরাধে রাঁজদ্বারে দণ্ডিত করিতে উদ্ভত হইয়া- 
ছেন, অথ তিনি গপুণ্য কি”, এই প্রশ্নটা কোনই সহৃত্তর দিতে পারেন 
না। আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না, এই দাস্তিক লোকটা ধর্দের 


| 
| 
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নামে কি অপকর্ম করিতে অগ্রসর হইমাছেন? মেলীটসও ঠিক এয়ুখুং 
ফ্রোণের স্তায় অজ্ঞ ও দাস্তিক) এযুখুক্রোণ স্বীয় জনকের প্রাণবিনাশ করি- 
বার আয়োজন করিয়াছেন; মেলীটসও আধীনীয়গণের পিতৃস্থানীয় 
সোক্রাটাসের প্রাণবধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। শুধু ই'হাঁদিগের 
দুইজনের কথাই বা বলি কেন? ধন্ধাধন্্, পাপপুণ্য। ্টায়ান্তায়ের জ্ঞান 
সম্বন্ধে অধিকাংশ আঘীনীয়েরই এই দশ! । পোক্রাটাস শীগ্রই বিচারালয়ে 
আত্মসমর্থন করিতে যাইবেন; তৎপূর্বে আীনীয়েরা যেন এই তত্বটা 
ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে। 

আঁর এক কথা । আরিষ্রফানীস “মেঘমালা” নাটকে সোক্রাটীসকে 
রসাল ভাষার ভাক্তজ্ঞানের প্রচারকরূপে বর্ণনা করিয়া তীহাঁর শিক্ষার 
বিষময় ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “এই দেখ? 
সোক্রাীসের মনন-মন্দিরে নবালোকে আলোকিত হইয়! যুবক ফাঁইডিগ্সি- 
ভীস তাহার পিতাকে প্রহার কবিতেছে, এবং তাহ সমর্থন করিবার 
জন্য বলিতেছে, দেবরাজ জেয়ুসও পিতা ক্রুনসের প্রতি এই প্রকার 
অত্যাচীর করিয়াছিলেন” প্লেটো যেন এই অসঙ্গত পরিহাসের প্রত্যুত্তরে 
আধীনীয়দিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়! দেখাইয়া! দিতেছেন, “দেখ, দেখ, 
পৌরাণিক ধর্খে নিষ্ঠাবান্‌ এমুথুক্রোণ কি করিতেছে; সে জেম়ুসের 
ৃষটন্ত অনুসরণ করিয়া আপনার পিতাকে নিগৃহীত করিতে যাইতেছে) 
সে তীহীর বিরুদ্ধে এমন এক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, যাহা প্রমাণিত 
হইলে তিনি প্রাণদণ্ডে দ্ডিত হইবেন। তোমরা নবজ্ঞানালোকের নিন্দা 
কর; অথচ প্রাচীন ধণ্দের নামে, দেবগণের নামে, এমন কোন্‌ ক্রম 
আছে, যাহা তোমর। না করিতে পার?” রক্ষণশীল সম্প্রদায় অযথা 
সোক্রাটীসের উপরে খঙ্জাহপ্ত হইয়! তাহাকে হত্যা করিয্নাছিল। প্লেটো 
এই নিবন্ধে তাহা'দিগের অবিমৃশ্তকারিতা উদবাটিত করিয়াছেন। 

(১) পুণ্য কি, তাহার বিচার, (২) সত্য ধর্শের স্বরূপ-নির্ণয়, এবং 


। (৩) সোক্রাটীসের পক্ষসমর্থন, এই তিন উদ্দেস্তে প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 


প্লেটে! “এযুধুফ্রোণ” প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রথম ্রশ্নটীর মীমাংসা 
প্রদত্ত হয় নাই, কিন্তু সেন্ট বিচারের অভিপ্রায় অসম্পন্ন রছিয়া গিয়াছে, 
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আমর! এমত বলিতে পারি না। ধর্মের স্বরূপ বিষয়েও প্লেটো বিস্তৃত 
আলোচনায় প্রবেশ করেন নাই; তিনি পৌরাণিক আখ্যায়িকার দোষ 
এবং লৌকিক ধর্শের ত্রট ও অসারতা প্রদর্শন করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন; 
তবে ধিনি প্রবন্ধটা প্রণিধানপুর্ধবক পাঠ করিবেন, তীহাকে ধর্মের প্রকৃতি 
বৃঝিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না । তৃতীয় উদ্দেশ্টী প্লেটোর 
অপরূপ রচনাচাতুর্যে উত্তমরূপেই সংসিদ্ধ হইয়াছে । 


এযুখুফোণ 
( অথব। পুণ্য-পরীক্ষ ) 
এই কথোপকথনেৰ ব্যক্তিগণ--এবুথুফ্রোণ, সোক্রাটাম। 


[ প্রথম অধায়-সোক্াটীম ও এমুখুফোণেব সাক্ষাং হইল। লোক্রাটান এযুথুং 
ফৌণের জিজ্ঞাসাৰ উরে বলিলেন, যে মেলীটন নামক একসন নব সংস্কারক ঠাহার 
নামে অভিযোগ উপস্থিত কবিযাচ্ছে | | 


অপ্যায় ১ এব্বথুফ্রোগ__দোক্রাটাস' আবাব নৃতনতব কি ঘটিয়াছে, 
থে ছুমি লুকেইয়নের (1,০01) (১ জনসংঘ ত্যাগ কবিয়া এগানে, 
বিচারপতিব (১) দ্রাবদেণে, কথাবার্তা বলিয়া কালাতিপাঁত কবিতেছ ? 
না) আমার মত তোমার ৪ তীভাব নিকটে মভিযোৌগ করিবাঁব কিছু 
উপস্তিত হইয়াছে? 

সোক্রাসীস-_মামি অভিযোক্তা নই, এযুথুফ্রোণ। অভিযুক্ত । আমাৰ 
মোকদমাট! দেওয়ানী নয়, অথীনীয়েবা ইছাঁকে বলে ফৌজ্দাবী । 

এযুথুফ্রোণ-_কি বলিতেছ ” হবে তোমাৰ বিকদ্ধে কেহ অভিযোগ 
উপস্থিত কবিয়ীছে ? তুমি যে অপর কাঁহাবও বিকদ্ধে অভিযৌগ উপস্থিত 
করিয়াছ, ইহা ভাবিতেই পাবি না। 

সৌক্রাটাস-_নিশ্চয়ই নয়। 

এয়--তবে অপবে তোমাকে অভিযুক্ত কবিয়াছে ? 


(১) প্রথম খণ্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা ডষ্টুব্য। 
(২) “রাজ।” আর্ধোনের; প্রথম ও, ৩৮ পৃষ্টা দরষ্টব্য। 


এধুথুফোণ 
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সো 

এযু-_সে কে? 

সোক্রা__এষুখুক্রোণ, আমি নিজেও যে সে লোকটাকে বড় জানি, তা 
নয়; আমার বৌঁধ হয়, সে কোনও অজ্ঞাত নবাযুবক, তবে শুনিতে 
পাঁই, তাহার নাম মেলীটস। তাহার গোত্রটা নাকি পিট থেযুস--যদি 
পিটথেয়ুদ গোত্রের মেলীটস বলিয়া কাহাকেও তোমার মনে থাকে ; 
লোকটা _দীর্ঘকেশ, বিরলশ্মশ্র ও বক্রনাস। 

এযু-_-আমি তাহাকে জানি না, সোক্রাটাস। আচ্ছা, সে তোমার 
বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে? 

সোক্রাকি অভিযোগ ? আমার বোধ হয়ঃ অভিযোগটা তুচ্ছ নয়। 
কেন না, এমনতর একজন নব্যধুবকের পক্ষে এতবড় একটা! বিষয়ে স্থির- 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! একটা অকিঞ্চিকর ব্যাপার নহে । কারণ, গে বলে, 
সে জানিতে প্ারিয়াছে, যুবকের কিরূপে উন্মার্ণগামী হইতেছে ওঠুকাহার। 
তাহাদিগকে উন্মার্গগামী করিতেছে । সুতরাং সে নিশ্চয়ই জ্ঞানী লোক 
হইবে। সন্তান যেমন মাতার নিকটে অভিযোগ করে, সেইরূপ সে আমার 
অজ্ঞানত| উপলব্ধি কবিয়া, পুরীসমীপে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
আনয়ন করিতে উদ্ভত হইয়াছে, যে, আমি তাহার সখাদ্িগকে বিপথগামী 
করিতেছি। আমার মনে হয়, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শুধু এই লোৌকটাই বিশুদ্ধ 
প্রণালীতে কার্য মারন্ত করিয়াছে । কেন না, বিশুদ্ধ প্রণালী এই, যে, 
যেমন স্মুবুদ্ধি কৃষক প্রথমে চাবাগাছগুলিকে যন্র করে, পরবে অপর গুলিকে 
দেখে, তেমনি যুবকেরা কিরূপে ধতদূর সম্তব ভাগ হইতে পারে, সর্ব- 
প্রথমে তদ্বিষয়েই বদ্দববান্‌ হইতে হইবে । বোধ হয় মেলীটসও সেইবপ 
প্রথমে আমাদিগকে দূরীভূত করিতেছে, কেন নাঃ সে ৰণে, আমর! 
যুবকদিগকে বয়োবুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই বিপথগামী করিতেছি; স্পষ্টই বোধ 
হইতেছে, ইহার পরেই সে বয়োজ্যেষ্টগণের প্রতি মনোনিবেশ করিবে, 
এবং এইকূপে নগরের তৃয়িষ্ ও পরিপূর্ণ কল্যাণের কারণ হইয়া উঠিবে। 
সে যে.প্রণালীতে কার্য আর্ক করিয়াছে, তাহাতে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে । 


১ম অঙ্ক ] বিচারালয়ের দ্বারদেশে ৪০১ 


[ দ্বিতীয় অধ্য।য়--মোক্রাটাসের বিকদ্ধে তিনটা অভিযোগ । অভিবোগগুলি শুনি 
এযুখুফোন বলিলেন, আধীনীয়ের! ধর্মস্বদ্দীয অভিযোগে কর্ণপাত করিবে না। 
“তাহীর। আ(মীকেই উপহাস করে ॥ 1 


২। এযু__সৌক্রাটীস, আশ! করি, তাহাই হইবে, কিন্। আমর ভয় 
হয়, ইহার বিপরীতই বা ঘটে। আমাব বোধ হইতেছে, সে তোমার 
অনিষ্ট করিতে যাইয়। নগরের মুলোচ্ছেদ করিতে বসিয়াছে। কিন্ত 
আমাকে বল, তুমি এমন কি করিতেছ, ঘাহাতে সে বলে ষে তুমি 
যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছ? 

পৌক্রা_-ও বিচিত্রবুদ্ধি, তাহ শুনিতে বড়ই অদ্ভুত । দে বলে, যে 
আমি দেবতা সৃষ্টি করিতেছি। আমি নৃতন দেবতা সৃষ্টি কবিয়াছি ও 
পুবাতন দেবতায় বিশ্বাস করি না, এইজন্য, সে বলিতেছে, পুরাতন 
দেবগণের পক্ষে সে আগাব বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন কবিয়াছে।' 

এয়ু-_বুঝিতে পারিতেছি, সোক্রাটীস; তুমি কিনা ধল থে তুমি 
সময়ে সময়ে দৈববানী শুনিতে পাঁও, এই জগ্ত। সেই জন্যই সে এই 
অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, যে তুমি একটা নৃতন কিছু বচনা করিয়াছ; 
এবং সেই জন্তই তোমার প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন কবিবার অভিপ্রায়ে 
সে ধর্মীধিকরণে উপস্থিত হইয়াছে ; কেন না? দে জানে, থে এই প্রকার 
বিষয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা অতি সহজ । এই দেখ না, আমি বখন 
জনসভায় দৈববিষয়ে কিছু বলি, ও অনাগত ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদিগকে 
ভবিষ্যদ্বাণী শুনাই, তখন তাহারা আমাকে পাগল বিবেচন! করিয়া 
উপহাস করে। তবু তো আমি বত ভবিষাদবাণী করিয়াছি, সমস্তই সত্য 
হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আমাদের মত সকলকেই ঈর্ষা করে। যাক, 
তাছাদিগের সন্বন্ধে ভাবিবার প্রয়োজন নাই; নির্ভয়ে তাহাদিগেব 
সম্মুখীন হওয়াই কর্তব্য । 

৫১ 


এযুখুফোণ 


এযুখুফ্রোণ 


৪০২ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


[ তৃতীয় অধ্যার--মৌক্র।টীম বলিলেন, “উপহাসকে ভয় করি না; কিন্তু আঁমি মন্রে 
কথা খুলিয়া বলি, এবং সকলের সহিতই বিচার বিতর্ক করি, এই জদ্ত আমীর বিরদ্ধে 
অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।” ] 


৩। সৌক্রা--সথে এষুখুফ্রোন, উপহাস্ভাজন হওয়া বোধ করি 
বড় বেণী একট! কিছু নয়। আমার তো বোধ হয়) থে, একজন যত 
ুদ্ধিমান্ই হউক না৷ কেন, মে বতক্ষণ নিজের বিগ্বা অপরকে না শিক্ষা 
দেয়, ততক্ষণ আধীনীয়েরা! তাহাকে বড় গ্রাহথ করে না। কিন্তু যখন 
তাহারা মনে করে, যে সে অপরকেও নিজের মত করিয়া তুলিতেছে, 
তখনই তাহার তুধ হয়, তা” তুমি যেমন বলিতেছ, ঈর্াবশতঃই হউক, 
কি অপর কারণেই হউক। 

এযু-_এক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাহাদের মনের ভাব কি, তাহ! পৰীক্ষা 
করিতে আমি বড় ব্যগ্র নই। | 

' সোক্র-না, কেনই বা ব্যগ্র হইবে। তাহার হয় তো ভাবে, যে 
তোমাকে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তুমি নিজের বিদ্যা অপরকে 
শিক্ষ। দিতেও ব্যস্ত নও। কিন্তু আমার ভয় হয়, যে আমি মানুষের সঙ্গ 
ভালবাসি বলিয়৷ তাহারা বা আমাকে তোমার বিপরীতই বিবেচনা করে; 
কেন না, আমি সকল বিষয়েই সকঙ্গের সহিত প্রাণ থুলিয়। আলাপ করি; 
মেজন্য যে শুধু বেতন গ্রহণ করি না, ভাহা নহে, বরং যদি কেহ আমার 
কথ শুনিতে চীয়, তবে তাহাকে আহলাদের সহিত অর্থ প্রদান করিতে 
প্রস্তুত আছি। সুতরাং এই মীন্র যেমন বলিতেছিলাম, তাহারা যদি 
আমাকে শুধু পরিহাস করিত-যেমন তুমি বলিতেছ তোমাকে তাহার! 
পরিহাস করে-_-তবে বিচারালয়ে হান্ত-পরিহীস ও রঙ্গতামাসায় সমর 
অভিবাহিত কর! অগ্রীতিকর হইত না; কিন্তু যদি তাহারা এ বিষয়ে 
প্রকৃতই দৃঢ়নিশ্য় হয়, তবে ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা তোমার মত 
দবজ ব্যতীত অগর সকলের পক্ষেই তমসাবৃত। 


১ম অন্ক বিচারাঁলয়ের দ্বারদেশে ৪৯৩ 


এযু--সোক্রাটাস, আমার কিন্ত বোধ হয়, ব্যাপারটা কিছুই 
দাড়াইবে না; তুমি এই বিচার-সংগ্রামে সফলকাম হইবে, এবং আমার 
মনে হয়, আমিও আমার মৌকদমায় জয়লাভ করিব। 


[চতুর্থ অধ্যায়_সৌক্রাটাস জিজ্ঞাস! করিলেন, এযুখুফোৌণ বিচাঁরালয়ে উপস্থিত 
কেন? তিনি বলিলেন, াহীর পিতার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ উপস্থিত করিতে 
আসিয়াছেন।, তিনি যে দৈখত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ । ] 


সৌক্রা--ওহে এুখুফ্রোন। তোমীব মৌকদ্দমাটা। কি? তুমি 
অভিযোগ করিয়াছ, না অভিযুক্ত হইয়াছ ? 

এযু_মামি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি। 

সোক্রা-কাহার বিরুদ্ধে? 

এঘু-যাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি বলিয়! লোৌকে 
আমাকে পাগল মনে করিতেছে । 

সোক্রা--সে কি? তুমি তবে এমন লোকের পশ্চাতে লাগিয়াছ, যাহার 
পাখা আছে? 

এয়ু__নাঁ উড়িয়। পলায়ন করিবে, সে সম্ভীবনা সুদুরে। কেন না, 
লোকটা অতি বড় বৃদ্ধ । 

সোক্রাী-সে কে? 

এযু-আমার পিতা । 

সোক্রা-_-ওহে সাধু; মে তোমীর পিতা ? 

এযু- ই) নিশ্চয়ই । 

সোক্রা- তুমি কেন অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ? অপরাধটা কি? 

এযু- হত্যার অপরাধ, সোক্রাটীস। 

সোক্রা-_ও হরিকুলেশ ! এষুখুফ্রোন, কিরূপে ধর্দুপথে চলিতে হয়, 
সাধারণ লোকে ততসম্বদ্ধে নিশ্চয়ই অজ্ঞ। কেন শী, আমি তো বিবেচনা 
করি না, যে, যে-সে লোক তোমার মত এমন একটা ধন্মীন্থগত কাজ 


এমুখুফ্রোগ 


এমুখুক্রোণ 


$০৪ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


করিতে পারিত; যে-ব্যক্তি জ্ঞানে সত্য সত্যই বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, 
এ কেবল তাহীরই কর্ম 

এযু-_ঠিক কথা, সৌক্রাটাস, বহুদুরই বটে। 

সোক্র।-_যাহাকে তোমার পিতা হত্যা করিয়াছেন, সে তোমাদেরই 
পরিবারের লৌক? অথবা তাহা! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; (৩) কেন না, 
অপর কেহহইলে তুমি কখনই তীহার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনিতে না। 

এযু-_সোক্রাটীস, তুমি যে ভাবিতেছ, হত ব্যক্তি আমাদের আত্মীর 
কি অনাধ্রীয, এই উভয়ে কিছু পার্থক্য আছে, এট হাঁসির কথা; তোমার 
শুধু দেখা কর্তব্য যে, হত্যাকারী হ্যায়ানুসারে হত্যা করিয়াছে, কি 
অন্তায়মত হত্য। করিয়াছে; ষদি হ্যায়ানুসাবে করিয়া থাকে, তবে তাহাকে 
কিছু বলিও না) কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে হত্যাকারী যদিও তোমাৰ 
সহিত নিত্য একই গৃহে বাদ ও একত্র ভোজন করে, তথাপি তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে। তুমি ঘদি জানিয়। শুনিয়াও 
এমন লোকেব সহবাঁদ কর, এবং অভিযোগ আনয়ন করিয়া দণ্ড দ্বাবা 
তাঁহাকে ও আপনাকে শোঁধন না কর, তবে পাপ (৪) উভয় স্থলেই সমান। 
এখন, ত্ী হতব্যক্তি আমাব একজন বেতনভোগী ত্য ছিল, এবং 


(৩) এ বিষয়ে আটিকার বিধি এই-যদি কোনও পুরবাঁণীর একগৃহস্থিত স্গগণ 
কিংব| অন্য কোনও কুটুম্ব হত হয়, তবে তাহাকে ততপ্রবৃওত হইয়। হত্যাকারীর বিকদ্ধে 
রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে) বর্তমান স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এযুথুফোনের 
পিতা ন| হইলে সকলেই উহাকে কর্তব্যপরায়ণ বলিয়। প্রশংসা করিত। 

(8) পাপ -7015408, মালিম্য, কলঙ্ক, জায় পঙ্কিলতা। প্লেটে। “গর্গিয়াস" 
নাঁমক নিবন্ধে লিখিয়াছেন, যে অন্য য়কর্মজনিত মাঁলিস্য বা পাপ ক্ষালনের একমাত্র উপায় 
দণ্ড। অপরাধী যদি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়, তবে তাহার পক্ষে তদপেক্ষী গুরুতর 
দুর্ভাগা আর কিছুই নাই । যদি তুমি নিজে কৌনও অন্থায়াটরণ করিয়। খাক, কিংব! 
তোমার পিতা বঃ বন্ধু অগ্যায়াচরণ করিয়। থাকেন, তবে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
প্রয়ান পাইও না, বরং সাদরে দণ্ডকে আহ্বান কর। (€০16178, 190)1 এযুথুক্রোণ 
ভাহাই করিতেছেন, অথচ তিনি সেইজন্য তিরস্্ত ইইতেছেন। 

দও সম্বন্ধে প্লেটের মক্কের নহিত মনুলংহিত|, ৭1১৭, ১৮ প্োক তুলনীর। 


১ম অঙ্ক] বিচারালয়ের দ্বারদেশে ৪০৫ 


নাক্ষসে আমাদের যে কৃষিক্ষেত্র আছে, তথায় আমাদের অন্ত কৃষিকম্ম 
করিত। সে মন্তাবস্থায় আমাদের গৃহবাসী একজন দাসের প্রতি ক্রোধান্বিত 
হইয়া তাঁহাঁকে হত্যা করে। তখন আমার পিতা তীহার হত্তপদ্র বন্ধন 
করিয়! তাহাকে একটা পরিখায় নিঃক্ষেপ করেন; এবং কি কর! কর্তব্য, 
ব্যবস্থাদাতাকে তাহ! জিজ্ঞাস! করিবার জন্য এখানে একজন লোক পাঠাইয়া 
দেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি এ হস্তপদবদধ লোকটার কোন 
ংবাঁদই লইলেন ন! ; "ও হত্যাকারী, ও মরিলেই বাকি আসিয়। যায়” 
এই ভাঁবিয়। তিনি কাঁলবিলম্ঘ করিতে লাগিলেন; এবং ফপেও তাহাই 
হইল। ব্যবস্থাদাতার নিকট হইতে লোক ফিরিয়া আঁসিবার পূর্বেই সে 
ক্ষুধা, নীত ও তাহার শ্ঙ্খলের ব্রণ মরিরা গেল। কিন্ধ এক্ষণে আমার 
পিতা ও পরিবারের অন্ান্ত সকলে এই জন্তা আমার গ্রতি বিরক্ত 
হইয়াছেন, ঘে আমি আমার পিতার বিরদ্ধে & নরহত্যাকারীকে হত্যা 
করিবার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি । তাহারা বলে থে তিনি 
লোকটাকে মোটেই হত্যা করেন নাই; আর বর্দিই বা তিনি তাহাকে 
লক্ষবাঁর হত্যা করিতেন, তথাপি__এ মৃত লোকটা! তে! ছিল নরঘাতী-- 
স্গতরাং আমার এগনতর লোকের সম্পকে হস্তার্পণ করা উচিত নহে। 
কাঁরণ, পুত্র হইয়া পিতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনয়ন করা পাপ। 
সৌক্রাটাস, পুণা ও পাপ সনবন্ধে ইঈশ্বরেব বিধি কিং তদ্ষিয়ে তাঁভারা 
এমনই অজ্ঞ। 

সৌক্রা-_-এধুখুফ্রোন, তবে জেযুসেব নাণে তোঁমাকে জিজ্ঞাস। করি) 
তুমি কি বিবেচনা কর, যে তুমি ঈশ্বরের বিধি এবং পাঁপ ও পুণ্যের তত্ব এমন 
স্ক্মুূপে অবগত হইয়াছ, যে তুমি «ই উপস্থিত বাপার যেমন বর্ণনা করিলে, 
তাঁহাতে তোমার এমন আশঙ্কা হইতেছে না, থে তোমার পিতার বিরুদ্ধে 
রাঁজগাবে বিচারপ্রার্থী হইয়া হয় তো তুমি নিজেই পাপপন্কে লিপ্ত 
হইতেছ? 

এম-পোক্রাটাস, আমি যদি এই সমুদায় তত সক্মরূপে নাই জানিতাম, 
তাবে আর আমার দ্বার! জগতের কি উপকার হইত, এবং এযুখুজ্রোন ও 
অগ্ লোকের মধ্যে পার্থকাই বা কি থাকিত ? 


এযুখুফে।ধ 


এমুখুক্রোণ 


নি৬৬ সোক্রাটাস [ ২য়ভাগ 


[পঞ্চম অধ্যায় দোক্রীটাস এযুথুজোনকে তাহার উপদেষ্টা হইতে অনুরোধ কহিলেন; 
কেন না, তিনি ধন্মতত্ব শিক্ষা করিতে চাহেন। আচ্ছা, পাঁপ গুণ্যের স্বরূপ কি 
সর্ধজ্রই এক? হা, এক 1) 


৫। োক্রা--তবে, হে তন্ভুত কর্ম এষুধুক্কোন, আমার পক্ষে শ্রেয় এই, 
যে আমি তোমার শিষ্য হইব, এবং মেলীটস যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, 
তাহার বিচার আরব হইবার পূর্বের উহ! গ্রতিরোধ করিয়া এই বিষয়ের 
বীমাংসার জন্য তাহাকে আহ্বান করিব। (৫) আমি তাহাকে বলিব, যে 
আমি এত কাল দৈববিষয়ক জ্ঞান বহুমুল্য মনে করিয়া আসিতেছি; 
এখন সে ঝলিতেছে, আমি ধর্মাবিষয়ে বাঁচালের মত থাহা-তাহা বলিয়া ও 
নূতন মত প্রবর্ঠিত করিয়া অপরাধী হইতেছি। কিন্তু আমি তো তোমারই 
শিষ্য হইয়াছি। অতএব (আমি বলিব), ওহে মেলীটস, যদি তুঁমি স্বীকার 
কর, যে এমুখুক্রোন জ্ঞানী, এবং সে এই মকল তত্ব স্থরূগতঃ অবগত আছে, 
তবে আমার সম্বন্ধেও তাহাই ভাব, এবং তোমার অভিযোগ প্রত্যাহার 
কর। যদি তাহ| না কর, তবে আমাৰ পুর্বে আমার গুরুর নামে অভিযোগ 
উপস্থিত কর, যেহেতু তিনি তাহার বয়োজ্যেষ্টদ্রিগকে অর্থাৎ আমাকে ও 
তীহার পিতাকে কুগথে লইয়া যাইতেছেন; তিনি আমাকে মন্দ করিতেছেন 
উপদেশ দ্বাবা, নিজের পিতাকে মদ করিতেছেন তিরস্কার ও দণ্ড দ্বার! । 
কিন্তু যদি সে আমার কথা গ্রাহা না করে ও আমাকে অভিযোগ হইতে 
অব্যাহতি ন! দেয় কিংবা আমার পরিবর্তে তোমাকে অভিযুস্ত না করে, 
তবে পুর্বে তাহাকে যেমন আহবান করিয়াছি, বিচারালয়ে পুনর্বার 
তেমনি আহ্বান করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকন্গ হইবে। 


(৫) 251109171--বিচার নিপত্তির পূর্ব্বে যে কোনও সময়ে এক পক্ষ অপর পক্ষকে 
আহ্বান করিয়া! বলিতে পাঁরিত, “তুমি অমুক বিষয়ে শপথ করিয়া বল, সত্য ঘটনা কি?” 
তখন--বিচারের[ফলাফল শপথ গ্রহণ বা শপণ বজ্জনের উপরে নির্ভর করিত। এস্থলে 
মৌক্রাটাস বলিতেছেন, “আমি মেলীটসকে শপথ করিয়। বজিতে আহ্বান করিব, যে 


এমুখুফরোন জ্ঞানী কি না?” 


১ম আঙ্ক ] বিচারালয়ের দ্বারদেশে ৪০৭ 


এযু- হী, হা, জেষুসেব দিব্য, সোক্রাটান, যদি সে আমার বিরুদ্ধ 
অভিযোগ আনিতে প্রয়াী হয়, তবে তাহাব অভিযোগের কোথায় ক্রি 
আছে, তাঁত বোধ করি আমি ধবিতে পারিব; আর, বিচারালয়ে আমার 
সম্বন্ধে কিছু বলিবাব পূর্বে তাহার সম্বন্ধেই আমাৰ বন্তব্য বু কথা 
আসিয়। পড়িবে । 

সোক্রা_ হা, প্রিয় সুৎ। ইহা জানিয়াই তো আমি তোমার শিষ্য 
হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি; আমি জাঁনি, যে এই মেলীটস, এবং 
অপর সকলেও, তোমাকে মোটেই দেখে বলিয়। বোধ হয় না, কিন্ত আমাকে 
সে সহজে ও হঙ্মভাবে দেখিয়া 9 বুঝিয়! ফেলিয়াছে, এবং এই জন্যই 
আমার বিরুদ্ধে ধর্মতরষ্টতাব অভিযোগ আনিয়াছে। অতএব দৌহাই 
দেবতার, তুমি এইমাত্র যাহা উত্তমরূপে অবগত হইয়াছ বলিয়া 
দু প্রত্যয় প্রকাশ কবিলে, এক্ষণে আমার নিকটে তাহ! ব্যাধ্যা কর। 
হত্যা ও অন্ঠান্য বিষয় সম্পর্কে ধর্ম ও অধর্প বলিতে তুমি কি মনে কর? 
গমুদ্ায় কর্শেইি পুণ্য এক ও অভিন্ন, এবং পক্ষান্তবে পাপ সর্বত্রই পুণ্যের 
বিপরীত। যাহা কিছু পাপতষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সে সমুদায়ের মধ্যেই 
পাঁপনোর বর্তমান; স্থতরাং পাপ সর্ধত্রই এক ও অভিন্ন, এবং উহ্থার 
একটা বিশেষ প্রক্কৃতি আছে। কেমন, ইহাই কি সত্য নহে? 

এমু--হ, সোক্রাটীস, সপপূর্ণকূপে সতা। 


[ষ্ঠ মধ্যায়--নোক্রাটাম তখন পাপপুণ্যের নকটা সাধারণ সজ্ঞ! চহিলেন। এযুথুফ্রোন 
দংজ্ঞাব পরিবর্থে উদাহরণ কথা! বলিলেন, “আমি যাহা করিতেছি, তাঁহাই পুণ্য ৮] 


৬। সোক্রা-তবে বল দেখি তোমাৰ মতে পাঁপ কি এবং পুণ্যই 
বাকি? 

এযু-আচ্ছা, বলিতেছি। আমি যাহ করিতেছি, তাহাই পুণ্য-_ 
মর্থাং ঘদি কেহ নবহত্যা, দেবমন্দিরে চুরি কিংব। এইরূপ অপর কোনও 
পরাঁধ করে-_সে পিত| হউক বা! মাতা হউক, অথব| অপর যে কেহ হউক 
না কেন--তাহাকে অভিযুক্ত করাই পুণা, এবং তাহা ন! কবাই পাপ। 


গযখুফে ৭ 


এযুখুফোণ 


৪০৮ সৌক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


তুমি দেখ না, পৌক্রাটীস, ইহাই যে বিধি, আমি তোমাকে তাহার স্পট 
প্রমাণ দিতেছি ; ইতঃপুর্ে আমি অপবকেও এই প্রমাণ দিয়াছি ; আমি 
দেখাইয়াছি যে, যে অধন্্ীচরণ কবিয়াছে_-সে বে কেহ হউক না! কেন-_- 
ত+হাঁকে ছাড়িষা না দেওয়াই ধন্মীনুমোদিত কাধ্য। কাবণ, এই সকল 
লোক জেয়ুসকে দেব্গণেব মধ্যে সর্মশেষঠ ও সর্বাপেক্ষা স্াঁয়পরায়ণ 
বলিয়। বিবেচনা কবে, এবং তাহাবা একবাক্যে স্বীকাৰ করিয়া থাকে; 
যে তীহার পিতা ত্রনস আপনাব সন্তানদিগকে অন্ঠায়রূপে গ্রাস করিয়া- 
ছিলেন বলিয় জেযুম তাহাকে বন্ধন কবিয়াছিলেন; এবং আবার এই 
ক্রনসই এবংবিধ কাবণেই আপনাব পিতাব লিগচ্ছেদ করিয়াছিলেন ।(৬) 
অথচ ইহাবাই আমাৰ গতি এইজন্য কুদ্ধ হইয়াছে, যে আমাৰ পিত| 
অন্তায়াচবণ করিয়াছেন বলিয়া আমি তহাব বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত 
করিয়াছি। নুতরাঁং এইরূপে তাহার! দেবগণের স্থলে এক কথা, এবং 
আমার স্থলে তাহাব বিপরীত কথা বলিতেছে। 

সোক্রা-.এবুথফ্রোণ, এইজন্যই না আমি অভিযুক্ত হইয়াছি, যে যখন 
কেহ দেবগণেব সম্বন্ধে এই প্রকাব বলে, তখন আমি তাহা বিশ্বাস করা 
চঃসাধ্য বিবেচনা কবি? বোধ হয এই হেতু লোকে আমাকে অপরাধী 
বলিয়া থাকে । এখন, তুমি এই সকল তন উত্তমরূপে অবগত আছ; 
সুততবাং তুমিই যদি এই সমুদয় উপাখ্যান সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে 
বন্ততঃ দেখা যাইতেছে, যে আমাকেও বাঁধ্য হইয়া তোমাব সহিত একমত 
হইতে হুইবে। কারণ, যখন আমি নিজেই স্বীকাব করিতেছি, যে আমি 
এই মকল বিষয়ে কিছুই জানি না, তখন আমি আর কি বলিব? কিন্ত, 
প্রণয়-দেবতাব দোহাই, আমাকে বল দেখি, তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর, 
যে এই ব্যাপার গুলি বাস্তনিকঈ এইৰপ ঘটিয়াছিল? 

(৬) প্রথম খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা দেখুন। 

প্লেটোর একটা প্রবন্ধে সৌত্রাটীস সহচরদিগকে উপদেশ দিতেছেন, “তোমরা যথাসাধা 


দ্েধগণের অনুরূপ হও ।” (11998608, 16)) এযুথুফ্রোন দেবরাজের জন্গুকরণ 
করিয়। দোক্রাটাদের এই উপদেশই পালন করিতেছেন। কিন্ত দেবকুলের স্ববগ ও 


লীগ। বিষয়ে উ্তয়ের ম্ড বিভিন্ন। 
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এযু--ইা) সোক্রাটীল ; এবং এগুলি অপেক্গাও* কত অ 
ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যাহ! সাধাবণ লোকে গানে না। 

সোক্রা__তাহা হইলে তুমি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর, যে দেবগণের 
মধ্যে যুদ্ধ, বিগ্রহ, ঘোবতব বিদ্বেষ ও এইপ্রকার অপব বহুবিধ ব্যাপাব 
রহিয়াছে; কবিগণ এই-সমুদায় বর্ণন! করিয়াছেন: এবং নিপুণ চিত্রকবগণ 
আমাদিগেব দেবমন্দিরে উহাব ও অন্তাঙ্ দশ্তেব চিত্র অঙ্কিত কবিদা 
বাঁখিয়াছেন ; বিশেবতঃ আঘথীনাব বিশ্বোখসবে যে-পবিচ্ছ্দ হাক্রপলিসে 
নীত হয়, তাহা এই প্রকাব চিনে পবিপূর্ণ। (৭) এবুখুেীন, 'আঁমব কি 
বলিব, যে, এই সমুদায় সত্য? 

এযু_ সা, গোক্রাটীস। এবং শুধু হাহাত নে, আমি এইম।ত্র যেমন 
বলিয়াছি, যদি তুমি চাও, মাঁমি দেবগণেব সম্বন্ধে আবও কও উপাখ্যান 
তৌমাঁকে বলিব, যাহ। শুনিয়া, আমি বেশ জানি, তুমি বিস্মিত হইবে। 


[সপ্তম অধায়--এযৃথুফে শি দোক্রাটীজেব অনযুবাধ এডাউতে না পারিধা পুণোব 
নই সংজ্ঞা দিলেন__যাছ। দেবগণের প্রিষ, তাহাই পণ্য হ্বেতরাং যাহ! তদ্ধিপরীত, 
তাহাই পাপ ।)] 


৭। সোক্রা--তাহা আশ্চধ্য বোধ কবি না। কিন্ত সেগুলি তুমি 
অবসরমত অন্ত সময়ে বিবৃত করিও । এইমাত্র, তোমাকে আমি যাহ! 
জিক্ঞাসা৷ কবিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাবই স্পষ্টতব উত্তব দিতে চেষ্টা কর । 
কেন না, হে সে, আমি তোমাকে ভিজ্ঞাঁস! করিয়াছিলাম, পুণ্য কি? 
তুমি এখনও আমাকে তাহা সম্যকৃরূপে বুঝ।ইয়।৷ দেও নাই। তুম কেবল 
আমীকে বলিতেছ, যে তুমি যাহা! কবিতেছ, অর্থাৎ তুমি যে আপনাৰ 
পিতার বিরুদ্ধে হত্যাৰ অভিযৌগ আনিয়াছ, তাহাই পুণ্যকাধ্য। 

এ্রঘু-সে তো সত্য কথাই বলিয়াছি। 

সোক্রা_হইতে পাবে। কিন্তু, এবুধুক্রোন, তুমি তে! বলিতেছ, যে 
পুণ্যন্া্ধ্য আবও অনেক প্রকার আছে। 


(৭) প্রথম খণ্ড, ২২৪ ২২৭ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য। 
৫, রঃ 


শ্রযুধুফো৭ 
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এম-_আছেশ্বৈ কি। 

সোক্র।--তবে স্মরণ বাঁখিণ, যে আমি তোমাফে এমন অনুরোধ করি 
নাই, (ষ, বছবিধ পুণ্যকাধ্যেব মধ্যে তুমি একটা ব1 ছুইটা আমাকে বুঝাইয়৷ 
দাও) কিন্তু আমি জিজ্ঞাস! কবিরাছি, যে পুণোর মেই স্বরূপটা কি, 
যাহাতে সকল পুণাকণ্ম পুণা হইয়াছে? কেন না, তুমি বোধ হয় ব্লিয়াছ, 
যে এমন একটা স্বরূপ আছে, যাহাতে সকল পুণাকন্প্ পুণ্য ও পাপকন্ম পাপ 
হইয়াছে; না তৌমাব তাহা স্মবণ হইতেছে ন|? 

এু--হাঁ, আমাৰ শ্মবণ আছে। 

সোক্রা-তাহা হইলে, সেই স্বরূপটী কি, আমাকে বুঝাইয়া বল, 
যাহাতে আমি সেইটীকে আঁদর্শরপে নয়নপথে রাখিয়া ও মান্দগুরূপে 
ব্যবহাব কবিষ়া বলিতে পাঁবি, যে তুমি বা অপবে যেঃসকল কার্ধা করিতে, 
তন্মধ্যে যাহ। ইহাঁৰ অনুরূপ, তাহা পুণা, যাহ ইহাব অনুবপ নহে, তাহ! 
পুণ্য নহে। 

এযু--আচ্ছা', সোক্তাটাস, যদি তুমি ইহাই চাও, তবে ভামি তোমাকে 
তাছ। বলিব। , 

সোক্রী হা, আমি চাই বই কি। 

এযু--তবে, যাহা দেবগণেব প্রিয়, তাহাই পুণা ও যাহা প্রিয় নছে। 
তাহাই পাপ। 

সোক্রা_চমৎকার, এমুথুফ্রো।ন । যেমনটা উত্তব তোমার নিকটে 
চাহিয়া ছিলাম, এক্ষণে ঠিক সেইরূপ উত্তবই দিয়াছ ; তবে উত্তরটা সত্য 
কি ন| আমি এখনও জানি না; কিন্তু তুমি যাহা বলিলে, তাহা দে সত্য) 
তাহা তুমি নিশ্চয়ই আমাকে খুব বিশদরূপে বুঝাইয়। দিবে। 

এফু--অবশ্ঠই দিব। 


রব 


[ অষ্টম অধ্যায় -সোক্রাটান বলিলেন, “তুমি স্বীকার করিরাছ, যে দেব্গনু্র ঘযো 
বিরোধ,আছে। জুতরাং বাহ! এক দেবতার প্রিয়, তাহা অন দেবতার অপ্রিয়? ড়টীখ, 


ভোর ম্‌জ। অগ্রীঞ্ক।? 
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৮। পৌঁঞ্রী-তবে এস, আমব1 কি বলিতেছিলাম, পরীক্ষা করিয়া 
দেখি। যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহা গুণা, ও যে-মমূষ দেব্গণের প্রিয়, 
সে পুণ্যবান্। পক্ষান্তরে যাহ! দ্েবগণেব অপ্রিয়, তাহা পাপ, ও যে-নানুষ 
দেবগণের অপ্রিয়, সে পাপী; কিন্তু পাঁপ ও পুণ্য এক নহে, বরং তাহার! 
সবন্পরের একান্ত বিগ্রবীতঃ কেমন, আমবা ইহাই বলিতেছিলাম 
কিনা? 

এমা, নিশ্চয়ই। 

সোক্রা_-এবং আমা বোধ হয় একথা ঠিকই বলা হইয়াছিল । 

এমু--হা, সোক্রাটাস, আমিও বিবেচনা কবি যে একথাই বল! 
হইয়াছিল। 

সোক্রা--এষুখুফ্রৌন, একথাও কি বলা হয় নাই, যে দেবতাব! 
আপনা-আঁপনি কলহ কবেন, বিবোধ কবিয়া পবস্পবেব মধ্যে দল সৃষ্টি 
করেন, এবং একে অন্তেব গ্রাতি বিদ্বেষ পোষণ কবিয়া থাকেন? 

এযু--হা, বলা হইয়াছে। 

সোঁজ্টি কিন্ত, হে পুকষৌত্ম, কোন্‌ ব্ষয়েব মতভেদ বিদ্বেষ ও 
ক্রোধ উৎপাদন কৰে? আমবা এইরূপে বিষয়টা পৰীক্ষ। কবি-_দুইটা 

ংখ্যাব মধ্যে কোন্টা বড়, এই সন্ধে যদি তৌমাব ও আমাৰ মধ্যে 
এম্তীতে উপস্থিতি হয়, তবে সেই মতভেদ কি আমাদিগকে পবম্গবেষ 
প্রতি জুদ্ধ ও বিদ্বেষপরায়ণ কবিতা তুলবে? না, আমবা অবিলম্বে 
গণন! কবিয়! এই বিরোধেব মীমাংস! কবিতে প্রবৃত্ত হইব ? 

এমু- সা, নিশ্চয়ই গণন! কিয়া মীমাংসা কবিব। 

সৌন্রা--তেমনি, দুইটা বন্তব মধ্যে কোন্টী বৃহত্তব ও কোনটা ক্ষুদ্রতব, 
এই বিষিয়ে যদি আমাঁদেব মতভেদ ঘটে, তবে আমবা! অবিলম্বে বস্তদুটীকে 
মায় বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হইব? 

এমু--ইী) একথা ঠিক । 

সোক্রা--াব, ছুইটা বন্তব মধ কোনুটী গুরুতব ও কোনটা লঘুতর। 
এই বিরোধের মীর্াংস।। আমি বোধ করি, আমবা বস্তু ছটা ওজন 
ফারিয়হ করিতে চীহিব? 


এমুখুফোণ 
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এযু--তা? নয় হো কি? 

সোক্লা--তবে কোন্‌ নিষয়েব মতভেদ লইয়া ও কোন্‌ বিষয়ে স্থিব 
সিদ্ধান্তে উপনীত হঈতে অসমর্থ হইয়া আমবা পবস্পবের প্রতি তুদ্ধ ও 
বিদ্বেষপবাধণ হইয়! উঠিব? তুমি হয “তা সহসা এ প্রশ্নেব উত্তব দিতে 
পাঁবিতেছ না। তবে আমি যাহা বলি শুন। এই গ্রশ্নগুলিব লক্ষী 
তায় ও অন্যাষ, মহত ও অধম, ভাল ও মনদ। এখন এইগুজিই কি সেই 
সকল বিষুয় নঘ, যাহার সমদ্ধে মতভেদ ঘটিলে ও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে ন। পাবিলে তুমি ও আমি এখং অপব সমৃদাঁ মানুষ 
পবস্পবেৰ শত্রু হইয়া উঠি? এবং যখনই আমিবা পবস্পবেব শক হইয়] 
উঠি ন। কেন, ইহাই তাহাৰ কাবণ? 

এযু_ইা) সোক্তাটীম, মতাভেদ এইদপই বটে, এবং উহা! এই প্রকাঁৰ 
নিষয়েই ঘটিবা থাকে। 

মোক্রী-_খাচ্ছা, তাৰ পর? এযুখুক্রীন, যদি দেবতীবা কখনও 
কোনও বিষয়ে কপহ কবেন, ৩বে তাহাধ। কি এই প্রকাঁব বিষয়েই 
কলহ কবেন না? 

এখ_ইছাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। 

ঘোক্রা_ পুনশ্চ, হে ভদ্র এষুখুপ্রান, তোমাৰ বথ! অগ্কুসাঁবে দেবতা" 
দিগেব মধ্যে একজন এক বিষষ, অপবে অপব বিষয় স্টায্য বিবেটন।* 
কবেন, এবং ভাল ও মন্দ, মহৎ ,3 অধম মনেও এইবপ। কাবণ, 
টাহাদিগেব মধ্যে যদি এই সকল বিষয়ে মতভেদ না থাঁকিত, তবে কখনও 
পবম্পবেব মধ্যে দলতেদ ঘটিত ন[। কেমন, তাঁই নয় কি? 

এযু-তুমি ঠিক বিতেছ। 

সৌন্রা -অপিচ, তীাহাবা প্রত্যেকেই যাহা ভাল ও স্টায্য বিব্চেন| 
কেন, তাহাই ভালবাসেন, এবং যাহা এগডালব ধিগবাঁত) তাহা থেখ 
কবেন? 

এখু-নিশ্চয়ই | 

সোরা-কিন্তু, তুমি বলিতেছ, যে তাৰ! একজন যাহ! স্যায্য 


, বিবেচনা করেন, 'অপরে তাহা অগ্ঠায় মনে কবিয়া থাফেন, এবং এই 


১ম অর্ধ ] বিচাবালযের দ্বাবদেশে ৪১৩ 


সরুল বিষয়ে বিবাঁদ কবি! তীহাবা দলস্ষ্টি কবেন ও পবস্*বেৰ সহিত 
দ্ধে লিপ্ত হইয়! থাকেন, “কমন, কথাটা ঠিক কিনা? 

এযু--হ1 | 

পৌক্রা_আঁবাব দেখা যাইনোছু, ঘে দেবগণ একই বস্ক্ভালবাসেন 
ও দ্বেষ কবেন, এবং একই বস্থ দেবগণেব গ্রিষ ও অপ্রিষ। 

এযু-_এই গ্রকাবই বোধ হইহেছে। 

সোক্রা--এযুথুফ্রোন, এই যুক্তি অনুদাবে তবে পাপ ও পুণাও একই 
বস্ত্র হইয়া ঈাডাইবে। 

এযু-_তাহাঁই তো মনে হয। 


[ নবগ অধাঁষ_-এযুখুফোন বলিলেন, কিন্ক অপবাঁধীক যে দণ্ড দেওয। কর্ঠব্য 
মে বিষধে দেবগণেব মধ্যে সভভেদ।নাই)। ] 


১। দোক্রা_তাহ! হইলে কিন্তু, হে বিচিতরবৃদ্ধি। আমি যাহা 
ভিজ্ঞাস। ক্ষবিধাদ্ছিলাম, তুমি এখনও শাহাব উত্তব দাও নাই। কেন না, 
আর্মি ভৌমাকে এ কণা জিজ্ঞাস! কবি নাউ, যে কিবূপে একই বস্থ যুগপৎ 
পাপ ও পুণ্য, (দুই-ই ) হইতে পাবে? কিন্ু ইহাই প্রতীষমান হইতেছে, 
যে যাহাই কেন দেবগণেব প্রিষ হউক না, তাহাই আবাব তাহাদিগের 
অপ্রিম। আুতবাং, এষুধুফ্রোন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে, যে তুমি এক্ষণে 
ভোঁমীব পিতাকে দণ্ড দিবার অভি গ্রায়ে যাথ! কবিতেছ। তাগা জেষুসেব 
অতি প্রিষ কায, কিন্তু ক্রনস ও ওবানসেব পক্ষে অপ্রিয়, এবং তাহা 
হ্ীফাইইঈটমেব প্রিয়, কিন্তু হাবাব অপ্রিয় , এবং যদি অপব কোনও 
(বগণেব মধ্যে এই বিষষে পবস্পবেধ মতভেদ হয়) তবে তীহাদিগেব 
পক্ষেও এই একই কথা । 

এযু-কিন্ত, সৌক্রাটাদ) আমি বিবেচনা কবি যে এবিষয়ে দেবতা 
দিগেব মধ্যে পবম্পবেব মতভেদ হইতেই পাঁবে না, যেহেতু, ঘাঁদ কেহ 
আন্তায়পে কাহাকেও হত্যা কবে; তবে তাহাকে যে দণ্ড দেওয়৷ কর্তথ্য 
নহে) এপ্রকাঁধ মত তাহাবা কখনও পোষণ কবেন ন। 


এধুখফোণ 


এযুখুফোগ 
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পার, তাৰ আমি জ্ঞীনেব জন্ত তোমার গুণকীর্ভন কবিতে কখনই বিত 
হইব ন[। 

এষু_কিন্ত, সৌক্রাটাদ, সেটা বোধ করি অন্ন" আয়াসের কর্ণ নহে, 
য্দিচ আস্ত মাকে তাহা খুব স্পষ্ট কবিষাই বুঝাই! দিতে পাবি । 

সোক্র।_-বুঝিতে গাবিতেছি , তুমি মনে কবিতেছ, যে আমি 
বিচারকগণ অপেক্ষা অধিকতখ স্থুবুদ্ধি ; কেন না, তাহাদিগকে তুমি 
সপষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবে, যে, তোমা পিতাব কার্ধযটী অন্যায় হইয়াছে, এবং 
দেবতাঁবা মকলেই এই গ্রকাব কাধ্য দ্বেষ কবেন। 

এযু__ইা, বোক্রাটাস, যদি তাভাবা আমাৰ কথা গুলে, তবে খুব স্পষ্ট- 
বূপেই খুঝাইয়! দি । 


[ একাদশ অধ্যায--দোক্রাটীন সংজ্ঞাটী একটু পরিবর্তিত কবিতে চাহিলেন। "যাহা 
সকল দেবতীর প্রি, তীহাউ পুণ্য, সাহা মকল দেবঙাব অপ্রিয়, তাঁহাউ গাঁপ)” 
এযুখুফোন এই পবিমার্জিত স জ্ঞ| গ্রহণ কধিলেন।] 


১১। গোক্রা-তুঁমি যদি ভাল কবিয়া বলিতে পার, তবে তাহাবা 
শুনিবে বই কি। কিন্তু তুমি যখন কথ বলিতেছিলে, তখন এই প্রশ্নটা 
আমার চিত্তে উদ্দিত হইল, আমি এখন তাহাই মনে মনে আলোচন! 
করিতেছি_যদিই খাঁ এষুধুক্রোন আমাকে যথাসম্ভব বুঝাইয়! 
দেয়, যে, দেবতাব1! সকলেই এই প্রকার মৃত অন্ঠায় বিবেচনা 
কবেন, তাহাতে, পাপ কি এবং পুণ্যই বা কি, তাহ! আমি 
এষুধুষ্রোনের নিকট হইতে বেশী কি শিখিলাম? কেন না, এই বিশেষ 
কাঁটা হয় তো দেবতাগণেব অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে) কিন্তু এই- 
মাত্র দেখা গিয়াছে, যে, এষ্ট প্রণালীতে গাপ ও পুণোর সংজ্ঞ। প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না) কারণ, আমর! দেখিয়াছি, যাহা দেবতাঁগণের অপ্রিয়, 
তাহাই 'আবাৰ তাহাদিগের প্রিয়। অতএব, এমুধুফ্রোন, আমি 
এই আলোচন! হইতে তোমাকে অন্যাহতি দিলাম; যদি তোমার 
অভিক্লঠি হয়, আমরা মানিয়া লইতেছি। যে, দেবতারা সকপ্েই এই 
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কার্ধযটা অন্ঠায় নিবেচনা' করেন, ও মকলেই ইহ! দ্বেষ করেন। কিন্ত, এযুখুফোগ 
তাহা হইলে, এক্ষণে কি আমাদিগেব সংস্ঞাটা এইরূপ সংশোধন 
করিতে হইবে, যে, যাহা দেবতারা সকলেই দ্বেষ করেন; তাহ! পাপ; 
ও যাহ]! সকলেই ভালবাসেন, তাহাই পুণ্য ? কিন্তু যাহা কোন কোঁন 
দেবতা ভালবাসেন, ও কোন কোন দেবতা দ্বেষ করেন, তাহ! এই 
দুইয়ের কোনটাই নহে, কিংবা তাহা পাগ ও পুণ্য উভয়ই ? তুমি কি তবে 
চাঁও, যে, আমর পাপ ও পুণোর এই সংজ্ঞাটা গ্রহণ করি? 

এযু--ভাহাতে বাঁধা কি সোক্তাটাস ? 

সৌক্।-বাঁধা আমার পক্ষে কিছুই নাই, এুথুক্রোন, কিন তুমি 
দেখিও, থে এই সংস্াঁটী স্বীকাঁব করিয়া লইলে, তুমি যে*বিষয়ে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছ, তাহা! আমাকে খুব অনায়াসে বুঝাইয়! দিতে পারিবে কি ন|। 

এমু--আচ্ছা, আঁমি বলিতে চাই, থে, যাহা দেবতার! সকলেই ভাঁল- 
বাসেন, তাহাই পুণ্য, এবং, পক্ষান্তরে, যাহ! দেবতার সকলেই দ্বেষ 
করেন, তাহাই পাপ। 

মোক্রা-_এমুখুফোন, তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক কি না, তাহা 
আমর পরীক্ষা! করিয়া দেখিব, না পরীক্ষায় কাঁজ নাই? আমর| কি 
আমাদিগের কিংব। অপরের যে-কোন উক্তি গ্রহণ করিব? যদি কেহ 
গুধু বলে, “ইহা এই প্রকার তাঁহাতেই সম্মতি দিব? না সেকি বলিল, 
তাহা পরীক্ষ! করিয়৷ দেখিতে হইবে? 

এযু-পরীক্ষা করিতে হইবে; কিন্ত আমি বিবেচনা করি, যে, 
এক্ষণে যে সংজ্ঞা গ্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিখু ত। 


[ হাদশ অধ্যায়-দৌক্রাটাম দেখাইলেন, বে "পুণ্য এবং 'দেবগণে প্রি এক ও 
অভিন্ন নহে। ] 


১২। দোক্রা-_হে ভদ্র, আমরা তাহা শী্ই আরও ভালরপে জানিতে 
পারিব। এখন এই গ্রশ্নটীতে মনোনিবেশ কর-_পুণ্য পুণ্য বলিয়াই 
দেবতাবা উহা ভালবাসেন, না তাহারা ভালবাসেন বলিষষাই পুণ্য পুণ্য? 


৫৩ 


এযুথুফোণ 
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এযু_-ওহে সোক্রাটীস, তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। 

সোক্রা-_-আচ্ছা, আমি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিতেছি । 
আমর! উহ্মান ও বহন্‌, নীয়মান ও নয়ন, দৃষ্ঘমান ও পঠ্ঠন্‌ এই প্রকার 
শন ব্যবহার করিয়া থাকি। (৮) তুমি জীন, যে এই প্রকার সমুদয় শব 
পরম্পর ভিন্নার্থক; এবং বিভিন্নতাঁটা কি, তাহাঁও জান। 

এযু-_হা, আমার তো মনে হয়ঃ জানি। 

সৌন্রা__ভাহা হইলে, প্রীয়মান ও তাহ! হইতে ভিন্নার্থক প্রীণন্‌ শবও 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে ? 

এযু__কেন হইবে না? 

দৌক্ত--তবে আমাকে বল, উহ্থমান বন্ত বাহিত হইতেছে বলিয়াই 
উহামান, না তাহার আব কোনও কাবণ আছে? 

এযু-না, আব কোনও কাৰণ নাই, বাহিত হইতেছে বলিয়াই 
উহ্মান। 

দোক্রা_-এবং নীয়মান বস্থ নীত হইতেছে বলিয়াই নীয়মান, ও দৃণ্ঘ- 
মান বন্থ দৃষ্ট হইতেছে বলিয়াই দৃষ্ঠমান? 

এয়ু_নিশ্চয়ই | 

মোক্রাঁ তাহা হইলে, বেহেতু একটা বস্ত দৃশামান, অতএব উদ দুষ্ট 
হইতেছে, তাহা! নহে; কিন্তু, তদিপরাত, উহ দুষ্ট হইতেছে বলিয়াই 
দৃশ্যমান) নীয়মান, অতএব উহ! নীত হইতেছে, তাহা নহে; কিন্তু উহ! 
নীত হইতেছে বলিয়াই নীয়মীন ; উহ্মান, অতএব উহা বাহিত হইতেছে, 
তাঁছা নহে, কিন্তু উহ! বাহিত হইতেছে বলিয়াই উহ্মান। এযুখুফরোন, 
আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা সুম্পষ্ হইয়াছে তো? আমি ইহাই 
বলিতে চাহিহেছি-ধদি কোনও বস্ত জন্মে কিংবা কোনও প্রকার 
বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা জায়মান বলিয়া জন্মে, এরূপ নহে) কিন্ত জন্মে 


(৮) শ্রীক শব্দগুলি সংস্থৃত শহ্‌ ও শানচ, প্রত্যযযোগে অবিকল প্রকাঁশিত হইয়াছে। 
বাঙ্গলায় অনুবাদ এইরূপ হইতে-বাহিত হইতেছে ও বহন করিতেছে; নীত হইডেছে 
ও ললইঘ। যাইতেছে । দৃষ্ট হইতেছে ও দেখিতেছে , তি করিতেছে ও শ্ীতি পাইতেছে। 


১ম অঙ্ক ] বিচারালয়ের দ্বারদেশে ৪১৯ 


বূলিয়াই জায়মীন, বিকৃত বলিয়া বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে; 
কিন্ত বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই বিকৃত। না তুমি একথায় সায় 
দিতেছ না ? 

এযু__ই1, আমি দায় দিতেছি। 

সৌক্রা-তবে, যাহা প্রীয়মান, তাহা এমন একট! বস্তু, যাহ। অপর 
কোনও বন্ত দ্বার! জায়মান কিংবা বিকারীভূত £ (৯) 

এযু-নিশ্চয়ই | 

সোক্রা_-তবে অপরাপর স্থলে যেমন এস্থনেও তাহাই ঠিক। যাহার! 
কোনও বন্তকে গ্রীতি করে, তাহীরা প্রীয়মান বৃলিয়। উহাকে প্রীতি করে 
না; কিন্ত গ্রীতি করে বলিয়াই উহ প্রীয়মান। 

এয়ু-_অবশ্ঠ | 

সোক্রা-_তবে, এযুথুফ্রোন, পুণ্য সম্বন্ধে আমরা কি বলিব? তোমার 
কথানুসারে ইহা, কি দেবগণের মকলেরই প্রীতি্রাপ্ত (ব বাঞ্িত) নয়? 

এযু- সা । 

সোক্রা__ইহা পুণ্য, এই জন্য, না অন্ত কোনও কারণে? 

এঘু-_না, পুণ্য বলিয়া । 

সোক্রা--তবে, ইহা পুণ্য, এইজন্য দেবগণ ইহাকে প্রীতি করেন) 
কিন্ত তাহীর! প্রীতি করেন, এই হেতু ইহা পুণ্য, এরূপ নহে। 

এমু_-এই প্রকারই বোধ হইতেছে। 

সোক্রা_কিন্কু, তাহা হইলে যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহা দেবগণ 
প্রীতি করেন বলিয়াই প্রীযমীন ও দেবগণে প্রিয়। (১০) 


(৯) অর্থাৎ যে অপর, কাহারও রীতি প্রাপ্ত হয়, সে এ শ্রীতিকা রী ব্যক্তির দ্বারা 
পরিবর্তিত হয়; তাহার অবস্থাস্তর ঘটে ; সে শ্রীতি পাইবাঁর পূর্বে যেমন ছিল, তেমনটা 
শর থাকে না। ভালবাঁদ। পাওয়া ও ভালবাসা ন। পাওয়া, এই ছুইযের মধ্যে যে 
ার্থকা আছে, তাহাই এস্থলে ধ্বনিত হইয়ছে। 

(১০) তর্কটা এইরূগে উপন্যন্ত হইতে পারে 
(১) যাহ। “দেবপ্রিয়, তাহা 'প্রীতিপ্রাপ্ত ও “দেবপ্রিয়, যেহেতু দেবগণ তাঁহাকে 


শ্ীতি করেন। 


এযুখুফোণ 


এযুখুফ্রোণ 


৪২০ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


এয__তাহা নয় তে৷ কি? 

দোক্রা-_তবে, তুমি যে বলিতেছ, যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই 
পুণ্য, ও যাহ! পুণ্য, তাঁহাই দেবগণের প্রিয়, একথা ঠিক নহে, এই ছুইটা 
পরস্পর পৃথক্‌। 

এযু-_কেমন করিয়া, সৌক্রাটাস? 

সোক্রা_যেহেত, আমরা একমত হইয়া মানিয়া লইয়াছি, যে পুণ্য 
পুণ্য, এই জন্যই দেবগণ উহাকে গ্রীতি করেন, কিন্তু তাহারা প্রীতি 
করেন বূলিয়াই উহী। পূণ্য নহে। কেমন? 

এযু-হীা। 


[ জয়োদশ অধ্যায়_সংজ্ঞাটী সন্তোষজনক নাই । তবে একট। নুতন সংজ্ঞা দেওয়া 
যাক। ছপুণ্য স্ঠায়। ব| স্তায়ের অংশ ।” ] 


১৩। দোক্রাঁ-আর) যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহা দেবগণের প্রীতি 
পরত হইয়াছে, এবং দেবগণের প্রীতি প্রা হইয়াছে বলিঘাই দেবগণের 
প্রি হইয়াছে; কিন্তু, ইহা! দেবগণের প্রিয়, অতএব ইহা প্রীতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, এরূপ নহে। 

এযু_তুমি হথার্থ বলিয়াছ। 

সৌক্রী-তবে, হে প্রিয় এযুধুফ্রোন, “দেবপ্রিয়? ও পুণ্য? যদি এক 
হইত,-যদি দেবগণ পণ্যকে পুণ্য বলিয়াই ভালবাসিতেন, তবে তাহার 
যাহ! দেবপ্রিয়, তাহাকেও দেবপ্রিয় বলিয়াই প্রীতি করিতেন; কিন্ত 
যাহ! দেবপ্রিয়, তাহাকে দেবতারা প্রীতি করেন বলিয়াই দেবপ্রিয়, 
অতএব, ঘাহা পুণ্য, তাহাও দেবতারা ভালবাসেন বলিয়াই পুথা 


(২) কিন্তু যাহ। 'পুণা', তাহ এজস্য পুণ্য নহে, যে দেবগণ তাহাকে প্রীতি করেন। 
(৩) অতএব, যাহা “দেবপ্রিধ', ভাহা পুণা ও যাহা 'পুণা, তাহ! “দেবপ্রিয় 
এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। 


১ম অঙ্ক ) বিচারালয়ের দ্বারদেশে ৪২১ 


হইত | (৯১) কিন্তু তুমি এক্ষণে দেখিতে পাইতেছ, যে, এই ছুইটা 
সর্ধতৌভাবে পরম্পর হইতে ভিন্ন, স্থৃতরাং একটা অন্তটার বিপরীত। 
কেন না, একটী প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে, স্ৃতবাঁং উহ! গ্রীতির যোগ্য; 
কিন্ত অপরটা প্রীতির যৌগা, অতএব উহা প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে। 
এুথুফ্রোন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পুণ্য কি? কিন্তু দেখা 
যাইতেছে, যে, তুমি আমার নিকটে পুণ্যের সপ্ত স্পষ্টরূপে ব্যাধ্যা 
করিতে চাহিতেছ না; তুমি শুধু উহার একটা অবস্থা উল্লেখ করিয়াছ; 
পুণ্যের সেই অবস্থাটা এই, ঘে উহাকে দেবতার! সকলেই প্রীতি করেন; 
কিন্ত তাহার স্বরূপ কি, তাহা তুমি এখনও বল নাই। অতএব, যর 
তৌমার অভিরুচি হয়, আমার নিকটে কিছুই গোপন করিও না, কিন্ত 
আবার প্রথমাবধি বল, পুণ্যের স্বরূপ কি; যদি বলিতে চাঁও, বল, 
পুণ্যের একটা লক্ষণ এই, যে দেবগণ ইহাকে প্রীতি করেন; কিংবা 
ইহাতে এবংবিধ অপর লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়; লক্ষণ যাহাই হউক ন| কেন, 
আঁমর| তাহ! লইয়া বিবাদ করিব না। ্বচ্ছন্দচিন্তে বল দেখি, পাঁপ 
কি, এবং পুণ্যই বা কি? 

এযু-কিন্ত, সোক্রাটাস, আমার মনেব কথা তোমাকে কি করিয়! 
খুলিয়া! বলিব, ভাবিয়া পাইতেছি না, কেন না, আমর1 যে স্থানে যে 


(১১) সৌজ্রাটী যাহা বছিতেছেন, তাহার মর্দ এই 

আমরা মানিয়া লইলাম, 'পুণ্য' দেবপ্রিয় ।' 

এখন, (১) পপুণ্য' শ্রীতিপ্রাপ্ত হয়, যেহেতু ইহা 'পুণা'। অতএব 'দেবপ্রিয়' প্রীতি 
প্রাপ্ত হয়, যেহে তু ইহা “দেবপ্রিয় | 

আবার, (২) "দেবপ্রিয়" “দেবপ্রিয়', যেহেতু ইহ। দেবগণের শ্রীতিপ্রাপ্ত হয়। অভএব 
'পুণা “পুণ্য, যেহেতু ইহা দেবগণের প্রীতি প্রাপ্ত হয়। 

সুতরাং এই তর্কে স্ববিরোধিত। দৌঁষ বর্তমান । 

কিন্তু অনেক সাঁধু ভক্ত বলিবেন,যাহা ঈশ্বরের প্রিয়, তাহাই পুণ্য। যাহার 
আরাধ্য দেবতীর প্রিয় কাঁধ্য সাধনের জগ) অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন, তাহার! গুণের 
অন্যু কোনও সংজ্ঞা স্বীকার করিতেন না। 

সৌক্রাটাদ এখানে যে-মত ব্যক্ত করিতেছেন, তাহার সহিত, জেনফোনের "জীবন" 
স্মৃতিতে” যে-মত ব্যাধ্যাত হইয়াছে, তাঁহীর বৈষম্য আছে। (11610), 1: 3. 1)। 


ণযুখুফো ৭ 


এযুখুফো ৭ 


৪২২ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


প্রতিপাঞ্ঠ বিষয়টী স্থাপন করিতেছি, তাহা তথায় ন! থাকিয়া নিয়তই 
চক্রাকাঁরে পরিভ্রমণ কবিতেছে। 

মোক্রা__এযুথুফ্রোন, তোমার যুক্তিগুলি আমার পূর্বপুরুষ 
ডাইডালের (১২) শিল্পকৌশল বলিয়! প্রতীয়মান হইতেছে। যদি কথা- 
গুলি আমাৰ হইত, এবং আমি সেগুলিকে উপস্থাপিত করিতীম, তবে হয 
তো ভুমি আমাকে এই বলিয়া উপহাস কবিতে, যে, আমি ডাইডালসেব 
বংশধব কিনা সেইজন্ত আগাব সমুদায় যুক্তিকৌশল তাহাব ুদ্তিব স্তাঁষ 
অপমরণ কবে, এবং আমি সেগুলিকে যথায় স্থাপন কবিতে চাই, তথাঁয় 
কিছুতেই স্থির হইয়া থাকে না । এখন, এই সংজ্ঞাগুলি কিন্ত তোমার; 
এই পরিহাঁসও সৃতরাং এম্থলে খাটে না। তুমি নিজেই দেখিতে পাঁইতেছ, 
যে, সেগুলি তোমাৰ ইচ্ছানুরপ স্থির থাকিতে চাহিতেছে না 

এয়__সোক্রাটান, আমার কিন্তু বোধ হয়, এই পরিহাসটা উপস্থিত 
ক্ষেত্রে বেশ খাটে। সংজ্ঞাটা যে একস্থানে স্থিব না থাকিয়া চক্রাকাবে 
পরিভ্রমণ করিতেছে, সে কৌশল আমাব নয়, আমাৰ বোধ হয়, সেই 
ডাউডালস তুমি। যদ্দি আমাৰ উপবে নিরব কবিত, তবে উহা। এক 
স্থানেই থাকিত। 

নোক্রা-হে সথে, তাহ! হইলে আমি ডাইডাঁলম অপেক্ষাও বিচিত্র- 
তর শিরী; কেননা, তিনি নিজে যে মৃষ্িগুলি গঠন করিতেন, শুধু তাহাই 
সঞ্চবণ কবিত) কিন্ত আমি নিজেব রচিত মৃক্তিব পবিবর্তে অপবেব রচিত 
মস্তি পরিচালিত করিতেছি, এইবপ বোধ হইতেছে । আব, আমাঁব 
কৌশলের চমৎকাবিত্ব এই, থে মামি অনিচ্ছাসত্বেও জ্ঞানী হইয়াছি। কেন 
না,আমি ববং চাই, যে, আমার সংজ্ঞাগুলি স্থিব ও নিশ্চল হইয়া একস্থানে 
অবস্থান করুক; ইহা! অপেক্ষা! ডাইডালসেব জ্ঞান ও টাণ্টালদেব (১৩) 


(১২) ডাইড।লস এক গ্রদিদ্ধ ভাঙ্কর ছিলেন; কথিত মাছে, যে তদ্রুচিত মুষ্টিগুলি 
চলিয়। বেড়াইত। সৌক্তাটাস ভান্করের ব্যবসায় শিক্ষ। কষ্দিযাছিলেন, এজন্য ডাইডালনকে 
আপনার পূর্বপুরুষ বলিয়া ঘোষণ। করিংতছেন। 

(৯৩) প্রথম খণ্ড, ৩৫৪ পৃষ্ট! ভষ্ট) । 


১ম অঙ্ক ] বিচারীলয়ের দ্বারদেশে ৪২৩ 


্রশব্্যও আমি অধিক আঁকাঙ্। করি না। যাক্‌, এবিষয়ে এই পর্য্যস্তই 

যথেষ্ট। যখন দেখা যাইতেছে, যে, আলোচ্য বিষয়ে তুমি শৈথিল্য প্রকাশ 

করিতেছ, তখন,আমি নিজে তোমাকে যথাসাধ্য সাহীষা করিতেছি, 

যাহাতে তুমি আমাকে বুঝাইয়। দিতে পার, পুণ্য কি। তুমি পরাত্মখ 

হইও না! দেখ, তোমার কি বোধ হয় না; যে, পুণ্যমাত্রেই ন্যায়? (১৪) 
এযু--ইা, আমার বোধ হয়। 

সোক্তা-তবে ন্যায়মাত্রেই পথ্য? অথবা সমুদয় পুণ্যই ন্যায় বটে, 
কিন্ত সমুদায় ন্যায় পুণ্য নহে, পক্গান্তবে কৌন কোনও ন্যায় পুণ্য, এবং 
কোঁন কোনও ন্যায় অপর একটা কিছু ? 

এযু-_সোক্রাটাস, আমি তোমার কথাগুলি অন্ধধাবন করিতে পারি- 
তেছি না। 

সোক্রা_-তবু তে। তুমি আমাব বয়ঃকনিষ্, এবং ভ্ঞানেও তদনুরূ” 
প্রবীণতর ৷ যাক্‌, আমি বলিতেছিলাম, যে তৌমার জ্ঞান-ভাগ্ডার অগাধ 
বলিয়া তুমি উাস্ত দেখাইতেছ। কিন্তু হে ভাগাধর, আপনাকে ভদ্ভতা 
হইতে মুক্ত কর; আর, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা হৃদয় করা এমন 
কিছু কঠিন কর্ম নহে। একজন কবি (১৫) স্বরচিত কবিতায় যাহা 
বলিয়াছেন, আমি তাহার বিপরীত একটা কথা বলিতেছি-- 

“জেয়স অষ্টা ; তিনিই এই বিশ্বজগৎ স্থাষ্টি করিয়াছেন; তুমি তীঁহার 
নাঁম উচ্চারণ কবিতে চাহিও না; কেন না, যেখানে ভঃ সেখানেই 
ভক্তি” 

আমি কিন্ত এই কবির সহিত ভিন্নমত; তোমাকে বলিব, কেন? 

এম-_নিশ্চয়ই। 


(১৪) সোক্রাটীস এস্লে পুধাকে স্বায়ের অন্তর্ভক্ত করিতেছেন। কিন্ত প্লেটে 
দঞ্রেটাগরাস” নামক গ্রন্থে জ্ঞান, বাধা, সংযম, পুণ্য ও ন্যায়, ধর্ণের এই পাঁচ লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । (:01780128) 329-31 01 “নাধারণতন্ত্রে” ধর্মের চারি লক্ষণ 
উল্লিখিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা ); উহাতে পুণ্য স্বতন্ত্র স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। 

(১৫) সাইপ্রাস্বীপবাসী ষ্টাসিনস। 


এষুথুফোণ 


এমুখুক্রোণ 


৪২৪ সোক্রাটাস [২য় ভাগ 


সোক্রা--আমার বোধ হয় নাঁ, যে, যেখানে ভয় সেইখানেই ভক্তি 
বর্তমান। আমর। দেখিতে পাই, যে, অনেকে রোগ, দারিদ্র্য ও এইরূপ 
বহু বিষয় ভয় করে) তাঁহারা ভয় করে বটে, কিন্তু যাহা ভয় করে, তাহ! 
ভক্তিও করে, আমার তে! এমন বোধ হয় না। কেমন, তোমার কি একথা 
ঠিক মনে হয় না? 

এয়_হা; খুব। 

সোক্রা-_কিন্ত আমি বিবেচনা করি, যে, যেখানে তক্তি, সেইথানেই 
ভয় বর্তমান। এমন কে আছে, যে কোনও বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধীণান্‌ ও 
তৎসন্বন্ধে অন্তরে ত্রীড়। অনুভব করিয়া! থাকে, অথচ সঙ্গে সঙ্গ পাঁপিষ্ঠতাঁর 
অপবাঁদকে ভয় ও শঙ্কা করে না? 

এয় --অবশ্ঠই শঙ্কা করে । 

সৌক্তা_মতএব একথা ঠিক নহে, যে, যেখানে ভর, সেইথাঁনেই 
ভক্তি; যদিচ, যেথানে ভক্তি, সেখানেই ভব বর্তম।ন, তথাপি যেখানে তয়, 
সেখানেই সব সময়েনভক্তি বিগ্যমান থাকে না। যেহেতু, আমার মতে, তই 
ভক্তি অপেক্ষ। ব্যাপকতর। ভক্তি ভয়ের অংশ। যেমন অযুগ্ সংখ্য। 

খ্যার অংশ; সুতরাং যেখানে সংখ্যা, সেখানেই অধুষ্ম বর্তমান, এমত 

নহে, কিন্ত যেখানে অধুগ্ন, সেখানেই সংখা বর্তমান। কেমন, এখন 
আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ £ 

এয়া, বেশ পারিতেছি। 

সোক্রা_-আমি পুর্বে তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাই 
তাহার অভিপ্রায়। আমি ছিজ্ঞান করিয়ীছিলাম, যে, যেখানে ন্যায়, 


. সেখানেই কি পুণ্য বর্তমান? আনা যেখানে গুণ সেখানেই ন্যায় বর্তমান 


বটে, কিন্তু যেখানে স্তায়, সেখানেই নিত পুণ্য বর্তমান নহে, কেন না পুণ্য 
ন্যায়ের অংশ। আমরা ইহাই বলিব, না তোমার নিকট ইহা ঠিক বোধ 


হইতেছে না? 


এম হা, ঠিক বোধ হইতেছে। আমার গ্রতীতি হইতেছে, তু 
য্থার্থ বলিতেছ। 


১ম অক্ক ] বিচারাঁলয়ের দ্বারদেশে ৪২৫ 


চতুর্দশ অধায়__পুণা স্যায়ের কোন্‌ অংণ? এবুৎফোন নংজা দিলেন, "ন্যায়ের যে 
অংশ দেবদেবাঁর সহিত সংস্থষ্ট, তাহাই পুণা।” ; 


১৪। সোক্র।-তৎপরে এই বিষয়টা লক্ষ্য কর। বদি পুণ্য ন্যায়ের 
মংশ হয়, তবে আমার বিবেচনায়, আমাদিগের অনুসন্ধান করা উচিত, 
পুণ্য ন্যায়ের কি প্রকার অংশ। এখন, তুমি যদি আমাকে এইমাত্র 
জি্ঞাম। করিতে, অধুগ্ধ সংখ্যা সংখ্যাব কি প্রকার অংশ, এবং অযু কি 
প্রকার দংখ্যা, তাহ! হইলে আমি বলিতাম, যে যাহা ঘুগা নহে, তাহা 
অধুগ্ম সংখ্যা। কেমন, তোমারও কি তাহাই মনে হয় না? 

এয়_হা, হয়। 

সোক্র।তবে তুমি আমাকে বৃঝাইয়। দিতে প্রযদ্ব কর; বে, পুণ্য 
্ায়ের কি প্রকার অংশ, যাহাতে আমি মেলীটসকে বলিতে পারি, “তুমি 
অন্ঠায়নূপে আমার বিরুদ্ধে মধম্মের অভিযোগ আনিও না, যেহেতু আমি 
এয়খুফোনের নিকট হইতে পর্যাপ্তরূপে শিক্ষা করিয়াছি; ধশ্ম ও পুণা কি, 
এবং অধশ্ম ও অপুণাই বা কি।” 

এয়.__মাচ্ছা, সোক্রাটীস, আমার মতে, ধা ও পিতা ্যায়ের সেই 

ংশ, যাহা দেবগণের সেবার সহিত সংস্থষ্ট ; যাহা মানব-সেবার সহিত 
স্থ্ট, তাহা স্তায়ের অবশিষ্ট অংশ । 


[ পঞ্চদশ অধ্যায়--এই সেবা কি প্রকার? পশুর সেবার ন্যা় নয়, কিন্ত দাস যেমন 
প্রুর দেবা করে, সেইরূপ 1] 


১৫1 সৌক্রা--এরুথুফ্রোন, আমার প্রতীতি হইতেছে, যে, তুমি 
উত্তম বলিয়াছ। কিন্তু এখনও একটু সামান্ত বিষয়ে আমি অভাব বোধ 
করিতেছি। আমি এখনও বুঝিয়া উঠতে পারি নাই, যে, তুমি কি 
প্রকার সেবার কথা বলিতেছ। কেন না, তুমি বোধ করি এমত বলিতেছ 
না, যে, অপরাপর বিষয়ের সেবা! যে-প্রকার, দেবগণের সেবাঁও সেই 
প্রকার । দষ্টান্স্বরূপ আমরা বলিতে পারি-+যেমন আমর! বলিয়া! থাকি, 


৫১ 


এধুথুফ়ে ৭ 


এমুথুফ্রোণ 


৪২৬ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


অশ্বের সেবা সকলেই জানে, এমন নহে, কিন্তু যে অশ্বপাল, শুধু সেই 
জানে ; কেমন? 

এয়.__নিশ্চয়ই | 

সোক্রা--বোধ ভূয় অশ্ব-বিষ্ভাই অশ্বেব সেবা। 

এয়-_হা। 

সোক্রা_-কুকুরের সেবা সকলেই জানে, এমত নহে; কিন্ত শুধু 
শিকারীই জানে। 


এয়--হা। 
সোক্রা--এবং গো-বিষ্ভাই গো-সেবা। 


এয়__নিশ্চয়ই। 

সোক্রা- এয থৃক্ষোন, তবে তুমি বলিতেছ, যে, পুণ্য ও ধন্মুই দেবসেবা? 

এয়--আমি তাহাই বলিতেছি। 

সৌক্তা--তবে কি সমুদয় সেবার উহাই লক্ষ্য নহে? ষ্টান্তন্বরূপ 
বলা যাইতে পারে, উহা এইরূপ একটা কিছু_যে সেবা প্রাপ্ত হর; তাহার 
কল্যাণ ও হিত, দেবার লক্ষ্য ; যেমন তুমি দেখিতে পাইতেছ, বে, অশ্ব- 
বিগ্তার সাহায্যে অশ্থগণ উপরুূত হয় ও উন্নতি লাভ করে। অথবা তোমাব 
সে প্রকার বোধ হইতেছে না? 

এয়-_হাঁ হইতেছে । 

সৌক্রা--এবং বৌধ কবি কুকুরগণ কুকুর- -বিদ্যাদ্ধারা ও গোগণ গো” 
বিগ্বা্ধার৷ উপরূত হয়? অন্ঠান্ত সকল বিষয়েও এইবূপ। না তুমি বিবেচনা 
কর যে, যে সেবাপ্রাপ্ত হয়, সেবা! তাহাব অপকার করে? 

এয্‌--নাঁ না, জেঘুসের দিব্য, আমি তাহ! কখনও মনে করি না। 

সৌক্রা-তবে উপকার করে? 

এয়__তা? নয় তে কি? 

সৌক্রা-তাহা হইলে, পুণ্য,যাহা দেবগণের সেবা বলিয়া 
পরিগণিত--দেবতাদিগের উপকার ও উন্নতি সাধন করে? তুমি কি 
এএরকথায় সাক দিতে প্রস্তুত আছ, থে; তুমি খন কোনও পুণ্য কর্ম কর, 
তখন কোনও না কোনও দেবতার উন্নতি সাধন করিয়া! থাক? 


১ম অন্ক ] বিচারালয়ের দ্বারদেশে ৪২৭ 


এযু-_না, না, জেয়ুসেব দিব্য, তাহা কখনও নহে। 

সোক্রা--এযুথুফ্রোন, আমিও বিবেচনা কৰি না, যে, তুমি এই 
প্রকাব বলিতেছ। দে কথা গামীব মনেৰ ত্রিসীমাতেও আইসে নাই; 
এজন্তই তে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি কাহাকে 
দেবসেব| বলিতেছ; আমি ভাবিয়াছিলাম, যে রূপ বলা তোমাব 
অভিপ্রায় নয়। 

এযু_তুমি ঠিকই ভাবিযছ, সোক্তাটাস; আমি ওরূপ কিছু 
বলিতেছি না। 

পোক্রা--ভাল ; তবে পুণা কি প্রকাঁব দেবসেবা? 

এবু_দীম ধে-প্রকাৰ প্রনথুব সেবা কবে, সেইবপ, সৌক্রাটাস। 

সোক্রা-_বুঝিলাম ; তবে বোধ হইতেছে, ইহ! দেবগণেব এক 
গ্রকাঁৰ পরিচর্যা] । 

এষু _নিঃসন্দেহ। 


[ যোডশ অধ্যায়_দেবসেবার ফল কি ! দেবগণ বলি ও প্রার্থনার পুবস্কারস্বরূপ 
বিবিধ শুভ প্রদান কবেন। এ 


১৩। সোক্রা-তুমি কি বলতে পাব যে, ষে পবিচর্ধ্যা বৈগ্ভেব সহায়, 
তাহা কি ফল প্রসব কবে? তুমি কি বিবেচনা কব না, যে উহ! 
স্বাস্থ? 

এবু-স্কা, কবি | 

সোক্রা--মাচ্ছা, তাৰ পব ? যে পবিচর্যা-বিষ্তা নৌ-নির্দীতীর সহায়, 
ভাহাব ফল কি? 

এযু-স্প্ট্ দেখা যাইতেছে, সোক্রাটাম, যে, তাহা নৌকা। 

সোক্রা-_তেমনি, গৃহনির্দীণ-বিগ্কার ফল গৃহ ? 

এযু- ই] । 

সোক্তা- তবে, হে ভদ্র, বল, দেবপবিচধ্যাবিষ্কা কি ফল প্রসব 
কবি! থাকে? নিশ্চয় তুমি ইহা জান, যেহেতু তুমি বলিয়া থাক, যে, 


এবুখফে ৭ 


এমুখু্রোণ 


৪২৮ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


তুমি অপর সমুদয় লোৌক অপেক্ষা দৈববিষয় উৎকুষ্টর্ূপে অবগত 
আছ। 

এমু-_কথাটা। তে। আমি সত্যই বলি, সোক্তাটাস। 

সোক্রা-_-তবে, জেযুমের দৌহাই, বল দেখি, সেই শ্রেষ্ঠ ফলটা কি, 
ধাহ! দেবগণ আমাদিগের পরিচর্যযা-সাহায্যে উৎপাদন করিয়া থাকেন? 

এয়ু-_সে ফল বহু ও উত্তম, সোক্রাটাস। 

সৌক্তা-+হে প্রিয়, সেনাপতিও তাহাই করিয়। থাকে; কিন্ত 
তথাপি তুমি অনায়াসেই বলিতে পাব, যে, যুদ্ধে জয় সকল ফলের 
শীর্ষস্থানীয় ; তাহাই নয় কি? 

এযু-_তা? নয় তো কি? 

সোক্রা_অধিকন্ত, আমার মতে রুষকও বছ ও উত্তম ফল উৎপাদন 
করে; কিন্তু তথাপি, ধবিত্রীকে শস্তশালিনী করাই সকল ফলের শ্রেষ্ঠ ফল। 

এধু_নিশ্চয়ই। 

সৌক্রা--্মাচ্ছা, তবে? দেব্গণ যে বছ ও উত্তম ফল উৎপাদন কবেন, 
তন্মধো শ্রেষ্ঠ ফল কোন্টা ? 

এযু__সৌক্রাটাস, তোমাকে আমি কিঞ্চিৎ পূর্বেই বলিয়াছি, যে, 
এই-সকল বিষয় নু্মরূপে অবগত হওয়৷ বিলক্ষণ শ্রমসাধা ) তথাপি 
তোমাকে আমি মোটামুটা বলিতেছি। যে, যদি কেহ জানে; যে, 
বখন সে দেবগণের নিকটে প্রার্থনা করে ও তাহাদিগকে বলি উপহার 
দেয়, তখন তাহার বাক্য ও কাধ্য তার! পিয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, 
ভাবে তাহাই পুণ্য; তাতাই তাহার স্বকীয় গৃতপরিবার ও রাষ্ী 
বিভৃতিকে রক্ষা করে ; পক্ষান্তরে, বাহা প্রিয়ের বিপবীত্, তাহাই পাপ; 
তাহাই যাবতীয় বিষয়ের অকল্যাণ ও ধ্বংস সাধন কবে। 


[নপ্তদশ অধ্যায়-ভাহা! হইলে পুণের অর্থ দেবতাদিগকে কিছু দেওয়। ও 
ঠাহাদিগের নিকটে কিছু চাওয়া? ] 


১৭। সৌক্রা-ওহে এবুখুফোন, ইচ্ছা করিলে তুমি মামার 
প্রধান প্রশ্নটার উত্তর আরও অনেক সংক্ষেপে দিতে পারিতে। কিন্ত 


১ম অঙ্ক] বিচারালয়েৰ দ্বারদেশে ৪২৯ 


তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র নও, ইহা স্ুম্পষ্ট। কেন না, এইমাত্র 
যেই তুমি কথাঁটী বলিতে যাইতে ছিলে, অমনি থামিয়া গেলে। যদি 
তুমি আমাৰ প্রশ্নে উত্তব দিতে, তবে আমি তোমাৰ নিকট হইতে 
সুম্পষ্ট জানিতে পাবিতাম, পুণ্য কি। এখন কিন্বব__আমি জিজ্ঞাস 
তুমি জিজ্ঞাসিত, শ্ততবাং তমি যেখানেই লইযা যাও নাঁকেন, আমি 
তোমার অন্ুগমন কবিতে নাধ্য। আচ্ছা, তুমি পুণ্য ও পবিত্রতা বলিতে 
কি বুঝিধা থাক ? ইহ কি প্রার্থনা-ও ব্লি-বিষয়িণী বিছ্বা নহে ? 

এঘ্‌-হ1, আমি তাহাই মনে কবি। 

সোক্রা_বলি দেওযা, দেবভাঁদিগকে কিছু প্রদান কৰা, 9 প্রার্থনা 
কব, উঁভাদিগেব নিকটে কিছু চাঁওযাঁ ইহাই নয় কি? 

এবু__হ, খুব ঠিক কথা, সোক্রাটীস। 

সোক্রা--তবে) এই কথা অন্তসাবে, পুণা, চাহিবাব ও দেবগণকে 
উপহাঁব গ্রদান কবিবাঁব বিদ্যা । 

এয_-সোক্রাটীস, তুমি আমাৰ কথাট। খুব চমৎকাব বুঝিতে 
পাবিয়াছ। 

সৌক্রা_ইা, সখে, আমি তোমা জ্ঞান লীভেব জন্ত সমূহৰ কি 
না, এজন্য তোমার বাঁক তদগতচিত্তে মনোনিবেশ কবিতেছি, ফেন তুমি 
গৃহ! বলিতেছ, তাগাব একটা কথাও বৃথা না যাঁয়। কিন্তু বল আমাষ, 
দেবতীদিগেব এইট পবিচ্য্যাটা কি? তুমি বলিতেছ, তীহাদিগেব নিকটে 
কিছু চাঁওয| ও তাহা দিগকে কিছু দেওযাঁ? 

এখ_-ঠা, বলিতেছি। 


[ ষ্টারশ মধ্যাধ_-কিন্ছ আসর। দেবগণকে যাহা দিই ভাহাতে তাহাদিগের “কাঁনও 
উপকার হয না। পুণোর অর্থ, ভীহাদিগেব যাহ! প্রিয় তাহাই অর্পণ কবা ।] 


১৮1 সোক্রা--তবে, তাহীবা আমাদিগেব যে-সকল অভাব মৌটন 
কবিতে সমর্থ, তাহাদিগেব নিকটে তাহা চীওয়াই, ঠিক ভাবে চাওয়া ? 
এযু--তীহা বৈকি? 


এযুখুফোণ 


খমুথুফোণ 
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সোক্রা--এবং আমর! তাহাদিগের যেসকল অভাব মোচন করিতে 
পারি, তীহাদিগকে প্রতিদান-স্বরূপ তাহ দেওয়াই, ঠিক ভাবে দেওর।? 
কেন না, যে-সকল বস্ত্র অভাব নাই, কাহীকেও তাহাই উপহাব দেওয়া 
বোধ করি বুদ্ধিমানের কাধা নহে। 

এযু--সত্য কথাই বলিতেছ, সৌক্রাটাস। 

সোক্রা--তাহা হইলে, এষুথুফ্রোন, পুণথাঃ দেব ও মানবের মধ্যে 
এক প্রকার কেনা-বেচার বিগ্তা। 

এয়ু- হা, ঘদি এইরূপ বলাই তোমার অভিরুচি হয়, তবে কেনা- 
বেচাৰ বিগ্ভাই বটে। 

লোক্রা-_না, না, যাহা সত্য নয়, তাহা বলা মোটেই আমাব অভিরুচি 
নহে। কিন্ত আমাকে বল। দেবগণ আমাঁদিগের নিকট হইতে যে-সকল 
নৈবেছ্ত প্রাপ্ত হন, তাহাতে তীহ্বাদিগেব কি উপকার হইয়া থাকে? 
সীহার আমাদিগকে বে-সকল ইষ্ট পদার্থ প্রদান করেন, তাহা তে। 
সর্ব সুম্পষ্ট ; কেন না, আমাদিগের এমন কোনও সম্পদ নাই, যাহা 
উাহাদিগের দান নহে। কিন্তু আমাদিগেব নিকট হইতে তাহার] যাহ! 
লাভ করেন, তাহ! তাহাদিগের কি হিত সাধন করে? অথবা, এই 
কেনা-বেচার ব্যাপারে আমাদিগের লাভের ভীগটাই এত অধিক, যে, 
আমর! তীহাদিগেব নিকট হতে যাবতীয় শ্রেরঃ প্রাপ্ত হই, কিন্তু তাহার! 
আমাদিগের নিকট হইতে কিছুই লাভ করেন না? 

এযু__কিন্ত, সোক্রাটীন, তুমি কি বিবেচনা কর? থে, দেবতার 
আমাদিগের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হন ভন্বীবা তাহারা উপকৃত 
হইয়া থাকেন? 

সোক্রা__মাচ্ছা, এযুখুক্রোন, তবে আমর! দেবগণকে মে-সকণ উপহার 
প্রদান করিয়া থাঁকি, সেগুলি কি? 

এক্ুমান এবং আম্ুগত্য, এবং এইমাত্র আমি যেমন বলিয়াছি, 
ই্স্ত প্রদানে প্রসন্নতা-_ইহা ভিন্ন তুমি আর কি মনে কর? 

নোক্রা--তবে, এযুখুক্রোন, পুণ্য, দেবগণের প্রসন্নতাভাজন, কিন্তু 
উহা তীহাদ্দিগের হিত্তকর কিংঝ! প্রিয় নহে? 


১ম অঙ্ক] বিচারালয়ের দ্বারদেশে ৪৩১ 


এবু-আমি তে! মনে কবি, সর্ধবাপেক্ষা প্রিয়। 

সৌক্রা-তাহা! হইলে দেখা যাইতেছে, থে, পুণ্য ও বাহ। দেবগণের 
প্রিয়, এই ছুইটী একই । 

এযু-প্ব নিশ্চিত । 


[ উনবিংশ অধ্যায়-_বাহ! দেবগণের প্রিয় ভাহাই যদি পুণ্য হয়, তবে যাহা তাহারা 
ভাঁলবাদেন, তাহাই পুণ্য, কিন্তু হই গিদ্ধাগ্তটা পব্ধে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইয়াছে |] 


১৯। স্নোক্রা--একথা। বলিবাব পরেও কি তুমি আশ্চধ্য হইবে, যে, 
তোমাৰ সংজ্ঞাগুলি এক স্থানে স্থিব না থাকিয়া ঘুবিয়া বেড়াইতেছে? 
ইহার পরেও কি তুমি আমাকে এই দোষে দোষী কবিবে, যে, আমিই 
ডাইডালসরূপে সেগুলিকে ঘুরাইতেছি? তুমি নিজেই তে! ডাইডালস 
অপেক্ষা বহুগুণে কৌশলী, এবং নিজেই তো| সংজ্ঞাগুলিকে চক্রাকারে 
পরিভ্রমণ করাইতেছ |. অথবা তুমি বুঝিতে পাবিতেছ না, যে, 
আমাদিগেব সংজ্ঞা পরিভ্রমণ করিয়া পুনশ্চ পূর্বস্থানে উপনীত হইয়াছে? 
কেন না, তোমার হয় তো প্মরণ আছে, যে পূর্বে আমাদিগের এইরূপ 
গ্রতীতি ভইয়াছিল, যে, 'পুণা, ও “দেবপ্রিয় এক নহে, প্রত্ুত পরস্পর 
পৃথক। না তোমার তাহা স্মবণ নাই? 

এযু-ভী, মআছে। 

সোক্রাএখন তবে তুমি দেখিতে পাইতেছ নাঃ যে? তুমি বলিতেছ। 
ঘাহ। দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুগা? যাহ দেবগণের প্রিয় তাহ! 
দেবপ্রিয় ভিন্ন আব কি হইতে পারে ? কেমন, কথাট! ঠিক নয় কি? 


এযু-নিশ্চয়ই ঠিক। 
সোক্রা- তাহা হইলে, আমরা পূর্বে যাহাতে একমত হইয়া ছিলাম, 


তাহ। সঙ্গত নহে, 'অথবা তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে এখন আমরা যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, তাহা শ্রীস্ত। 
এযু--তাহাই বৌধ হইতেছে 


এবুথুফোণ 


এযুখুফে 
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[বিংশ অধ্যায়-_সোক্রাটীন আবাব প্রথম হইতে প্রশ্নটার আলোচন। করিতে 
চাহিলেন; কিন্তু এযুখুফোন “আমি এখন বড ব্ন্ত” এই কথ! বলিয়! দ্রুতবেগে 
প্রস্থান কবিলেন।] 


২০। পোক্রা-তবে আমাদিগকে আবার প্রথম হইতে দেখিতে 
হইবে, পুণ্য কি। তন্বটা অবগ 5 হইবাৰ পূর্বের আমি স্বেচ্ছায় কাপুরুষেব 
মত পরাজয় স্বীকাব করিব না। কিন্ত, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও 
না, প্রত্যুত দর্কপ্রযত্থে যথাসাধা মনোনিবেশ করিয়া এক্ষণে সত্যটা 
বিবৃত কর। মানবকুলে যদি কেহ উহা! অবগত হইয়। থাকে, তবে সে 
তুমি; যতক্ষণ না! তুমি সতাটা আমায় বলিবে, ততক্ষণ ঞ্রোটেমুসেব মত 
তুমি কিছুতেই মুক্তি পাইবে না। (১৬) দদি তুমি পাপ ও পুণ্য 
সম্যক্রূপে অবগত না৷ থাকিতে, তবে ইহা কথনও সম্তিব নয়, ০ তুমি 
একজন দাসেব £ত্যাব জন্তক তোমাব বু পিতাব বিরুদ্ধে হত্যার 
অভিযোগ আনয়ন” কবিতে। বরং হর তো এই কার্ধযটা বন্মসঙ্গত 
হইতেছে না) এই আশঙ্কাবশত ভুমি দেবগণেব ভয়ে এমন বিষম কন্মু 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হঈটতে, এবং লোকসমাজে অখ্যাতি অজ্জনেব শঙ্কাতেও 
মরমে মরিয়। যাইতে । কিন্ত এখন আমি বেশ জাঁনি যে, তুমি মনে কর, 
যে পুণ্য কি, এবং পুণ্য কি নয়, তাহ তুমি সম্যক অবগত আছ। 
অতৃএব, হে পুরুষোত্তম এবুথুফ্োন, আমাকে বল, তুমি কি পুণ্য বলিয়৷ 
বিবেচন! কব; 'আমাব নিকটে উহা! গোপন করিও না। 

এযু-দে কথা তবে আাব একদিন £ইবে, সোক্রাটাস, কাবণ 
এখন আমি বড় ব্যন্ত, এবং আমাৰ যাইবার সময় উপস্থিত 


(১৬) প্রোটেযুস দাগরবামী কামরূণী উপদেবত|। ভবিষাং জানিবার অভিপ্রায়ে কেহ 
ইহাকে ধরিলে ইনি নানা রূপ গরিগ্রহ করিতেন, কিন্তু যে কিছুঙ্েই ছাড়িত না, তাহার 
জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন। অদরীসীর চতুর্থ সর্গে ইহার একটা মনোহর আধখ্যার়িক 


আছে 
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(সাঞ্া-:9 বক্ষ, এমি কি কবিতেছ । আমি যে আস্তবে নহনী আশা 
(পাঁধণ কবিয়াছিলীম, দে, তোমাব নিকটে পাপ ও পণ্য কি, তাহা 
[শা করিল রদ চেএনীগাহব ভাঁহানোগ হইতে নগ্রতি গাহক। হাতে 
আমাকে বর্ধিঠ কখিয়া তুমি চলিষা বাইতেছ ' শামি খাহাকে বঝাইতে 
টাতিবাঁছলাম, যে, আমি এক্সণে যাবতীয় দৈব বিষয়ে এবুখুফানের 


চা ৃ রঃ টু রর ৫ টির রি 
'নবটে আগঁনলাতি বখিশাছি : মি আব াঙ্গত[বিখতত এ লকণ নিবথে 


ক চাডি না, অধিবন্থ। হামি সাকদি ঈর্ষা ছিঃ আমার 


এহথুয়ে 


দ্বিতীয় অঙ্ক 
সৌক্রাটাম-_বিচীরালয়ে 


(1)010919 3010/003) 


সৌক্রোটীমের আত্মসমর্থন 


মুখ বন্ধ 


শানবা “এাগুবোনে? দেখিবাছি। সোক্রাটীসেব বিকদ্ধে জভিযোগ 
গানাত হইঘাছে, £বং তিনি ভংসংশ্রবে বাজী, আঅ।র্খোনেৰ নিকট গমন 
ক্বষাছেন। বঙক্গানাণ প্রধন্ধে হিনি পিটাঝ।ণধষে ব্চাৰকগণ্ণে সঙ্গে 
আম্সসমর্থন কবিতেছেন। 

'ন।কাটাসেব “আম্বদনথন” তিন ভাগে বিভভ্ত। প্রথম ভাগ 
প্রর তপ্রস্তাপে তাহ।ব আন্বসমথন, ইহীতে £৩নি অভিযোগ তিনটা 
অঙলাব বলিধা প্রতিপন্ন করিতে প্রধান পাইনাছেন। এবং ত9পলঙ্ে, 
(নিচের জাব্নবৃত বিশদন্ধূপে বর্ণন। ব বিষাছেন। উহাতে সোক্রাটাস ইটা 
বিঘায়েধ উপবে পাব দিধাছেদ) প্রথমতঃ, লোবের মনে ভান 2 ধস 
নম্থাকে বে মিথা। ধাৰণা বহিষীছ্ছে, তাহা ৫৭ কবিবাব জগ্* তিনি সকলকে 
পান্ষ। কবিতেছেন) এবং পিভীয়তত, তাহাবা যে জ্ঞান ও শি উপেক্ষা 
করিষা নি অর্থে গণ্চাতে ুটিযা বেড়াইতেছে, তজ্জ্ তাহাদিগকে 
তিবক্গাৰ কবিণা লক্ষা দিভেছেন | ভীবনদেনতা ্বধং ভাহাব শিবে এই 
2ই বর্চব্যতাব গ্রস্ত কবিয়াছেন, ম্বতবাং ঠিনি মধণের ভমে কথনও উহা 
অপহেণা। এবিতে পারিবেন না) বিচাৰকগণ তাঙাকে জগবাধা বলিয়া 
ঘোষনা কাববাব পৰে অহাতৰ ও গাবুতখ দতব প্রস্তাব কবিঠে বাইয়া 
সোক্রাটীন যে একটা গুদ ধক্ত হা কৰেন) তাহাই “| ম্বসমর্থনেবগ দ্বিতাঁষ 
ভগ। এই বন্ততীব অন্তে বিচাবকগণ টাহাব প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিধান 
কবিলেন। নৌক্রাটীদ তখন ভবিষ্যদদরষ্টা খষিব স্তায় তাহাদিগকে অনুযোগ 
কবিযা ও উপদেশ দিয়া বিদাষ লইলেন। “আন্মলমথনেব' তত্ঠীয় ভা? 
এই 'ব্র্ধায়হু১ক 'অভিতাবণ। 
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সোক্রাটাস “আত্মসমর্থনের” প্রথম ভাগে অন্ততম অভিযোক্তা 
মেলীটসকে নান কুট প্রশ্ন দ্বারা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং তাহাকে 
সতীক্ষ যুক্তির শরজালে আচ্ছন করিয়া তাহার মুখে অসঙ্গত ও স্ববিরোধী 
কথা বলাইয়াছেন। কিন্ত তিনি কি বস্ততঃই অভিযোগগুলি খণ্ডন করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন? আমাদিগের তে! বৌধ হয় না, যে তিনটা অভিষোঁগই 
সমভাবে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। “সৌক্রাটীদ যুবকগণকে 
বিপথগামী করিতেছেন”_-এই তৃতীয় অভিযোগটা তিনি সমাক্রূপেই 
ক্ষালন করিয়াছেন। তৎপরে, পসোক্রাটীস নুতন দেবতা প্রবন্তিত 
করিয়াছেন”__-আবীনীয়গণের পক্ষে তাহাকে এই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্থ 
করাও বুক্তিনলত হয় নাই। তিনি নিত্যসঙ্গী উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করিতেন বটে, কিন্ত আথেন্সে তাহা, একট নূতন ব্যাপার ছিল নাঁ। এ 
বিষয়ে জেনকোন প্ভীবনম্থৃতিতে” ঘাতা লিখিয়াছেন? তাহা খু বুক্তিযুক্ত। 
তিনি বলিতেছেন, "নো ক্রাটীস বলিতেন, ঘে এক উপদেবতা তাহাকে 
ইঙ্গিত প্রেরণ করেন ।” ইহাই দ্বিতীয় অভিযোগের ভিন্তি। “কিন্ত বাহার 
দৈবপ্রেরণাতে বিশ্বাস করে, শাকুন বিস্তার চক্চা করে, নৈসগিক লক্ষণ, 
আকাশবানী ও বলির সাহাধ্যে ভবিঘাৎ্ অবগত হইবার প্রত্যাশা হয়, 
এত্রদ্রার। তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা নৃতনতর কিছুই করেন নাই। 
কেন না, তাহারা নিশ্চয়ই এমন কল্পনা মনে স্থান দেয় না, থে পক্ষী বা 
মানুষ তাহাদিগের পক্ষে যাহা হিতকর, তদ্ধিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণা বলিতে 
পারে; তাহারা অবগ্তহ বিশ্বীন করে থে দেবতারাই উহাদিগের দ্বারা 
ষ্টানিষ্ট জ্ঞাপন করেন। সোক্রীটীসও এই বিশ্বামই পোবণ করিতেন) 
(81670150105) 1. 17 279 )1 অতএব, আমরা স্বীকার না করিয়া 
পারি না,যে সোক্রাটাস দ্রিতীয় ও হৃীর অভিযোগ অমূলক বলিয! 
প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইঘ়্াছেন। কিন্ত প্রথম অভিযোগ সম্স্ধে 
আমরা দে কথা বলিতে পারিতেছি না। “সোক্রাটীম রাষ্ট্রীয় দেবগণের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না”--তিনি স্পষ্ট কথায় এই অভিযোগের উত্তর 
দেন নাই। আমরা “এধুখুফাণে” দেখিয়াছি, তিনি অনেক পৌর]ুণিক 
উপাথ্যানের প্রতি অশ্রদ্ধান্িত ছিলেন। তিনি যে ধর্াসন্বন্ধে 
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পুববাসীধিণেব সহিন্ত সর্ববাংশে একমতা বক্ষ কবিয়। চলিতে পাবিতেন, 
তাহা বিশ্বামবোগ্য বলিয়। বোধ হয না। অন্ততঃ জেনফোন তাহাঁৰ অপবাদ 
নৈবসন কৰিনাঁব উদ্দেপ্ে যেমন পবিষাব কবিরা বলিয়াছেন, “প্রা়শইই 
(প্রথা যাইত, ভিনি এতে ও পুবীব সাধাৰণ বেদিতে বলি নিব্দেন 
কবিতেছেন” (১1০৮7 ১1, 1. ১), সোক্তাটীস সে প্রকার স্বীধ আঁচবণেব 
নাঁক্ষা উপস্থিত কবেন নাই। 

সোক্রাটামেব “মান্মনমগূন” অভিনিব্ণসহকাঁবে পাঠ কবিলে 
মনে স্বতঃভ দুইটা প্রশ্নেৰ উদয় হয়। প্রথমতঃ. [তিনি উহাতে এত 
কুযুক্তিব অবনাবণা কবিযাছেন বেন? দ্বিতীষতঃ, বিচাবকগণেৰ প্রতি 
(তান যে ভাষা বাধভাঁৰ কৰিষাছেন, তাহা তীগাব ওদ্ধত্যেব পবিচাঁয়ক 
কিনা? অথবা তিনি কি ইচ্ছাপূর্বক তাহাদিণকে আপনাব প্রতি বিৰপ 
কবিষা তুলিয়াছেন ? 

(১) মেলীটদেৰ প্রতি তকচ্ছলে সৌক্রাটীম যে-সকল কথ! 
বলিয়াছেন, ভাহাব কতকগুলি কুস্তি, কতক গুলি ভাষাব মাবপ্যাচ। 
কষেকটী দষ্টান্ত দেওযা যাইতেছে। (6১) পুবীব সকলেই যুবকদিগকে 
ভাল কবিতছে , একা আমি চাহাদিগকে মন্দ কবিতেছি__ইহা অতি 
চাম্তাম্পদ কথা, (২) আমি বাহাদিগেক সঙিত বাঁস কবিতেছি, 
তাঁডাদিগকে মন্দ কবিরা তুলিব' ইছা কখনও সন্ভবপৰ নহে, (৩) আমি 
ঘদি দেবাহ্মাব অস্তিত্বে বিশ্বাস কবি, তবে নিশ্যই দেবতার অস্তিত্বে 
বিশ্বাসী কবি--ইত্যাদি সুক্তিগুঁল পরিহাস বলিয়া মনে হষ। 
সোক্রাটাদ বোধ কৰি ভাবিষাছিলেন, যে মেলীটসেব স্তাষ অসাবপ্রকৃতি 
লোকেব পক্ষে এইপ্রকাৰ কুতর্কই যথেষ্ট। উহ! সহজবোধ্য বসিকতাঁব 
নিএণে এমন মধুবাম্বাদ হইযাছে বলিষা সৌক্রাটীস সহজেই 'অসবলতাঁব 
দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইযাছেন। 

তগবে, সোক্রাটাস কোন কোনও শিষ্বেব আচবণ লক্ষা কবিয়! যে 
তাবে আম্মসমর্থন কবিযাছেন, তাহাও বিচাঁবকগণেব মন£পৃত ভয় নাই। 
“আমি কাহাবও গুক নই) অতএব আমাৰ কথ। শুনিয়া যদি কেহ 
ভাল হয়, বা ভাল না হুষ, তবে গ্ভার়তঃ আমি তাহাঁব কাবণ বলিয়া গণ্য 
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হইতে পাবি না”--ভাহাদিগেব নিকটে এ উক্তি নিশ্চযই 'অযৌক্তিব 
বলিা প্রতীরমান হইয়াছিল। আঙ্ষিবিয়াডীস, ক্রিটিয়াদ ও থমিডীস 
আথেন্সেব থে সর্বনাশ কবিযাছিলেন, ভাইীব পথে আথীনীয়েবা ক 
এত সহজে তীহাদিগেব উপদেষ্টাকে ক্ষমা কবিতে পাঁখি৩ ? কিন্তু 
সোক্রাটাসেব উক্ভিতে গভীব সত্য নিহিত আছে, শ্রতবাঁঁ ভিনি 
কুতর্কেব সাহায্যে দোবর্গালনেব চেষ্ট। কবিযাছিণেন, এগ্রকাব সদা 
সমীচীন নচে। 

“আমি বদিই বাগুবকদিগকে মন কবি, অনিচ্ছাপুর্দবই কিতেহি”-- 
সোক্রাটীমেৰ এই যুক্তিও আদ ভিন্িতে প্রতিষ্ঠিত পধ। তাহা 
দশনেব একটি শুপবিচিত তন এই, দে কেহই ইচ্ছ(পূকাক হন যাচবণ 
কবেনা। এই হনব গহীন হইলে 'অপবাঁহীব দগুবিধান অনানহ্/ক ও 
আস্ত হইঘ। পড়ে। আব তনথটা গণত্ঘাগা কি না, ৮116 পিটা৭ 


কি 


নাপেক্ষ । রচাববগণ যে এই খুক্ধাতি £ ণষ্ট হন নাই, শাহা বদাও 
বাহুল্য | 

আমব| উপবে বল্যাছি, ফে সোক্রাটাস প্রথম অভ্ভিযাতে গো 
চিত উত্তব দেন নাই। এল ব্যন্তি দেবতনর়েখ মস্তিতে পিশবান কবে) 
সে দেবতার স্তিত্বেও বিশ্বাম কবে”এই এক বার্ড 
হইতে পাবে না। 

মাঁমবা এতক্ষণ যাা বলিলাম, হাভাব সাবনিদর্ম এই, মে ভাঙা 
শাস্ত্রসদর্থনে অনেক আপাত প্রতীয়মান কুথুঁক্ত আছে বটে, কিঘ্ধ সেগুলি 
অনুধাবন কৰিলে দেখা বাইবে, তাহাব কোনটা একেপাবে পাথক হ 
বর্ষিত নহে। যলতঃ ঠোটে বর্তমান গ্রন্থে স্বার গুবাণে বুঙ|কিব পে 
চিত্রিত কবিযাছেন, এই মহ আমবা শ্রদ্ধাব ভিত গ্রহণ করিতে 
পাবিতেছি না । 

(২) সোক্তাটীস বিচাবকগণেব গ্রতি যে-ভাষা ব্যবহাঁব কবিষাচ্ছেন, 
তাহা সদর্থগম্পন্ন। উদ্দাব, গম্ভীব, অকৃত্রিম ধর্ম প্রাণতাব বিমল জ্যোতিতে 
উদ্ভামিত, ভক্তিধাবায় আদীত। তিনি যে উচ্ছাপূব্বক তাহাদিগকে 


আপনাঁৰ বিরদ্ধে উত্তেজিত কবিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু তিনি 


ক্র তি 
ভা সি 


৫. 


৩] 
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জীবনদেবতার চরণে খাঁটি থাকিয়া ও সত্য হইতে রেখামাত্র ক্ষুথ না 
হইয়া! যে বাক্য যে প্রকারে বল! কর্তব্য, সে বাঁক্য সেই প্রকারেই বলিয়! 
গিয়াছেন, মরণের ভয়ে কাতর হইয়া করুণার প্রত্যাশায় আপনাকে 
অবমানিত করেন নাই। সৌক্রাটীস বিচারালয়ে দাপেক্ষী সামান্ত 
অপরাধী নহেন; তিনি বিচারকগণের বিচারক, নির্ভীক পুরুষসিংহ, 
জনগণের রাজা, পরার্থোৎসষ্টপ্রাণ মহাপুরুষ । তিনি যে ভাষায় 
আত্মসমর্থন করিয়াছেন, তাহা সর্ধাংশেই তাহার উপযুক্ত হইয়াছে। 
প্রতিহাসিক গ্রোটের সহিত একমত হইয়া আমরাও বলি, 
«০ 970 100 16805 176 018(07010 4১1)0105? 01 £০০1%169 11] 
6৬67 191) 10111081080 10896 20) 0116 0616706. (11156070 
9 (796৫6) 01601 68)-_-“ধিনি প্লেটো-বির চিত 'সৌক্রাটাসেব 
জাজ্বসমর্থন' পাঠ করিয়াছেন তিনি কখনও এমন আকাজ্মা করিবেন 
না, যে সোক্রাটান অন্য একারে শাত্মসমর্থন করিলেই ভীল হইত |” 

কিন্তু & পুস্তকখানির প্রামাণিকত| কি? সৌক্রাটাস কি সত্য সত্যই 
এই প্রকারে আত্মসমর্থন করিয়াছিলেন? আমরা তাহার বাঁণী বলিয়া 
যাহা পাঠ করিতেছি; তাহার কোনও প্রতিহাদিক ভিত্তি আছে কি? 
ন তাহা সর্বৈব প্লেটোর বহুরূপীকল্পনাগ্রস্থত ? এতক্ষণে এই প্রন 
নিশ্য়ই আপনাদ্িগের অন্তরকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার 
উত্তর দিতে ঘাইয়া আমরা অধিক কথা বলিব না। বিশেষজ্ঞেরা 
একবাক্যে বলিতেছেন, যে প্লেটো স্্রণীত “আত্মসমর্থনে” সোক্রাটাসের 
আত্মসমর্থনেরই মন্দ প্রদদীন করিয়াছেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, 
যে তিনি বিচারকালে গুরুর পার্খে উপস্থিত ছিলেন; এই কথা বলিয়া 
প্লেটে। পুস্তকবর্ণিত তথ্যসমুহের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। উহার 
প্রত্যেক বাক্য সোক্রাটাসের মুখ হইতে নিংস্থত হইয়াছিল; অথবা 
লেখক উহার কোন স্থলেই কল্পনার কিরণপাত করেন নাই), এমন কথা 
কেহই বলবেন না। কিন্তু প্লেটো সতের একান্ত অপলাঁগ না করিয়া, 
এবং গুরুর ভাব ও ভাষা যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিয়া তাহার শাস্ত। সৌমা, 
মহিমোজ্জল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহ! সকলেই স্বীকার করিয়! থাকেন। 


৪৪২ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


মৃত্যুর তীরে দণ্ডায়মান সোক্রাটাসের এই মনোহর চিত্র যুগে যুগে 
উন্নতিকামী পাঠকগণের চিত্তকে মুগ্ধ কারয়া আমিতেছে। ষ্রোয়িক 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা জীনোন দূব সাইঞ্াস দ্বীপেব অধিবাসী ছিলেন) 
তিনি “সোক্রাটাসের 'আত্ুসমর্থন” পাঠ করিয়া জ্ঞানানবাগে এমন 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন, যে জ্ঞানাহবণের বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার মানলে 
স্বদেশ ছাড়ি আথেন্সে যাইয়া দশনচচ্চায় আত্মসমর্পণ করেন। আজিও 
পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে অনাড় প্রাণে অপূর্ধব তেজের সঞ্চীর হয়, 
ভীরু সাহস লাভ করে, ছুর্বলচিত্ত সংসারাসন্ত ব্যক্তি অপার্থিব প্রশ্ব্যের 
সন্ধীন পাইয়! নব বলে বলীয়ান্‌ হইয়া থাকে। ধীর বুদ্ধির সহিত জলস্ত 
উৎসাহের সশ্মিলন, সাংসাবিক বিষয়েব গ্রাতি প্রকান্তিক বিতৃষ্ণা, জ্ঞানা- 
নুগত মননেব অজেয় শক্তিতে অবিচলিত নির্ভর, সাধুপুরুষ ভাগ্য বিপর্যয়ের 
অতীত, এই সুদৃঢ় প্রত্যয়, এবং জীবনেব ব্রত উদ্যাঁপনে তাহার ভয় ও 
প্রলোভনের উর্ধগামী সদানন্দ তদেকনিষ্ঠতাঁ_এই সকল গুণের উজ্জল 
আলোক-দম্পাতে “আ'ত্মসমর্থন” বলিষ্ঠ ও স্বাধীনতাসেবী পুরুষগণের 
নিত্যপাঠ্য অধ্যাক্মশান্ত্রে পৰিণত হইয়াছে । পাশ্চাত্য সাহিত্যে এমন 
বীর্ষ্যোদদীপক গ্রন্থ, এমন পুকষোচিত অটল আত্ম শিক্ষা দিবাব উপযোগী 
গ্রন্থ আঁব একখানিও নাই । 


সোক্রাটাসের আত্মসমর্থন 


[ প্রথম অধ্যায়-(তামবা আমা নিকটে বাপ্সিতা পূর্ণ বন্ত তা আশ! কবিও ন 
আসি বস্তা নই, এবং বিচীরালয়েও এই প্রথম আসিযাছি। ] 


অধ্যাপ়্ ১। হে আথেন্সবাপী নবগণ, আমি জানি ন!) আমাৰ 
অভিযোক্তারা তোমাদিগেব চিত্তে কি ভাবে উদ্রেক কবিয়াছে, তবে 
আমি নিজে কিন্তু তাহাদিগেব বাঁক্য-মোহে আপনাকে প্রীষ ভুলিয়াই 
গিয়াছিলাম, _তাহীবা এমনই আপাতমনোহব ভাষায় বক্তা কবিয়াছে। 
তবু তো তাহাখা বলিতে গেলে সত্য কথা একটাও উচ্চাবণ কবে নাই। 
কিন্তু তাহাব! ঘে অসংখ্য মিথা! কথ বলিযাছে, তন্মধ্যে তাহাদ্দিগেব এই 
কথাতেই আমি সর্বাপেক্ষা অধিক বিম্মিত হটয়াছি--তাহাবা বলিয়াছে, 
যে আমি আশ্চর্যা বক্তা, অতএব তোমাদিগেব সতর্ক হওয়! কর্তব্য ষে 
আরম ধেন তোমাদ্িগকে বিভ্রান্ত না কবি। যখন দেখা যাইবে, যে, 
আমি মোটেই আশ্চরধ্য বক্তা ন্ট, তখন তাাদ্দিগেব উক্তি আমি অবিলম্বেই 
মিথ্য। বল্যি! প্রতিপন্ন কবিব, স্ৃতবাং তাহাবা যে এনশ কথ! বলিতে 
লজ্জাবোধ কবে নাই, এইটাই আমাৰ 'নকটে তাহাঁদিগেব চবম নির্লজ্জতাব 
কার্ধা বলিয় প্রতীয়মান হইতেছে । তবে, যে সত্য বলে, তাহাকেই যদ্দ 
তাহাবা আশ্ধ্য বক্তা বলিয়া অভিহিত কবে, সে স্বতন্ত্র কথা। যদি 
ইহাই তাহাদিগেব অভিগ্রীষ হয়, তবে আম নিজেই স্বীকাব কবিতেছি, 
যে, আমি তাহাদিগেব অপেক্ষা ভিন্নপ্রকৃতিব বক্তা । এখন, আমি 
বূলিতেছি, যে, তাহাব। সত্য অন্পই বলিয়াছে, অথবা কিছুই বলে নাই) 
কিন্ত আমাব নিকটে তোমবা সমগ্র সত্য শুনিতে পাইবে। হে আধীনীয় 
নবগণ, তোমবা নিশ্চয়ই আমার নিকটে উহবাদিগেব মত পল্লপবিতপদবিন্তান- 
শৌতন অলঙ্কাব-পবিপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রুত হইবে না। কিন্তুআমাব মনে 
বিনা আয়াসে যখন যে-কথা উদ্দিত হইবে, আমি সেইব্বপ কথায়, না 


আস্মসমর্থন 


আত্মসসর্থন 
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ভাবিয়। ন! চিত্তয়া, আমার বক্তব্য বজিয়। যাইব। কারণ, আমি বিশ্বীস 
করি, যে, আমি যাহা বলিব, তীহা হ্টাধ্য। অতএব তোমরা আব কিছুই 
প্রত্যাশা করিও না। কেন না, হে বন্ধুগণ, আমার এই বয়সে তরুণ 
যুবকের মত পর্লবিত ভাষায় মিথা তর্কজাল লইয়! তোমাদিগের সম্মুখে 
উপস্থিত হওয়া! কখনই শোভন হইবে না । কিন্ত হে আধীনীয় নরবৃন্দ। 
আমি একাস্তচিত্তে একটী বস্তু তোমাদিগেব নিকটে ভিক্ষা চাহিতেছি ও 
প্রার্থনা কবিতেছি । তোমরা অনেকে বাজারে মহাঁজনদিগের গদিতে 
ও অন্ঠত্র আমার কথাবার্তা শুনিয়াছ ; এই সকল স্থানে আমি যে-ভাষায় 
বাঁক্যালাঁপ করিতে অত্যন্ত হইয়াছি, যদি আম্মসমর্থন করিবার কালে 
আমি ঠিক সেই ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত কবি, তবে তোঁমবা তাহাতে 
বিশ্মিত হইও ন1। কিংবা আমাকে বাধা দিও না। কেন না প্রকৃত 
অবস্থাটা এই--আমার বয়স সত্তব বৎসবের অধিক হইয়াছে; আমি এই 
প্রথম বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছি; স্থৃতরাঁং আমি এখানকাঁৰ বলিবার 
রীতির সহিত সম্পূর্ণ্ূপে অপরিচিত। আমি যদ বাস্তবিকই অপরিচিত 
বিদেশী হইতাম, তবে, আমি যে-গ্রদেশে লালি৬পালিত হইয়াছি, 
তথাকার ভাষায় ও রীতিতে কথা বলিলে তোমরা আঁমাকে নিশ্চয়ই 
মার্জনা কবিতে। অতএব 'আমি তোমাদিগেব নিকটে এই ভিক্ষা 
চাহিতেছি__আমার তো বোধ হয় এই ভিক্ষা ্যায়সঙ্গত- তোমব1 আমার 
বলিবার রীতি উপেক্ষ। কবিও) উহা হয় তো তোমাদিগেব রীতি অপেক্ষা 
মন্দ, হয় তো তদপেক্ষা! ভাল-কিন্ক তোমরা শুধু ইহাই দেখিও এবং 
ইহ্থাতেই মনোনিবেশ করিও) যে, আমি যাহা বলিতেছি, তা স্তাষ্য, কি 
্াধ্য নহে। ইহাই বিচারকেব গণ, যেমন সত্য-কথন বক্তার গুগ। 


[দ্বিতীয় অধ্যায়_বর্তমান অভিযোগ সন্ধে আলোচন! করিবার পূর্বে, যাহীরা বনু 
কালীবধি “বিস্ছানবিং, ও 'কুতাকিক' (৪০018) বলিয়া আমার দুর্নাম রাষ্ট্র কহিয়। 
আঁসিতেছে, আমি তাহাদিগের নিন্দাবাদের উত্তর দিতে চাই। ] 


২। হে আধেন্সবামী নরগণ, প্রথমতঃ আমার পক্ষে ইহাই নার, 
সঙ্গত, যে আমি অগ্রে প্রথম অভিযোক্তাদিগের আমার বিরুদ্ধে প্রথঃ 
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মিথ্য। অভিযোগগুলির প্রত্যুত্তর দিয়া পরে পরবর্তী অভিযৌক্তাদিগের 
পরবর্তী অভিযৌগপ্ুলি হইতে আম্মসমর্থন করিব। কারণ, বহুকাল 
তষ্টতে-বছ বসব ধরিয়া বহুজন তোমাদিগের নিকটে আমার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করির়। আসিতেছে । কিন্তু তাহারা সত্য কথা একটাও উচ্চারণ 
করেনা। আনুটপ ও তাহার সহচরগণ 'অপেক্ষা আম ইহাদিগকেই 
মরধিক ভয় করি; যদিচ উহারাও ভীষণ বটে। কিন্ত, হে বন্ধুগণ, এ 
প্রথমোত্ত ব্যক্তির! ভীষণতর) তাহারা তোমাদের অনেককে বাল্যাবধি 
হস্তগত করিয়া বুঝাইয়া 'মাঁসিতেছে ও আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা 
অভিযোগ করিতেছে__সোক্রাটান নামে একজন লোক আছে, সে জ্ঞানী, 
সে নভোমগুলের ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, ভূগত্তস্থ যাবতীয় পদার্থের তত্বানুসন্ধান 
কবে, এবং কুযুক্তিকে শ্ুুক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে পারে । হে 
আথেন্সবাসিগণ, ইহার! মামার এই প্রকার অখ্যাতি রটনা করিতেছে__ 
ইহরাইঈ আমার ভীষণ মভিযৌস্তা ; কারণ, তাহাদিগের কথ! শুনিয়া 
লোঁকে ভাবে, যে, ধাহারা এই-সকল অনুসন্ধানে তৎপর, তাহার! 
দেবতাতেও বিশ্বাদ করে না। তার পব, এই মভিযৌক্তীরা সংখ্যায় বছ 
এবং তাহার! বহুকাল ধরিয়া অভিযোগ করিয়। আসিতেছে; অধিকন্ত, 
তাহারা এমন বয়সে তোমাদিগকে আমার পৌষের কথা বলিয়াছে, যথন 
তোমাদ্িগের পক্ষে উহা বিশ্বাস কর! খুবই সম্ভব ছিল; কেন না, তোমরা 
তখন বালক, এবং অনেকে কেবল শিশু ছিলে। তাহারা বন্ততঃ এমত 
অবস্থায় আমাৰ বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে, যাহাতে আমার পক্ষে একটা 
কথা বলে, এপ কেহই নিকটে বর্তমান ছিল না। আর, এক্ষেত্রে 
সর্বীপেক্ষা অসঙ্গত ব্যাপার এইঃ যে, আমি তাহাদিগের নামও জানিতে 
ও বলিতে অক্ষম । ইহাদিগেব মধ্যে একজশ ব্ঙ্গনাট্যকার জাছে, ইহা 
ভিন্ন আমি তাহাদিগের দ্বন্ধে আর কিছুই বলিতে পারি না। কিন্ত 
যাহারা ঈধ্যা-ও-বিছ্বেষবশতঃ তোমাদিগকে আমার প্রতি বিরূপ করিয়া 
তুলিতেছে; আবার যাহারা নিজের আমার নিন্দায় বিশ্বীদ করে বলিয়া 
অপরকে উহ! বিশ্বাস করাইতে প্রয়াসী হইয়াছে; সেই সকল লোকের 
সঙ্গে পারিয়। উঠাই সর্বাপেক্ষা কঠিন। কারণ, তাহাদ্দিগের কাহাকেও 


আজ্বসমর্থন 
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এখানে সাক্ষা দিবার জন্ত আহ্বান কিংবা প্রশ্ন কর! আমার পক্ষে মন্তবপর 
নয় বন্ততঃ আমাকে আম্মদম্থন করিতে যাইয়। বাধ্য হইয়াই যেন 
ছায়ার সহিত যুদ্ধ করিতে ইইতেছে; এবং মামীকে এমন প্রশ্ন করিতে 
হইতেছে, যাহার প্রতাত্বর দিবার জগ্ত কেহই উপস্থিত নাই। অতএব, 
আমি যেমন বলিতে ছ, তোমরা মায়! লও, যে আমার অভিযোক্তাবা 
দুই দুলে বিভক্ত; এক দল অধুনা আমাৰ বিকদ্ধে অভিযোগ করিয়। 
আদিতেছে; অপর দূল পুবাতন; আমি তাহাদিগের কথা বলিয়াছি। 
তোমরা স্বির কর, যে, আমি প্রথমে ইহাদিগের বিরুদ্ধেই আত্মসমর্থন 
করিব; কেন না, তোমর। তাহাদিগের অভিযোগই পূর্বে শুনিয়াছ; এবং 
পরবর্তী মভিযোক্তাদিগেব অভিযোগ অপেক্ষা অনেক অধিক শুনিয়াছ। 
যাক্‌। হে আথীনীয়গণ' 'আমাকে আত্মসমর্থন করিতেই হইবে; এবং 
তৌমর! বহুকাল অবধি আমার বিরুদ্ধে যে-কুভাব পোষণ করিয়! 
আসিতেছ, তাহ! দুধ করিতে হইবে_তাহীও আবার এত অল্প সময়ের 
মধ্যে। আমি আকাজ্! করি, যদি তোমাদের ও আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় 
হয়, তবে ফলেও যে্স তাহাই ঘটে; এবং আমি যেন আত্মসমর্থন করিয়া 
রুতকার্ধ্য হই। কিন্ত আমি বিবেচনা করি, বে, কাটা কঠিন; কত 
কঠিন, তাহাও আমার অজ্ঞাত নয় । ঈশ্ববের যাঁহা অভিপ্রেত, ফল 
তাহাই হউক; আমাকে বিধিপালন ও আজ্মসমর্থন করিতেই হইবে। 


[তৃতীয় অধায়_হাহাদিগেব অভিযোগ অনুসারে আমার অপরাধ দুইটা--(১) 
আমি নভোমগুল ও ভূগর্ঠের যাবতীয় পদার্থের ততানুসন্ধান করি; এবং (২) কুষুজিকে 
হুযুক্তি ব'লয়া প্রতিগ্ করিতে পারি । আমার প্রধান নিল্দুক আরিষ্টফানীন। ] 

৩। তবে আমরা প্রথম হইতে আরস্ত করিয়া দেখি) যে, সেই 
অপরাঁধটা কি, যাহ। হইতে আমার প্রতি এই কুভাখের উৎপত্তি হইয়াছে) 
এবং যাহার উপরে নির্ভর করিয়৷ মেলীটস আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়াছে। আচ্ছা, আমার নিদ্দুকেরা আমার কি নিন 
রা করিতেছে? তাহারা যেন শগথপূর্ধবক 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
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আনয়ন করিয়াছে, এই ভাবে তাহার লিখিত প্রতিলিপি পাঠ কর কর্তৃব্য 
__এসোক্রাটীন পাপাচরণে লিপ্ত রহিয়াছে ও অযথা সকল বিষয়েই 
স্তার্গণ করিতেছে) সে ভূগর্তে ও অন্তরীক্ষে যাবতীয় পদার্থের তত্বানুসন্ধান 
করে, কুযুক্তিকে নুযুক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে পারে, এবং এই সমুদায় 
অপরকেও শিক্ষা দেয়” তাহাদিগের অভিযোগ এইরূপ একট কিছু। 
তোমরা নিজেরাও আরিষ্ফানীসের এক ব্যঙ্গনাটকে দেখিয়াছ, ষে, 
সৌক্রাটীন নামক একট লোক একটা দোলায় ুলিতেছে। ও বলিতেছে, 
যে, সে আকাশে বিচরণ করিতেছে, এবং এইরূপ আরও কত বিষয়ে কত 
প্রলাপ বকিতেছে, যাহার সম্বন্ধে আমি রুম কি বেশী কিছুই বুবি না। 
ঘদি কেহ এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়! থাকে, তবে আমি যে সেই জ্ঞানের 
প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিরা এই কথা .বলিতেছি, তীহা নহে; মেলীটপ 
যেন আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কখনও না আনিতে পারে। কিন্তু 
চে আঘথীনীয় নবগণ, প্রকৃতি কথা এই, যে আমি এই সকল 
বাঁপারের মধো নাই। তোমরা অনেকেই এবিষয়ে আমার সাক্ষী । 
তোমাদের মধ্যে যাহারা কখনও আমার কথাবার্তা শুনিয়াছ, 
তাহাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি, তোমরা পরস্পরকে একথা 
বল ও বুঝাইয়। দীও। তোমবা এমন বহু জনই তো বর্তমান আছ, 
তৌমর। তবে পরস্পরকে বল দেখি, যে তোমরা কখনও আমাকে এই্টন্ূ্প 
বিষয়ে-_মল্পই হউক কি অধিকই হউক-_বাঁক্যালাপ করিতে শুনিয়াছ কি 
না। তাহা হইলে তোমরা জানিতে পারিবে, যে, লোকে আমার সম্বন্ধে 
আর যাহা যাহ! বলে, তাহাও এইরূপ মিথ্যা । 


[চতুর্থ অধ্ায়-_আমি কাহারও শিক্ষক নই, এবং কখনও বেতন গুণ করি না। 
বেতনভেগী শিক্ষকের কম্ম করিবার জগ গর্পিয়াস প্রভৃতিই আছেন। ; 


৪। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে এই সকল কাহিনীর একটাও 
সত্য নয়, এবং যদি তোমর! কাহীরও নিকটে শুনিয়া থাক, যে আঁমি 
লোককে শিক্ষা দিতে ব্যস্ত এবং তজ্জন্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাও 


আল্মনমর্থন 


আজ্মসমর্থন 
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তা নহে। আমি যে অর্থ গ্রহণ করা দোষের বিষয় বিবেচনা! করি, 
তাহা নয়; কেন না, যদি কাহারও লোককে শিক্ষা দিবার সামর্থ্য থাকে, 
তাহা আমার নিকটে উত্তম বলিয়াই বোধ হয়। যেমন, লেয়টিনি-বাসী 
গর্মিয়াস, কেয়মবাসী গ্রডিকস ও ঈলিসবাসী হিপ্লিয়াস (১) শিক্ষাদানে 
সমর্থ। কারণ, বন্ধুগণ, ই হার! প্রত্যেকেই যে-কোন নগরে যাইয়া 
যুবকদিগকে আপন আপন সহবাসের জঙ্ আকুল করিয়৷ তুলিতে 
পাঁরেন। এই যুবকের! বিনাব্যয়ে ইচ্ছান্ুরূণ স্ব স্ব নগরের যে-কোন 
অধিবানীর সহবাস করিতে পারিত; কিন্ত ই*হাদিগের গুভাবে তাহারা 
তাহা ত্যাগ করিয়া ই'হাদিগের সহবাঁস করে ও তজজগ্ঠ তাহাদিগকে অর্থ 
প্রদান করিয়া অধিকন্ত আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে । 
এতদ্ব্যতীত, এখানে পাঁরসবাপী আর একজন জ্ঞানী লৌক আছেন 
আমি গুনিগ়াছি, তিনি এই নগরেই বাস করিতেছেন। কারণ, 
হিগ্নিকসের পুত্র কাল্লিয়াসের সহিত আমার দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল; 
এই ব্যক্তি একাকী সমবেত অপর সকলের অপেক্ষা জ্ঞানীদিগের জন্য 
অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছে। এই হেতু আমি তাহার সহিত আলাগ 
আঁরম্ত করিলাম । তাহার দুই পুত্র; আমি বলিলাম, “কাল্লিয়াম, তোমার 
পুত্র দুইটা যদি গোবৎস কিংবা অশ্বশাৰক হইত, তবে আমরা তাহাদিগের 
জন্য বেতন দিয়া এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিতাম, বে তাহাদিগকে স্বধন্ম- 
পালনের পক্ষে সর্বাঙ্গস্ন্দর করিয় গড়িয়া তুলিতে ধু করিত; সেই 
শিক্ষক হইত কোনও অশ্বপাল কিংবা কুষক। কিন্থ এক্ষণে তাহার! 
যখন মানুষ, তথন তুমি কাঁহীকে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে চাও ? এমত 
কাঁহাকেও তো, যে মানবধর্ম্ম ও রাষ্্রধর্শ অবগত আছে? কারণ, আমি 
বিবেচন| করি, যে, তুমি পুত্রদিগেব হিতকল্পে এ বিষয়ে অবশ্থই চিন্তা! 
করিয়াছ।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এরূপ কেহ আছে, না নাই ?” 
দে বলিল, পনিশ্চয়ই আছে” আমি বলিলাম, "পে কে? কোথা 
হইতে আিয়াছে+ কত বেতন লইয়া শিক্গ। দেয় ?* মে বলিল, 


(১) নম অধ্যায় দেখুন 
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“সোক্রাটীস, তাহার নাম এযুঈনস; সে পারসবামী, বেতন পাচ 
মিনা (৫)1 তখন আমি ভাবিলাম, এযুঈনস যদি সত্য সত্যই শিক্ষা- 
কৌশল আয়ত্ত করিয়। এমন সুচাররূপে শিক্ষা দিতে পারগ হইয়া! থাকে, 
তবে সে ধন্ত। আমি নিজে যদি এই সমুদাঁয় জানিতাম, তবে অহঙ্কারে 
স্বীত ও গর্বিত হইতাম। কিন্ত, হে আধীনীয়গণ, প্রক্কৃত কথা! এই, যে 
আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। 


[পঞ্চম অধ্ায়_এখন, আমার নিন্দা মূল কি, বলিতেছি। খাইরেফোন্‌ 
ডেল্ফির দেবতার মুখে শুনিয়াছিল, "মোক্ষাটান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী কেহই 
নাই)” এই দৈব্বাণীই আমার নিন্দার উৎপত্তিস্থল । ] 


৫1 এখন, তোমাদেব মধ্যে কেহ হয় তে প্রত্যুন্তর করিতে পারে, 
“্াচ্ছা, সোক্রাটীস, তোমার কাজট। তবে কি? তোমার নামে এই সকল 
নিন! কেন রাষ্ট্র হইতেছে? কেন না, যদি তুমি অপবের অপেক্ষা 
অসাধারণ একটা কিছুতে ব্যাপৃত ন! থাকিতে, অর্থাৎ সাধারণ লোকে 
যাহা করে, তদপেক্ষা স্বতন্ব কিছু না করিতে, তবে তোমার এমনতর 
খাতি ও তোমাকে লইয়া এত কথা কখনই হইত না। অতএব, 
আমাদিগকে বল দেখি, তোমার কাজটা কি, যাহাতে আমাদিগকে 
অস্ত্র মত না৷ জানিয়া শুনিয়াই তোমার বিচার করিতে না হয়।” যে- 
ব্যক্তি এরূপ বলে, আমার বৌধ হয় সে ন্টাষ্য কথাই বলে ; সুতরাং কিসে 
আমার এই নাম হইয়াছে, এবং আমার এই নিন্দার মুল কি, তাহা 
আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ভোমরা তবে শুন। তোমরা কেহ 
কেহ হয় তে মনে করিবে, আমি তামীসা করিতেছি; কিন্তু তোমর! 
নিশ্চয় জানিও, তৌমাদিগকে ষাহ! বলিব, তাহ! সমস্তই সত্য। আধীনীয় 
নরগণ, আমি শুধু কোন একগ্রকার জ্ঞানের জঙ্তই এই নাম পাইয়াছি। 
সেকি প্রকার জান? যে জ্ঞান হয় তে! সকল মানবেরই আয়ত্ত। আমি 
হয় তো প্রকৃতই এরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইতে পারি। কিন্ত 


(২) এক মিনা (962 00009 01968 112)- ইংরেজী ৪ গাঁউণ্ড ১ শিলিং 
ও পেনি, এখনক।র হিসাবে প্রায় ৬১২ টাঁকা। 


৫৭ 


আত্মসমর্থন 


আত্মসমর্থন 
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আমি ' এইমাত্র যাহাঁদিগের কথ! বলিতেছি, তাহারা মানবীয় জ্ঞান 
অপেক্ষা মহত্তর কোনও জ্ঞানে জ্ঞানী; অথবা আমি উহা বর্ণনা করিতে 
অক্ষম। কেন না, আমি নিজে উহার কিছুই জানি না। যে-কেহ বলে, 
যে, আমি জানি, সে মিথ্যাবাদী, সে আমার নিন করিবার উদ্দেষ্্রেই 
এইরূপ বলে। হে আধীনীয় নরগণ, তোমরা কোলাহল করিয়া! আমাকে 
বাধ দিও না,যদি তৌমাদের প্রতীতি হয়, যে আমি গর্ব করিতেছি, 
তথাপি বাধা দিও না। কেন না, আমি যাহা বলিব, তাহ! আমার কগা 
নয়; কে একথা বলিয়াছেন, তৌঁমা্দিগকে তাহা বলিতেছি; তিনি 
তোমাদিগের শদ্ধার পাত্র যদি আমার কোন প্রকাব জ্ঞান 
থাকিয়া থাকে, সে জ্ঞান যে-প্রকারই ছউক ন! কেন, তাঁহার সাক্ষীরূপে 
আমি ডেল্ফিব অধিষ্টাত্রী দেবতাকে উপস্থিত কবিতেছি। তোমরা 
বোধ করি খাইরেফৌনকে জান। সে বাল্যকাগ হইতে 'আঁমাঁর সহচব 
ছিল। সে কিয়ংকাল পূর্বে (ত্রিংশননায়কের শীসনকালে ) তোঁমা- 
দিগের গণতন্ত্রের সহিত নির্বাসিত হয়, এবং পরে তোমাদিগেরই 
সহিত স্বদেশে গ্রত্যাবর্তন করে। (৩) খাইরেফোন কি প্রকৃতির 
মানুষ ছিল, তাহীও তোমরা জান এবং তোমরা জান, গে যাহা চাহিত, 
কেমন ছুর্িমনীয় আবেগে সেই দিকে ধাবিত হইত। এই জন্তাই সে 
একবার ডেল্ফিতে যাইয়া আপলো দেবকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিতে 
সাহসী হইয়াছিল-_বন্ধুগণ, আমি যাহাহ বলি না কেন, তাহাতে বাধা 
দিও না--সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার অপেক্গ স্কানী কেহ মাছে 
কিনা। (আগলে! দেবের প্রবক্তা ) গীথিয়া (8) উত্তর করিলেন, 
আমার অপেক্ষ| জ্ঞানী কেহই নাই। খাইরেফোন ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছে; তাহার ভ্রাতা এখানে উপস্থিত আছে, সে ইহার সাক্ষ্য 
প্রধান করিবে। 


(৩) প্রথম খণ্ড, ৪৫৩ গৃষ্ঠ। রষ্টবা। 
(৪) প্রথম খণ্ড, ১৮ পৃষ্। রষ্টব্য। 


২য় অঙ্ক ] বিচারালয়ে ৪৫১ 


[ষ্ঠ অধ্যায়--এই রহস্তময়ী দৈববাণী আমাকে ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রণোদিত 
করিল। আমি জ্ঞানভিমানী এক বাষ্রনীতিবিতকে পরীন্ষ। করিয়া বুঝিলাম, আমি 
এই অর্থে তাহ!র অপেক্ষা জ্ঞানী, যে আমি আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে অজ্ঞ নই, সে তাহার 
অজ্ঞতা সন্বন্ধেও অজ্ঞ | 1 

৬। এখন দেখ, আঁমি কেন তোমাঁদিগকে এই সকল কথা 
বলিতেছি। আমাৰ নিন্দীৰ উতপন্তি কোথায়, তাহা তৌমাদিগকে 
বুঝাইয়্। দিতে চাই। আমি এই দৈববাণী শুনিয়। এইরূপ ভাঁবিতে 
লাঁগিলাম--ণদেবত| কি বলিতেছেন? এবং এই সমস্তাব অর্থ কি? 
কেন না, আমি নিজে বেশ জানি, যে অল্পই হউক কি অধিকই হউক, 
আমি মোটেই জ্ঞানী নহি ; তবে তিনি যে বলিতেছেন, আমি সর্বাপেক্ষা 
জ্রানী, ইহাঁব তাংপধ্য কি? যেহেতু, তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলেন 
নাই; কাবণ, তীহাব পক্ষে ইহা বৈধ নহে ।” তিনি বাহ বলিতেছেন, 
তাহার অর্থ কি, বহুকাল পধ্যন্ত আমি তাহা বুঝিতে পাবি নাই) 
পবিশেষে আমি একান্ত অনিচ্ছাপূর্বক ইহীব অনুসন্ধানে এই প্রকাঁবে 
প্রবৃত্ত হইলাম। যাঁহাবা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত, আমি তাহীদিগেব 
মধ্যে একজনেব নিকটে গমন কবিলাম আমি ভাঁবিলাম, যে, যদি 
কোথা সম্ভব হয়, তবে এইখানে আমি দৈববাণী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ 
করিব; আমি দেবতাকে দেখাইয়। দিব, আপনি বলিয়াছিলেন, আমি 
সর্বাপেক্ষা ভ্ঞানী; কিন্তু এই ব্যক্তি আমাব অপেক্ষা অধিকতব জ্ঞানী ।” 
অতএব, আমি তাহাকে পরীক্ষা! কবিলাম__তাহীর নাঁম বলিবার 
আবগ্ঠক নাই, সে একজন রাঁজনীতিজ্ঞ ছিল--হে আঁধীনীয় নরগণ, 
তাহাকে পরীক্ষা করিয়া আমি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবিলীম; আমি 
তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলীম, যে যদিও সে অপর বছুলোকের 
নিকটে, বিশেষতঃ আপনাব বিবেচনায়, জ্তানী বলিয়। গণ্য, তথাপি সে 
জ্ঞানী নহে। তখন আমি তাহাকে দেখাইয়। দিতে প্রয়াসী হইলাম, 
যে, য্দিও সে আপনাকে জ্ঞানী বিবেচন! করে, তথাপি সে জ্ঞানী নহে। 
ফলে আমি তাহার ও উপস্থিত বহুজনের বিদ্বেভাজন হইলীম। 'সে 


আন্মসমর্থ 
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যাহা! হউক, আমি তথা হইতে প্রস্থান কবিয়। মনে মনে ভাবিতে 
লাঁগিলাম, “আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতব জ্ঞানী) কেন না, 
আমাদিগের উভয়ের মধ্যে কেহই বোঁধ করি স্থুন্দর ও মহৎকে অবগত 
হয় নাই) (৫) কিন্তু এই বাাক্তি না জানিয়াও মনে করিতেছে, যে, সে 
তাঁহা জানে; আর আমি উহা বাস্তবিক জাঁনিও না) এবং জানি বলিয়া 
মনেও করি না । অন্ততঃ দেখ! যাইতেছে, যে, এই ব্যক্তি অপেক্ষ! 
আমার এইটুকু জ্ঞান অধিক আছে, যে, আমি যাহা জানি না, তাহা 
জাঁনি বলিয়া মনে করি না” তৎপরে যাঁহীবা এই প্রথমোক্ত ব্যক্তি 
অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী বলিয়। পবিচিত, আমি তাহাদিগের মধ্যে 
একজনের নিকটে গমন করিলাম; কিন্তু আমি & একই ফল লাভ 
করিলাম। এবং সেখানেও আমি তাগার ও অপর অনেকের 
বিদ্বেষভাঁজন হইলাম । 


[সপ্তম অধ্যায়_তৎপরে আমি কবিদিগকে পরীক্ষ! করিলাম; ফল একই 
হইল।] 


৭। তানন্তর আমি পর্যায়ক্রমে একেব পৰ অগ্ঠেধ নিকটে গমন 
করিতে লাগিলাম; আমি লোকেব বিদ্বেবভাজন হইতেছি, ইহা অনুভব 
করিয়া দুঃখিত ও ভীত হইলাম; কিন্ত তথাপি আমি বিবেচনা কৰিলাম, 
যে, ঈশ্ববের আদেশকে সর্বোপরি শিবোধাধ্য করিতেই হইবে। স্ুৃতবাং 
দৈববাণীর অর্থ কি, তাহা পরীক্ষ! কবিবাব উদ্দেশ্রে ধাহার। কিছু জানে 
বলিয়৷ বোধ হইল, তাহাদের সকলেব নিকটেই আমাকে যাইতে হইল। 
হে আধীনীয়গণ--তোমীদিগকে সত্য বলা কর্তৃব্য--কুককুরের শপথ (৬) 
করিয়া বলিতেছি, ইহাতে আমার এইরূপ ফললাত হইল। আমি 


(5) প্রথম খণ্ড, ৪৫৯ পৃষ্টা দেখুন। 

(৬) এই শগথটীর পর্ণরূগ, "মিশরের দেব কুকুরের দিব্য (বাঁ শপথ )1” 
(0০878, 485 8) মিশরদেশীয় দেবতা আনুবিসের কুকুরের মন্তক ছিল। 
শপথের অর্থ সদ্দ্ধে বিস্তর মতভেদ আছে 


২য অঙ্ক ] বিচাবাঁলষে ৪৫৩ 


দেবতাঁব আদেশে এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, যে, যাহাঁদিগেব 
জ্ঞানের খ্যাতি সর্বাপেক্ষা অধিক, জ্ঞানেব অভাবও তাহীর্দিগেরই প্রা 
পবিপূর্ণ, পক্ষান্তবে যে-নকর লোক নগণা বলিয়া পৰিচিত, তাহাবাই 
শিক্ষালাভেব পক্ষে অধিকতব উপযুক্ত। এখন, দৈববাঁণী যাহাতে অভ্রান্ত 
বলিয়। গ্রতিপন্ন হর, তহ্নদেশ্তে হীবাকীসেব শ্রমেব মত (৭) আমাকে যত 
শ্রমনাধ্য পবিভ্রমণ কবিতে হইয়াছিল, তোমাদ্দিগেব নিকটে তাহা বর্ণনা 
কবা কর্তব্য । বাঁজনীতিজ্ঞগণেব পৰে আমি শোকাম্মক কাঁব্যকাব, 
ডিওনীনসেব জঘ সঙ্গী ত-বচয়িত! (৮) ৪ অন্তান্ত কবিদিগেব নিকটে গমন 
কবিলাম, অভিপ্রায় এই, ধে, সেখানে আমি সদ্যঃ-সদ্যঃ আপনাকে তাহা- 
দিগেব অপেক্ষ। অধিকতব অজ্ঞ বিয়া বুঝিতে পাঁবিব। এজন, তাহাদিগেব 
বে কবিতাগুলি আমাব বিবেচনায় তাহাঁবা অশেষ শ্রম কবিষ| লিখিয়াছে, 
তাঁহ। হাতে লইঘ! আগি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, তাহীব। উহাতে 
কি বলিতে চাহিয়াছে, আমি তাহাদ্িগেব নিকটে কিছু শিক্ষা কবি, 
এই উন্দেশ্ঠেই এইবূপ জিজ্ঞাস! কবিয়াছিলাম। বন্ধুগণ, তোমাদিগকে 
সত্য কথা বলিতে আমি লজ্জা বোধ কবিতেছি, কিন্তু তথাপি উহা 
বূলিতেই হইবে। তাহাঁবা নিজেব! যাহা লিখিযাছে, বলিতে গেলে 
উপস্থিত প্রায় সকলেই তাহাদিগেব অপেক্ষা তাহাব অর্থ স্পঈতববূপে 
বৃঝাইয়। দিতে পাবিত। অতএব, আমি অল্লকালেব মধ্যেই কবি- 
দিগেব সন্ধে এই তত্ব অবগত ভইলাম, যে, তাহীবা বে-নকল কবিতা 
বচনা কবে, তাগা জ্ঞানের সাহায্যে নয, কিন্তু এক প্রকাব প্রকৃতিদত্ত 
শক্তি ও অনুপ্রাণনীব সাহীয্যেই বচনা কবিষা থাকে। তাহাব! দৈবজ্ঞ ও 
ভবিষ্যদবন্তীব মত, কেন না ইহাঁবা অনেক ভাল কথা বলে, কিন্তু যাহা 


€৭) হ্থীরারীদ (লাটিন [95010 )--গ্রীক পুরাণের নর্বাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ খীর 
পুরুষ, হোমারের মাত দেবরাজ জেযুস ও ঘীবসেষ অধিপতি আক্ষিটু ্নের মহিষী 
আব্ধ মীনীর পুত্র। কথিত আছে যে ইনি হীবার আদেশে বাঁরটা কঠোর শ্রমসাধ্য 
কন্দ সম্পাদন করিয়াছিলেন। 

(৮) শরীক ৫1800501008 , প্রথম খণ্ড ৪৩১ পৃষ্ঠা দেখুন। 


আত্মসমর্থন 


৪৫8 সোক্রাটীস [২য়ভাগ 


আত্মসমর্থন বলে, তাহার অর্থ জানে না। আমার নিকটে কবিদিগের অবস্থাও 
এই প্রকার বলি! প্রতীয়মান হইল। আমি আরও অন্ত করিলাম, 
যে, তাহারা আপনাদিগের কবিতার জন্ত অ্ঠান্ঠ বিষয়েও আঁপনাঁদিগকে 
লোক-সমাজে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে,_-কিন্ত তাহার! 
বাস্তবিক অপরের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী নহে। সুতরাং আমি এই 
ভাঁবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, যে, আমি রাজনীতিজ্ঞ- 
দিগের ন্ঠায় ইহাদিগের অপেক্ষাও এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ 


[অষ্টম অধ্যায়_ পরিশেষে আমি শিল্পকারদিগের নিকটে গেলাম; দেখিলীম, 
তীহীরা বিশ্বাস করে, ষে, যেহেতু তাহার! শিল্কর্ম্নে নিপুণ, অতএব তাহার! সকল 
বিষয়েই জানী; সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিলাম, যে তাহা দিগের শিল্পনৈপুণ্য ও অজ্সতা 
অপেক্ষ! আমি যেমন আছি, তাহাই বাঞ্ণীয়। | 


৮। পরিশেষে আগি শিল্নকাবদিগেব নিকটে গেলাম; কারণ 
আমি নিজে বেশ জাঁনিতাম, যে, আমি বলিতে গেলে শিল্প সম্বন্ধে কিছুই 
জানি না, কিন্ত আমি দেখিতে পাইব, ঘে, ইছাঁবা বু উত্তম বিষয় শিক্ষা 
করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমার তুল হয় নাই) কেন না, আমি জানি না, 
এমন অনেক বিষয় তাহার! জানে; সুতরাং এ বিষয়ে তাহারা আমার 
অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী। কিন্ত, হে আঘথীনীয় নরগণ, আমি 
দেখিলাম, যে, কবিদিগের বে দোষ, নিপুণ শিল্পীদিগেরও সেই দোষ) 
তাহার প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, থে; যেহেতু তাহারা স্ব শিল্পকর্ে 
নিপুণ, অতএব তাহারা মহত্তর অন্ঠবিধ কার্ধ্যেও (৯) জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা 
বাঁ করিয়াছে। তাহাদিগের এই ভ্রান্তি তাহাদিগের শিল্পজ্ঞানকেও 
মলিন করিয়াছে; সুতরাং আমি দৈববাণীর পক্ষ হইয়া! আপনাকে 
বিজ্ঞাসা! করিলাম, তাহাদিগের জ্ঞানে জ্ঞানী না হইয়। ও তাহাদিগের 
অন্তত হইতে মুক্ত থাকিয়া আমি যেমন আছি তেমনই থাকিতে চাই; 


(৯) অর্থাৎ রাষ্ীয় ব্যাপারে। সোক্রাটাস বলিতেন, হুশিক্ষাঁ ব্যতীত কেহই দ্গ 
রাষট্র.সেবক হইতে পারে না। 
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না তাহাদিগের জ্ঞান ও অজ্ঞানতা, এই উভগ্নেরই অধিকারী হইতে 
আকাঁজ্া। করি? আমি আপনাকে ও দৈববাণীকে প্রতুান্তর করিলাম, 
আঁমি যেমন আছি, সেইরূপ থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয় । 


[ নবম অধ্যায়-.এই পরীক্ষা হইতেই আমার তযঙ্কর “ক্রর উৎপত্তি হইয়াছে । 
আনি বুঝিয়াছি, দৈববাণীব অর্থ এই, যে মানুষ সি এইটুকু জ্ঞানের অধিকারী, ষে 
দে একেবারে অজ্ঞ । আমি এখনও এই অনুসন্ধানে রত রহিয়।ছি, এবং তজ্জন্য আমার 
যাবতীয় বৈষয়িক কর্ধ মব্ছেলা করিয়া আসিতেছি। ] 


১। আঘীনীয়গণ, এই পরীক্গ৷ হইতেই আমার বিরুদ্ধে এত অধিক 
একান্ত নিদারুণ ও দুঙব শত্রতা সঞ্জাত হইয়াছে, যে তাহা হইতে আমার 
অসংখ্য অপবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাহাতেই আনার এই নাম 
হইয়াছে, যে, আমি জ্ঞানী। কারণ, বখনই আমি অপরের রম গ্রদশন 
করি, তখনই উপস্থিত লোকের! ভাবে, থে" আমি বে-বিষয়ে ভ্রম 
প্রদর্শন করি, সে বিষয়ে জ্ঞানী । কিন্তু বন্ধুগণ। আমার বিবেচনায় 
প্রুতপ্রস্তাবে এক ঈশ্বরই জ্ঞানী, এবং এই দৈপবানীর দ্বারা তিনি ইহাই 
বলিতেছেন, মানবীর জ্ঞানের মূল্য অত্যন্ন, অথবা কিছুই নে । আগার 
বোধ হইতেছে, তিনি এমন বলেন নাই, যে, সোক্রাটীস জ্ঞানী, কিন্ত 
তিনি আমাকে তৃষ্টান্তস্থলে উপস্থিত করিয়া আমার নাম ব্যবহার 
করিয়াছেন, যেন তিনি বলিতেছেন, “হে মানবগণ, তোমাদিগের মধ্যে 
যে সোক্রাটীসের মত জানে, যে বাস্তবিক তাহার জ্ঞানের মূল্য কিছুই নে, 
সেই সর্বাপেক্ষ। জ্ঞানী” এই জন্তই তো আমি নিয়ত স্বদেশী ও বিদেশী 
যাহীকেই জ্ঞানী বলিয়া! বিবেচন! করি, ঈশ্বরের আদেশে তাহাকেই 
জিন্ামা ও পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি; এবং যখনই আমার প্রতীতি 
হয়, বে, সে জ্ঞানী নহে, তখনই ঈশ্বরের পক্ষ হইয় দেখা ইয়া দিই, যে, 
সে জ্ঞানী নহে। এই প্রকার অনবসরবশতঃ আমার রাষ্টীয় কার্ধ্ে 
উল্লেখযোগ্য অবকাশ ঘটে নাই, এবং আমি গৃহধর্মেও মনোনিবেশ 
করিতে পারি নাই; বরং ঈশ্বরের এই সেবার জন্ত আমি পরিপূর্ণ 
দারিত্্েই বাস করিতেছি। 


আত্মসমর্থন 


আত্মমমর্থন 


৪৫৬ সোক্রাটা [২য়ভাগ 


[ দশম অধায়_এই পরীক্ষা-কাধ্যে অনেক যুবক আমার অনুকরণ করে, এবং 
যাহার তাহাদিগের দ্বারা অপর্দস্থ হয়, তাহার! আমার শক্ত হইয়া দীড়ীয়। তাহার 
আমার এই অপবাদ রাষ্ট্র করিতেছে, যে আমি নাস্তিক ও কুতীর্কিক। মেলীটন প্রভৃতি 
এই প্রকার বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিমাত্র। ] 


১০। তাঁর পর, যুবকেরা স্বেচ্ছাক্রমে আমার অন্ুগমন করে) 
তাহারা ধনীর সন্তান এবং তাহাদিগের যথেষ্ট অবসর আছে? যখন 
আমি প্রশ্ন করিয়া লৌককে পরাক্ষা করি, তথন তাহারা সেই পরীক্ষা 
শুনিয়া আনন্দ লাঁভ করিয়া থাকে; এবং তাহার! আমার অনুকরণ 
করে ও পরে অন্ঠের পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হয়। আর, আমার মনে 
হয়, তাহারা দৈই পরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হউয়া বুল ও প্রঙুব পরিমাণে এমত 
লোক দেখিতে পায়, যাহারা ভাবে, যে তাহাব। যথেষ্ট জানে, কিন্তু 
জানে অন, অথব! কিছুই জানে না। ইহাতে, যাহারা এই যুবকদিগের 
দারা পরীক্ষিত হয়, তাহাবা ইহাদিগের উপরে জুদ্ধ ন হইয়! আমার 
প্রতি তুদ্ধ হয়, এবং বলে থে সোক্রাটাস নামে একট অতি জঘন্য লোক 
আছে, সে যুবকরিগকে বিপথগামী করিতেছে । যখন কেহ তাঁহার্দিগকে 
জিীদা করে, “মোক্রাটাস এমন কি করিতেছে ও কি শিখাইতেছে। 
ধাঁজাতে সে যুবকদ্দিগকে বিপথগামী করিতেছে, তখন তাহাদিগের 
বলিবার কিছুই থাকে না; প্রত্যুত সে সমন্ধে তাহারা কিছুই জানে না) 
কিন্ত পাছে কেহ মনে করে, যে, উহার! প্রশ্নটার উত্তর খু'জিয়। পাইতেছে 
না, এজন্য ততজ্ঞানীর (72011680767) বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি 
তাহাদ্দিগের কণস্থ আছে, তাহাই তখন বলিতে আরষ্ট করে-যথা, 
আঁকাশে ও তুগর্তে যাবতীয় পদার্থের তবানুসন্ধান, দেবতা অবিশ্বাস ও 
ুযুক্িকে হুযুক্তিরূপে উপস্থিত করিতে শিক্ষা দিয়া সোক্রাটাস যুবক- 
দিগকে বিপথগামী করিতেছে। কারণ, আমি বিবেচন। করি, যে, 
তাহার! এই সত্যটা বলিতে চাহে না, যে, স্গইই দেখা যাইতেছে, তাহার! 
জ্ঞানের তাঁণ করে বটে, কিস্ত জানে না কিছুই। অতএব আমার মনে 
হয়, এইজন্তই তাহার! বছকালাঁবধি আমার ঘোরতর অপবাদ রাষ্ট্র 
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করিক তৌমাদিগেব কর্ণ পূর্ণ করিতেছে; তাহার! উৎসাহী, দুর্দমনীয় 
ও বহুসংখ্যক ; সুগঠিত দলবদ্ধ হইয়! মনোমুগ্ধকর ভাঁষায় তাহার! আমার 
নিন্৷। প্রচার করিয়। আসিতেছে । ইছারই ফলে মেলীটস, আনুটস ও 
লুকোন আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। মেলীটস কবিবৃন্দের, আমুটস 
শি্নী ও রাজনীতিজ্ঞগণের এবং লুকোন বক্তাদিগের পক্ষে রুষ্ট 
হইয়াছে । এই জন্তই আমি প্রাবস্তেই বলিয়াছি, যে, আমার বিরুদ্ধে 
যেকুভাব এমন বিপুলা়তন হইয়া উঠিয়াছে, তাঁঠ। যদি এত অল্প সময়ের 
মধ্যে আমি তোমাদিগেব চিত্ত হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হই, তবে 
আমি নিজেই বিশ্মিত হইব। হে আথীনীয় নবগণ, তোমাদিগের 
নিকটে যাহা উপস্থিত কবিলাম, ইহাই সত্য; আমি তৌোমাদিগকে যাহা 
বলতেছি, তাহা হইতে অন্ন বা অধিক কিছুই গোপন কবি নাই, কিংবা! 
কিছুই অন্তবাঁলে বাখি নাই। তথাপি, আমি বেশ জানি, ঘে, আমি 
এই স্পষ্ট কথা দ্রাবাই লোককে আমাৰ শত্রু কবিয় তুলিতেছি । কিন্তু 
ইহাঁতেই প্রমাণিত হইতেছে, বে, আমি সত্য কথাই বলিতেছি ; এবং 
আমার বিরুদ্ধে কুভাব ও উহ্বাৰ কাঁবণ, আমি যেরূপ নির্দেণ কবিতেছি, 
উহা প্রকুতই মেইরূপ। এখনই হউক, আব পবেই হউক; যখনই 
(তামব! এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কব না কেন, তোঁমর। উহ! সেইরূপ 
দেখিতে পাইবে। 


[ একাদশ অধ্যাং-এখন আমার বিকদ্ধে যে খে অভিযোগ উপস্থিত হইযাছে, 
াঁহাৰ আলে।চনা কৰ। যাক্‌। উহা প্রধানতঃ ছুইটা--(১) আমি যুবকদিগকে [বপথগ।মী 
করিতেছি ; এবং (২) আমি পৌবদেবগণে বিশ্বাস করি না, ও নুতন দেবতা] সি 
করিযাছি। ] 


১১। আমার প্রথমোস্ত অভিযোক্তীদিগের অভিষোগগুলি সম্বন্ধে 
আমার এই আত্মসমর্থনই তোমাঁদিগের পক্ষে যথেষ্ট । অতঃপর আমি 
সাধু ও স্বদেশতক্ত মেলীটন (সে নিজেকে এইরূপেই অভিহিত করিয়া 
থাকে) ও পরবর্তী অভিযোক্তাদিগের অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা 
করিব। তাহার! দ্বিতীয় শ্রেণীর 'অভিযোক্তী, এইরূপ ধরিয়া লইয়া 

৫৮ 


আত্মসমর্থন 


আল্মসমর্থন 
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আমরা আবার তাহাদিগের অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠ করি। উহা 
এই প্রকার-_গ্রতিলিপি বলিতেছে, যে, সোক্রাটাস অধর্মচরণ 
করিতেছে, কেন না, সে যুবকদ্দিগকে বিপথে লইয়। যাইতেছে; 
এবং পুরবামীরা যে-সকল দেবতায় বিশ্বীস করে, সে তাহাদিগের অস্তিত্বে 
বিশ্বীম করে না, কিন্তু সে অপর নানা নূতন দেবতা! সুষ্টি করিয়াছে। 
ইহাই অভিযোগ। আমর! এক এক করিয়া ইহার প্রত্যেক ধারা 
পরীক্ষা কৰি। মেলীটপ বলে, যে, আমি যুবকদিগকে বিপথগামী 
করিয়া অধন্মাচরণ করিতেছি। কিন্তু, হে আঘীনীয় নরবৃন্দ, আমি 
বলিতেছি, যে, মেলীটসই অধন্্ীচরণ কবিতেছে; যেহেতু সে চ্ছ 
কারণে লোককে বিচারালযে উপস্থিত করিয়া গন্ভীর তাবে একটা 
কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং সে যে-সকল বিষয়ে মুহূর্তের 
জন্তও কিছুমাত্র শ্রমন্বীকার করে নাই, সেই সকল বিষয়ে সে যেন কতই 
উৎসাহী ও ব্যস্ত, এইরূপ অভিনয় কবিতেছে। আমি তোমাদিগকে 
দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি, যে, আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ঠিক। 


[ ্বাদশ অধ্যায়_মেলীটস, তুমি বলিতেছ, যে আমি যুবকদিগকে বিপথে লইহ| 
যাইডেছি। আচ্ছা, বল দেখি, কে কে তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছে £ বিচারক" 
গণ? দর্শকগ্ণণ? মন্ত্রণীসভার সদন্তগণ ? জনসভার সভাযগণ? তুমি বলিতেছ, যে আমি 
ছাঁড। আর মকল আধীনীয়ই যুবক দ্িগের উন্নতি দীধন করিতেছে। কি অদ্ভুত 
কথা ।] 


১২। সোক্রাটাস-_-আচ্ছা, মেলীটস, এস, আমাকে বল দেখি, 
যুবকেরা যাহাতে ঘতদুর সস্তব ভাল হইতে পারে, তাহা তুমি বুমূল্য 
জ্ঞানকর কিনা? 

মেলীটস-_হা, করি । 

সোক্রাটাস_-তবে এস, এই বিচারকদিগকে বল, কে তাহাদিগের 
উন্নতি সাধন করিতেছে? এ তো! নুম্পষ্ট, যে, তুমি যখন এ বিষয়ে এতটা 
বাগ্র, তখন তুমি ইহা জান। তুমি বলিতেছ, যে, আমি তাহাদিগকে 

করিতেছি, এবং সেই জন্তই তুমি আমাকে ইহাদিগের সনদুখে 
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আঁনিয়াছ, এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ। 
এখন এস, ইী'হা্দিগকে বল, কে তাহাদিগের উন্নতি সাধন 
করিতেছে ; এবং দেখাইয়া দাও, সেই লোকটা কে। মেলীটস, তুমি 
তো দেখিতেছ, যে, তুমি নীরব বহিয়াছ এবং তোমার 
বলিবার কিছুই নাই? তথাপি তোমার নিকটে ইহা লজ্জাজনক 
বোধ হইতেছে না? আমি যে বলিতেছি, যে, তুমি এই সকল বিষয়ে 
কিছুমাত্র শ্রমস্বীকীর কর নাই, তোমার নীরবতাই কি তাহার 
পর্য্যাপ্ত প্রমাণ নহে? ওহে সাধুঃ বল, কে তাহাদিগকে ভাল 
করিতেছে? 

মেলী-_নিয়মসমূহ ( ট০7701--019 [95 )। 

মৌক্রা__কিন্ত, হে পুরুষোত্ম, আমি তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই? 
আঁমি জিজ্ঞাসা কবিয়াছি, যে, সে কোন্‌ ব্যন্কি, যে যুবকদিগকে উন্নতির 


পথে লইয়া যাইতেছে, এবং যে সর্বাপ্রথমে তোমাৰ এই নিয়মগুলিরই 


জ্ঞান লীভ করিয়াছে? 

মেলী_-এই বিচারকগণ, সোক্রাটাস। 

সোক্রা-তুমি কি বলিতেছ, মেলীটস? ই'হাঁবা যুবকর্দিগকে 
শিক্ষা দিতে সমর্থ এবং ইীহাবা তাহাদিগেখ উন্নতি সাধন 
করিতেছেন? 

মেলী- নিশ্চয়ই । 

সোক্রা_ই'হারা সকলেই? না, কেহ কেহ সমর্থ, কেহ কেহ 
অসমর্থ? 


মেলী--সকলেই। 
সোক্রা--হীরার দিব্য, তুমি বেশ বূলিতেছ ; তবে তে! উপকারী 


বান্ধব খুব প্রচুবই দেখা যাইতেছে ! আচ্ছা, আর একটা! কথা; এই 
শ্রোতৃবর্গ যুবকদিগের উন্নতিষাধন করেন, কি করেন না? 

মেলী-_হা, তীহারাঁও করেন। 

সৌক্রা- মন্ত্রীসভার সদন্তগণও কি করেন? 

মেলী--ই1, মন্্রণীসভার সদস্তগণও । 


আঁসমর্থন 


আত্মসমর্থন 


৪৬০ সৌক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


সৌক্রা-_কিন্তু, ওহে মেলীটস; তবে জনসভার অধিষ্ঠিত জনসভার 
সভ্যগণ অবশ্ঠই যুবকদিগকে বিপথগামী কবিতেছেন না? অথবা তাহার! 
তাহাদ্দিগের উন্নতি সাধন কবিতেছেন? 

মেলী-_হা, তাহাবাও উন্নতি সাধন কবিতেছেন। 

মোক্রা__তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, যে, আমি ভিন্ন আথীনীয়েব। 
সকলেই যুবকদিগকে স্থন্দব ও মহৎ কবিয়া গড়িয়। তুলিতেছে, একা 
আঁমিই তাহাদিগকে মন্দ কবিতেছি। তুমি ইহাই বলিতেছ ! 

মেলী__ইা, আমি খুব দুঁতাসহকাবেই এইরূপ বলিতেছি। 

সোক্রা_-তুমি আমাকে নিতান্ত ছুঙ্ডাগ্য বলিয়াই প্রতিপন্ন কবিতেছ। 
আচ্ছা, আমাঁব কথাব উত্তৰ দাও। তোমাৰ কি মনে হয়, যে, ঘোটক 
সম্বদ্ধেও ঠিক এইরূপ * ঘোটকেব উন্নতি সাধন করে সকল লোকেই, 
কিন্ত কোন একজন উহাদিগকে মন্দ কবে? না, থাহা ইহাঁব সর্ধথা 
বিপরীত, তাহাই সত্য? একজন, অথবা অগ্লজন__অর্থাৎ অখপাঁণগণ 
ঘোটকেব উন্নতি, সাধনে পাবদর্শী ; কিন্ত বছুজনই ঘোটকেব সংস্পর্শে 
আঁদিলে ও থোটক ব্যবহাব কৰিলে তাহাদিগেব অবনতি ঘটাইয়! থাকে; 
মেলীটস, ঘোটক, ও অন্যান্য সমুদয় জন্ক সন্ধে কি এ কথাই ঠিক নয? 
নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে ঠিক, তা” তুমি ও আমুটস না-ই বল বা 'হা?-ই 
বল। যুবকদিগেব সম্বন্ধে আমাদিগেব সৌভাগ্য বড়ই বেশী হইত, 
যদি কেবল একজন তাহাদিগেব অহিত কবিত, এবং অপব সকলেই 
তাহাদ্রিগেব হিতসাধনে বত থাকিত। কিন্ত, মেলীটস, প্রকৃত কথাট৷ 
এই, যে, তুমি যথেষ্ট প্রমাণিত করিয়াছি, যে, তুমি যুবক দিগের লব্ধ 
কখনও ভাঁব নাই ; এবং তুমি যে-সকল অভিযোগে আমাকে বিচারাঁলয়ে 
আনিয়া উপস্থিত কবিয়াছ, সেই সকল বিষয়ে তুমি যে কিছুমাত্র ম- 
স্বীকার কর নাই-_-তোমাব সেই শ্রমবিমুখতা তুমি নিজেই জাজল্যমান 
গ্রকটিত করিয়াছ। 


[ ব্রয়োদশ অধ্যায়-_আমি ইচ্ছাপুর্বক না অনিচ্ছাপূর্বক যুবকদিগকে বিপথগামী 
করিতেছি? যদি ইচ্ছাপূর্বক হয়, তবে তে। আমি নিতান্ত নির্বোধ, কেন না, আমি 
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আমাৰ সহচরদিগকে মন্দ কবিয। তুলিতেছি। আর ভামি অনিচ্ছাকৃত অপরাধে 
ঘপবাথী হইয়। থাকিলে আমকে বিচারালযে না৷ আনিয়। সুপদেশ দেওয়াই তৌমীর 
কন্তব্য ছিল। ] 


১০। কিন্ত, মেলীটম, জেষুসেব দিব্য, আমাদিগকে আব একটা কথা 
বল দেখি, সজ্জনেব সহিত বাঁস কবা ভাল, না, অসৎ লোকের সহিত 
বাস কবা ভাল? ওগো মহাশিষ, জবাব দেও) কেন না? আমি তো 
তোমাকে এমন একটা কিন কিছু জিজ্ঞাসা কবিতেছি না। অসং 
লোকে কি নিয়ত তাহাদিগেব [নকটতম ব্যক্তিগণেব অনিষ্ট কৰে না? 
এবং সাধুজন কি ইষ্ট কবে না? 

মেলী- নিশ্চয়ই। 

সোক্রা- এমন কেহ আছে কি, ঘে নিজের সহচবদিগেব দ্বাবা 
উপকৃত না হইয়া নব” অপক্কৃত হইতে চাষ? হে ভদ্র, উত্তব দাঁও। 
কেন না, আইন তোমাকে উত্তব দিতে আদেশ কবিতেছে। এমন কেহ 
আছে কি, যে অপকৃত হইতে ইচ্ছা কবে ? 

মেলী-_নিশ্যই নাই। 

সোক্রা_-বেশ কথা, এখন এস, আমি যুবক।দগকে মন্দ ও অসং কবিয়া 
তুলিতেছি বলিযা তুমি যে আমাকে এখানে টানিয়া আনিযাছ, তা” আমি 
এই কাঁজটী চ্ছাপুব্বক কবিতেছি,ক অনিচ্ছাপুব্বক কবিতেছি বলিয়া 
আমাকে এখানে আনিষাছ ? 

মেলী-_ইচ্ছাপূব্বক কবিতেছ বলিয়াই আমি তোমাকে এখানে 
আনিযাছি। 

সৌক্তা_সে কি কথা, মেলীটস? আমাৰ এত বস হইযাঁছে, 
তবু তুমি তোমাব এই বয়সেই আমাৰ অপেক্ষা এত অধিক বিজ্ঞ হই 
পড়িয়াছ, যে, তুমি জানিয়াছ, অসং লোকে নিয়তই স্বীয় নিকট-প্রতি 
বেশীর্দিগেব অনিষ্ট ও সাধুজন ইষ্ট কবিয়া থাকে, আব আমিই এমন 
অল্ঞানতাষ ডুবিয়া বহিয়াছি, যে, আশীব এইটুকু জ্ঞান নাই, যে, আমি 
যদি আমাব সহচবগণেব কাহাকেও অসাধু কবিয়া তুলি, তবে তাহা দ্বাবা 
আমাবই কোঁন না কোনও অনিষ্ট ঘটিবে? সুতবাং তুমি বলিতেছ, 


আক্মসমর্থন 


আঁজ্মসমর্থন 


৪৬২ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


আমি ইচ্ছাপূর্বকই এতবড় একটা অপকর্ম করিতেছি? ওহে মেলীটস, 
আমি তোমীর এমনতর কথা বিশ্বাস করি না, এবং আমার মনে হয়, যে 
তুমি অপর কোন পোককেও ইহা বিশ্বী করাইতে পারিবে না। হয় 
আঁমি যুবক্দিগকে মোটেই মন্দ করিতেছি না, নাহ, যদদিই ঝা মন্দ করি, 
অনিষ্ছাপূর্বকই করিতেছি; স্থৃতরাং এই উভত় স্থলেই তুমি মিথ্যাবাদী । 
যদি আমি অনিচ্ছাপুর্বক তাহাদিগকে মন্দ করিয়া থাকি, তবে 
এইপ্রকার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তুমি যে আমাকে রাজদারে 
উপস্থিত করিবে, এমন কোনও বিধি নাই; কিন্ত তুমি আমাকে একান্তে 
ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিরস্কার করিবে ও শিক্ষা দিবে, ইহাই বিধি। 
কারণ, ইহা তো৷ স্ুম্পষ্ট, যে, আমি অনিচ্ছাপূর্বক থে কম করিতেছি, 
কর্ম বলিয়া! বুঝিতে পাঁরিলেই তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব। কিন্তু 
তুমি আমার সংস্পর্শে থাকিতে ও আমাকে শিক্ষা দিতে বিমুখ হইয়াছ; 
তুমি কখনও তাহ! চাহ নাইও অথচ তুমি আমাকে এখানে লইয়া 
আসিয়াছ, যদিচ, নিয়ম এই, যে, যাহাদিগের দণ্ডের প্রয়োজন, তাহারাই 
এখানে আনীত হইবে, কিন্তু যাহাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন, তাহারা 
নহে। 


[চতুর্দশ অধ্যায়-_-অভিযোগের দ্বিতীয় ধার! এই, যে আমি নাস্তিক । তুমি কি বলিতে 
চাও, যে আমি কোন দেবতাই মানি না? হা, তাহাই বলিতেছ। তবে তুমি অভিযোগ- 
পত্রের বিরোধ কথ! বলিতেছ, এবং বিচারপতিগণের সহিত তামান। করিতেছ। ) 


১৪। কিন্তু, হে আধীনীয় নরগণ, প্ররুত কথা এই, যে, আমি 
যেমন বলিয়াছি, মেলীটস এই সকল বিষয়ে কখনও অল্প বা অধিক 
কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করে নাই। সে যাহা হউক, তুমি 
আমাদিগকে বল দেখি, মেলীটস, আমি কিরূপে যুবকদিগকে নট 
করিতেছি? অথবা তুমি.যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ, তদনুসারে 
পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে, পুরবাঁসীর! যে-সকল দেবতায় বিশ্বাস 
করে, আমি তাহাদিগকে সেই দেবগণে অবিশ্বাস ও অপর নানা নুতন 
দেবতাঁয় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়া যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছি? তুমি 


২য় অঙ্ক ] বিচারালয়ে ৪৬৩ 


কি বলিতেছ না, যে আমি এই সমুদায় শিক্ষা দিয় তাহাদিগকে বিপথে 
লইয়া যাইতেছি ? 

মেলী--হা, আমি খুব দৃঢতাঁব সহিত এইরূপ বলিতেছি। 

সোক্রা--তাহ! হইলে, মেলীটস, যে দেবগণ সঙ্থে এই আলোচন 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগেব দিব্য, তুমি আমাকে ও এই বিচাবকগণ্কে 
বিষয়টা! আবও স্পষ্ট কবিয়া বল। কেন না, তুমি কি বলিতেছ, আমি 
বুঝিতে পাবিতেছি না । তুমি কি বলিতে চাও যে, আমি যুবক দিগকে 
কোন কোন দেবতায় বিশ্বাম কবিতে শিক্ষা দিই? তাহা হইলে তো 
আমি নিজে দেবগণেব অস্তিত্বে বিশ্বাস কবি, এবং আমি তবে একেবাবে 
নান্তিক নই ও আমাব অপবাধটাও এজাতীয় নয; অথবা তোমাৰ 
অভিপ্রায় এই, যে, পুববাসীবা যে সকল দেবতা বিশ্বাস কবে, আমি 
তীহাদিগ্েব অস্তিত্বে বিশ্বাস কবি না, কিন্তু আমি অপব নান! দেবতায় 
বিশ্বাস কবি, স্ুতবীং তুমি বলিতেছ, যে, আমাৰ অপবাঁধ এই, যে, 
আঁমি অপব নান! দেবতায় বিশ্বাস কবিতে শিক্ষ! দিতেছি? না তুমি 
বলিতেছ, যে আমি দেবগণেব আস্তিতে মোটেই বিশ্বাস কবি না, এণং 
অপবকেও তাহাই শিক্ষা দিতেছি? 

মেলী__আমি ইহাই বলিতেছি, যে তুমি দেবগণেব অস্তিত্বে একে- 
বাবেই বিশ্বাস কব না। 

সোক্রী--ও বিচিত্রবৃদ্ধি মেলীটস, তুমি কি উদ্দেগ্তে এবূপ বলিতেছ ? 
আমি কি অপব লৌকেব মত ভন্ত্তধ্যকেও দেবতা বলিয়! বিশ্বীদ কৰি 
না? 

মেলী_হে বিচাবপত্তিগণ, আমি জেয়ুসেব দ্রিব্য কবিয়। বলিতেছি, 
গোঁক্রাটীস চন্ত্রনতধ্যকে দেবতা! বলিষ! বিশ্বীন কবে না , কেন না, সে বলে; 
ূ্ধ্য গ্রস্তব ও চন্দ্র মৃতপিও। , 

সোক্রা--ও প্রিয় মেলীটস, তুমি কি ভাবিতেছ, যে, তুমি আনাক্ষা- 
গবাঁসেব (১০) বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত কবিয়াছ ? তুমি বিচাবক- 


(১*) আবাক্ষাগরাদ--সপ্তম অধ্যায়। 


আত্মসমর্থন 
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গণকে এতই অবজ্ঞা কবিতেছ ও তাহাদিগকে এমনই নিরক্ষব ভাবিতেছ, 
যে, তীহাবা জানেন না, ক্লীজমেনাই-বাঁসী আনাক্ষাগবাঁসেব ্রন্থগুলি 
এইগ্রকাব মতে পরিপূর্ণ? আব, যুবকেবা আমাব নিকটেই এইমকল 
শিক্ষা কবিতেছে, যদদিচ তাহাব! অনেক সময়ে বঙ্গালয়ে বড় জোব এক 
ডাঁথ্মীতেই এগুলি ক্রয় কবিতে পাবে, (১১) এবং যদি সোক্রাটাস 
প্রগুলিকে নিজেব বলিয়া প্রচীব কবে; তবে তাহাকে পবিহাসও কবিতে 
পাঁবে, বিশেষতঃ যখন মতগুলি এমনই অদ্ভুত? কিন্, জেযুসেব দিব্য, 
তুমি কি বাস্তবিকই আমা সম্বন্ধে এই মত পোষণ কব, যে, আমি কোন 
দেবতাব অস্তিত্বেই বিশ্বীস কবি না? 

মেলী__আমি জেযুসেব দিব্য কবিযা বলিতেছি, তুমি দেবভাঁব 
অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস কব না! । 

সোক্রা-_-ওহে মেলীটস, তুমি বিশ্বাসেব অযোগ্য , এং আঁমাঁব বোধ 
হয়, বে, তোমা কথা তোমাব নিজেব নিকটও বিশ্বাসযোগ্য নয। আমীনীষ- 
গণ, আমাৰ এইবপ 6বাঁধ হইতেছে, যে, মেলীটস একান্ত উদ্ধত ও উচ্ছ,জ্খল, 
সে বন্ততঃ যৌবনম্থুলভ উদ্ধত্য ও উচ্ছ্‌লতা ও অবিমৃষ্ঠকাঁবিতাব বশবর্তী 
হইয়াই আমাৰ বিকদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত কবিয়াছে। বোধ 
হইতেছে, যেন সে আমীকে পৰীক্ষা কবিবাব জন্য একটা ধাঁধা বচন! 
কবিয়াছে। সে যেন মনে মনে বলিতেছে, “এই জ্ঞানী সোক্রাটাস কি 
তবে বুঝিতে পাবিবে, যে, আমি বঙ্গতীমাঁস কবিতেছি এবং আপনি 
আপনাব কথা খণ্ডন কবিতেছি? নী, সামি তাহাকে ও অন্য যাহাবা 
আঁমীব কথ। শুনিবে, তাহাদিগকে গ্রতাবিত কবিতে সমর্থ হইব?” 
আমি দেখিতে পাইতেছি, ধে, মেলীটন অভিযোগে নিজেই নিজেব 
বিপরীত কথা বলিতেছে; সে যেন বলিতেছে, “সোক্রাটান দেবগণের 
অস্তিত্ব বিশ্বাস কবে না, কিন্ত সোক্রাটাস দেবগণেব অস্তিত্বে বিশ্বীদ কবে 
অতএব দে অপবাধী।” কিন্তু এটা একট পবিহামবসিকেৰ কথা । 


(১১) এই বাকাটা বর্তমান স্্তে সর্ববাপেন্। ছুরহ, ইহার অর্থ সম্বন্ধে নীনা মত 
আছে ; আমর এক টাকা কারের মতচুযাধী মহজ অনুপাদ দিলীম। এক ড্রীথমী প্রায় 


দশ আনা । 


২য় অঙ্ক ] বিচারালয়ে ৪৬৫ 


[পঞ্চদশ অধ্যায়-মেলীটস বলিতেছে, যে আমি দৈবাস্ম ব্যাপারে (481710018)  আক্মসমর্থন 
বিশ্বীদ করি। তাহা! ছইলে আমি দেবাজায় (9170888) বিশ্বাস করি। এখন আমি 
যদি দেবাস্ায় বিশ্বাস করি, তবে দেবগণেও (81591) বিশ্বাস করি; কারণ দেব ভিন্ন 
দেবাস্মা থাকিতে পারে না ।] 


১৫) বদ্ধগণ, আমরা তবে একত্র বিচার করিয়া দেখি, কেন 
আমার নিকটে দে ইহাই বলিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। 
মেলীটস, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আর তোমরা, আমি 
প্রারস্তেই যে-অনুরৌধ করিয়াছি, তাহা শ্মরণ রাখিও ; এবং আমি যদি 
আমার চিরাত্যন্ত প্রণালীতে কথা বলি; তবে আমাকে বাধা দিও না। 

ওহে মেলীটন এমন লোক কেহ আছে কি, যে মানবীয় ব্যাপারে 
বিশ্বীস করে, কিন্তু মানবে অস্তিত্বে বিশ্বীস করে না? বন্ধুগণ, 
মেলীটনকে উত্তর দিতে বল; আব তোনবা একটার পর একটা বাধ! 
দিও না। এমন কেহ আছে কি, যে অশ্ববিষয়ক ব্যাপারে বিশ্বাস করে, 
কিন্তু অশ্বেব অস্তিত্বে বিশ্বাস কবে না? অথবা বংশীবাদনে বিশ্বাস করে, 
কিন্তু বংশীবাদকের অস্তিত্বে বিশ্বাস কবে না? হে পুরুযোত্তম, এমন 
কেহই নাই। তুমি যদি উত্তর দিতে না চাও তবে আমিই তোমাকে 
ও উপস্থিত আর সকলকে বলিয়া দিতেছি। কিন্ত তুমি অন্ততঃ এই 
পরবর্তী প্রশ্নটার উত্তর দাও। এমন কেহ আছে কি, যে দৈব ব্যাপারে 
বিশ্বাস করে, কিন্তু দেবগণেব অস্তিত্বে বিশ্বাস কবে না? 

মেলী-_-না, নাই। 


সৌক্রা--কত বড় অনুগ্রহই করিলে, যে, ইহাদের দ্বারা বাধ্য হইয়৷ 
আমার কথাটার জবাব দিলে। তুমি তবে বলিতেছ, যে, আমি দেবাত্মার 
অন্তিদ্ধে বিশ্বাস কার ও তাহাই শিক্ষা দিই, তা সে দেবাসধা নৃতনই হউক 
বা পুরাতনই হউক। তোমার কথা অনুসারে আমি অন্ততঃ দেবাত্বার 
আস্তিত্ে বিশ্বাম করি; তুমি অভিযোগে শপথ করিয়া এইপ্রকার বলিয়াছ। 
কিন্ত, আমি যদি দেবাত্মার অত্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে ইহা! একান্ত 
নিশ্চিত, যে, আমি দেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করি। কেমন, কথাটা 

৫৯ 


আত্মসমথন 


৪৬৬ সোক্রাটাদ [ ২য় ভাগ 


ঠিক নয? হা ঠিক। তুমি যখন উত্তব দিতেছ না, তখন আমি ধবিয়। 
লইতেছি, যে, তুমি আমাব সহিত একমত হইয়াছ। কিন্ত, আমব কি 
দেবাত্মাদিগকে দেবতা, কিংবা! দেবগণের সন্তান, বলিয়া মনে কবি না? 
বল, হা, কি না? 

মেলী--হীঁ, নিশ্চয়ই। 

সোক্রা_-তাহা হইলে তুমি বলিতেছ, আমি দেবাত্মাব অস্তিত্বে বিশ্বাস 
কবি। কিন্তু যদি দেবাত্মাবা একপ্রকার দেবতা হন, তবে আমি যে 
বলিয়াছি, যে, তুমি একটা ধাধা বচনা ও বঙ্গতামাসা কবিতেছ, তাহ! 
ঠিকই বলিয়াছি; কেন না, তুমি বলিতেছ, যে আমি দেবতঁব অস্তিত্ব 
বিশ্বীস কৰি না, অথচ পুনশ্চ দেবতাব অস্তিত্বে বিশ্বীস করি, যেহেতু 
আমি দেবাস্বায় বিশ্বাস কবি। কিন্তু যদি দেবাত্মাব। দেবকন্তা কিংবা 
অন্ত জননীব গর্ভজাত দেবগণেব জাবজ সন্তান হন-_উাহাব| যাহাবই 
সন্তান হউন না কেন--তবে এমন মানুষ কে আছে, যে, দেব-সম্তানেব 
অস্তিত্বে বিশ্বাস কবে, অথচ দেবগণেব অস্তিত্বে বিশ্বীস কবে না? যদি 
কেহ অশ্ব-ও-গর্দভ-শাবকেব ( অর্থাৎ অশ্বতবেৰ ) অস্তিত্বে বিশ্বাস কবে, 
অথট অশ্ব ও গর্দভেব অস্তিত্বে বিশ্বীস ন! কবে? তবে তাহা যেমন অস্ুও, 
এটাও ঠিক সেইরূপ অদ্ভুত। ওহে মেলীটপ, তুমি আমাকে পৰীক্ষা 
কবিবাৰ অভিপ্রায়ে, কিংবা আমাব প্রকৃত কোনও অপবাধ আবিষ্কাব 
কবিতে অসমর্থ হইয়া, এই অভিযোগ উপস্থিত কবিয়াছ; ইহ! ছা 
আব কিছুই হইতে পাবে না । কিন্তু, এমন কোন কৌশল নাই, যন্বারা, 
যে মানুষেব বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি আছে, তাহাকে তুমি বুঝাইতে পারিবে; ফে, 
একজন দৈব ও দৈবাস্স ব্যাপাবে বিশ্বীম কবে, অথচ সে দেবাত্মা ও দেব 
( ও বীবগণেব ) অস্তিত্বে বিশ্বাস কবে না (১২)। 


(১২) পাঠকগণ লক্ষা করি দেখিবেন, যে এই অধ্যায়ে অভিযোগের স্থিতীয় 
ধারার (১১শ অধ্যায়) উত্তর প্রদত্ত হয় নাই, সোক্রাটাস শুধু মেলীটসকে ম্ববিরোধিতার 
জলে জড়িত করিয়াছেন। 


২য় অঙ্ক ] বিচারীলয়ে ৪৬৭ 


[ যোড়শ অধ্যায়_হৃতরাং মেলীটম আপনার কথা আঁপনি খণ্ডন করিতেছে । কিন্ত 
আমি যদি দোষী সাব্যস্থ হই, তবে তাহার অভিযোগের ফলে নয়, কিন্ত আমার বিরুদ্ধে 
বহুক ল্থায়ী বিদ্বেষের জন্তই হইব । আমি যে-প্রকার জীবন যাঁগন করিয়! উপস্থিত বিপদে 
পতিত হইয়াছি, তজ্জন্য কিছুমাত্র লজ্জিত নই ; কেন নাঁ, বীর পুকষেরা ফলাফল উপেক্ষা 
করিয়া কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়। থাকেন। ] 


১৬। কিন্তু, হে আঘীনীয় নরগণ, আমি যে মেলীটসের অভিযোগ- 
পত্র-বর্ণিত অপরাধে অপরাধী নই, তাহা প্রমীণ কবিবার জন্য বাস্তবিক 
আমার বোধ হয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; বরং এতক্ষণ যাহা 
বলা হইল তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি পূর্বে তোমা্দিগকে যাহা 
বলিয়াছি--যে, আমার বিরুদ্ধে বহুলৌকের চিত্তে বিষম বিদ্বেষ সপ্তাত 
হইয়াছে__তৌমর! বেশ জানিও, যে, তাহা সত্য। যদি আমি অপরাধী 
বলিয়া পরিগণিত হই, তবে মেলীটন বা আনুটস নয়, কিছু ইহাই 
এই বহুজনের নিন্দা ও বিদ্বেষই_আমাকে অপরাধী ধার্ধ্য করিবে। 
নিন্দা ও বিদ্বেষ অন্য কত অসংখ্য সাধু লোকেরই প্রাণ হরণ কবিয়াছে, 
এবং আমি মনে করি, আরও করিবে ; আমাতেই থে ইহার পরিসমাপ্তি 
হইবে, এমন আশঙ্কা নাই। 

এখন, কেহ হয় তো! বলিবে, “আচ্ছা, সোক্তাটাস, তোমীর কি লজ্জা 
বোধ হইতেছে না, যে, তুমি এমন বাবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিলে, যাহাতে 
তোমাকে এক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইতেছে?" আমি তাহাকে 
াষ্ গ্রত্যুত্তর দিতেছি,__হে ভদ্র, তুমি যদ্দি বিবেচনা কর যে, যে-মানুষের 
কিছুমাত্র মূল্য আছে, তাহার পক্ষে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে এইটা গণনা 
করা কর্তব্য, যে, দে বাঁচিবে, না মরিবে, কিন্তু তাহার শুধু ইহাই দেখা 
কর্তব্য নহে, যে, সে যাহা করিতেছে, তাহা হ্াষয, কি অন্ঠায়, তাহা 
সাধুজনের কার্য, কি অসাধু লোকের কার্য, তবে তুমি সঙ্গত কথা 
বলিতেছ না। তোমার কথা অনুসারে, যেসকল দেবাত্মজ বীরগণ 
টয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহার! সকলেই, বিশেষতঃ 
_থেটিসনন্দন আধিলীস, মুর্খ ছিলেন। আখিলীন কলঙ্কের তুলনায় 


আ'ম্মসমর্থন 


আক্মসমর্থন 


৪৬৮ সোক্রাটীস [২য়ভাগ 


বিপদকে এমনই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, যে, তিনি যখন হেক্টোরকে সংহার 
করিবাব জন্য একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাহাব জননী-- 
তিনি দেবী ছিলেন-_-আমার মনে হয়, এইরূপে তীহাকে সম্বোধন করিয়া- 
ছিলেন-_-প্হে বৎস, যদি তুমি স্বীয় সথা পাট ক্লুসের মৃত্যুর গ্রতিশোধ লও, 
এবং হেক্টোরকে বধ কর, তবে তুমি নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, 
কারণ, (তিনি বলিলেন) হেক্টোরের পরেই তোমার নিয়তি বিছিত হইয়া 
রহিয়াছেঃ।৮(১৩) যখন জননী এইরূপ বলিলেন, তথন তাহার বাক্য 
শুনিয়। তিনি বিপদ ও মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন) কাঁপুরুষের মত জীবন 
ধারণ করা ও প্রিয়জনের মৃত্যুর প্রতিশোধ না৷ লওয়াই তাহার নিকটে 
অনেক অধিক ভয়াবহ বৌধ হইল ; তিনি বলিলেন, “আমি পাঁপাচারীর 
দণ্ডবিধান কবিয়। তৎক্ষণাৎ মরিতে চাই 36১৪) আমি যেন অর্দচন্ত্রীকৃতি 
নৌবৃন সমীপে লোকের উপহাসভাজন হয়! ধরিত্রীর ভারম্বরূপ অবস্থান 
না কবি 1১৫) তুমি কি বিবেচনা কর, ষে। তিনি বিপদ্‌ ও মৃত্যুকে 
গ্রীহ করিয়াছিলেন? হে আধীনীয় নরগণ, আমি যাহা বলিয়াছি, 
তাহাই সত্য। কোনও বাক্তি নিজে সর্বোতরষ্ট ভাবিয়! যেখানে 
আপনাকে স্থাপন করুক ন| কেন, অথবা তাহার অধিনায়ক কর্তৃক 
যেখানেই স্থাপিত হউক না কেন, আমার বিবেচনায় তাহার সেইখানে 
অবস্থান করিয়! বিপদেব সম্মুখীন হওয়াই কর্তব্য; তাহার পক্ষে কলঙ্ক ভিন্ন 
মৃত্যু কিংবা অপর কিছুই গণনা করা উচিত নহে। 


(১) 25 হর, যা, 96. 

(১৪) 25 হব ঘা, 98 

(৯৫) 16154, সহ] 108 

আধিলীম-ট্ুয়ের অবরোধে শ্রীক বাহিনীর সর্বধ্রধান বীর: ই'হার রোষই ইলি- 
ডের বর্মিতব্য বিবয়। পাঁটুরুদ আখিলীসের সখা; ইনি টয়ের রাজকুমার মহাবীর 
হেক্টোরের হন্তে নিহগ হন। সথার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্যই % 
ছেক্টোরকে বধ করেন, এবং পরে হেক্টোরের ভ্রাতা পারিসের সহিত ঘুদ্ধে অকালে মৃত্যুকে 
আলিকন করেন। 
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[ সপ্তদশ অধ্যায়_আমি জানি নী, মৃত্যু একটা অমঙ্গল কি না; কেন না মৃতু 
সম্বন্ধে আমীর কোনই জ্ঞান নাই; কিন্তু আমি জানি, ভীরুতা ও ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা 
অকল্যাণের নিদান; অতএব আমি কাপুরুষতীবশতঃ ঈশ্বরের অবাধ্য না হইয়া! বরং 
মৃতযুকেই বরণ করিব। তোমরা যদি প্রতিশ্রুত হও, ঘে আমার জীবনব্রত ত্যাগ 
করিলে আমাকে মুক্তি দিবে, তবে আমি তোমাদিগের প্রতিশ্রুতি প্রশ্ঞাথ্যান করিব। ] 


১৭। হে আধেন্সবাসিগণ, আমি তবে একটা অদ্ভুত কর্ম 
করিতাম_-যে, তোমরা আমাদিগকে পরিচালিত করিবাব জন্য ধাহা- 
দ্রিগকে নায়ক নির্ধাচন করিয়াছিলে, তীহাব। পটাইডাইয়া, আম্ফিপলিস 
ও ভীলিয়নে আমাকে হখন যে স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি মৃত্ার 
সম্ভীবনা! ঘটিলেও অপর সকলেব স্তায় তখন সেই স্থানেই অবস্থান 
করিয়াছিলাম ; অথচ যখন আমি বুঝিয়াছিলাম ও বিশ্বাস করিয়াছিলাম, 
যে, ঈশ্বর আমাকে জ্ঞানাম্বেষণে এবং আপনার ও অপবেৰ পরীক্ষায় 
জীবন যাপন করিতে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন যদি আমি মৃত্যু কিংবা 
এই প্রকার অন্ত কিছুব ভয়ে ভীত হইয়া আমাব জীবন-ব্রত ত্যাগ 
করিতাম। এটা একটা অদ্ভুত ব্য'পাবই হইত) এবং তখন বন্বতঃ 
্ায়সঙ্গতরূপেই কেহ আমাকে এইজন্য ধশ্মীধিকরণে লইয়। আসিতে 
পারিত, যে, আমি দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস কবি না, যেহেতু, আমি 
দৈববাণী অগ্রাহথ করিয়াছি, মৃত্যু-ভয়ে তাঁত হইয়াছি, এবং জ্ঞানী না 
হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বলিয়! বিবেচন! করিতেছি। কেন না হে 
বন্ধুগণ, মৃত্যুকে ভয় করা, জ্ঞানী না হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বিবেচনা 
করাঁ__ইহা। ছাড়। আর কিছুই নয়; যেহেতু, মৃত্যুতম্ের অর্থই এই, ষে, 
আমরা যাহা জানি না, তাহাই জানি বলিয়া বিবেচনা! করি। কারণ, 
মৃত্যু মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মহিষ্ঠ কল্যাণ কি না, তাহা কেহই জানে 
না; অথচ লোকে যেন উহ্থা সম্যক অবগত আছে, এই ভাবিয়! উহাকে 
সর্ধপ্রধান অমঙ্গলরূপে তয় করে। ইহা কি সেই নিতান্ত লজ্জীজনক 
অক্ঞাঁনতা নয়, যে অজ্ঞীনতাবশতঃ আমবা যাহা জানি না, তাহীও জানি 
বলি! ভাবিয়া থাকি? বন্ধুগণ, এক্ষে তেও হয তো জনসাধারণের সহিত 


আত্মসমর্থন 


আত্মসমর্থন 
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আমার এইটুকু পার্থক্য আছে ; এবং যদি আমি তাহাদিগের অপেক্ষা 
অধিকতর জ্ঞানী বলিয়া প্রতীয়মান হই, তবে তাহা এই জন্য, যে, আমি 
যখন পরলোক সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জানি না, তখন আমি মনেও 
করিও না) যে, আমি জানি। কিন্ত আমি জানি, যে, অন্তায়াচরণ কর 
ও যিনি আম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ--তিনি দেবতাই হউন বা মানুষই হউন-_ 
তাহার অবাধ্য হওয়া অক্যাণকর ও দ্বণাহ। আমি যেগুলি অকল্যাণ 
বলিয়। জানি, সেগুলির জন্ত,. যে-সকল বিষয় কল্যাণ কি ন! জানি না 
তাহা কখনই ভয় করিব না, বা পরিহার করিতে প্রয়াসী হইব ন1। 
সুতরাং তৌমর! যদি এক্ষণে আনুটসের যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া 
আমাকে ছাড়িয়। দাও,_-সে বলিয়াছে, যে, হয় আমাকে মূলেই এখানে 
আনয়ন কর! উচিত হয় নাই, না হয়, যখন আমাঁকে বিচারালয়ে উপস্থিত 
কর! হইয়াছে, তখন আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাই কর্তব্য) সে 
তৌমাদ্দিগকে বলিতেছে, যে, যদি আমি অব্যাহতি পাই, তাহা হইলে 
তোমাদিগের পুত্রগণ সকলেই নোক্রাটাম যাহ! শিক্ষা দিতেছে 


তাহাতে নিরত হইয়া সর্বরতোভাবে বিপথগামী হইবে-তোমর। 


যদি এই হেতু আমাকে বলিতে, “ওহে সোক্রাটাস, এবার আমরা 
আনুটসের কথায় কর্ণপাত করিব না) এবার তোমাকে আমরা নিষ্কৃতি 
দিব; কিন্তু তোমাকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবে, যে, তুমি এই প্রকার 
অনুসন্ধান ও জ্ঞানান্বেষণে আর কালাতিপাত করিবে না; যদি তুমি 
আবার এই কাজ করিয়া ধরা গড়, তবে তুমি প্রাণ হারাইবে 1” আমি 
যেমন ব্লিলাম, যদি তোমর! এই নিয়মে আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাছিতে। 


তবে আমি তোমাদিগকে বলিতাম, “হে আধীনীকলগণ, আমি তোমা- 


দিগকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি কিন্ত আমি তোমাদিগের অপেক্ষ] 
বরং ইঈশ্বরেরই অনুগামী হইব) যতদিন আমার নিঃশ্বাস বহিবে ও 
দেহে সামর্থ) থাকিবে, ততদিন আমি জ্ঞানান্বেষণ হইতে এবং তোমার্দিগকে 
শিক্ষাদান ও সংপথ প্রদর্শন করিতে বিরত হইব না; যখনই তোমাদিগের 
কাহীরও সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহাকে আমার চিরাভ্যন্ত ভাবে 
আমি বলিব, “হে পুরুযোত্রম, তুমি আধীনীয়) যে পুরী মহত্রম, যে পুরী 
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জ্ঞান ও বীর্যেব জগ্ঠ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট ও স্মবিখ্যাত, তুমি তি 
অধিবাসী , তোমাৰ কি লজ্জা হইতেছে না, যে তোমাব ্শ্্য কিসে 
পবিপূর্ণ হইবে, এবং মান ও খ্যাতি বর্ধিত হইবে, তাহাব জন্য তুমি এত 
শ্রম কবিতেছ? তুমি কি জ্ঞানে জন্যঃ সত্যেব জগ্ঠঃ কিরূপে আত্ম! 
পূর্ণতা লাভ কবিতে পাবে, তাহাব অগ্ত, ঘন্বান্‌ হইবে না, বা 
তাহাতে মনোনিবেশ কবিবে না? যদি তোমাদিগেব মধ্যে কেহ 
আমাব সহিত তরে প্রবৃত্ত হয় এবং বাল, যে, সে এইসকল বিষয়ে যত্তরবান্‌, 
তবে আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ ছাঁডিব না, কিংবা চলিয়া যাইব না, কিন্ট 
আমি তাহাকে প্রশ্ন কবিব, পৰীক্ষা কবিব ও তাহাব বাক্য খণ্ডন কবিব, 
এবং যদি আমাব বোধ হয়, যে; তাহাব গুণ নাই, অথচ সে বলে যে 
আছে, তবে তাহাকে আমি এই বলিয়। তিবস্কাব কৰিব, যে, সে যাহা 
সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তাহাকেই অন্লমূলা, ও যাহা অপেক্ষার গুচ্ছ 
তাহাকেই বহুমূল্য জ্ঞান ববিয়্াছে।” যুবক ও বৃ বিদেশী ও 
স্বপুববাসী, যাহাবই সহিত আমাৰ সাক্ষাৎ হউক না কেন, তাহাব প্রতিই 
আর্মি এইরূপ কবিব, বিশেষতঃ স্বপুববাসী দিগেব প্রতি, কেন না, 
তাহাবা জন্মাবধি আমাৰ অধিকতব 1নকটবর্তী। কাবণ, তোমব! 
বেশ জানিও, ঈশ্বব আমাকে এইবপ আদেশ কবিতেছেন , এবং আমি 
বিবেচনা কবি, যে, এই পুবীতে তৌমাদিগেৰ পক্ষে আঁমাব ঈশ্বব-সেবাব 
অপেক্ষা! মহত্তব সৌভাগ্য আব ঘটে নাই । কেন না, আমি আব কিছুই 
না কবিয়। শুধু সর্বত্র যাতাযাত কবিতেছি, এবং যুবক ও বৃদ্ধ সকলকেই 
বুঝাইতে চাঁহিতেছি, যে তৌমব1 অগ্রেই দেহেব ভন্তা, অর্থেব জন্য এত 
ভাবিও না, এমন ব্যস্ত হইয়! থাটিয়া মবিও না; কিন্তু আত্ম! যাহাতে 
ূর্ণত। লাভ কবিতে পাবে, তাহাবই জন্ত যদপীল হ*, আমি বলিতেছি, 
অর্থ হইতে ধন্ম উদ্ভূত হয় না, কিন্তু ধস্ম হইতেই অর্থ ও মানবেব স্বকীয় 
ও বাস্ট্ীয় অপব যাবতীয় শুভ প্রত হইয়। থাকে। যদি আমি এই 
সমুদায় শিক্ষা দিযা! যুবক দিগকে বিপথগামী কবিয়া থাঁকি, তবে তাহা 
নিশ্চয়ই অহিতকব হইয়াছে। কিন্তু যদি কেহ বলে, যে, আমি ইহা ছাড়া 
আব কিছু শিক্ষা দিতেছি, তবে মে অলীক কথা বলিতেছে। 


আব্মসমর্ন 


৪৭২ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


অতএব, হে আধীনীয়গণ, আমি বলিতেছি, তোমরা আনুটদের কথামত 
কার্ধ্য কর, ঝা কার্ধ্য করিও না) আমাকে নিষ্কৃতি দেও, কিন্বা! নিষ্কৃতি দিও 
না) কিন্তু যদিবা আমাকে সহশ্রবাবও মরিতে হয়, তথাপি আমি 
আমার জীবন-্রত কখনই পরিবর্তন করিব ন|। 


[ অষ্টাদশ অধ্যা়- তোমরা যদি আমাকে বধ কর, বে আমার অপেক্ষা! তোমা- 
দিগেরই গুরুতর অনিষ্ট হইবে। অঙ্কে জাগাইবার জন্ক যেমন দংশের প্রয়োজন, 
তেমনি তৌমাদিগকে জাগাইবার জগ্ ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমীর 
লীবনংব্রত যে ঈশ্বরাদিই্ট, আমীর নি্ধীম পরিচর্ধ্যাই তাহীর সাক্ষ্য দীন কবিতেছে। - 


১৮) হে আথীনীয় নবগণ, আমাকে বাধা দিও না। আমি তোমা- 
দিগের নিকটে যে ভিক্ষা চাহিয়াছি, তাহা শ্মবণ রাখ, এবং আমি 
যাহা! বলিতেছি, তাহাতে বাধা না দিয়। আমাব কথাগুলি গুন, কেন না, 
আমি বিবেচনা কবি, শুনিলে তোমা দিগেৰ উপকার হইবে। আমি 
তৌমাদ্দিগকে অন্ত, এমন কিছু বলিতে যাইতেছি, যাঁছা শুনিয়া তোমরা 
হয় তো চীৎকার করিয়া উঠিবে; কিন্ত তাহা কদাপি করিও না। আমি 
যেমন, তাহা তো তোমাদিগকে বলিলাম ; এখন, বেশ জাঁনিও, তোমর! 
র্দি আমাকে বধ কব, তবে আমীব অপেক্ষা তৌমব নিজেদেরই গুরুতব 
অনিষ্ট করিবে। কাবণ, মেলীটস বা আনুটস আমার কোনই ক্ষতি 
করিতে পাবিবে না, কেন না, ইহা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে; যেহেতু, 
আমি বিশ্বীস কবি, যে, অধম ব্যক্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠজনের অনিষ্ট সাধিত 
হইবে, ইহা ঈশ্বরের বিধিই নয়। অবশ্ত সে হয় তো আমাকে হত্যা! 
করিতে পারে, অথব নির্বাদিত করিতে পারে, কিন্বা রাষ্ট্রীয় অধিকারে 
বঞ্চিত করিতে পারে ; সে ও অন্ত অনেকে হয় তো এগুলিকে ভয়ঙ্কর 
অমঙ্গল বলিয়া! বিবেচন! করে ; আমি কিন্তু তাহা করি না) আমি মনে 
করি, সে এক্ষণে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা-_অর্থাৎ কোন লোককে 
অগ্ঠায়মত বধ করিবার চেষ্টাই-বছগুণে গুরুতর অকল্যাপ। এক্সগে, 
হে আধীনীয় নরগণ, কেহ কেহ ভাবিতে পারে, যে, আমি আমার 
আঘ্বসমর্থনের উদ্দেশ্েই এই সকল কথ! বলিতেছি) কিন্তু আদি তাহা 
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মোটেই কবিতেছি না; আমি তোমাদিগেব জন্যই এত কথা বলিতেছি। 
তৌমবা আমাকে দোবীব মত দণ্ড দিয়া, ঈশ্বব তোমাদিগকে এই যে 
বব প্রদান কবিয়াছেন, তদ্িষয়ে প্রমাদে পতিত হইও না। কারণ, 
তোমব! যদি আমাকে প্রাণে বধ কব, তবে সহজে এমন অন্ত' একজন 
পাইবে না, যে__একটা হাস্তজনক উপম! ব্যবহাব কবিয়া বলা যাইতে 
পাবে,যে বিশালবপুঃ ও তেজন্বী অশ্ব স্বীয় দেহের বিশালতাবশতঃ 
কিঞ্চিৎ অলসপ্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে জাগ্রত কবিবাঁব জন্য 
যেমন দংশেব প্রয়োজন, তেমনি এই পুবীকে দংশন কবিবাব প্রভিপ্রায়ে 
সত্যই ঈশ্বব কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছে। আঁমীব মনে হয়; এই পুৰীকে 
আক্রমণ কবিবাব জন্য ঈশ্বব আমাকে এইপ্রকাব একটা দংশরূপে প্রেবণ 
কবিয়াছেন; কাবণ, আমি সমস্ত দিন সর্বত্র তৌমাদিগেব উপবে উৎপতিত 
হয়! এক এক কবিষা প্রত্যেককে ভাগাইতেছি, উপদেশ দিতেছি, তিবপ্কীব 
কবিতেছি , এই কন্মে আমাৰ কদাঁচ নিবৃত্তি নাই। বন্ধুগণ তোমাদিগেব 
পক্ষে সহজে এমন অন্য কেহ মিলিবে না, তোঁমবা যদি আমাব কথা 
শুনিতে, তবে আমাকে অব্যাহতি দিতে। স্ৃত ব্যক্তিদিগকে জাগাইয়! 
দিলে তাহাঁবা যেমন জুদ্ধ হয়, তোমবাঁও হয় তো সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছ; 
আনুটসেব কথানুদাবে কাধ্য কবিলে তোমবা অবস্ আমাকে প্রহাৰ 
কবিতে পাব, অনায়ানে মাবিয়া ফেলিতেও পাব; এইরূপে, যদি ঈশ্বব 
তৌমাঁদিগকে দয়া কবিয়া আমাব স্থলে আব কাহাকেও প্রেব? না 
কবেন, তবে অতঃপব অবশিষ্ট জীবনকাল তোমব! নিদ্রীতেই যাপন 
কবিতে পাবিবে। আমি যে গ্রকাঁব, ঈশ্ববই যে আমাকে সেই প্রকাৰ 
কবিয়। এই পুবীকে দান কবিয়াছেন, তাহা তোমবা ইহা হইতেই বুঝিতে 
পাঁবিবে। আমি এতবৎসব ধবিয়া আমাব যাবতীয় বৈষয়িক ব্যাপাবে 
উপেক্ষা কবিয়! আপিতেছি ও অমুদীয় গৃহস্থালীব কর্মে অবনত হইতেছে, 
তাহা সহ কবিয়াও নিয়ত তোমাদদিগকে লইয়া ব্যাপূত বহিয়া ছি; এবং 
পিত। ব৷ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতীব ন্যায় ব্যক্তিগতভাবে গ্রতিজনেব নিকটে যাইয়া 
ধর্মোপার্জনে যদ্রণীল হইবাঁৰ জন্য উপদেশ দিতেছি; ইহা! কখনই 
মাঁনবপ্রক্কতিব নিয়ম বলিয়া বোধ হয় না। আমি বদি এনপ করিয়া 
৬০ 


আাখুসমর্থন 


আত্মামমর্থন 
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কাহীরও নিকট হইতে কিছু লাভ করিতাম, কিংবা এই সকল উপদেশ 
দিয়! বেতন লইতাম, তবে ইহার কাবণ বুঝা যাইত। কিন্ত, এক্ষণে 
তৌমরা। নিজেরাই দেখিতে পাইতেছ, যে, যদিচ গ্রতিপন্গ নির্মজ্জের 
মত আমার বিরুদ্ধে কতই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি 
তাহাদিগের নির্লজ্ঞতা এতদুর যাইয়া পহছিতে পারে নাই, যে, তাহার! 
বলিবে এবং সাক্ষ্য উপস্থিত করিবে, যে, আমি কখনও বেত চাঁহিয়াছি 
বা গ্রহণ করিয়াছি । আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যে মত, আমি বোধ 
করি আমার দারিজ্রযই তাহার যথোচিত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 


[ উনবিংশ অধ্যার_আমি কেন রাষীয় ব্যাপারে লিপ্ত হই নাই? দৈববাণী জামাকে 
নিষেধ করিয়াছে। কোন সং লৌকই রাষ্ট্রীয় কর্মে ব্যাপূত হইয়া দীর্ঘ কাল জীবন 
রক্ষা করিতে পারে ন1। ] 


১৯। হয় তো তোমাদের নিকটে ইহা আশ্চর্য বলিয়! প্রতীয়মান 
হইতে পারে, যে, আমি যদিচ ব্যক্তিগতভাবে সর্বত্র যাতায়াত কবিয়া 
উপদেশ দিতেছি ও বনুবিষয়েই ব্যাপৃত রহিয়াছি, তথাপি আমি রাষ্ট্রীয় 
প্রয়োজনে জনসভায় গমন করিয়া তোমাদিগের সহিত বাজা-সংরক্ষণ 
সন্ধে মন্ত্রণা করিতে সাহদী হইতেছি না। ইছাব কারণ কি, তাঁছ। 
তোমরা বহুবার বহুস্থলে আমাকে বলিতে শুনিয়াছ) কারণটা এই-_- 
আমি ইঈশ্বরসন্লিধানে এক দৈব ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়াছি; মেলীটম পরিহাস 
করি অভিযোগ-পত্রে ইহারই উল্লেখ করিয়াছে। আমি বাল্যাবধি 
এই ইক্লিত পাইতেছি; ইহা একপ্রকার, বাণী; আমি যখনই এই বাণ 
গুনিতে পাই, তখনই, আমি যাহা করিতে যাইতেছি, তাহা হইতে ইহ! 
আমাকে নিবৃত্ত করে; কিন্তু ইহ! কখনও আমাকে কোনও কর্ণে নিয়োগ 
করে না। এই বাণীই আমাকে রাষ্ট্রীয় কর্ম করিতে নিষেধ করিয়াছে; 
এবং আমীর বোধ হয়, নিষেধ করিয়া অভি উত্তম কর্ই করিয়াছে। 
কারণ) হে আধীনীয় জনগণ, তোমরা! বেশ জান, যে, আমি যদি রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে ব্যাপূৃত হইতা”, তবে অনেক দিন পূর্বেই গা হারাইতাম, 
এবং তোদাদিগের বা আমার নিজের কোনই হিত সাধন করিতে 
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পারিতাম না। আমি সত্য কথা বলিতেছি বলিয়া আমার প্রতি ভুদ্ধ 
হইও নাঁ। এমন কোন লোক নাই, যে, কি তোমাদিগের। কি অন্য 
গণততে, রাষ্ট্রমধ্যে যে বহু অন্যায় ও অবৈধ কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, 
দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিয়াও নিরাপদ থাকিতে 
পারে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করিতেছে, সে যদি 
অল্পকালের জন্যও প্রাণ রক্ষা! কবিতে চাহেঃ তবে তাহাকে অগত্যা 
রা্ীয় ব্যাপাব়ের সংস্্রব ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগতভাবেই কার্য্য করিতে 
হুইবে। 


[ বিংশ অধ্যায়_আমি ছুইবাব_আর্সিনুদাইর যুদ্ধের পরে ও তরিংশন্নায়কের শাসন- 
কালে_শ্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়! জীবন বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়।ছিলাম, তথাপি 
প্রাণের মমতায় অন্যায়চরণে সম্মতি দিই নাই। 


২০। আমি যাহ! বলিলাম, তোমাদিগেব নিকটে তাহার অকাট্য 
প্রমাণ_-বাক্যেব প্রমাণ নয়, কিন্তু তোমর। যাহীকে আদব করিয়া থাক; 
সেই কারোর প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি । তবে শুন, আমার জীবনে কি 
কি ঘটন! ঘটিয়াছে; তাহা হইলে তোমরা জাঁনিতে পারিবে, ষে এমন 
একজনও নাই, যাহার নিকটে আমি মৃত্যু-ভয়ে অস্ঠায কর্ম করিতে 
সম্মত হইব; আমি বরং এমত আদেশ অগ্রাহ করিয়া অচিরাৎ মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিব। আমি যাহ! বলিতে যাইতেছি, তাহ! একটা চলিত 
কথ এবং উহাতে আদালতের গন্ধ আছে, কিন্তু কথাটা সত্য। হে 
আধীনীয়গণ, আমি এই পুরীতে আর কোনও পদ লাভ করি নাই, শুধু 
মন্ত্রণীসভার সদস্ত নিযুক্ত হইয়্াছিলাম। তখন আমাদিগের (আন্টিঅখিপ) 
শাখা অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল,১৬)_বখন) যে দশজন সেনাপতি 
আর্নি্ুসাইর নৌধুদ্ধে(১৭) স্বীয় সেনাদিগকে উদ্ধায় করেন নাই, 


(১৬) প্রথম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠ। ভ্রষ্টব্য। 

(১৭) প্রথম খণ্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠ! রষ্টবা । ও 

এই যুদ্ধে আধীনীয় নৌবাহিনী ্পার্টার নৌবাহিনীকে পরাজিত করে; কিন্তু, সেনা- 
পতিগণ দৈব ছুর্য্যোগবশতঃ, কিংবা অপ্ত কারণে, যুদ্ধের পরে নিমঞ্জনোশুখ কতকপ্তলি 
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তোমরা অবৈধরূপে একযোগে তীহাদিগেব বিচাব কবিতে চাহিয়াছিলে, 
কাজটী যে নিয়মবিকদ্ধ, তাহা পববর্তীকালে তোমবা সকলেই বুঝিতে 
পাবিয়াছিলে।(১৮) সেই সময়ে অধিনায়কগণেব মধ্যে আমি একাকী 
এই অবৈধ কার্য্যেব প্রতিবাদ ও ইহাব বিকদ্ধে মত প্রদান কবিয়াছিলাম। 
বক্তাবা তখন আমাকে পদচ্যুত ও কাবাকদ্ধ কবিতে উদ্ধত হইয়াছিল, 
এবং তোমবা চীৎকাৰ কবিতেছিলে ও আমাকে তোমাদ্দিগেব মতে মত 
দিতে আদেশ কবিতেছিলে; কিন্তু আমি ভাবিয়া ছিলাম, যে কাবাগাব বা 
মৃত্যুব ভয়ে তোমাদিগেব সহিত অন্তায় কার্যেখ প্রস্তাবে মত দেওয়। 
অপেক্ষা স্তায় ও নিয়মের জন্য বিপদ্‌কে আলিঙ্গন কবাই শ্রে়ঃ। যখন 
পুবীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এই ঘটনা! ঘটে । পৰে যখন স্বল্পনায়ক- 
তন্ত্র (011881005 ) স্থাপিত হয়, তখন ত্রিংশন্নায়ক(১৯) আমাকে ও 
অপব চাবিজনকে গোলগৃহে (২৭) ডাকিয়া পাঠাইয়া আদেশ কবেন। ঘে, 
আমাদিগকে সালামিস হইতে সালামিস-বানী লেওনকে আনয়ন কবিতে 


পোতেব নাবিকদিগকে অপমৃত্যু হইতে বক্ষ! কবিতে পারেন নাই । ইহাতে আথেল্সে বিষম 
উত্তেজনার মঞ্চাৰ হয, কাবণ আখীনীযেবা আপাটোরিয। পর্বেবেব দিন (প্রথম খণ্ড ২১২ 
পৃষ্টা) এই ছুঃমংবাদ শ্রবণ করে, তাহার! আনন্দেতসবে প্রিয়জনের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষ। 
করিতেছিল, স্থতখাং অকল্মৎ হতাশ ও শোকে মুহমান হইয। তাহার যে অবৈধরূপে 
বিজয়ী সেনাপতিদ্বিগকে দণ্ড দান করিবে, তাহ। বিচিত্র নয়। এক জনের যুদ্ধে মৃত্যু 
হইয়াছিল; অপর এক জন যুদ্ধে উপস্থিত ছিজেন না, অবশিষ্ট আট জনেব মধ্যে ছুই জন 
বিচারার্থ আথেন্সে ফিরিয়। ধাইতে অস্বীকার করেন, ছয় জন বিচারান্তে মৃত্যুদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। 

(১৮) কালিক্ষেনন প্রস্তাব করেন, ষে সেনাপতিগণের এক সঙ্গে বিচার হউক, [বস্ত 
'কানোনসের বিধান, অনুমারে প্রত্যেক অপরাধীর হ্বতন্্ বিচার হওয়াই নিল্নম। 
সোক্রাটাস এই দিন 'অধাক্ষ? (প্রথম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠ) ছিলেন। ভিশি এই অবৈধ প্রস্তাব 
সম্বন্ধে জনসভার মত গ্রহণ করিতে অশ্বীকৃত হন। 

জেনফোন লিখিয়াছেন, যে পরবর্তীকালে আখীনীয়েব। কা! লিঙ্ষেনদকে প্রায়োপবেশনে 
প্রাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। (11০01257581) । 

(১৯) প্রথম খণ্ড, ৪৫৩ পৃষ্ট|। 

(২১) প্রথম খও, ৪১৭ পৃষ্ট।। 


২য় অঙ্ক ] বিচারালয়ে ৪৭৭ 


হইবে; অভিপ্রায় এই, যে তীহার! তাহাকে হত্যা করিবেন। তাহারা 
অপর বহু লৌককে এই প্রকার অনেক আদেশ করিতেন) অভিসন্ধিট। 
এই ছিল, যে, তাহ! হইলে যতদূব সম্ভব বহুদংখ্যক লোক তাহাদিগের 
অপকার্দে জড়িত হইয়। পড়িবে। কিন্কু তখন আমি বাক্যে নয়, অপিচ 
কার্ধা ছারা দেখাইয়াছিলাম, যে, আমি (যদি একটা গ্রাম্য কথা বলা যায়) 
মৃত্যুকে এতটুকুও গ্রাহ কবি না, কিন্ধ অন্যায় ও অপবিত্র কার্যকে 
বিশ্বসংসারে সর্দাপেক্ষা অধিক গ্রাহ্‌ কবিয়া থাকি। সেই শাসনকর্তৃগণ 
এত ক্ষমতাশালী হইঘাও আমাকে ভীতিগ্রদর্শন কবিয়| এমত কাতব 
কাঁরতে পাবেন নাই, যে, আমি অন্তায় কবিতে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু যখন 
আমব! গোলগৃহ হইতে বাহিব হইলাম; হখন প্র চারিজন সালামিসে 
যিয়া। লেওনকে লইয়া আসিল, আব মামি স্থান ত্যাগ কবিয়া গৃহে 
প্রত্যাগমন কবিলাম। দি ব্রিংশন্নায়কের শাঁসন অচিরে অবসান না 
হইত, তবে আমি হয় তো এই জন্য প্রাণ হাবাইতাম। এই সকল 
বিষযে তোমবা অনেক সাক্ষী পাইবে। 


[ একবিংশ অধাঘ--আমি কখনও কাহাকেও জ্ঞান শিক্ষ। দিই নাই, এবং যাহাব। 
আমাব সহিত আলাপ করিয়াছে, তাহাদিগে চবিত্রেব জন্যও দায়ী নত । ] 


২১ এখন, তৌমবা কি মনে কব? যে, আমি যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাপাবে 
লিপ্ত হইতাম, সাধুজনেব মত স্তায়ধর্থ্ে সহায়তা কবিতাম, এবং 
সকলেবই যেমন কর্তব্য, তেমনি এই গ্রকীব সহায়ত করা সব্বোপৰি 
শ্রেয়; বলিয়া! মানিয়া লইতীম, তবে আমি এত বসব বীঁচিয়! থাকিতে 
পাঁরিতাম ? আধেন্সবাসিগণ, নিশ্চয়ই নয়) না, অন্ত কোন লৌকও 
পারিত না। কিন্ত আমি সারা জীবন, কি রা্্ীয় ব্যাপারে, কি নিজেব 
গৃহস্থালীতে, যাহা! কিছু করিয়াছি, তাহাতে তোমবা আমীকে এইরূপই 
দেখিতে পাইয়াছ, যে, আমি ন্তায়ধর্ম উলজ্বন করিয়া কখনও কাহাবও 
(নিকটে অবন্ত হই নাই) অপরের নিকটেও নহে; আব আমার 
নিন্দুকের যাহাদিগকে আমার শিষ্য বলিয়া অপবাদ বাষ্্র করিয়াছে, 
তাঁহাদিগের নিকটেও নহে। আমি কিন্ত কখনও কাহারও গুরু হইয়া 
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বসি নাই। যদি কেহ আমার কথা ও আমার জীবনত্রতের বার্তী শুনিতে 
চাছে, দে যুবকই হউক বা! বৃদ্ধই হউক, আমি কখনও তাহাকে বঞ্চিত 
করি নাই; আমি যে অর্থ পাইলে আলাপ করি ও অথ ন' পাঁইলে 
আলাপ করি না, তাহাও নহে) কিন্ত আমি মমভাবে ধনী ও দরিদ্র 
সকলকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার দিয়াছি; এবং যে-কেহ 
আমার কথা শুনিতে ও আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়, আমি তাহীকেই 
ভিজ্ঞাসা করিতে গ্রস্থত আছি। এই সকল লোকের মধ্যে যি কেহ 
ভাল হয়, বাঁ ভাল না হয়, তবে গ্তায়তঃ আমি তাহাৰ কারণ বলিয়! গণ্য 
হইতে পারি না; কেন না, আমি কখনও কাহাকেও কোনও গ্রকাব 
জ্ঞান শিক্ষা দিই নাই, বা শিক্ষা দিতে প্রতিএতও হই নাই। যদি কেহ 
বলে, যে, মে কখনও আমাৰ নিকটে কিছু শিক্ষা করিয়াছে, বা সে 
একাকী গোপনে আমাৰ নিকটে এমন কিছু গুনিয়াছে, যাহা অপর 
সকলেই গুনে নাই, তবে তোমর1 বেশ জাঁনিও, যে, মে সত্য কথা 
বলিতেছে ন1।" 


[ দ্বাবিংশ অধাঁয়_আমি যদি যুবকগণকে বিপথগামী করিষা থাকি, তবে তাহার! 
কিংবা তাহাদিগের আল্মীয়্বজন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে না কেন? 
আমা" যুবক নহচরদিগের আত্মীয়বর্গ অনেকে এখানে উপস্থিত আছে; তাহারা বরং 
আমাকে সাহাষ্য কবিতেই গ্রস্ত । ২ 


২২। তবে কেন লোকে দীর্ঘকাল আমাৰ সহবাসে যাপন করিয়৷ আনন্দ 
নাভ করে? আখীনীয়গণ, তোমরা তাহা শুনিয়াছ। আমি তোমাদিগকে 
সমন্তই সত্য বলিয়াছি। কারণটা এই, যে, যাহারা আপনাদিগকে 
্তানী বলিয়া বিবেচন] কবে, কিন্তু জানী নয়, তাহাদিগকে আমি যে 
পরীক্ষা কবি, তাহা শুনিয়া তাহার আনন্দ সন্ভোগ করে; কেল না, 
ব্যাপারট। অমনোরম নয়। আমি বলিতেছি, যে, দৈববাঁপী, স্বপ্ন ও 
অন যত উপায়ে ঈশ্বরের বিধান মানবের নিকটে প্রকাশিত হয়,-- 
সর্ধপ্রকারেই ঈশ্বর আঁদাকে এই কার্য করিতে আদেশ করিয়াছেন। 
হে আতধীনীয়গণ, ইহাই সত্য; সত্য কিনা, তাহার পরীক্ষাও সহজ । 


হয় অঙ্ক ] বিচারালয়ে ৪৭৯ 


কারণ, আমি ইতোমধ্যেই যুবকদিগের অনেককে বিপথগামী করিয়াছ 
ও অনেককে বিগধগারী করিভেছি, ইহা যদি সত্য হইত, তবে নিশ্চয়ই 
তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বযোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিত, 
যে, আমি যৌবনকাঁলে তাহাদিগকে অসছুপদেশ দিয়াছি) এবং তাহারা 
এক্ষণে বিটারালয়ে আসিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত ও 
প্রতিশোধ লইত। আর, যদি তাহার! এইরূপ করিতে অনিচ্ছুক হইত, 
তবে তাহাদ্দিগের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহ না কেহ--তাহাদিগের 
পিত। বা ভ্রাতী বা অপর কোনও স্বগণ-_আমি যদি তাহাদ্দিগের কোনও 
অনিষ্ট করিতাম, এক্ষণে তাহ! স্মরণ করিত ও প্রতিশোধ লইত। বস্ততঃ 
তাঁহারা অনেকে এখানে উপস্থিত আছে, আমি তাহাদিগকে দেখিতে 
পাইতেছি। প্রথমতঃ আমার সগোত্র ও সমবয়সী, ক্রিটবৌলসের পিতা 
ক্রিটোন এখানে উপস্থিত; তৎপরে ক্ষীন্টস-বাসী লুসানিয়াম--সে 
আইম্থিনিয়াসের পিতা; এবং এপগেনীসের পিতা কীফিসস-বাসী 
আর্টিফোনও এখানে বর্তমান। তার পর এখানে এমন অনেকে উপস্থিত 
আছে, যাহাদিগের ভ্রাতারা আমার সহবাসে কালযাঁপন করিয়াছে। 
খেয়জটিভীসের পুত্র, থেয়ডটসের ভ্রাতা! নিকষ্াট ( থেয়ডটসের মৃত্যু 
হইয়াছে, স্ৃতরাং সে অবগ্তই নিকষ্ট্রাটসকে নীরব থাকিতে উপরোধ 
করে নাই) এবং ডীমডকসের পুত্র এই পারালাস; খেয়াগীস তাহার 
ভ্রাত। ছিল; এবং আরিষ্টোনের পুত্র এই আডাইমাণ্টস ; তাহার ভ্রাত। 
প্লাটোন্‌ (7০) এখানে উপস্থিত; এবং আইআণ্টডোবম ; তাহার 
ভ্রাত। এই আপল্লডোরস।(১৯) আমি তোমাদিগের নিকটে আরও 
অনেকের নীম করিতে পারি। মেলীটসের একান্ত কর্তব্য ছিল, যে, 
নিজের বক্তৃতার কালে সে তাহাদিগের মধ কাহাকে কাহাকেও 
সাক্ষাগ্রদানের জন্ত আহ্বান করে। কিন্তু তখন যদি মেআহ্বান করিতে 


(১৯) গাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া! দেখিবেন, যে সোক্রাটার, থেয়ডটস, থেয়াগীস, প্লেটো 
ও আপলডোরন, এই চারিজন সহচর বা শিষ্যের নাম করিতেছেন। মুল গ্রীকে 
ই'হাদিগের জাভীদিগের নাম প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে। 


আ্মসমর্থন 


আ্মমমর্থন 


8৮০ সৌক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


ভুলিয়া গিয়া থাকে, এখন আহ্বান করুক) আঁমি মঞ্চ হইতে অবতরণ 
করিতেছি; সে বলুক, তাহার এমত সাক্ষ্য কিছু আছে কিনা। কিন্ত, 
হে বন্ধুগণ, তৌমর! দেখিতে পাইবে, যে, প্রক্কৃত কথ! ইহার সর্ব 
বিপরীত ; মেলীটস ও আনুটসের কথানুসারে আমি যাহাঁদিগের 
আত্বীয়গণকে উন্মার্গগামী করিয়া তাহাদিগের অকল্যাণ সাধন করিতেছি, 
তাহারাই এই অসংপৎপ্রদর্শক, অহিতাচারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে 
রস্তত। যাহার! আঁমাব প্ররোচনায় বিপথগামী হইয়াছে, তাহারা যে 
আমার সাহাঁধা করিতে চাহিবে, তাহার বরং সঙ্গত কারণ আছে; কিন্ত 
যাহারা বিপথগামী হয় নাই, যাহারা এখন পরিণতবয়স্ক পুরুষ, 
তাহাদিগের সেই স্বজনবর্গ যে আমাকে সাহাধ্য করিবার জন্য অগ্রসব 
হইয়াছে, সত্য ও ন্যায় ভিন্ন__তাহীরা জানে, যে, মেলীটস মিথ্যাবাদী, 
এবং আঁমি যাহা বলিতেছি, তাহাই সত্য_-ইহাঁ ভিন্ন, তাহাব আব কি 
কারণ থাকিতে পারে? 


[ ত্রয়োবিংশ অধ্যা়-:আমাব নিকটে তোমবা কাকুতিমিনতি ও করুণরসের 
অভিনয় প্রত্যাশ। করিও না; তাহা তোম।দিগেব বা আমার পক্ষে শোভন 
হইবে না। ] 


২৩। যাক্‌, বন্ধুগণ। আত্মসমর্থনের জন্ভ আমার যাহা বলিবার 
আছে, এই কথাগুলি,ও হয় তো এই প্রকার অন্যান কথাই, তাহার 
প্রায় সব। তৌমাদিগের মধ্যে কেহ হয় তো আপনার ব্যবহার শ্মরণ 
করিয়। আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে। দে নিজে হয় তো আমার 
ম্লপেক্ষা একটা তুচ্ছতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বিচারকালে অবিরল 
অশ্র মোচন করিতে করিতে বিচীরকগণকে কত কাকুতিমিনতি করিয়া 
মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছে; এবং আপনার সন্তানসন্ততি ও অন্তান্ত 
আত্মীয়ম্বজন এবং বন বন্ধুবান্ধবকে বিচারালয়ে আনয়ন করিয়া 
তাহাদিগের গভীর অন্থকপ্পার উদ্রেক করিতে প্রয়াসী হইয়াছে; আর 
আমি, সে যাহাকে চরম বিপত্তি বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাতে পতিত 
হইয়াও এ-সকলের কিছুই করিব ন1। ইহ! দেখিয়! সে হয় তো আমার 


যঅঙ্ক] বিচারালয়ে ৪৮১ 


প্রতি কঠোরহৃদয় হইয়া উঠিয়াছে, হয় তো ইহাতে জু হইয়া সে 
ক্রোধের বশীভূত হইয়াই স্বীয় মত ভ্তাঁপন করিবে।(২০) যদি 
-তাঁমার্দিগের মধ্যে কেহ এইরূপ কুদ্ধ হইয়! থাকে-ঘদি' বলিলাম এই 
দন্ত, যে, তাহার কুন্ধ হওয়া! উচিত নহে-_যদিই বা এমত কেহ থাকে, 
তাবে আমার বোধ হয় আমি তাহাকে সঙ্গতরূপেই এই কথা 
বলিতে পারি-_* ওহে পুরুষোত্তম, আমারও আত্মীয়স্থগণ আছে, কেন না, 
-হাঁমারের কথায় বলিতে পারি, 'আমিও বৃক্ষ বা প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হই 
নাই?,(২১) কিন্তু আমি মানুষ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ;” সুতরাং 
হু আঘীনীয় নরগণ, আমারও আত্মীয়স্বজন ও তিনটা পুত্র আছে; 
একটা এখনও কিণোরবয়স্থ। অপর ছুইটা শিশু। কিন্ত তথাঁপি আমি 
তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া তোমাদিগের নিকটে মুক্তি ভিক্ষ। 
করিব না। কেন আমি এই প্রকার কিছুই করিব না? হে আঘীনীয়গণ, 
আমি যে গর্বতরে কিংবা তোমাদিগকে অসম্মান করিবার উদ্দোশ্ঠে 
এই প্রকার করিতে অনিচ্ছক, তাহা নহে; আমি নির্ভয়ে মৃত্যুর 
সম্মুখীন হইতে পারি কি নাঃ সে স্বতন্ত্র কথা) কিন্তু আমার ও 
তামাদিগের ও সমগ্র পুরীর সুনামের জন্ত আমার ইহা শোভন বলিয়া 
বৌধ হইতেছে না, যে, আমি এই বয়সে এবং এমন নাম থাকিতেও-_ 
দে নাম সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক-_এই প্রকার কাজ 
করিতে যাইব। লোকে অন্ততঃ সিদ্ধান্ত করিয়৷ রাখিয়াছে, যে, 
মীক্রাটাস ও জনসাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 
তোমাদিগের মধ্যে যাহার! জ্ঞানে কিংবা! বীর্য কিংবা ঈদৃশ অন্থ 
“কানও গুণে বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত, তাহারা যদি এই প্রকার 
আঁচরণ করে, তবে তাহা লঙ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি 
বছবার কত বিশিষ্ট লোককে এই প্রকার আচরণ করিতে দেখিয়াছি; 
যখন তাহার্দিগের বিচার উপস্থিত, তখন মনে হয়, যে তাহারা কি অদ্ভূত 


(২*) অর্থাৎ ভোট (০১০) দিবে। 
(২১) 276 09%986%) 1. 16. 


আখ্াসমর্থন 


আঁগ্মসমর্থন 


৪৮২ সৌক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


ব্যবহারই করিতেছে) তাহারা যেন ভাঁবিতেছে, যে যদ্দি তাহারা মরে, 
তবে কি ভীষণ দশীতেই পতিত হইবে--এবং তোরা যর্দি তাহাদিগকে 
বধ না কর, তবেই তাহারা অমর হইবে। আমার মনে হয়, থে; এই 
লৌকগুলি পুরীর উপরে কলঙ্ক আনয়ন করে; কেন না, কোনও বিদেশী 
ইহা দেখিয়া! ভাবিতে পারে, যে, আথীনীয়গণের মধ্যে যাহাঁর। গুণগ্রামে 
বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহানদিগকে তাহারা তাহাদিগের শাসনকাধ্যে ও অন্ঠান্ত 
সন্মানার্ঘ পে নির্বাচন করে, তাহারা ভ্ত্রীলোক অপেক্ষা একটুকুও শ্রেষ্ট 
নহে। হে আথীনীয়গণ, আমাদিগেব মধ্যে যাহাদিগের বিন্দুমাত্রও খ্যাতি 
আছে, তাহাদিগের এরূপ করা কর্তবা নহে; যদি আমর। এরূপ কবিতে 
চাই, তোমীদিগে তাহা করিতে দেওয়াও উচিত নহে; কিন্তু তৌমা- 
দিগের ইহাই প্রদর্শন করা কর্তব্য যে, যে-বাক্তি বিচারাঁল়ে এই প্রকাৰ 
করুণরসের অভিনয় করে ও তদ্বাবা পুবীকে উপহাসভাজন করিয়া তোলে, 
তাহাকেই, যে এ-সকলের কিছুই না কবির একেবারে নিষবম্মী বসিয়া 
থাকে, তাহার অপেক্ষা, তোমব! অনেক অধিক দগ্ড প্রদান করিয়! থাক। 


[ চতুবিংশ অধ্যায়_কাকুতিমিনতি করিয। স্তায়-বিচার হইতে মুক্তি গাইবার প্রয়ামী 
হইলে আমি অধর্মে লিপ্ত হইব । 


২৪। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, খ্যাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিচাবকের 
চরণে কাকুতিমিনতি করা কিংবা তাঁহার অন্ুকম্পার উদ্রেক করিয়া 
মুক্তি ভিক্ষা করা আমাব নিকটে গ্ায়সর্গত বলিয়া বোধ হয় না; বরং 
উহাকে প্রত বৃত্ত জানাইয়া ও বুঝাই দেওয়াই কর্তবা। বিচারক 
এই নিয়মে বিচারকের 'আগনে উপবেশন কবেন নাই, যে, ঘাহারা তাহার 
অন্ুগ্রহভাজন, তিনি শুধু তাহাদিগকে গ্তায বিধান করিবেন; কিন্ত তিনি 
সমুদ্বায় বিচার করিবেন) তিনি এই শপথ করিয়াছেন, যে, তিনি যাহাঁকে 
ইচ্ছা! অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারিবেন না, কিন্ত নিয়মানুনারে সমুদ্র 
বিষয়ের মীমাংস! করিবেন। সুতরাং আমাদ্দিগের কর্তব্য নয়, যে, আমরা 
তৌমাদ্িগকে পপথ লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা দিব, তৌমাঁদিগেরও উচিত নয়, 
যে, তৌমরা! এমন শিক্ষা গ্রহণ করিবে। কারণ, উহা! আমাদিগের উভয় 
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পক্ষের কাহারও পক্ষেই ধর্মাচরণ হইবে না। অতএব, হে আখথীনীয়গণ, 
তোমাদিগের সম্মুখে এক্ূপ আচরণ করিতে আমাকে আদেশ করিও না) 
আমি তাহা শোভন বা ন্াষ্য বা ধর্মসঙ্গত বলিয়! বিবেচনা করি ন|) 
বিশেষতঃ মনে রাঁথিও, আজ মেলীটদ আমার বিরুদ্ধে অধম্মীচরণের 
অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে_-আঁজ আমাকে এমন আঁদেশ করিও 'ন!। 
কারণ, যদ্দি আমি তোম।দ্িগকে শ্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হই, এবং 
মিনতিদারা তোমাদিগকে খপথভগ্গ করিতে বাঁধা করি, তাহা হলে আমি 
ম্প্ুই তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিব, বে, তোমরা দেবগণের অস্তিত্ব 
বিশ্বান করিও না; এবং তাহা হইলে আমি আমাৰ আস্মসমর্থনের ছারাই 
জ(জলামান এই অভিযোগ প্রমীণিত করিব, বে, আন দেবতার বিশ্বাস 
করিনা। কিন্তু তাহা একেবারেই সত্য নহে, কেন না, হে আঘীনীয়গণ, 
আমি যেমন দেধ্গণের অস্তিত্বে বিশ্বাস কবি) আমাৰ অভিধোক্তীবা কেহই 
তেমন করে না। আমি আমার বিচারভার তোমাদ্রিগকে ও ঈশ্বরকে 
অর্পণ করিতেছি; আমার ও তোমাদিগেব পক্ষে যাহা সব্সোন্তম, তাভাই 
বিহিত হউক। 

(পাচ খত একজন বিচারকের মধ্যে ২৮১ ভন এই মত প্রকাশ 
কবিলেন ঘে সোক্রাটীস অপরাধী, ২২০ জন বলিলেন, তিনি নির্দোষ ।) 


| পঞ্চবিংশ অধ্যায়-তোমরা যে ম।সাকে অপরাধী স্থির করিলে, ক্বাহাতে আমি ক্ষ 
হই নাই; আমি বরং উভয় পক্ষের সংখ্যার পার্থক্য ঘে এত অজ, তাহ দেখিয়াই বিশ্মিত 
হইয়াছি। ] 


২৫। হে আঁথীনীয় নরগণ, তোমধা যে আমাকে অপরাধী স্থির 
করিলে, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই; ন' হইবার অনেক কারণ আছে) 
একটী কারণ এই, যেঃ তোমরা থে এই গ্রকার করিবে, তাহা আমার 
পক্ষে অপ্রত্যাশিত নয়; আমি বরং উত্তঘ্ম পক্ষের মত-সংখ্যা দেখিয়াই 
অধিকতর বিশ্মিত হইয়াছি; কেন না, আমি কখনও ভাবি নাই, যে, দুই 
পক্ষের সংখ্যার পার্থক্য এত অন্ন হইবে; আমি ভাবিয়াছিলাম, থে উহা 
অনেক অধিক হইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে, যদি কেবল 


আত্মসমর্থন 


আত্মসমর্থন 
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ত্রিশ জন (২২) অপর পক্ষে মত দিত, তবেই আমি মুক্তি লাভ করিতাম। 
সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, যে, আমি এখন মেলীটসের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়াছি ; গুধু নিষ্কৃতি পাইয়াছি, তাহ নহে, কিন্ত অতি সুম্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে, যে, যদি আনুটস ও লুকোন আমার অভিযোক্তা হ্‌ইয়া 
উপস্থিত না হইত, তবে দে এক পঞ্চমাংশ মতও পাইত না, সুতরাং 
তাহাকে এক সহত্র মুদ্রা! দ দিতে হইত। (২৩) 


[ ষড়বিংশ অধ্যায়-_মেলীটস আমার প্রাণদণ্ডের ্রস্তীব করিয়াছে; আমি কোন্‌ 
দণ্ডের প্রস্তাব করিব? যদি আমার যোগাতানুরগ প্রস্তীব করিতে হয়, তবে আমি এই 
্রস্তীৰ করিতেছি, যে তোমরা নীধারণ ভোজনাগারে আমার আহারের বাবস্থা কর। ] 


২৬) সে তবে আমার প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে। বেশ; আমি 
তাহা হইলে, হে আধীনীয়গণ, উহীর স্থলে কোন্‌ দণ্ডের প্রস্তাব করিব? 
অথবা ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, আমি যাহার উপযুক্ত, তাহাই প্রস্তাব 
করিব? আমি যে এমন কুশিক্ষা পাইয়াছিলাঁম, যে, নিন্ম হইয়! জীবন 
যাপন করি নাই, তজজন্ত আমি কিরূপ দণ্ডের উপযুক্ত হইয়াছি? অর্থ, 
না কারাবাস, ন! রাষ্টীয়তচ্ুতি, না নির্বাসন, ন| মৃত্যু? সাধারণ 
লোকে ধাহা মূল্যবান্‌ জ্ঞান করে-_ অর্থ, পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি, সেনাপতিতব, 
জনসভায় বক্তৃতা করণ এবং অন্তান্ত রাজপুরুষপদ, আর সমিতি ও দলা- 
দূলি, এই নগরে যাহা সর্বদাই উৎপন্ন হইতেছে_-আঁমি সে সমুদায়ই 
উপেক্ষ করিয়াছি; কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম, যেআমি যেরূপ ধর্মভীরু, 


(২২) সোক্রাটাস মোটামুটি বলিয়াছেন ত্রিশ জন; ্রৃতপ্রন্তাবে একত্রিশ জন। 
২২০+৩১-০২৫১ জন সোক্রাটীমের সপক্ষে ভোট দিলে তাহার বিরুদ্ধে থাকিত ২৭" 
জন, নুতরাংতিনি।নিরপরাধ বলিয়া মুক্তি পাইতেন। 

(২৩) ফৌন্দারী, মেকদমায় যদি বাদী একপঞমাংশ ভোঁট না পাইত। তবে 
তাকে এক সহশ্রা ডাখমী দণ দিতে হইত। সৌদ্রাটীস পরিহীস করিয়। 


বলিতেছেন, যে মেলীটস তিন বাঁদীর মধ্যে এক জন, সুতরাং তাহার ভাগে মোটে এক 
তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৯০৩ ভোট পড়িযাছে; অতএব সে এক পঞ্চম (১০১) ভোট গান নাই। 


আমুটস ও পুকোন ভাঁহার সহিত যোগ দবিয়াছিল বলিয়াই সে অর্নও হইতে বীচিয়। গেল। 
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তাহাতে এই সকল ব্যাপারে লিপ্ত হইলে আমার আর রক্ষা থাকিবে না) আক্মসসর্থন 
সুতরাং আমি এমন স্থলে যাই নাই; যেখানে যাইয়। আমি তোমাঁদিগের 
কিংব! আমার কোনই উপকার করিতে পাঁরিৰ না) আমি বলি, যে, 
আঁমি তংপরিবর্তে সেইখানেই গিয়াছি, যেখানে ব্যক্তিগতভাবে আমি 
প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া তোমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছি) 
আমি তোমাদিগের প্রত্যেককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, যে, তোমর! 
প্রথমেই নিজের বৈষস্িক উন্নতির জন্য শ্রম করিও না; কিন্তু তোমর! 
কিরূপে জ্ঞানে ও ধর্মে পূর্ণতা লাভ করিবে, পূর্বে তাহারই জন্ যত্ববান্‌ 
হও; তৌমরা এই পুরীর সম্বন্ধে ভাবিবার পূর্বে পুরীর কোনও বিষয় 
সম্বন্ধে ভাবিও না) অন্যান্ত বিষয় সম্পর্কেও তোমরা এই পন্থারই অনুসরণ 
করিও। এই প্রকার জীবন যাঁপন করিয়া আমি কোন্‌ দণ্ড ভোগ করি. 
বার উপযুক্ত হইয়াছি? হে আঘীনীয়গণ, যদি সত্য সত্যই আঁমীকে 
আমীর যোগ্যতানুরূপ দণ্ডের প্রস্তাব করিতে হয়, তবে বজিতে হইবে, 
আঁমি কোনও সুখসেব্য দণ্ডেরই উপযুক্ত। সে দণ্ড এমন কোনও হিতকর 
বস্তু হইবে, যাহা আমার পক্ষে উপযোগা। তবে, থে হিতকারী দরিদ্র 
ব্যক্তি তোমাদিগকে উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে অবসর কামনা করে, 
তাহার পক্ষে কি উপযোগী? হে আখীনীয়গণ, সাধারণ ভোজনাগারে (২৪) 
নিমস্রণের ব্যবস্থা অপেক্ষা। এমন ব্যক্তির পক্ষে উৎকষ্টতর আর কিছুই নাই। 
অলুস্পিয়ীর উৎসবে তৌমাদিগের মধ্যে যে অশ্বধাঁবনে কিংব! অশ্বযুগসহ 
রথপরিচালনে জয়লাভ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষীও এই ব্যবস্থা গ্রীব্যক্তির 
পক্ষে অধিকতর উপযোগী । কেন না” শেষোক্ত ব্যক্তি তোমাদিগকে স্তৃখী 
বলিয়। কল্পনা করিতে সমর্থ করে, আর আমি তৌমাদিগকে সুখী হইতে 
শিক্ষা দিই; এবং তাহার আহারের অভাব নাই, কিন্ত আমার আছে। 
অতএব আমি স্তায়তঃ যে-প্রকার দণ্ডের উপযুক্ত, আমাকে যদি তাহাই 
প্রস্তাব করিতে হয়, তবে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি, যে তোমরা সাধারণ 
ভোল্জনাগারে আমার আহারের ব্যবস্থা কর। 


(২৪) ৮৮0900, প্রথম খও, ৪১৯ পৃষ্টা । 


আত্মমমর্থন 
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[ সপ্তবিংশ অধ্যায়_-আমি প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে অর্থদণ্ড, কারাবাস বা! নির্ববামনের 
প্রস্তাব করিয়৷ আপনার প্রতি অন্তায়াচরণ করিতে পাঁরি না; কেন না, আমি জীনি, 
শেষৌন্ত দওগুলি অশুভ; কিন্ত মৃত্যু অণু কি না, তাহা আমি বলিতে অক্ষম 1 


২৭। আমি অনুকম্পা উদ্রেকের প্রয়ান ও মিনতি সন্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তোমা যেমন আমাকে গর্বিত ভাবিয়াছিলে, 
এখনও হয় তো আমি এই প্রকার বলিতেছি বলিয়া তোমরা আমাকে 
তাঁহাই মনে করিতেছ। কিন্তু, হে আঘীনীয়গণ, তাহ! সত্য নহে; প্রকৃত 
কথাটা বরং এই-_আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি ইচ্ছাপূর্্বক কোনও মানের 
প্রতিই অন্তায়াচরণ করি নাই ; কিন্ত আমি তৌঁমাদিগকে তাহ বুঝাইতে 
পারি নাই, কেন না, আমবা৷ অন্পকাল পরস্পবের সহিত কথাবার্তা 
বলিয়াছি। আমার মনে হয়, যে, যেমন অন্ঠ)্ঠ জনসমা্ডে নিয়ম আছে, 
(২৫) তেমনি যদি আমাদিগের মধ্য এই নিয়ম থাকিত ঘে, বে-অপরাধে 
প্রাণদণ্ড হইতে পাবে, তাহাব বিচাব কেবল একদিনেই শেষ হইবে না, 
তাহা! হইলে আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পাবিতাঁম। কিন্তু এখন এই অগ্ 
সময়ের মধ্যে আমার বিষম অপবাদ দূব করা সহজ লে। কিন্ত আমার 
যখন এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে, আমি কাহারও গ্রতি অন্ঠায়াচরণ কবি 
নাই, তখন আমি কখনই নিজেব গ্রতিও অন্তায়াচবণ করিব না) আমি 
নিজেব মুখে কখনই বলিব না থে, আমি অকল্যাণকব দণ্ডের 
উপযুক্ত, এবং আমাৰ প্রতি এমনতর একট। দণ্ডেব ব্যবস্থা 
হউক। আঁমি কেন্ন বলিব? মেলীটস যে-দণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে, 
আমাকে ঝা সেই দণ্ড ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে? আমি তো জানি 
না, তাহা আমার পক্ষে ভাঁল না মন্দ? তাহার স্থলে এমন কোনও দণ্ড 
আদর করিয়! গ্রহণ করিব, যাহা, আমি বেশ জানি, (সকলের পক্ষেই ) 
অন্ত? আমি কি প্রস্তাব করিব? কাবাবাস? গ্রতি বদর যে এগারজন 
কারাধ্যক্ষের পদে নিধুক্ত হইগা থাকেন, আমি কেন তাহাদিগের দাস 


(২৫) শ্পার্টাতে এই প্রকার নিয়ম ছিল। 


% 


২য় অঙ্ক] বিচারালয়ে ৪৮৭ 


হই! কারাগারে জীবন যাপন করিতে যাইব? না আমি এই প্রস্তাব 
করিব, যে, আমার অর্থদণ্ড হউক, এবং যতদ্দিন উহা! না প্রদত্ত হয়, 
ততদিন আমি কারাগারে আবদ্ধ থাকিব? কিন্ত আমি এইমাত্র 
তোমানদিগকে যেমন বলিয়াছি, মে একই কথা, কেন নাঃ দণ্ড দিতে পারি, 
আমার এত অর্থই নাই। তবে কি মামি দণডস্বরূপ নির্বাপনেব প্রস্তাৰ 
করিব? তোমবা হয় তো আমাকে এইরূপ দণ্ড দিতে সম্মত হইবে । 
কিন্ত আমি যদি এতই মূর্ণ হই, যে এ কথাটাও বুঝিতে না পারি, যে, 
তোমর! আমাব একপুববাপী হইরাও আমার কথাবার্তা ও যুক্তি তর্ক 
গহিতে পারিলে না, প্রত্যুত সেগুলি তোমাদিগের পক্ষে এমনই ভারবহ 
ও বিদ্যেভাঁজন হইয়া উঠিল, যে, তোমরা এক্ষণে তাহ। হইতে মুক্তি 
অন্বেষণ করিতেছ, আঁব অন্য দেশেব লোক সেগুলি অক্লেশেই সহা 
করিবে__তাহা হইলে তো। আমার জীবনের প্রতি আসক্তি একান্তক্ট 
গ্রবল। না, আথীনীয়গণ, তাহা কথনও হইতে পাবে না। আমি যদি 
এই বয়দে এই পুবী হইতে প্রস্থান কবিয়া নগবে নগবে ঘুখিয়া বেড়াই 
এবং স্থান হইতে স্থানান্তবে নিব্বাসিত হইয়া জীবন যাপন কবি, তবে 
সে জীবন আমাব পক্ষে মধুবই হইবে বটে ! কীবণ, আমি বেশ জীনি, যে, 
আঁমি যেখানেই যাই না কেন, এখানকাব মহ সর্বত্রই য্বকেরা আমার 
কথা শুনিবে। এবং ঘদ্ি আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিই, তাহীরা 
বয়োজোষ্ঠগণকে বলিয়া আমাকে নির্বাসিত কবিবে; মাব, যদি আমি 
তাহাদিগকে দূর করিয়া! না দই, তাহ, হইলে তাহীদ্দিগেব পিতা ও 
অন্ঠান্ত আম্মীয়েবা তাহাদিগকে বঙ্গা কবিবাব উদ্দেশ্তে মামীকে নগব 
হইতে বাহির কবিয়! দিবে। 


[ অষ্ট(বিংশ অধায-জআামি বন্ধুগণের অনুরোধে ত্রিশ মিন! অর্থদণ্ডের প্রস্তাব 
করিতেছি । ] 


২৮। এখন, কেহ হয় তে| বলিবে, “ওহে সোক্রাটাস, তৃমি কি 
আঁমাদিগের পুরী হইতে গ্রস্থান করিয়া নীরব ও নিষ্া হইয়| জীবনযাপন 
করিতে পার ন11” কেন পারি না; তাহ! তোমাদিগের সধলকে 


আজ্মসমর্থন 


আত্মসমর্থন 


৪৮৮ সোক্রাটাস [২য় ভাগ 


বুঝাইয়৷ দেওয়া ধারপর নাই কঠিন। কারণ, মদি আমি বলি, যে এরূপ 
করিলে ঈশ্বরের অবাধাতা৷ করা হইবে, এই জন্ত আমি নিষ্ম্মী থাকিতে 
পাঁরিব না, গাহা হইলে আমি মিথ্যা বিনয় করিতেছি ভাবিয়া তোমরা 
তাহা বিশ্বাস করিবে'না। আবার, আমি যদি বলি, যে, তোমরা আমাকে 
যেমন আলাপ করিতে শুনিয়াছ, তেমনি প্রতিদিন ধন্মঈু ও অন্তান্য বিষয়ে 
কথাবার্তী বল! ও আপনাকে ও অপরকে পরীক্ষা করাই মানবেব পক্ষে 
মৃত্বম সৌভাগ্য, এবং অপরীক্ষিত জীবন “মানুষের পক্ষে ধারণযোগ্যই 
নয়_আমি এরূপ বলিলে তাহা তৌমর। আরও কম বিশ্বাস করিবে। 
কিন্তু, বন্ধুগণ, আমি বলিতেছি, যে ইহাই সত্য, যদিচ তাহা তোমাদিগকে 
বুঝাইয়৷ দেওয়া সহজ নহে। অথচ কিন্ত মামি এমত ভাঁবিতেও অভ্যস্ত 
হই নাই, যে আমি কোনওরপ দণ্ডের যোগ্য। আমাৰ যদি অর্থ থাকিত, 
তাহা হইলে আমি যত অধিক সম্ভব অর্থনণ্ডের প্রস্তাব করিতাম; কারণ 
তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি হইত না) কন্ত এক্সণ প্রকৃত কথা এই 
যে, আমার অর্থ নাই; তবে আমি যাহা দিতে সমর্থ, তোমর! যদি তাহাই 
দণ্ড করিতে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা। আমি হয় তো এক মিনা রজত 
দণ্ড দিতে পারি) আমি তাহাই প্রস্তাব করিতেছি। হে আঘীনীয়গণ, 
এই প্লাটোন্‌, ক্রিটোন, ক্রিটবৌলস এবং আপল্নডোরদ আমাকে ত্রিশ 
মিনা প্রস্তাব করিতে অন্ুবোধ কবিতেছে ; তাহারা বলিতেছে, যে তাহার! 
ইহার প্রতিভূ হইবে; আমি তবে ত্রিশ মিনাই প্রস্তাব করিতেছি; 
এই অর্থের জন্য ইহারাই আমার যথাযোগ্য প্রতিভূ থীকিবে। 

(বিচারক্গণের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যকের মতানুসারে 
সৌক্তাটাসের প্রতি প্রাণদ্ড বিহিত হইল। ) 


[ উনবিংশ অধ্যায়_ক্ষামি প্রসন্চিত্তে মৃত্াদও গ্রহণ করিলাম। কাপুরুযোচিত 
আঁচরণ করিলে আমি উহা! হইতে অব্যাহত্তি পাইতাম, কিন্তু আমি মেরপ আচরগ 
আমীর পক্ষে যোগ্য বিবেচনা করি নাই। ] | 


২৯। হে আধীনীয় নরগণ। তোমরা দীর্ঘ কাল লাত করিতে পায়িলে 
না) অথচ যাহার! এই পুরীর প্রতি দোষারোপ করিতে চাহে, 


২য় অঙ্ক] বিচারালয়ে ৪৮৯ 


তাহাদিগের নিকটে এই অল্নকালের জন্য তোমর! এই নাম ও নিন্দ| 
উপার্জন করিলে, যে তোমর! জ্ঞানবান্‌ পুরুষ সোক্রাটাসকে হত্য! 
করিয়াছ। কারণ, জ্ঞানী হই বা না হই, যাহারা তোমাদিগের নিনা। 
করিতে চাহিবে, তাহারা আমাকে জ্ঞানী বলিবেই বলিবে। এখন, 
তোমর! যদি অল্পকাল অপেক্ষা করিতে, তোমাদিগের বাঞ্চিত আমার 
মৃত্যু নিয়তিবশে আপনিই উপস্থিত হইত | কেন না, তোমরা আমার 
বয়ক্রম দেখিতেছ ; তৌমর| দেখিতে পাইতেছ, যে, আমি জীবনপথে 
বহুদূর অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াছি। আমি ষে 
তৌমাদিগের সকলকেই এই কথাগুলি বলিতেছি, তাহা নহে; কিন্ত 
যাহার! আমার প্রাণদণ্ডে মত দিয়াছে, তাহাদিগকেই এইরূপ বলিতেছি। 
এবং আমি তাহাদিগকে একথাও বলিতেছি”_বন্ধুগণ, তোমরা হয় তো 
ভাবিতেছ, যে, আমি যুক্তির অভাবে পরাজিত হইলাম : অর্থাৎ আমি যদি 
দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার অভিপ্রায়ে সকলই বলা ও সকলই করা 
উচিত বিবেচনা করিতাম, তাহা হইলে যে-প্রকার যুক্তি উপস্থিত 
কর্রিতাম, তাহার অভাববশতঃই আমার প্রতি এই দণ্ড বিহিত হইল । 
কিন্তু এ কথাট! একেবারেই ঠিক নহে । মামি যুক্তির অভাবে পরাজিত 
হই নাই: কিন্তু অতিলাহসিকতা ও নির্লজ্জতার অভাবেই পরাজিত 
হইয়াছি; এবং আমি যে এমত ভাঁষায় তোমাদ্িগের সমক্ষে আত্মনমর্থন 
করিতে চাহি নাই, বাহা তোমাদিগের পক্ষে শুনিতে মধুর হইত, 
সেই ভাষার অভাবেই পরাজিত হইয়াছি। আমি যদি তোমাদিগের 
সম্মুথে বিলাগ ও অশ্রবর্ষণ ও এইরূপ অন্ত অনেক কিছু করিতাম বা 
বলিতাম, যাহা! আমি আমার পক্ষে একান্ত অযোগ্য মনে করিঃ তবে 
তাঁহ। তোমাদিগের বড়ই মিষ্ট লাগিত; তৌমরা অপরের নিকটে এই 
সমুদায় গুনিতেই অত্যন্ত হইফছ। কিন্তু আমি আত্মসমর্থনকালে 
এমত বিবেচনা করি নাই, থে বিপদে পড়িয়াছি ৰলিয়া আমার 
কাপুরুযৌচিত আচরণ কর! কর্তৃব্য ; এখনও আমি যে রূপে আত্মসমর্থন 
করিয়াছি, তাহাতে অন্তত হই নাই) আমি বরং (কাপুরুষের মত 
বিলাপ ও অশ্রগাতপূর্বক ) জআত্মসমর্থন করিয়া বাচিয়া থাক! অপেক্ষা, 


৬ 


আ্মসমর্থন 
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আমি যেমন করিয়াছি, তেমনি আত্মসমর্থন করিয়া মৃত্যুকেই 
আলিঙ্গন করিব। কেন না, কি বিচারালয়ে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে, আমার 
বা অপর কাহীরও পক্ষেই এমত আচরগ কর্তব্য নহে, ঘে, 
যাহা-তাহ! করিয়া মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। যুদ্ধে 
আনেক সময়ে স্পষ্টই এমত ঘটিয়। থাকে, যে, পরাজিত ব্যক্তি অন্তর 
দুরে নিঃক্ষেপ করিয়া এবং পশ্চান্ধাবিত শত্রগণের চরণে তূপতিত হইয় 
প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইতে পাবে। এবং প্রত্যেক 
বিপদ্দেই এমন অন্ত অনেক উপায় আছে, যাহাতে যদি কেহ সকলই 
করিতে ও বলিতে সাহনী হয়, তবে সে মৃত্যু হইতে মুক্তিলাত করে। 
কিন্ত, হে বন্ধুগণ, মৃত্যুকে পবিহাব কব! বোধ করি কঠিন নহে, প্রত্যুত 
পাপকে পরিহার করাই অধিকতর কঠিন; কাবণ, পাপ মৃত্যু অপেক্ষা 
দ্ত্রগীমী। আমি বৃদ্ধ ও মন্থবগতি বলিয়া এক্ষণে শ্থতব হৃত্য আমাকে 
ধরিয় ফেলিয়াছে ; আর, আমার অভিযোক্তারা চতুব ও জ্রুতগামী ; এজন্য 
তাহারা অধিকতব ভ্রুতধাবনপটু পাপেব পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। অপিচ 
আমি তোমাদিগের হস্তে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিবার জন এম্থান হইতে 
প্রস্থান করিতেছি; আর তাহারা সতাসমীপে নিরস্তর পাপ ও অন্যায়ের 
দণ্ড ভোগ করিবার জন্ত প্রত্যাবর্তন করিতেছে। আমি আমার দও 
গ্রহণ করিতেছি, তাঁহারাও তাহাদিগেব দ গ্রহণ করিতেছে। যাহ! 
যেরূপ ঘটিবাঁর, বৌধ কয়ি তাহা সেইরূপই ঘটিয়াছে ; এবং আমার মনে 
হয়, এ-সমুদায় ধথাযোগাই বিহিত হইয়াছে। 


[ত্রিশ অধ্যায-_আমি তোমাদিগকে যত না যন্ত্রণী দিয়াছি, আমার মৃতুার পরে 
ভৌমরা তদপেক্ষা অনেক অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিবে । ] 


৩৪। হে আমার [দগ্ুদাতৃগণ, অতঃপর আমি তোমাদিগকে 
ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেছি। কারণ, আমি এখন সেই কালে উপনীত 
হইয়াছি, ধখন মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক ভবিষাঘাণী করিতে পারে; 
যখন মৃত্যুকাল আসন্ন, তখনই লোকে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়।৷ থাকে। 
বন্ধুগণ, তোমর! যাহারা আমাকে হত্যা করিতেছ, তাহাদিগকে আমি 
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বলিতেছি, তোমরা আমাকে বধ করিয়া আমাকে যে দণ্ড দিতেছ, 
আমার মৃত্যুর পরেই তদপেক্ষা সহত্রপুণে কঠিনতর দণ্ড তোমাদিগকে 
নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। এখন তোমরা এই ভাঁবিয়৷ এই কর্ন 
করিতে যাইতেছ, যে, তোমাদিগকে জীবনের কোনও হিসাব 
দিতে হইবে না.) তোমরা! তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে; 
কিন্ত আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ফল ইহার একেবারেই 
বিপরীত হইবে। তোমাদিগকে পরীক্ষা! করিবার লোকের সংখ্যা 
আরও বনুলতর হইয়। উঠিবে; আমিই তাহাদিগকে এক্ষণে নিবৃত্ত 
করিয়া রাখিতেছি, ঘদ্দিচি তোমরা তাহা। বুঝিতে পাঁর নাই ; তাহারা 
আঁমা-সপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ; অুতরাং তাহারা তৌমাদিগের পক্ষে 
অধিকতর দুর্ভর হইয়া উঠিবে, এবং তোমরাও তাহা দিগের প্রতি অধিকতর 
কুদ্ধ হইবে। যদি তোমবা ভাবিয়া থাক, যে, লোকে তোমাদ্দিগকে 
তিবস্কার করিলে তাহাদিগকে বধ কবিয়াই উহ1| নিবারণ করিবে, তবে 
তোমরা ঠিক ভাঁবিতেছ না ও ঠিক পথের সন্ধান পাইতেছ না। কেননা, 
অব্যাহতি লাভের এটা পথই নয় ; ইহা না সাধ্যায়ত) না উৎকৃষ্ট) প্রত্যুত 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুগম পন্থা এই যে, তুমি অপরের করোধ করিও না, 
কিন্তু যাহীতে যতদৃব সম্ভব ভাঁল হইতে পাঁর, আপনাকে সেইরূপ করিয়া গঠন 
কর। অতএব, তোমরা যাহারা আমার দণ্ডবিধান করিয়াছ,তাহাদিগকে 
এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়৷ আমি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি । 


[ একত্রিংশ অধ্যায়_আমীর চিরসহচর দৈব ইঙ্জিত আত্মসমর্থনকালে কোন স্থলেই 
আঁমীকে বাঁধা প্রদান করে নাই ; অতএব মৃত্যু নিশ্চয়ই আমার পক্ষে শুভ ।) 


৩১। আর, তোমরা যাহারা আমি নির্দোষ বলিয়া মত দিয়াছ, ফত- 
ক্ষণ ( কারাধ্যক্ষ একাদশ ) রাজপুরুষ কর্মে ব্যস্ত থাকেন এবং যতক্ষণ না 
আমি সেই স্থানে গমন করি, যথায় আমাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে, 
ততক্ষণ, যে-ঘটনা! ঘটল, ততসন্বন্ধে আমি তোমাদিগের সহিত আলাপ 
করিতে পারিলে আনন্দিত হইব। অতএব, বন্ধুগণ, তোমর! ক্ষণকাল 
আমার নিকটে অবস্থান কর/ কেন না, যতক্ষণ সম্তবঃ আমর! পরম্পরের 
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সহিত আলাপ করিতে পারি ; তাহাতে কিছুই বাধা দিতেছে না। তোমর। 
আমার প্রিয় ; এই মাত্র আমার পক্ষে যাহা ঘটিয়াছে, আমি তাহার অর্থ 
তোমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে চাই। কেন না; হে বিচারপতিগণ,-_ 
তোমাদিগকে বিচারপতি বলিয়! সম্বোধন করাই সঙ্গত-_আমার পক্ষে এক 
আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি আজীবন দৈব ইঙ্গিত পাইয়া আসিতেছি; 
এত দিন উহ নিযনতই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, এবং আমি যদি অতি 
ুচ্ছ বিষবেও অন্তায় করিতে উদ্ভত হইডাম, তবে প্রতিবাদ করিত। আর, 
আমার পক্ষে এক্ষণে কি ঘটিয়াছে, তাহা তোমরা নিজেরাই দেখিতে 
পাইতেছ ; এমন ঘটন| ঘটিয়াছে, যাভা লোকে চরম বিপত্তি বলয়! ভাবিতে 
পারে, এবং ভাবিয়াও থাকে । কিন্তু, আমি যখন প্রাতঃকালে গৃহ হইতে 
বাহির হইলাম, যখন এইখানে বিচারালয়ে প্রবেশ করিলাম, কিংবা যখন 
আত্মসমর্থন করিতে লাগিলাম, তখন তাঁহার কোন স্থলেই, এই দৈব ইঙ্গিত 
আমাকে বাধা প্রদান করে নাই। অথচ অনেক সময়েই অন্যস্থলে কথা- 
বা্ধীর মধ্যে এমত হইয়াছে, যে, আমি যেই কথা বলিতে যাইতেছি, অমনি 
এই দৈববাণী আমাকে রোধ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই ব্যাপারে 
উহা আমার বাক্য কিংবা কাধ্য কিছুরই প্রতিবাদ করে নাই। আমি 
তাবে ইহার কারণ কি মনে করি? তোমাদিগকে বলিতেছি। আমাব 
পক্ষে যাহ! ঘটিল, তাহা নিশ্চয়ই শুভ) আমাদিগের মধো যাহারা মনে 
করে, যে মৃত্যু অস্ত, তাহারা প্রান্তধারণা পোষণ করিতেছে । আমি 
ইহার মহা! প্রমাণ প্রাপ্ত হইগ়াছি। কারণ, আমি যদি কোন না কোনও 
শেয়ঃ লাভ করিতে না যাইতাম; তবে আমার চিরসহচর দৈব ইঙ্গিত 
অবগ্যই জামার কার্যের প্রতিবাদ করিত। 


[ স্বাত্িংশ অধ্যায় মৃত্যু যদি অনুভূতির বিলোগ হর, তবে তাহা পরম লাভ; যদি 
তাহা মা হয়, তবে আমর! এই মহতী আশা পৌধণ করিতে পারি, ষে আমর! পরলোকে 
ইহলোক অপেক্ষ! অধিকতর আনন্দে কানযাপন করিব। ] 


৩২। আমর এইরূপে বিচার করিলেও বুঝিতে পারিব, ফে, মৃত্যু যে 
কল্যাণের কারণ, তৎসম্বদ্ধে আমাদিগের মহতী আশা বর্তমান রহিয়াছে । 
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কেন না, মৃত্যু এই ছুইয়ের একটা--হয় মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, 
এবং তাঁহার কোন বিষয়ের কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না? না ইঃ লোকে 
যেমন সচরাচর বিশ্বীস করে, মৃত্যুর অর্থ আত্মীর একপ্রকার পরিবর্ডন 
এবং ইহলোক হইতে অন্যলোকে প্রস্থান । মৃত্যু যদি অনুভূতির বিলৌপ 
হয়, উহা! যদি সেই ব্যক্তির ্ুযুপ্তির মত হয়, যে নিদ্রিত হইলে স্বপ্ন অবধি 
দেখে না, তবে তো মৃত্যু একটা অত্যাশ্র্যা লাভ। কারণ, যদ্দি কোনও 
ব্যক্তিকে বরম্বব্ূপ এমত রজনী চাহিতে হয়, যে রজনীতে নিদ্রিত হইলে 
সে স্বপ্ন অবধি দেখিবে না, এবং সেই রজনীর সহিত তাহাকে যদি তাহার 
ভ্রীবনের অন্য দিবা ও রাত্রির তুলনা করিয়া বলিতে হয়, সে আপনার 
দ্ীবনে কয় দিবস যামিনী এই রাত্রির অপেক্ষা অধিকতর সুখে ও স্বচ্ছন্দে 
যাপন করিয়াছে, তবে আমি বিবেচনা কবি, যে, শুধু সাধারণ লোকে ন 
কিন্ত পারস্তের মহারাঁজও দেখিতে পাইবেন, যে, অন্য দ্িবারাত্রির তুলনায় 
এই প্রকার রাত্রির সংখ্যা অতি অক্রেশেই গণনা করা যাইতে পারে। 
অতএব মৃত্যু যদি এই প্রকার হয়, তবে আমি উহাকে লাভই বলিতেছি। 
কেন না, এই সংজ্ঞাহীনতার অবস্থায় অনন্তকাল এক রাত্রির অপেক্ষা 
অধিক বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছে না। পক্ষান্তরে, মৃত্যু যর্দ ইহলোক 
হইতে অন্যলোকে মহাঁযাত্র। হয়ঃ এবং একথা যদি সত্য হয়ঃ যে, সেখানে 
উপরত সকলেই বাস করিতেছে, তবে; হে বিচারপতিগণ, ইহা অপেক্ষা 
মহত্তর কল্যাণ আর কি হইতে পারে * যদ্দি আমরা যমালয়ে উপনীত 
হইয়। ইহলৌকের তথাকথিত বিচারকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই, এবং 
৬থায় সেই সকল সত্য বিচারক প্রাপ্ত হই, ধাহীরা, আমরা শুনিতে পাই, 
পরলোকে বিচার করিয়া থাকেন-যদি তথায় আমরা মিনৌস ও রাডা- 
মান্থ,দ, আইয়াকস ও উ্পটলেমস (২৫) এবং অন্যান্য দেবসস্তব বীর পুরুষ 


। ২৫) মিনোস (8110936, রাডামাস্থন ( 89080970800855 ) ও আইয়াকস 
( &০৪৪০৪ )--জেমুসের পুত্র এবং পরলোকের বিচারপতি; তীহীরা৷ ইহলৌকে ম্যায় ও 
ধর্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাই মরণাস্তে অমুত্র এই পর্দ লাভ করেন। 

টিপ্টলেমদ- এলেঘুসিসের রাজা কেনের পুত্র; ইনি ভীমীটারের কৃপায় কৃষিবিদ্তা 


দাঁত করিয়া ধরাতলে উদ প্রচার করেন, এবং ইহার ঘারাই উ্ত দেবীর পুজা প্রতিটি 


হয়। প্রথম গণ, ২৩৫ পৃষ্টা দেখুন । 


আন্মসমর্থন 


আত্মমমর্থন 


৪৯৪ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


দিগকে দেখিতে পাই, ধাহারা স্বীয় স্বীয় জীবনে ন্যায়বান্‌ বলিয়া প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে কি এই মহাঁযাত্র! একটা তুচ্ছ ব্যাপার 
বলিয়া গণ্য হইবে? অথব! অফেুম ও মৌসাইয়দ এবং হীসিয়ডস ও 
হমীরসের (070779.) (২৬) সঙ্গলাভেব আকাঙ্ষীয় এমন কি আছে, যাহা 
তৌমর! দিতে না পার? এইসকল কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে আমি 
তো গুনঃ পুনঃ মরিতে চাই । যেহেতু আমি যখন পরলোকে পালামীভীস 
ওটেলামোনতনয় আইয়াস (২৭) এবং অন্যান্য ফহারা প্রাচীন কালে অন্যায় 
বিচারে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, তাহীদিগের সঙ্গ লাভ করিব, তথন 
সে জীবন কি অপূর্ব জীবনই হইবে? তীহারা ইহলোকে যে ছুঃখ বহন 
করিয়াছেন, তাহার সহিত, আমি যাহা বহন করিলাম, তাহার তুলনা, আমি 
বোঁধ করি, একটা উপেক্ষার বিষয় হইবে নাঁ। বিশেষতঃ আমি তথায় 
কামনাব চরম চরিতার্থতা লাভ করিৰ--আমি এখানে যেমন লোককে 


(২৬) অফেধুর্মও মৌসাইয়স-_হোৌমাবের পূর্ববর্তী কবি। অফে ধুস সম্থন্ধে প্রথম 
থণড, ২৫* পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 

হীসিয়ডস (5981০9) -আদি যুগের গ্রীক কবি; “কাল ও কর্ম? (০৮8৪8 70 [)8৪) 
ও “দেবকুল” ([%১9০৪০১) নামক কাব্যদ্ধয়ের রচয়িতা। ইনি হৌমারের প্রায় এক 
শতাবী পরে প্রাদূর্তত হন। ( ধবীঃ পুঃ ৮ম শতার্দী |) 

হোমার- গ্রীক জাতির আদি কবি ও শিক্ষার্তরু; ইলিয়াড,ও অভীমীনামক মহাকাব্য- 
দবয়ের রচয়িত।। ইহার জনস্থান সম্বন্ধে শমার্ণা, রোড্‌স, কলফৌন্‌, মালীমিস, খিয়স্‌, 
আর্গদ ও আথেঙ্স, এই নাত নগরের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল ; ইহাদের প্রত্যেকেই 
ইহাকে আপনার অধিবাসী বলিয়| দাবি করিত। তবে ইনি যে আসিয়ায় জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহা! একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত | ইনি সম্ভবতঃ হ্ীঃ পুঃ নবম শতবীতে জীবিত 
ছিলেন। কিন্তু অধুনা! অনেকে ইহার অস্তিত্ব সন্বদ্ধে সন্দেহ প্রকীশ করেন। 

(২৭) পানামীডীহ ( 70818709098 )_ট্য়-যুদ্ধের অগ্ভতম গ্রীক নায়ক । অডুসেমুস 
ইহার বিরুদ্ধে মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনয়ন করেন; এই অমুক অগরাধে 
লোক্্রীধাতে ইহার প্রাণ যায়। 

আইয়াস (89৪৪ 5188 )--আখিলীমের মৃত্যু হইলে ত্রীকেরা অদুসেয়ুসকে তীহার 
জনন প্রদান করে; আইয়াদ তঙ্জণিত ক্ষোভে আত্মহত্যা বরেন। 


হয় অঙ্ক ] বিচারালয়ে ৪৯৫ 


পরীক্ষা করিতেছি, সেখানেও তেমনি মকলকে পরীক্ষা করিব, এবং দেখিব, 
কে প্ররুত জ্ঞানী, এবং কে আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া! বিবেচনা করে, কিন্ত 
বাস্তবিক জ্ঞানী নহে। হে বিচারপতিগণ, ট্র-সংগ্রামে গ্রীকবাহিনীর 
নায়ক কিংবা অডুয়েযুম বা! সিস্ফল (২৮) অথবা অপর যে লক্ষ পুর ও 
রমদীর নাম কর! যাইতে পারে, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ 
পাইলে একজন কোন্‌ পর্্্য না প্রদান করিতে পারে ? সেখানে ই'হাদিগের 
সহিত কালযাঁপন, ই'হাদিগের সহিত কথোপকথন, এবং ই“হাদিগকে পরাক্ষা 
করণ কি অনির্বচনীয় আনন্দ বলিয়াই অন্ভূত হইবে! অন্ততঃ সেখানে 
হীরা কখনই এজন্য কাহাকেও প্রাণে বধ করেন না। কারণ, দি 
প্রচজিত কাহিনী সত্য হয়, তবে ইহলোকবাসী অপেক্ষা তাহারা যে তথায় 
অন্যরূপে অধিকতব সুখে বাস করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে) অধিকন্ত 
তীহারা অনন্তকাল অমর । 


[ত্রযস্তংখ অধ্যায-আমি উজ্দ্লবপে অনুভব করিতেছি, যে মৃত্যুই আমার পক্ষে 
পরম শ্রেয়; | 1 


৩৩) হে বিচাবপতিগণ, তোমাদিগেরও এই মহতী আশা হয়ে লইয়া 
মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া কর্তব্য ; তোমবা এই সত্য অন্তরে ধারণ করিও, যে, 
সাধুজনের পক্ষে কি জীবনে কি মবণে কোনই অমঙ্গল ঘটিতে পারে না) 
এবং দেবগণ তাহার জীবনের কোন বিষয়ের প্রতিই উদানীন নহেন। 
আমাৰ পক্ষে যাহা ঘটিল, তাহ! আপনিই ঘটে নাই) আমি উজ্জবলরূপে 
অনুভব করিতেছি, যে এক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়৷ ও বিষয়ছ্ঃখ হইতে 
ুক্তিলাভ করাই আমার পক্ষে শ্রেয় বলিয়া বিহিত হইয়াঁছিল। এই জন্যই 
দৈব ইঙ্গিত আমাকে একবারও প্রতিনিবৃত্ত করে নাই, এবং এই জন্যই 
আঁমি আমার দণ্দাত। ও অভিযোক্তাদিগের গ্রতি একটুকুও বিরক্ত হই 


(২) শ্রীক বাহিনীর নায়ক-_মুকীনাইর অধিপতি আগামেম্নৌন। 

অডুসেমুস (9৫099998, া5৪৪০৪)--ইথাকার রাজা, গ্রীক বাহিনীর অন্যতম প্রধান 
পুরু, না রুদ্ধ ও ধূতায অতুলনীয়, "অভীসী” নামক মহাক্কাব্যের 'নায়ক। 

সিমুফস (8190008)--প্রথম থওড, ৩০৫ পৃষ্টা । 


আত্মসমর্থন 


আক্মমমর্থন 


৪৯৬ সোক্রোটীস [ ২য় ভাগ 


নাই। তাহারা অবগ্তই যে ইহা বুৰিতে পারিয়াই আমাকে দও দিয়াছে ও 
অভিযোগ করিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু তাহীরা আমার ক্ষতি করিবে 
বলিয়াই ভাবিয়াছিল। এজন্য তাহারা ন্যায়তঃই তিরস্কারের যোগা। 
তথাপি আমি তাহাদিগের নিকটে এই ভিক্ষা চাহিতেছি। বন্ধুগণ, আশার 
সম্তীনেরা যখন যৌবনে উপনীত হইবে, তখন তাহাদিগের উপরে 
প্রতিশোধ লইও; যদি তোমরা দেখিতে পাঁও, যে, তাহারা 
ধর্দ অপেক্ষা অর্থ কিংবা অন্য কোনও বিষয়ের জন্য অধিকতর যত্ববান্‌ 
হইয়াছে, তবে আমি যেমন তোমাদিগকে ছুঃথ দিয়াছি, তেমনি তাহাদিগকে 

খে দিও; এবং ষদি কিছু না হইয়াও তাহার! ভাবে, যে তাহারা একটা 
কিছু হইয়া বঙ্িয়াছে, তবে আমি যেমন তৌমাদিগকে ভতপনা করিয়াছি, 
তেমনি তাহাদিগকে এই বলিয়৷ ভন করিও, যে? যে-সক, বিষয়ে যত্ববান্‌ 
হওয়া! কর্তব্য, তাহাতে তাহারা। যন্তবান্‌ নহে, ও প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র 
প্রতিষ্ঠাবান্‌ না হইয়াও তাহারা মনে করিতেছে, থে, তাহাবা একটা কিছু 
হইয়া পড়িয়াছে। যদি তোমরা এইরূপ কর তবেই আমি নিজে ও আমার 
পুত্রগগ তোম'দিগের হস্তে সমুচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এক্ষণে 
প্রস্থানের সময় উপস্থিত; আমি মরিতে চলিলাম, তোমরা জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতে চলিলে ) আমাদিগের মধ্যে কে কল্যাণতর পথে গমন 
করিল, এক ঈশ্বর ভিন আর সকলের পক্ষেই তাহ। অপরিজ্ঞাত । 


তৃতীয় অঙ্ক 
সোক্তাটীস-_কারাগারে 


(107607) 


ক্রিটোন 
মুখ বন্ধ 


পোক্রাটীস মস্তকে মৃত্যুর আদেশ বহন করিয়া কাঁরাগাবে প্রবেশ 
কবিলেন, এবং তথায় একমাস কাঁল প্রীণদণ্ডের প্রতীক্ষায় রহিলেন। 
এই সময়ে তার বয়স্য ক্রিটোন তাহাকে উদ্ধীর করিবার সমুদয় আমে 
জন পূর্ণ করিয়া একদিন প্রত্যুষকালে তাহার নিকটে আসিলেন ও তাহ!কে 
পলায়ন করিবাঁব জন্য নির্বন্ধ করিতে লাগিলেন। তুপলক্ষে উভগ্নের 
মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই “ক্রিটোন” নামক নিবন্ধের 
কথা । ঘটনার যাথাথ্য সম্বন্ধে আমর! নিশ্চিত কিছু বলিতে পারি না, 
কিন্তু উহ অবিশ্বীন কবিবার কোনও হেতু নাই। 

প্লেটোর এই নিবন্ধ-রচনাতে একী বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। সোক্রা- 
টাসের নাঁমে এই অপবাদ রাষ্ট্র হইয়াছিল, থে তিনি রাষ্্ীয় বিধি ব্যবস্থা 
প্রতি অবজ্ঞা গ্রকাশ কবেনঃ এবং সহচর দ্বিগকেও অবজ্ঞা করিতে শিক্ষ! 
'দন। (৯৪7০, 1-1,9)1 “গার্শিয়াস” নামক গ্রন্থে তিনি রাষ্টীয 
পার হইতে দূরে থাকিবার থে কাঁখণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মন্ম 
এই, যে তিনি তদ্দিষয়ে পুরবাসীদিগেব সহিত একমত নহেন, সুতরাং রাষ্্- 
কন্ম হইতে বিষুক্ত থাকিয়া দর্শনের আলোচনায় কাঁলযাপন করাই তিনি 
শ্রেয়: কল্প বলিয়া মানিয়। লইয়াছেন। “আত্মসমর্থনেও” তিনি এ প্রকার 
কথাই বলিয়াছেন ; আপনারা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাহার রা্ীয় অপবাদ 
একেবারে ক্ষালিত হয় নাই। প্লেটে তাই বর্তমান প্রবন্ধে সোক্রাটাসের 
অন্ত রূপ নিন্মীণ করিয়াছেন। 

«আত্মসমর্থনে” সোক্রাটাস পুরবাসীগণের বিরুদ্ধাচারী, নিন্দা প্রশংস1- 
নিরপেক্ষ নিংশস্ক সত্য-প্রচারক) "ক্রিটোনে" তিনি রাষ্ট্ানুগত্‌ স্বদেশভক্তঃ 
বিধির বাধ্য, মাতৃভূমির নুসস্তান। “আত্মসমর্থনে” তিনি বিবেকের 
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স্বাধীনতা, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা ঘোষণা কবিয়াছিলেন ;' পক্রিটোনে” 
তিনি আপনাকে অর্তীয়রূপে দণ্ডিত জানিয়াও নিয়মামুগত্য প্রচ করিতে- 
ছেন। প্লেটো! যেন তীহাঁব স্বদেশবাসীদিগকে বলিতেছেন, “তোঁমবা 
সোক্রাটাসকে রা্রত্রোহী ও বাষ্ট্রেব অনিষ্টকারা জ্ঞান কবিয়াবধ করিয়া" 
ছিলে; এই দেখ, তিনি আসন্ন মবণেব তিমিবে দীড়াইয়াও স্বদেশের প্রতি 
কি গভীব প্রেম, বিধিসমুহেব প্রতি কি অবিচলিত বাধ্যতা, পুববাসীদিগেব 
সহিত হৃদয়মনের কি অপূর্ব সংবাদিতা শিক্ষা দিতেছেন।” ফলতঃ 
আমরা পক্রিটোনে” সৌক্রাটীসকে আদর্শ পুববাসীরূপে দেখিতে 
পাইতেছি। 

কিন্তু সোক্রাটাস কি জীব্ভনর মূলমন্ত্র তুলিয়। গিয়া এবং বিচারবুদ্ধি 
বিসর্জন দিয়! বিধিবস্ততা| প্রচার কবিতেছেন? না, তাহা নহে। তিনি 
ক্রিটোনকে বলিতেছেন, "আমি শুধু এখন নয়, কিন্ত চিবকাঁলই এই প্রকার 
আছি-_আমি বিচাব করিয়া যে-যুক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারি, সেই 
যুক্তি ভিন্ন আমার যাবতীয় ব্যাপারে আৰ কাহারও কথাই গুনি না।” 
জ্নি পলায়নের স্থযোগ পাইয়াও প্রাঞ্জল বিচাববুদ্ধিব সাহা্যে এই "দৃঢ় 
প্রপ্যয়ে উপনীত হইফ্লাছিলেন, ষে বাষ্ট্রেব দ্বাৰা অকাবণে লাঞ্চিত হইলেও 
সমাজস্থিতির জন্ত প্রত্যেক পুরবাসীর পৌরধর্ম্ে নিকটে নতি স্বীকার 
করা অবশ্ঠকর্তব্য , পুববাসীরা শ্বীয় অভিরুচিব প্রতিকূল হইলেই যদি 
রাীয় বিধি. পদদলিত করিয়া চলিতে চাহে, তবে রাষ্ট্র ই দিনও 
ভিটি়া থাকিতে পারে না। হ্তরাং সোক্রাটাস স্ববিরোধিতা-দোষে ঢষ্ট 
হুম নাই। তিমি “আত্মসমর্থনে” ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সপক্ষে সংগ্রাম 
কক্গিয়াছেন; “ক্রিটোনে” তাহার বিপরীত দিক্‌ অর্থাৎ রাষ্্ান্ছগত্যের 
আবগ্তকতা গ্রতিপরন করিতেছেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সমাজ রক্ষার 
ভপ্ত উভয়েরই তুল্য প্রয়োজন আছে; কেন না, এই ঢুইয়ের সাঃঞ্জন্ত সাধিত 
না হইলে কেহই কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ব্যক্তির সহিত 
সমাজের যে সম্বন্ধ সোক্রাটীস তাহার এক দিক বিচারালয়ে, এবং অপর 
দিকৃফারাগারে উদ্ধাটিত করিয়াছেন; এবং উভয়ত্রই সিগ্ধাস্তগুলিকে 
স্বাধীন বিচারের নিকষ পাথরে পরথ করিয়া লইয়াছেন। 
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প্লেট ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি-বিষয়ে সর্বত্র একভাব পোষণ করেন 
লাই। তিনি কোন কোনও স্থলে (যেমন “সোক্রাটীসের আত্মসমর্থনে” 
ও এণর্নিয়াসে” ) উহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন; কোন কোনও স্থালে 
উহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন ( থেয়াইটাটস ); পসাধারণ- 
তত্তে” ও “সংহিতা” গ্রন্থে উহ্াৰ উপরে এক সর্বময় ব্যবস্থাপক প্রতিষিত 
করিয়ীছেন। 
এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে। সোক্রাটাস যে নিয়ম 
(০৭০০5) বা বিধিসমূহের বিশ্বস্ত সেবকরূপে তীঁহাদিগের মহিম! 
ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্তে এমন সীবগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা 
করিয়াছেন, সেই বিধিসমৃহ কি? প্রিগাঁৰ গাহিয়াছেন, “নিয়ম 
(বিধি) সকলের রাজা” ( টব 00009 [)8/0608 0%811909 )। সোক্রাটীসও 
(অথবা প্লেটো) নানাস্থানে পরাঁজ। নিয়মের” মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত 
সর্ধত্র যে ঠিক এক কথাই বলিয়াছেন, তাহা নহে। একদা হিপ্সিয়াসের 
সহিত সোক্রাটীসের বিধি সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৃতীয় ভাগে 
তাহার অনুবাদ আপনার! পাঠ কবিবেন। (9160 [ঘ, 4)1 তথায় ও 
বর্তমান গ্রবন্ধে সোক্রাটীস নিয়ম বা বিধিব যে তত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহীব সাঁবকথ! এই, যে বাষ্ট্রের আইনকানুন, সামাজিক ব্যবস্থা, জনমত; 
কুলাচার, দেশাচার, নৈতিকনিয়ম__সংক্ষেপে লোকস্থিতির অনুকূল লিখিত 
ও অলিখিত যাবতীয় বিধান ও আচারব্যবহীরই নিয়ম বা বিধির অস্তর্গত। 
স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, প্লেটো সকল স্থলে “নিয়ম”? ( 100009) 18 ) 
শব্দটা এই অর্থে গ্রহণ করেন নাই। 
আর একটা বিষয়ও বিবেচ্য । সোক্রাটীম *ক্তিটোনে* পরিপূর্ণ 
নিযমানুগত্যের সপক্ষে যত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্য কেহ সেই সকল 
কতি প্রয্জোগ করিলে তিনি তাহ' তর্কের শাণিতধারে খণ্ড বিখও করিয়া 
ফেলিতেন। নিষবমানুগত্যের মাত্র! রক্ষা না করিলে মানুষ কখনও মানুষ 
নামের যোগ্য থাকিতে পারে নী। অথচ নিয়মানুগত্য ও বিবেকের 
স্বাধীনতা! বা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির মধ্যে কোথায় রেখ টানিতে 
হইবে, তাহা তিনি বলিয়া দেন নাই। তবে ইহা স্বীকাধ্য, যে 
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সৌক্রাটানেব মত যিনি অন্তায়রূপে লাঞ্চিত হইয়াও ন্বর্দেশেব প্রতি 
ভক্তি ও বাধ্যতা অটুট বাখিতে পাবেন, তীহাব মহবেব তুলনা 
নাই। “জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও গবীয়সী”-_সোক্রাটীস পক্রিটোনে” জলদ- 
গন্ভীব স্ববে এই পবমতত্ব গ্রকটিত কবিয়াছেন। ইহাব দ্ুই একটা বাক্য 
অতি মূল্যবান্‌। প্ধশ্মাধর্ম বিচাবে বহুজনেব মত অপেক্ষা জ্ঞানীব মতই 
অধিকতব আদবণীয়” ; “অন্ঠায়াচবণেব পবিবর্তে কখনই অন্টেব প্রতি 
অগ্ঠীয়াচবণ কবিবে না”--এই সকল নীতিবাক্য আমার্দিগেব জপমন্ত্ 
হইয়! থাকিবাব যোগ্য। 


ক্রিটোন 


[প্রথম অধ্যাক--ক্রিটোন প্রতাষকালে -কারাগারে আসিয়া মোক্রাটাসের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন, এবং ভাঁহীকে সংবাদ দিলেন, যে ভীলসে ঘে গোত প্রেরিত হইয়াছিল, 
তাহ সৌনিয়নে আসিয়া পরছিয়াছে, অগ্যই তাহ! আথেক্ষোর বদরে (ফিরিয়া আসিবে ।] 


অধ্যায় ১। সোক্রাটীস-_ক্রিটোন, তুমি এ সময়ে কেন আসিয়া ? 
না এট। এখনও প্রত্যুষকাল নয় ? 

ক্রিটোন-_ হা, খুবই প্রত্যুষ বটে। 

সোক্রা--এখন (রাত্রি) কম দও 

ক্রি--উবাব প্রথম মুহূর্ত । 

সোক্রা--কি কবিয়! কাবাবক্ষক দ্বাবে আঘাত শ্ুনিয়। তোমাকে দাৰ 
খুলিয়! দিল, ভাবিয়া আশ্চর্য হইতেছি। 

ক্রি_আমি এখানে সচরাঁচবই আমি কি না, সোক্রাটাস, এজন সে 
আমাকে জানে ; তা? ছাড়া, মে আমাব নিকটে কিছু উপকাবও পাইয়াছে। 

সো--তুমি কি এইমাত্র আসিলে, না অনেকক্ষণ হইল আসিষাছ? 

ক্রি--কিয়ৎক্ষণ হইল আসিয়াছি। 

সো--তবে তুমি মামাকে কেন তখনি জাগাও নাই ? তুমি চুপ 
করিয়। আমাব কাছে বসিয়। ছিলে কেন? 

ক্রি-_না, না, সোক্রাটীম, তোমাকে জাগাই নাই বটে; আব আমিও 
শুধু চাই, ঘে আমাকে এমনতৰ অনিদ্রা শু উদ্বেগে কাঁলযাঁপন কবিতে না 
হয়; আমি কিন্তু অনেকক্ষণ ধবিয়। তোমাকে দেখিয়া আশ্চ্ধা বোধ 
করিতেছি, যে, তুমি কেমন স্বথে ঘুমাইতেছ। তুমি যাহাতে পবম 
ন্থখে থাকিতে পার, এজন্ত আদি ইচ্ছা করিয়াই তোমাকে আাগাই মাই। 
পূর্বে বহুবার এবং তোমাব সমস্ত জীবন আমি তোমাৰ মন দেখিয়া 
তোমাকে স্ুী বলিয়াছি, আব এক্ষণে এই প্রত্যাসর মহাবিপদ ভূমি 


ক্রিটোম 


৫5৪ দোক্রাটীস [২য়ভ্বাগ 


ক্কেমন অক্লেশে ও ঞ্রীদরলচিত্তে বহন করিতেছ, ইঞ্ছীতে আমি যে তোমাৰ 
মনের ঝত প্রশংসী কবিতেছি, বলিতে পাৰি না। 

মো-_না, ক্রিটোন, এই বয়সে এখনই মরিগুত হইবে বলিয়া যদি আমি 
ষন্ধ হইতাম) তঞ্চেন্ভাহা নিতান্তই অশোভন হইত। 

ক্রি“-সোক্রাটীস। অপব “অনেকেই এই বয়সে এইগ্রকাব বিপদের 
গ্রামে পতিত হয়. কিন্তু তাহাবা যে এইবপদে কুন্ধ হয়, তাহাদিগেব 
বদ তে তাহা হইতে তাহাদিগকে বক্ষা কবিতে পাবে না। 

সোঁ-সে কথা ঠিক। কিন্তু তুমি এত প্রত্যুষে কেন আদিয়াছ? 

ক্রি_বড় ভ্ুঃখেব লংবাদ লইয| আমিয়াছি, সোক্রাটীস; বোধ কবি 
তোমাৰ নিকট্টে, ইহা দুঃখেব সংবাদ নয়, কিন্ক আমাব ও তোমার অন্য 
সকল মুহদেব পক্ষেই সংবাদটা দুঃখময় ও দুর্ভব ॥ বিশেষতঃ আমি মনে 
করি, যে, আমাৰ পক্ষে উহা সর্বাপেক্ষা হঃসহ। 

সো--সংবাদটা কি? ভবে কি ভীলন হইতে পোত (১) ফিবিয়া 
আসিয়াছে? উহা ফিবিয়া মাসিলেই তো আমাকে প্রাণ বিসর্দন 
কবিতে হইবে। 

করিনা, একেবাবে আঁসয় পছে নাই; কিন্তু যাহা সৌনিরনে 
পোত বাখিয়া আসিয়। এখানে সংবাদ দিয়াছে, তাহার্দিগেব কথায় 
আমাব বোধ হইতেছে, যে, উচ্ভা আজই আসবে । তাহাদিগেব বার্তা 
হইতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে, যে, উহ অগ্যহ আসিয়! পহুছিবে, তাহা 
হইলে তো, ৪ মোক্রাটীস, নিম্চয়ই আগামী কল্যই তোমাব জীবনের 
অবপান হইবে। 


(দ্বিতীয় অধ্যায়--সোক্রাটাস ভীহাব স্বপ্ন বর্ণনা! কবিয়! বলিলেন, “মাঙার বিশ্বাস, 
পোত আঙ্জ আসবে না, আগামী কলা মাসিবে।” ] 

২। সো-_আচ্ছা, ,ক্রিটোন, কল্যাণ হউক ; যদি ইহাই দেবগণের 
প্রিন্ন হয়, তবে তাহাই হউক। আমি কিন্তু বিশাস কবি না, যে পৌোত 
আব্গই আসিবে। 


(১) প্রথম খখ, ১৪৬ পৃষ্ঠা। 


৩য় অন্ক | কারাগারে ৫০৫ 


ক্রি-:কিসে তৌমার এই 'গ্রকার গ্রতীতি হইল? 

সৌঁআমি তোমাকে বলিতেছি। যে দিন গোত আসিয়! পৃছছিবে 
তাহার পরদিনই না আমাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে? 

ক্রি-কারাধ্যক্ষ রাজপুরুষের! তে এইরূপই বলিতেছেন। 

নো-তবে আমি বিশ্বাস করি, ষে উহা আজ আসিবে না; কিন্ত 
আগামী কল্য আসিবে; আজ রাত্রিতেই অন্ক্ষণ পূর্বে আমি যে স্বপ্ন 
দেখিয়াছি, তাহা! হইতেই আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে। তুমি যে 


আমাকে জাগাও নাই, এজন্য ইহা বিলক্ষণ সময়োচিতই হইয়াছে। 
ক্রি-ন্বপ্নটা তবে কি? 


সৌ_আমার বোধ হইল যে সুন্দরী ও স্ুদর্শনা শ্বেতবসনপরি হিত। 
কোনও নারী আমাব নিকটে আগমন করিয়া আমাকে ডাকিলেন ও 
বলিলেন, “হে সোক্রাটাস, অগ্ঠাবধি তৃতীয় দিবসে তুমি উর্বর ফথিয়! 
দেশে উপনীত হইবে ।৮(২) 

ক্রি_অভূত স্বপন, মৌক্রাটাস। 

সোঁ_না, ক্রিটোন, আমার বরং বৌধ হয়, সুস্পষ্ট 


[ তৃতীয় অধ্যায়-ক্রিটোন বলিলেন, “সৌক্াটাম, তুমি এখনই পলীয়ন কর, নতুবা 
তোমার বনধুবর্গের বড় দুর্নাম হইবে । ] 


৩। ক্রি__হী, খুবই সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে বৈকি। কিন্ত হে 
দেব সোক্রাটাস, এখনও আমাব কথা শুন ও আপনাকে রক্ষা কর। 
কারণ তুমি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে তাহাই আমাব পক্ষে একমাত্র 
বিপদ নহে; আমি তোমার মত সহ তো বঞ্চিত হইবই--এমন 
সুহৃদ আমি আর কথনও পাইব না--তাঃ ছাড়া, যাহারা আমাকে ও 
তোমাকে ভাল করিয়া জানে না, এমন বহুলোকে মনে করিবে, যেআমি 

(২) 1044) [স্‌ 86১. 

2055, আখিলীসের জন্মভূমি । সোক্রাটাদ মৃত্যুকে আনন্দনিকেতনের সরণিম্বরূপ 


বিবেচনা! করেন, এই জন্যই মৃত্যুর দূত উৎমবৌচিত শুভ্র বমন পরিয়! তাহার নিকটে 
উপস্থিত হইয়াছেন । 


৬৪ 


৫০৬ সোক্রাটীস [২য় ভাগ 


অর্থব্যয় করিতে ইচ্ছুক হইলেই তোমাকে বীচাইতে পারিতাঁম, কিন্ত 
আমি তাহাতে অবহেল! করিয়াছি। এই অধ্যাতি অপেক্ষা, অথবা 
আমি প্রিয়জন হইতে অর্থকেই অধিক মূল্যবান মনে করি, লোকে যে 
আঁমার সম্বন্ধে ইহাই ভাবিবে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জার বিষয় 
আর কি আছে? কেন না, লোকে ইহা কখনই বিশ্বীদ করিবে না) 
যে, তুমি নিজেই এখান হইতে পলায়ন করিতে চাহ নাই, যদদিচ আমর! 
তোমার সহায়তা করিতে খুবই ব্যগ্র ছিলাম। 

সো-_কিন্ত, হে ভাগ্যধর ক্রিটোন, আমর! লোকের খ্যাতিকে এত 
গ্ীহই বা করিব কেন? ধাহারা শ্রেষ্ট পুরুষ, ধাহাদিগের মত অধিকতর 
বিবেচনাষোগ্য, তাহারা, আমরা যাহা যেমন করি, তাহা তেমনই 
ভাঁবিবেন। 

ক্রি_ কিন্ত, সোক্রাটাস, তুমি তো দেখিতে পাইতেছ, যে, লোকের 
মতকেও গ্রাহথ করিতে হয়। এক্ষণে এই উপস্থিত ব্যাপার হইতেই 
ুষ্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে, কেহ যদি জনসাধারণের নিকটে মিথ্যা 
অভিযোগে অভিযুক্ত" হয়, তবে তাহারা যে তাহার বড় অঙ্গ ক্ষতি করিতে 
পারে, তাহা নহে, বরং তাহারা বলিতে গেলে যৎপরোনাস্তি গুরুতর 
ক্ষতিই করিয়। থাকে । 

সৌ-_ক্রিটোন, আমি তো চাই-ই, যে, জনসাধারণ যেন যংপরোনাস্তি 
ক্ষতি করিতে সমর্থ হয়, কেন না, তাহা হইলে তাহার! যতদুর সম্ভব কল্যাণ 
করিতেও সমর্থ হইবে; তাহ! হইলে তো ভালই হইত। কিন্তু এখন 
তাহার। এই ছুইয়ের কোনটা করিতেই পারগ নহে; তাহার! কাহাঁকে 
ভ্রানীও করিতে পারে না, মূর্ঘও করিতে পারে না) কিন্তু দৈব-বশে 
হখন যাহা করিতে হয় তাহারা তাহাই করিয়৷ থাকে। 

[চতুর্থ অধ্যায়__ক্রিটোন। তুমি পলায়ন করিলে তোমার নুহাদ্গণ বিপদে পড়িবেন, 
এই আশঙ্কায় তুমি আত্মরক্ষা! করিতে গরাঘুধ হইও না। আমরা তোমার জন্ত যত অর্থ 
আবশ্যক ব্যয় করিব । ] 

৪। ক্রি--আচ্ছা, তাহাই হউক ? কিন্ত, সোক্রাটাস, আমাকে এই 
কথাটা! বল। তুমি অবশ্যই আমার ও অন্তান্ত নুম্বদের জন্য এই ভাবিয়! 


৩য় অঙ্ক ] কারাগারে ৫০৭ 


উদ্িগ্ন হও নাই,--হইয়াছ কি ?-যে, তুমি যদি এস্থান হইতে প্রস্থান কর, 
তাহা! হইলে গুপ্তচরেরা৷ আমাদিগকে বিপদে ফেলিবে ) তাহারা বলিবে 
যে, আমরাই তোমাকে অপহরণ করিয়াছি; তখন বাধ্য হইয়া আমা- 
দিগকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইবে, এমন কি আমর! একেবারে 
সর্বস্বান্ত হইব, অথবা ইহ! ছাড়া আরও দণডভোগ করিব? যদি তোমার 
এই প্রকার আঁশঙ্ক। হইয়। থাকে, তাহা দূৰ কব। কেন না, তোমাকে 
রক্ষ/ করিবার উদ্দেশ্তে আমাদিগের পক্ষে এই প্রকার, এবং আবপ্তক 
হইলে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বিপ্‌ আলিঙ্গন করা ভ্ঠায়সঙ্গত। অতএব, 
কথা শুন ,উহার অন্যথা করিও না। 

সো-_হী, ক্রিটোন, আমি এইরূপ ভাবিতেছি বৈকি; তা? ছাড়া 
আরও কত কথ! ভাবিতেছি। 

ক্রি_তবে এরূপ আশঙ্কা মনে স্থান দিও না। কারণ, প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন নাই--এমন লোৌক আছে; যাহাবা অল্প কিছু পাইলেই তোমাকে 
কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া নিরাঁপদ স্থানে লইয়। যাইবে। তা পর, 
তুমি তো! দেখিতে পাইতেছ, যে, প্রই গুপ্তচরগুলি সুলভ, ইহাঁদিগের 
জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না? আমাৰ ফাবতীয় অর্থ তোমার 
জন্ত নিয়োজিত হইতেছে; আমি বিখেচন! করি, উহাই যথেষ্ট। আর 
দিই বা৷ তুমি আমাৰ জন্ত উদ্দিপ্ন বলিয়া আমার অর্থ ব্যয় করিতে ন! 
চাও, এই নগরে তোমার পরিচিত এমন বিদেশী লৌক আছে, যাস্ারা 
অর্থবায় করিতে গ্রস্ত; তাহাদিগের মধ্যে একজন, ঘীব্স্‌-নিবাসী সিশ্সিয়াস, 
এই উদ্দেশ্বেই পর্যাপ্ত অর্থ লইয়া আসিয়াছে; কেবীস এবং আরও 
বন ব্যক্তি অর্থব্যয় করিতে প্রস্তত। অতএব; আমি বলি, ষে, তুমি 
এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পরা হইও না, অথব। 
তুমি বিচারালয়ে যাহা বলিয়াছিলে, তাহাও একটা ছুরতিত্রম্য প্রতিবন্ধক 
মনে করিও না, যে, তুমি নির্বাসিত হইলে আপনাকে লইয়া কি করিবে 
তাঁবিয়। পাইতেছ না । কারণ, অন্তত্রও এমন ব্ছস্থান আছে, যেখানে 
উপস্থিত হইলে তোমাকে লোকে ভালবাসিবে। যদি তুমি থেসালী 
প্রদেশে যাইতে চাও, সেখানে আমার বন্ুগণ আছে; তাহারা তোমাকে 


ক্রিটোন 


ক্রিটোন 


৫০৮ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


পরমসমাদরে গ্রহণ কবিবে ও আশ্রয় দিবে, সুতরাং থেমালীর অধিবাসীরা 
কেহই তোমাকে কিছুমাত্র ক্লেশ দিতে পারিবে না। 


[ পঞ্চম অধ্যায়-_ক্রিটোন। পুত্র ও বন্ধুগণের জগ্তও তোমার পলায়ন করা 
কর্তব্য । ] 


৫। তার পর, সোক্রাটীস আমার নিকটে ইহা নঙ্গত কাধ্য বলিয়াও 
বৌধ হইতেছে না, যে, যখন আত্মরক্ষা করা সাধ্যাক্ত, তথন তুমি 
আপনার জীবন সমর্পণ করিতে যাইতেছ। অপিচ তোমার শত্ররা 
যেজন ব্যগ্র, যাহীরা তোমাকে বিনাশ কবিতে চাহে, তাহারা যেজন্ঠ 
ব্যাকুল হইয়াছিল, তুমি আপনাব বিষয়ে তাহার সংঘটনেই ত্বরান্বিত 
হইতেছ। তাহা-ছাড়া আমাব বিবেচনায় তুমি তোমার পুত্রদিগকেও 
বিমর্জন কবিতেছ; তুমি তাহাদিগকে লালনপালন ও শিক্ষাদান কবিতে 
পাঁৰিতে; কিন্তু এক্ষণে তোমার কর্তব্যের মধ্যে তুমি শুধু এই কবিতেছ যে, 
তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, আর তাহারা অদৃষ্টে যাহা 
আছে, তাহাই করিবে। অনাথ পিতৃমাতৃহীন বালকাঁদগেব ভাগ্যে যেমন 
ঘটটয়া থাকে, সম্ভবতঃ তাহাদিগেব ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। হয় সন্তান 
উৎপাদন কবাই উচিত নহে, না হয় সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগের লালন 
পালন ও শিক্ষাদানের ক্রেশ স্বীকার করা কর্তব্য। আমার বোধ 
হইতেছে, তুমি সহজতম পন্থাই গ্রহণ করিয়াছ। কিন্ত তুমি বলিয়া 
আলিতেছ, যে, সারাজীবন তুমি ধর্মের জন্থাই যদ্রশীল রহিয়াছ ) তৌমার 
এমন পন্থাই গ্রহণ কব! উচিত ছিল, যাহা সাধু ও বীধ্যবান্‌ পুরুষ গ্রহণ 
করিয়। থাকেন। এইজন্তই আমি তোমার ও তোমার বন্ুজন আমাদিগের 
জন্য লজ্জা! বোধ করিতেছি) লোকে বা ভাবে, যে তোমার পর্গে যাহা 
ঘটয়াছে-বিচারালয়ে তোমার বিচারের সুচনা) তোমার বিচারালয়ে 
আগমন, যদিও তুমি বিচারালয়ে না আসিয়াও পারিতে ;(৩) তৎপরে 
বিচারটা ধেরূপে পরিচালিত হইয়া যে পরিণাম প্রাপ্ত হইল, এবং 


(৩) কথাটা ঠিক নয়; সোক্রাটীস উপস্থিত না হইলে বিচারকগণ তাহার ৰক্তব না 
গুনিয়াই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিভেন। 


৩য় অঙ্ক ] কারাগারে ৫০৯ 


পরিশেষে, এই ব্যাপাবটাকে যেন পূর্বাপর উপহীসাম্পদ করিবার জন্তাই 
এই অস্তিম দৃশ্ত--এ সমস্তই আমাদিগেব কাপুরুষতার ফল) লোকে মনে 
করিবে, যে, আমাদিগেব ভীরুতা ও মনুষ্যত্বহীনতাব জন্যই তুমি আমাদিগের 
নিকট হইতে অপস্ত হইতে পাবিয়াছ; কেন না, আমরাও তোমাকে 
বক্ষ কবি নাই, তুমিও আপনাকে বক্ষা কথ নাই, যদি, আমাদিগে 
যদি কিছুমাত্বও পদার্থ থাকিত, তাহ! হইলেই তোমাকে রক্ষ! কর! 
দষ্টবপব ও সাধ্যায়ত্ত ছিল। অতএব, সোক্তাটাস, দেখিও, এগুলি 
শুধু অকল্যাণকর নয়, কিন্তু তোমাৰ ও আমাদগেব গঙ্গে লজ্জার 
বিষস্ধও কি ন1। অতএব ভাব; অথবা ভাবনাৰ সময় অতীত হইয়াছে ; 
ভাবনা কবা হইয়া গিযাছে। পন্থা কেবল একটা? যাহা করিবাব, 
সমুদায় আগামী বাত্রিতেই করিতে হইবে। আমবা যদি এখন বিলম্ব 
কবি, তবে আব কিছুই কৰা সম্তভবপব ও সাধ্যায়ত্ত হইবে না । সোক্রাটাস, 
আমি মিনতি কবিয়৷ বলিতেছি, তুমি আমাৰ কথা বা, কদাচ উহার 
অন্তথ। কবিও না। 


[ ষষ্ট অধ্যায়__ক্রিটোনের প্রস্তাব বিবেচনা কবিয়া দেখিবাব পূর্বে মোক্রাটীস 
এই মূল নিয়ম মায়া লইলেন, যে কোনও কার্যা কবণীয় কি না, ভাহার মীমাংসার 
জন্য শুধু জ্ঞানীদ্দিগের মতই শ্রদ্ধার যোগ্য। ] 


৬। সোক্রা-হে প্রিয় ক্রিটোন, তোমাৰ উৎসাহ যদি কোনও 
্ায়সঙ্গত বিষয়ে হয়, তবে উহা পবম আদবণীয়; কিন্তু যদি তাহা না 
হয়, তবে উহা যত প্রবল, ততই বিপজ্জনক । অতএব, আমাদিগের 
দেখা উচিত, যে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কবণীয় কিনা । কেন না, 
আদি শুধু এখন নয়, কিন্তু চিবকালই এই প্রকার আছি-_আমি বিচার 
করিয়া যে যুক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া! বুঝিতে পারি, সেই যুক্তি ভিন্ন আমাব 
বাবতীয় ব্যাপারে আমি আর কাহারও কথাই শুনি না। আমি পূর্বে 
যে-দকল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছি, আমার ভাগ্যে একস? এই নিম্নতি 
ঘট়াছে বলিয়া আমি সেগুলি অগ্রা করিতে পারি না, বরং সেগুলি 
এখনও আমার নিকটে প্রায় তন্রপই (সত্য) বোধ হইতেছে, এবং আমি 


ক্রিটোন 


৫১৩ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


পূর্বের ন্যায় সেগুলিকেই অদ্ধা ও পুজা করি; আমর! যদি এখন সেগুলি 
অপেক্ষা সঙ্গততর কিছু বলিতে না৷ পারি, তবে তুমি বেশ জানিও, যে, 
আমি কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না শিশুগণকে যেমন 
লোকে ভূতের ভয় দেখায়, তেমনি জনসাধারণের প্রতীগ যদি আমাদিগকে 
শতবার কারাবাস, মৃত্যু-যন্ত্রণা ও অর্থদণ্ডের ভয় দেখাইয়া ভীত করিতে 
চাহে, তথাপি নহে। তবে আমর! কি করিয়। উপস্থিত প্রশ্নটার খুব 
সন্গতরূপে পরীক্ষা করিব? তুমি লোকের মতামত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, 
আমর! কি প্রথমে তাহারই আলোচনাক় প্রবৃঙ হইব? আমরা যে 
মানিয়। লইয়াছি, যে, কোন কোন মত বিবেচনাযোগা, এবং কোন 
কোন মত বিবেচনাযোগ্য নহে; এ কথাটা প্রত্যেক স্থলেই ঠিক কি না, 
আমরা কি পূর্বে ইহাই বিচার করিয়া দেখিব? না আমার প্রাণদণ্ডের 
আদেশ হইবার পূর্বে কথাট! সঙ্গত ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে বস্তৃতঃ 
জাজল্যমান দেখা যাইতেছে, যে, আমরা কেবল তর্কের জন্তই বৃথা তর্ক 
করিয়াছি, এবং যাহ! কিছু বলিয়াছি, সে সমস্তই প্রকৃতপক্ষে কেবল 
বালকের ত্রীড়। ও তুচ্ছ বাগবিত? ক্রিটোন, আমিও তোমার 
সাহাযোে পরাক্ষা করিয়া দেখিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছি, যে, আমি এই 
বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া আমার পুরাতন ুক্তিগুলি কিঞ্চিৎ দপান্তরিত 
হইয়া গিয়াছে, না যেমন ছিল তেমনি আছে; এবং আমর। এক্ষণে উহা 
বর্জন করিব, না! উহাই মানিয়া চলিব ; আমি বোধ করি, ষে, বাহার! 
িন্তপূর্বক কথা বলে বলিয়া মনে করে, তাহার! প্রত্যেকেই, আমি 
এই শ্লত্র যাহা বলিলাম, তাহাই বলিয়া আিতেছে-_তাহারা সকলেই 
বলিতেছে, যে, লৌকে যে-সকল মত প্রকাশ করে, তনাধো কতকগুলি 
বহমূল্য জ্ঞান কর! কর্তব্য; কতকগুলি নয়। দেবতার দোহাই, ক্রিটোন, 
বল দেখি, তোমার কি -বোধ হইতেছে না, থে, তাহারা! কথাটা ভালই 
বলিয়্াছে? কেন না, মানুষের বুদ্ধিতে যতদুর বুঝা যাইতেছে, তোমাকে 
তো আর আগামী কল্যই মরিতে হইবে না, সুতরাং এই প্রত্যাসন্ন 
বিপদ তোমাকে বিপথগামীও করিবে না) তবে দেখ, তোমার নিকটে 
কি কথাট। সন্তোষজনক বোধ হইতেছে না, যে, লোকের সকল মতই 
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আমাদিগের শ্রদ্ধা করা উচিত নয়, কিন্ত কতকগুলি শ্রদ্ধা কর! কর্তব্য 
ও কতকগুলি অকর্তব্য; কাহারও কাহারও মত শ্রদ্ধা কব! কর্তব্য, 
কাহারও কাহারও মত শ্রদ্ধা! কবা অকর্তব্য। তুমি কি বল” কথাটা 
কি ঠিক বল! হয় নাই? 

ক্রি-_-ইা, ঠিকই বল! হইয়াছে। 

সো_তবে যে-সকল মত উত্ম, তাহাই শ্রদ্ধার যোগ, কিন্তু যাহ 
অধম, তাহ! শ্রদ্ধাব যোগ্য নহে? 

ক্রি হা । 

সৌ__কিন্তু জ্ঞানীদিগেব মতই উত্তম, এবং অজ্ঞানদিগেব মতই 
অধম? 

ক্রি-ত।? নয় তো কি? 

[ সপ্তম অধ্যায়_যেমন আন্ান্য বি্ষষে, তেমনি ম্যায় ও অন্থাষেব স্থলেও কেবল 
বিশেষজ্ঞের মতই মূল্যবান । ] 

৭ সো-_আচ্ছা, এস তবে, আমবা পুব্বে এ বিষয়ে কি বলিয়াছি? 
যে-ব্যক্তি ব্যায়াম শিক্ষা কবিতেছে ও তাহাতেই আপনাকে নিয়োজিত 
করিয়াছে, সে কি সকল লোকের নন্দা-প্রশংসাতেই কর্ণপাত করে, 
না কেবল একজনের অর্থাৎ বৈছ্া বা শিক্ষকেব নিন্দা ও প্রশংস' গ্রাহ্থ 
করে? 

ক্রি_ কেবল একজনেব । 

সো-তাহার তবে একজনেবই নিন্দাতে ভীত ও প্রশংসাতে 
আহ্লাদিত হওয়া কর্তব্য, কিন্তু জনসাধাবণেব নিন্দা বা প্রশংসায় 
নহে? 

ক্রি__সুম্পষ্টই তাই। 

সো_তাহা হলে এই এক ব্যক্তি-ধিনি বিষয়টী অবগত আছেন 
ও তাহাতে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন_-তিনি যেমন আদেশ করেন, সেইরূপেই 
তাহার আচরণ, ব্যায়াম, আহার ও পান করা কর্তব্য, কিন্তু অপর 
সাধারণের মতানুমারে নহে! 

ক্রি--হী। ঠিক কথা। 


ক্রিটোন 


ক্রিটোন 
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সৌ__বেশ। কিন্তু সে যদি এই এক ব্যক্তির অবাধ্য হয় এবং তাহার 
মত ও প্রশংসাকে অস্রদ্ধা করিয়া জনসাধারণের মত ও প্রশংসাকেই শ্রদ্ধা 
করে, তবে কি তাহাঁতে তাহার অকৃল্যাণ হইবে না? 

ক্রি নিশ্চয়ই । 

সো-_এই অকল্যাণটা কি? অবাধ্য ব্যক্তির কোন্দিকে এবং কোন্‌ 
বিষয়ে অকল্যাণ হইবে? 

ক্রি_স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাহার দেছের অকল্যাণ হইবে; 
কেন না দেহটাই বিনষ্ট হইবে। 

সৌ--তুমি ঠিক বলিয়াছ। তাহ হইলে, ক্রিটোন, আমরা'কি নকলগুলির 
উল্লেখ ন| করিয়৷ সংক্ষেপে বলিতে পারি না, যে অন্তান্ত বিষয়েও এই 
কথাই ঠিক? বিশেষতঃ আমরা যে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম, 
সেই ন্তায় ও অন্থায়, উত্তম ও অধম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ে 
আমাঁদিগের কি জনসাধারণের মত অনুসরণ করা ও উহাকেই ভয় 
করা কর্তব্য, না যদি কেহ উহা সম্যক অবগত হইয়া থাকেন, তবে 
বিশ্বক্রগৎ অপেক্ষা কেবল সেই এক জনের নিকটেই লজ্জা বোধ করা৷ 
ও তীহাকেই ভয় করা! উচিত? ধদি আমর! তাহার অনুসরণ না করি, 
তবে আমরা সে বস্তটাকেই (৪) নষ্ট ও বিকল করিব, যাহা, আমরা 
বলিতাম, স্যার দ্বারা উন্নত ও অন্যায় দ্বাব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! থাকে । না, 


কথাটা ঠিক নয়? 
ক্রি_-হা) দোক্রাটীস, আমি তে মনে করি কথাটা ঠিক। 


[ অষ্টম অধ্যায়_জনসাঁধীরণের মত গশ্রাহ করিয়।৷ চলাই বুদ্ধিমানের কাঁধ্য। 
মৃত্যুদণ্ড গণনীয় নহে; কেন না, গুধু জীবন যাপন নয়, কিন্ত উত্তমরূপে জীবন যাগনই 


বাঞ্ছনীয় । ] 


৮1 সৌ- আচ্ছা, যাহার! অঙ্ঞ, তাহাদিগের কথা শুনিয়া আমরা 
ঘদি দেই বস্তর হানি করি, যাহ স্বাস্থ দারা উৎকুষ্টতর ও রোগ দ্বার 


(৪) অর্থৎ আঁন্বাকে | 
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ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে এই বস্তৃব অনিষ্ট ঘটিলে আমাদিগেব পক্ষে কি জীবন 
আব ধাবণযোগ্য থাকিবে? এই বন্তটা দেহ, নয় কি? 

ক্রি--হা। 

সো-_তবে রুগ্ন ও ভগ্ন দেহ লইয়া! জীবন কি আর আমাদিগেব পক্ষে 
ধাবণযোগ্য বলিয়া বোঁধ হয়? 

ক্রি--কখনই নয়। 

সো_তবে যাহা অন্তায় দ্বাবা ক্ষতিগ্রস্ত ও ন্যায় দ্বাব। উপকৃত হয়, 
তাঁহাৰ অনিষ্ট ঘটলে জীবন কি আমাদিগেব পক্ষে ধাবণযোগ্য থাকে ? 
না, আমাদিগেব সেই অংশ--সে যাহাই হউক না কেন-_যাঁহাব সম্পর্কে 
ন্যায় ও “অন্ঠাষ” গ্রযোজয, তাহা আমব! দেহ অপেক্ষা তুচ্ছ বিবেচন। 
কবি? 

ক্রি--কখনই নয়। 

সোঁ_-তবে তাহা দেহ অপেক্ষা মুল্যবান? 

ক্রি-হা, বহুগুণে । 

সৌঁ_তাহা ভইলে, হে পুকষৌত্তম, ভনসাঁধাঁবণ আমাদিগকে কি 
বলিবে, তাহা আমাদিগেব পক্ষে খুব অবধানযোগ্য নয়, কিন্তু যিনি হ্যায় 
ও অন্তায় সম্যক অবগত আছেন, এক তিনি কি বলেন, এব* সত্য কি বলে, 
কেবল তাহাই আমাদিগেব প্রণিধান কৰা কর্তবা। শৃতবাং তুমি যে এই 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, যে,ন্যায় ও শন্দব ও মহৎ এবং এগুলি 
বিপবীতা বয়ে আমাদিগেব জনসাঁধাঁবণের মতে মনোনিবেশ কব! উচিত, 
প্রথমতঃ তোমাব এই ভূমিকাটাই ঠিক হয় নাই। কিন্ত এখন কেহ হয় 
তো। বলিবে, জনলাধাবণ ০ আম্দগকে বধও কবিতে পাবে? 

কি__তাহা তো স্থম্পষ্ট। হা, সোক্রাটীস, কেহ একপ বলিতে পাঁবে। 

সৌ-_তুমি যথার্থ বলিয়াছ। কিন্ত, হে বিচিত্রবুদ্ধিত। আমাব বোধ 
হইতেছে, যে, আমবা এইমীত্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহ! পূর্বের 
সিদ্ধান্তেবই অন্থরূপ। এক্ষণে বিবেচনা কবিযা দেখ, যে, এখনও 
আমাদিগ্নেব এই সিদ্ধান্ত স্থিব বহিয়াছে কি না) যে, শুধু জীবন যাপন নয়, 
কিন্তু উত্তমন্্রপে জীবন যাঁপন কবাই বনুমূল্য জ্বীন কৰা কর্তব্য। 


৬৫ 


ক্রিটোন 


৫১৪ সৌক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


ক্রি-_হা, স্থির আছে। 

সো-_উত্তম জীবন যাপনের অর্থ জীবনকে মহবের পথে, গ্তানের পথে 
পরিচালিত করা ; এই সিদ্ধান্ত স্থিব আছে, না নাই? 

ক্রি। স্থির আছে। 


[নবম অধ্যায়__যদি একথা ঠিক হয়, যেকোন কপ বাঁচিয় থাকাই পরম শ্রেয়ঃ 
নহে, তবে আশমীর্দিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে উপস্থিত প্রস্তাবে একমাত্র বিচারধ্য 
বিষয় এই, ষে পঞ্লায়নরূপ কার্ধযটা স্তারনঙ্গত কি না, শাসার নিজেব নুুথদুঃখ বা 
পত্র, বন্ধুবান্ধব আর কিছুই গণনীষ নহে 1] 


৯। সো-_তাহা হইলে আমবা যাহা মানিয়া লইলাম, তাহ! হইতে 
আমাদিগকে বিচীরকরিয়! দেখিতে হইবে) যে, আমি যদি আথীনীয়দিগের 
অনুমতি বিনা! এন্থান হইতে পলায়ন কবিতে প্রয়াস পাই, তাহ। ন্ায়সঙ্গত 
হইবে, কি ন্তায়লঙ্গত হইবে না; এবং যদি স্যায়সঙ্গত হয়, তবে আমবা 
&ঁ বিষয়ে উগ্ধন কবিয়া দেখিব; যদি না হয়, আমরা উহা! হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হইৰ। কিন্তু তুমি যে-সকল বিষয় বিবেচনাযোগ্য বলিয়া 
বলিতেছ-__অর্থব্য়, খ্যাতি, সন্তানপালন_হে ক্রিটোন, সেগুলি বস্তুতঃ 
সেই জনসাধারণের পক্ষেই বিবেচা, যাহাবা বিনাবিচাবে অনায়াসেই 
অপরকে বধ করিয়! থাকে; এবং যাঁহাঁবা পাবিলে অবলীলাক্রমে আবার 
তাহাদিগকে প্রাণদানও করিত। কিন্তু আমাদিগকে বিচার-বুদ্ধি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছে, যে, আমি এইমাত্র ঘাঁহী বলিয়াছি, তপতির 
আর কিছুই বিবেচনা-যৌগ্য নহে ; তাহ এই-_যাহাবা আমাকে এস্থানি 
হইতে পলায়ন করিতে সাহাধা করিবে, তাহাদিগকে অর্থ ও কৃতজ্ঞতা 
প্রদান করিয়া। এবং নিজেরাও কারাগার হইতে আপনাদ্দিগকে উদ্ধাব 
করিয়। ও অপরকে আপনাকে উদ্ধার করিতে দিয়া, আমরস্ঠায়-সঙ্গত আচরণ 
করিব, না, এইসকল করিয়া বস্তুতঃ অন্ঠায়ের ভাগী হইব। যদ দেখা যায়, 
যে, এই-দকল করিলে আমরা অন্ঠায়ই করিব, তাহা হইলে এই স্থানে 
অবস্থান করিয়া ও নিশ্টেষ্ট থাকিয়। আমর! মরিব, না অন্য কোনও 
নিদারুণ মণ্ড ভোগ করিব? তাহা আমাদিগের গণনা করাই উচিত 


৩য় অঙ্ক] কারাগরে ৫১৫ 


নহে; কিন্তু আমবা অন্তায়াচরণ কবিব কি না শুধু ইহাই আমাদিগের 
গণনীয়। 

ক্রি_ সোক্রাটাস, আমার বোধ হইতেছে, তুমি উত্তম কথাই বলিয়াছ; 
কিন্তু ভাবিয়। দেখ, আমরা কি করিব। 

সোঁ--ভদ্র, এস, আমরা একত্র ভাবিয়া দেখি; আমি যাহ! বলিলাম, 
র্দি তোমার তাহাব বিরুদ্ধে কিছু বলিবাব থাকে, বল, আমি তোমাব 
কথা মানিয়া লইব। কিন্তু যদি না থাকে, তবে, হে ভাগ্যধর) এখনই 
থাম; তবে পুনঃ পুনঃ সেই এক কথাই বলিও না, ষে, আধীনীয়গণের 
অনুমতি বিনা আমার এস্থান হইতে পলাগন কৰা কর্তব্য। যেহেতু, 
আঁমি তোমাকে আমার মতে আনয়ন করা একাস্ত আবশ্ক বিবেচন৷ 
কবি; আমি তোমাৰ অমতে এখানে থাঁকিতে চাহিতেছি না। এখন 
এই বিচারেব প্রথমাধধি আলোচনা কবিয়। দেখ, যে, যাহা 
তোমাকে বলিয়াছি, তাহা পর্য্যাপ্ত কি ন|; এবং তৌমাকে যাহা জিজ্ঞাসা 
করিব, যথাপাধ্য তাহাব সদুত্তব দিতে চেষ্টা কব। 

ক্রি__আচ্ছা। আমি চেষ্টা কবিব। 


[ দশম অধ্যায়-_মৌক্রাটাসের যুক্ত শুনিয়া ক্রিটোন স্বীকাব করিলেন, যে 
অন্ায়াচরণের পরিবর্তে অন্যায়াচরণ করা কদাপি উচিত নহে; এবং অঙ্গীকার পালন 
কর সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্তব্য |] 


১০1 সো-আমরা কি বলিব, যে কখনই ইচ্ছাপুর্বক অন্ঠায়াচরণ 
করা উচিত নহে; না কোন কোনও স্থলে অন্তায়াটবণ কর! উচিত, কোন 
কোনও স্থলে উচিত নহে, ইহাই বলিব? আমব পূর্ব ববার মানিয়া 
রাইয়াছি, যে অন্তায়াচরণ কশ্িন্কালেও শ্রেয় বাঁ মহং হইতে পারে না; 
একথা কি ঠিক? অথবা আমা পূর্বে যাহা কিছু স্বীকার করিয়৷ লইয়াছি, সে 
সমস্তই এই অল্প কয়দিনেই বিস্থৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে? ক্রিটোন, 
আমরা যে এই পৰিণত বয়সে বহুবৎসর ধরিয়া এমন ব্যগ্রভাবে পরস্পরের 
সহিত আলোচনা করিয়া আমিতে ছিলাম, আমাদিগের অজ্ঞাতসারে 


তাঁহান্তে কি আমর! কেবল বালকোচিত ব্যবহীরই করিয়াছি? অথবা 


ক্রিটোন 


ক্রিটোন 


৫১ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


আমরা তখন যাহা বলিয়াছি, তাহাই ঞ্রব সত্য, তা” জনসাধারণ তাহা 
স্বীকার করুক বা না করুক? আমরা কঠিনতর দণ্ডই ভোগ করি, 
বা লঘুতর দই প্রাপ্ত হই, অন্যায়াচরণ অন্তায়াচারীর পক্ষে সর্বস্থলেই 
অকল্যাণ ও লজ্জার কারণ; আমর! ইহাই বলিব, কি বলিব না? 

ক্রি--ইা, বলিব। 

সো--তবে অন্ঠায়াচরণ কথনই কর্তব্য নহে। 

ক্রি--নিশ্যয়ই নয়। ্‌ 

সো_যদি অন্ঠায়াচরণ কখনই কর্তব্য না হয়, তবে ইতরজন থে 
মনে করে, অন্তায়ের পরিবর্তে অন্যায় করা উচিত, তাহাও ঠিক নহে। 

ক্রি-_সুম্পষ্টই নয়। 

সো--তার পর? কাহারও অপকার করা উচিত, না অনুচিত, 
ক্রিটোন ? | 

ক্রি_কখনই উচিত নয়, সোক্রাটাস। 

সো-_আচ্ছা, ইতরজন বলয়! থাকে, অপকারের পরিবর্তে অপকার 


করা কর্তব্য ইহা ্তায়সঙ্গত, না স্টায়সঙ্গত নহে? 


ক্রি-_কদীঁচ স্া়সঙ্গত নহে। 

মো-যেহেতু, কোনও লোকের অপকার করা ও তাহার প্রতি 
অন্ঠায়াচরণ করা, এই উভয়ে কোনও পার্থক্য নাই। 

ক্রি--তুমি বথার্থ বলিয়াছ। 

সৌ__তাহ! হইলে আমরা অপর হইতে বে-দুঃখই ভোগ করি না কেন, 
কোনও লোকের প্রতিই অন্যায়ের পরিবর্তে অন্ঠায়াচরণ বা তাহার 
অহিত-সাধন কর্তব্য নহে । ক্রিটোন, তুমি দেখিও, যে একটা একটা 
করিয়া এই-সকল কথ! মানিয়৷ লইয়া তোকে তোমার মতের বিপরীত 
কিছু মানিয়া লইতে না হয়! কেন না, আমি জানি, যে, অল্প লোকেই 
এই-প্রকার মত পোষণ করে ও করিবে। স্তরাঁং যাহারা এই-গ্রকার 
মত পৌষণ করে, ও যাহার! করে না, তাহাদিগের মধ্যে বিচারের কোনও 
সাধারণ ভূমি নাই) কাজেই তাহারা যে পরস্পরের মত দেখিয়া 
পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা গ্রকাশ করিবে, তাহা অপরিহ্থীধ্য। অতএব 


৩য় অঙ্ক] কারাগারে ৫১৭ 


তুমি খু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, যে, আমাদিগের মধ্যে কৌনও 
সাধারণ ভূমি আছে কি না, এবং তুমি আমার মতে মত দিতে পারিতেছ 
কি না। তুম কি মনে কর, যে, আমরা এই বিষয় হইতে আলোচন। 
আরম্ভ করিব, যে, অন্ায়াচরণ করা, বাঁ অন্ঠায়ের পরিবর্তে অন্যায় 
করা, কিংবা অপকার সহ করিয়া তংপরিবর্ে অপকার কবিয়া 
প্রতিশৌধ লওয়া কখনই ধন্মসঙ্গত নহে? না তুমি এই মূল স্বত্রেট 
আপত্তি কবিতেছ ও উহাতে সায় দিতে পারিতেছ না? আমি 
পূর্বেও এই মুল স্ত্র অশ্রান্ত বলিয়। বিশ্বাস কব্তাম এবং এখনও কবি। 
তোমার যদি অন্যরূপ বৌধ হয়, বল, ও তাহ, বুঝাইয়!। দাও। যদি 
তুমি পূর্বের মতেই অটল থাক, তবে এই পববত্তী প্রশ্নটী শুন। 

ক্রি_ইা, আমি সেই মতেই অটল আছি, এবং তোমার সহিত 
একমত হইতেছি। বল। 

সৌহহার পবে আমি বলিতে চাই__জিজ্ঞাসা কবিতে চাই 
বলিলেই বরং ঠিক হয়--কোনও ব্যক্তি যে-তায়ান্তগত কন করিবে বলিয়া 
অঙ্গাকাব করিয়াছে, তাহা তাহাকে সম্পাদন করিতে হইবে, না সে 
বিষয়ে তাহার প্রবঞ্চন। করাই কত্তব্য ? 

ক্রি-_সম্পাদন করাই কর্তব্য । 


| একাদশ অধ্যা--অতঃপর সোক্রাটীন বিধিসমূহের মুখ দিয়। পলয়িন সম্বন্ধে স্বীয় 
মত ব্যক্ত করিতেছেন। বিধিসমূহ তাহাকে বলিবেন, “মোক্রাটীস, তুমি পলাষন করিতে 
উদ্যত হইয়া আমাদ্দিগেৰ প্রতি অন্যায়াচরণ ও পুরীকে ধ্বংস করিতে যাইতেছ।”] 


১১। ইহা হইচেই ভাবয়া দেখ। আমবা যদি পুরীব অমতে এস্থান 
হইতে পলীয়ন করি, তবে যাহীদিগের প্রতি অন্তায়াচরণ কর একাস্ত 
অকর্তৃধ্য, তাহাদিগের প্রতি আমরা অন্তায়াচরণ করিব, কি করিব না? 
এবং আমরা যাহা ন্তাধয বলিয়া অনীকার কারয়াছি, তাহা আমর! রক্ষ। 
করিব, ন রক্ষা কাঁরব না: 

(ক্রু_সোক্রাটাস, আমি তোমার প্রশ্নের কি উত্তর দিব খুঁভিয় 
পাইতেছি না; কারণ আম উহ! বুঝিতে পারিতেছি না। 


ক্রিটোন 


ক্রিটোন 


৫১৮ সৌক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


সো-_-আচ্ছা, এইরূপে বিচার করিয়! দেখ। আমর! যখনই এই 
স্থান হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছি_যদি এই শব্ধটা এম্থলে 
বাবহীর কর! মন্গত হয়--তখন যদি পুরী ও বিধিসমূহ আসিয়। ও 
আমার সম্মুথে আবিভূতি হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "সোক্রাটীস, 
আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ? তুমি ধে- 
কার্য করিতে উগ্ভত হইয়াছ, তদ্থারা কি তুমি তোমার সাধ্যমত বিধিসমূহ 
আমাদিগকে ও সমগ্র পুরীকে ধ্বংস করিতে চাঁহিতেছ না? অথবা 
তুমি কি বিবেচনা কর, যে, যে-পুরীতে বিধিসঙ্গত মীমাংসার কোনও 
বল নাই, প্রত্যুত যে-ানও বাক্তি উহ! অগ্রাহ্থ ও পদদলিত করে, 
সেই পুরী কখনও প্রতিষ্টিত থাকিতে পারে? তাহা কি সমূলে উচ্ছিন্ন 
হইবে না?” ক্রিটোন, আমরা এই প্রশ্ন এবং এই-প্রকার অন্যান্ত 
প্রশ্নের কি উত্তর দিব? কেন না, যে-বিধি ঘোষণা করিয়াছে, যে, 
নটায়-সঙ্গত মীমাংসা সর্ধোপরি মীন্য হহবে, সেই বিধি যাহাতে অব্যাহত 
থাকে, তৎপক্ষে যে কেহ, বিশেষতঃ একজন বস্তা অনেক কথাই বাঁলতে 
পারে। আমরা কি .এই উত্তৰ দিব, “পুরী আমাদিগেব প্রতি 
অন্ঠায়াচরণ করিয়াছে; ইহা আমাদিগেব পক্ষে ্যায়বিচার করে নাই ?” 
আমরা কি ইহাই বলিব, না' আর কোনও উত্তব দিব? 

ক্রি__হা, গোক্রাটাম, জেঘুদের দিবা, আমরা নিশ্চয়ই এই উত্তর 


দিব। 


[দ্বাদশ অধ্যায়_-বিধিসমূহ বলিতেছেন, “সোক্রাটীস, তুমি আমাদিগের সন্তান ও 
দাস, অতএব তৌমার কর্তব্য এই, যে তুমি নিয়ত আমাদিগের বাধা হইয়। চলিবে ।”] 


১২। দো-_তখন যদি বিধিসমূহ এইরূপ বলেন, তাহা হইলে কি হইবে, 
_দপোক্রাটাস, আমাদিগের ও তোমার মধ্যে কি এই-গ্রকার অঙ্গীকার 
ছিল? ন| তুমি এই, অঙ্গীকার করিয়াছিল, যে, পুরী 
বিচারের মীমাংসা যাহাই করুন না কেন, তুমি তাহাই শিরোধাধ্য 
করিবে?” যদি তখন আমরা তীহাদিগের এই কথায় বিশ্বয় প্রকাশ 
করি, তাহা হইলে তাঁহারা হয় তে| বলিবেন, “সোক্রাটাস, আমাদিগের 
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কথায় বিশ্ময় প্রকাঁশ করিও না, কিন্তু যাহা জিজ্ঞাস! করিতেছি, তাহার 
উত্তর দাও; তুমি তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ও তাহার উত্তর দিতে 
অত্যন্ত আছ 1 এস, আমাদিগের ও পুরীর বিরুদ্ধে তৌমার কি অভিযোগ 
করিবার আছে, যাহাতে তুমি আমাদিগকে সংার করিতে প্রয়াস 
হইয়াছ? প্রথমতঃ, আমরাই কি তোমাকে জন্মদান করি নাই? 
আমাদের সাহাযোই কি তোমার পিত। তোমার মাতাকে গ্রহণ ও তোমাকে 
উৎপাদন করেন নাই? বল, আমাদিগেব মধ্যে যেগুলি বিবাহসম্বন্ধীয় 
বিধি, তুমি কি সেইগুলিই অসগত বলিয়া দৌষাবহ বিবেচনা করিতেছ ?” 
আাঁমি বলিব, “না, দৌষাবহ বিবেচনা করি না? “তবে তুমি কি 
সম্তানের জন্মের পরে তাহার পালন ও শিক্ষাসন্বন্ধীয় বিধিগুলি দোষাবহ 
বোঁধ করিতেছ » তুমি নিজেও তে লাঁলিতপালিত হইয়! শিক্ষা লাভ 
করিয়াছ। অথবা আমাদিগেব মধো ইছাৰ পরবর্তী যেসকল বিহিত 
বিধি তোমার পিতাকে তোছাকে সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দিতে আর্দেশ 
করিয়াছিল, তাহারা! শোভন কন্ম করে নাই % আমি বলিব, “হা, 
শোভন বর্ম কবিয়াছে।” “বেশ কথা। আমরাই যখন তোমাকে জন্ম 
নিয়াছি, লীল্নপালন করিয়াছি এবং শিক্ষা 'দিয়াছি, তখন প্রথমে বল দেখি, 
তুমি কেমন কারয়া৷ তোমার ূর্বপুকষদিগের মত আমাদিগেরই সন্তান 
ও দান নও? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কি তুমি বিবেচনা! কর, 
যে, তোমার ও আমাদিগের স্বত্থ সমান" তুমি কি বিবেচনা কর; যে, 
আমর! তোমার গ্রতি যাহা করিতে উদ্ধত হইব, তৎপরিধর্তে ঠিক 
তাহা করাই তোমার পক্ষে গ্তায়সঙ্গত হইবে? তোমার ও তোমার 
পিতার স্বত্ব তো সমান ছিল না) এবং যদি (তুমি দাস হইতে ও ) 
তোম'র একজন প্রভু থাকিত, তবে তোমার ও তোমার প্রভুর স্বত্বও 
সমান হইত না। ম্ৃতরাং তুমি তাহাদ্দিগেব নিকট হইতে যে প্রকার 
ব্যবহারই প্রাপ্ত হও ন! কেন, তংপরিবর্তে সেই-প্রকার ব্যবহার করিবার 
অধিকার তোমার নাই; ্াহারা তিরপ্কার করিলে প্রত্যুত্তরে তাহাদিগকে 
তিরস্কার করা, প্রহার করিলে পুনশ্চ প্রহাৰ করা, কিন্ব। এইরূপ অপর 
ব্ছবিধ আচরণের বিনিনর়ে দেইদপ আচিবণ কর তোমাব পক্ষে ধন্মসঙ্গত 


ক্রিটোন 
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নহে। তবে কি তোমার জন্মভূমি ও বিধিসমূহ সম্পর্কেই তোমার স্বত্ব এমন 
সমতুল্য, বে, আমরা যদ্দ স্ঠায়সঙ্গত বিবেচনা! করিয়া তোমাকে বিনাশ 
করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তুমিও গ্রতিশোধন্বরূপ বিধিসমূহ 
আমাদিগকে ও তোমার জন্মভূমিকে বিনাশ করিতে বখাসাধ্য চেষ্টা 
করিবে, এবং যে-তুমি যথার্থই ধর্মের জন্ত এমন বন্বান, সেই তুমি 
কি বলিবে, যে, এই-প্রকার কারলে তোমাৰ পক্ষে ন্তায়দঙ্গত কাধ্য 
করা হইবে £ অথবা তুমি কি এতই জ্ঞানী হইয়াছ, যে, এই কথাটাও 
বুঝিতে পারিতেছ না, যে তোমার জন্মভূমি দেবকুল ও মনম্থী মাঁনবকুল 
সমক্ষে তৌমার পিতা, মাতা ও অন্য সমন্ত পূর্বপুরুষ অপেক্ষা পুঁজাতর, 
মহত্তর, পৰিত্রতর ও অধিকতর শ্রদ্ধীর পাত্র ৪ তোমাৰ কর্তব্য এই, 
যে, জন্মভূমি কুদ্ধ হইলে তুমি তৌমাঁব পিতা অপেক্ষাও তাহার অধিকতর 
অর্চনা করিবে, নতি স্বীকার কবিবে, স্ত্তি করিবে, এবং তিনি যাহাই 
আদেশ করুন না কেন, হয় তাহা হইতে মার্জনা ভিক্ষা করিবে, নতুবা 
তাহ! পালন করিবে। ঘদ্দি তিনি তোমার প্রতি কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা 
করেন, বদি তিনি তৌমাকে প্রশ্াৰব করেন, বা কারাগারে 
নিঃক্ষেপে করেন, কিম্বা আহত বাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইবার 
জন্য যুদ্ধে নিয়োগ কবেন_ত্ীম সে দও নীববে গ্রহণ করিবে। 
ইহাই তোমার কর্তব্য এবং ইহাই গ্তায়স্গত ; তুমি পবাজয় স্বীকার 
করিবে না পলায়ন করিবে না, অথবা স্বীয় স্থান ত্যাগ করিবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে 
ও বিচারালয়ে এবং সর্বত্র পুরী ও জন্মভূমি যাভাই আদেশ করুন না কেন, 
তাহাই তুমি পালন করিবে, কিংবা যাহা নযারানূগত, তাহ। তাভাকে বুঝাইয়া 
দিবে। পিতা কিংবা মাতার প্রতি বলপ্রয়োগ করা পুণ্যকম্ নহে; 
জন্মভূমির প্রতি বলপ্রয়োগ তবে ইহা অপেক্ষাও ক অল্প পুণ্য কায ?” 
হে ক্রিটোন, আমরা এই-সকল কথার কি উত্তর দ্রিব? আমরা কি 
বলিব, যে বিধিসমূহ সত্য কথাই বলিতেছেন, ন| তাহ! বলিব না? 
ক্রি--আমার তো! বোধ হয়, তাহারা সত্য কথাই বলিতেছেন। 
[ত্রয়োদশ অধ্যায়_বিধিসমূহ বলিতেছেন, “সোঁক্রাটাম, তুমি পুরীর প্রতি অস্ত 
হইলে ঝন্তত্র চলিয়া যাইতে পারিতে; কিন তুমি এই পুরীতে স্বেচ্ছ।ত্রমে অবস্থান 
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করিয়া স্পষ্টই এই অঙ্গীকারে আবঙ্ধ হইয়াছ, যে তুমি আসাদিগের আদেশ মানিয়! 
চলিবে ।”] 

১৩। সো-_বিধিসমূহ হয় তো বলিবেন, “তাহা হইলে, সোক্রাটীস, 
তুমি ভাঁবিয়। দেখ, আমরা থে বলিতেছি, তুমি এস্থলে যাহা করিতে 
উদ্ভত হইয়াছ, তাহাতে আমাদিগের প্রতি শ্ায়সঙ্গত আচরণ করিতেছ 
না, একথাট| সত্য কি না। কেন না; আমরাই তোমাকে জন্ম দিয়াছি, 
লীলনপালন করিয়াছি, শিক্ষা দিয়াছি, এবং তোমাকে ও অপর সমুদয় 
পুরবাসীদিগকে যাবতীয় নুৎস্পদ প্রদ্দীন করিয়াছি। আবার আমরা 
ইহাও ঘোষণা করিয়াছি, যে, ষে-কোনও আধীনীয় বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
বাষ্ীয় অধিকার লাভ করিয়া এবং পুবীব কার্ধ্যাবলী ও বিধিসমূহ 
আমাদিগকে দেখিয়া আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে, সে ধেন আপনার 
সমুদয় বিত্ত লইয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়। বায়; আমরা সকলকেই চলিয়! 
ধাইবার এই অধিকার প্রদান করিয়াছি। 'আমর ও এই পুরী যদি 
তোমাদিগের কাহারও অসন্তোষের কারণ হই, তবে সে স্বচ্ছন্দ 
মাপনার অর্থবিত্ত লইয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পাবে, তাহাতে 
আমরা কেহই তাহাকে বাঁধা দিতেছি না; ইচ্ছা! করিলে সে আথেন্সেরই 
কোনও উপনিবেশে গমন করিতে পারে, কিংবা বিদেশে যাইয়। যথায় 
অভিরুচি বাঁ করিতে পাঁরে। কিন্ত আমরা বলিতেছি, যে আমরা 
কিরূপে ন্যায় বিতরণ ও অন্তান্ত বিষয়ে পুরীর শাসন-সংরক্ষণ করি, 
ভাহ। বেখিয়াও তোমাদিগের মধ্যে যে-ব্যক্তি এই পুরীতে বাস 
করিতেছে, সে এই কার্ধাগ্থারাই আমাদিগের সহিত এই অঙ্গীকারে 
আবদ্ধ হইয়াছে, যে, আমর। ঘাহাই কেন আদেশ করি না, তাহাই সে 
গম্পাদন করিবে। অধিকন্ত, আমর বলি, ফেব্যক্তি আমাদিগকে অমান 
করে, সে ক্রিবিধ ন্যায় কার্ধা করে? আমরা তাহার জনকজননী, 
সে'জনকঞ্জননীর অবাধ্যত। করিতেছে; আমরা তাহাব প্রতিপালক, 
সে গ্রতিপালকের অবাধ্যতা করিতেছে) এবং সে আমাদিগের আদেশ 
মান্ত করিবে, এই অলীকার করিয়াও আমাদিগকে আমানত 
করিতেছে, অথচ আমরা ধদি কিছু অগ্তায় আঁদ্দেশ করিয়া থাকি, তাহা 


৬৬ 
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আমাদিগকে বৃধাইয়া দিতেছে না। তবু তো! আমর! তাহাকে যাহা 
করিতে আঁদেশ করিয়াছি, তাহা কঠোরভাবে আদেশ করি নাই) 
আমরা .ভাহাকে এই ছুইয়ের একটী করিতে অনুরোধ করিয়াছি-হর 
আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, যে, আমাদিগের আদেশ অন্যায়, না হয় 
উ£1 পালন কর; কিন্তু সে উভয়ের কোনটাই করিতেছে না ।” 


[ চতুর্দশ অধ্যায়_বিধিসমূহ বলিতেছেন, “সক্রাটান, তুমি তৌমার দীর্ঘ জীবনে 
কাঁথ্যদবীর। প্রমাণ করিয়া আসিতেছ যে তুমি এই পুরী ও আমাদিগের প্রতি একান্ত 
সন্্ট ছিলে; তৎপরে তুমি বিচারকালে অনায়াসেই নির্বাসনদণ্ডের প্রস্তাব করিতে 
পাঁরিতে ; অতএব এক্ষণে পলায়ন করিয়া! আপনাকে হান্তাস্পদ করিও ন1।” ] 


১৪। «হে সোক্রাটাস।, আমর! বলিতেছি, যে, তুমি যাহ! কবিবে 
বলিয়া ভাবিতেছ তাহা! ধদি কব, তবে তুমিও এই-সকল অপরাধে 
অপবাধী হইবে; অন্যান্য আধীনীয়দিগেব অপেক্ষা তোমার অপবাধ 
বধু হইবে না, প্রত্যুত ঈহ! অতি গুরুতর বলিয়াই গণ্য হইবে” আমি 
ধদি ধলি, “কেন?” তাহাব! হয় তো ্যাষ্যরূপেই এই বলিয়! আমাকে 
নাক্রমণ করিবেন, যে, আমি অপৰ সমুদায় আধীনীয় অপেক্ষা বিশিষ্টরূপে 
টাহাদিগের সহিত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি। কারণ, তাহারা 
বলিবেন, “সোক্রাটাস, এবিষয়ে মহা! প্রমাণ রহিয়াছে, যে, তুমি 
আমাদিগের প্রতি ও এই পুরীব প্রতি ন্ট ছিলে। কেন না, তুমি 
ফি আপব সমুদায় আধীনীয় অপেক্ষা এই পুরীর প্রতি বিশেষভাবে 
সন্ত ন! থাকিতে, তাহা হইলে তু তাহাদিগের অপেক্ষা বিশেষভাবে 
এট পুরীতেই বাঁদ করিতে না) তুমি জাতীর মহোত্সবের দৃশ্ত 
দেখিবার জন্যও কখনও পুরীব বাছিখে যাও নাই, এবং যুদধক্ষেত্র ভিন 
কখনও অপর কোন স্থানেও গ্রমন কর নাই) সন্তান্ত লোকের মত তুমি 
কোন কালেই বিদেশ ভ্রদণে বাহির হও নাই; তোমার অন্তরে 
কদাপি অপর পুরী ও অপর বিধি অবগৃত হইবার আকাঙ্ষ! উদিত 
হয় নাই) কিন্তু আমরা ও আমাদিগের পুরীই তোমার পক্ষে পরিপূর্ণ 
সন্তোষের নিগান ছিলাম ।--আমাদিগেক গ্রতি তোমার গ্রীতি এতই 
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গভীর ছিল, এবং আমাদিগের শাসনাধীন হইয়া! বাঁস করিতে তু 
এমনই অঙ্গীকার করিয়াছিলে ; বিশেষতঃ, তুমি এই পুরীর প্রতি 
এমন সন্তুষ্ট ছিলে, যে তুমি এখানে সস্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়াছ। 
তৎপরে, তোমার বিচারের সময়ে ইচ্ছা করিলেই তুমি তোমার পক্ষে 
নির্বাসনদণ্ডের প্রস্তাব করিতে পারিতে। এবং এক্ণে তুমি যাহা 
পুরীর অমতে করিতে উদ্ভত হইয়াছ, তখন তাহা পুরীর সম্মতিক্রমেই 
করিতে সমর্থ হইতে। কিন্তু তখন তুমি এই গর্ব করিলে, যে, তুমি 
মরিতে একটুকুও অপ্রস্তুত নও) তুমি বলিলে, যে, নির্বাসন অপেক্ষা 
বরং তুমি মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিণে। আব এক্ষণে তুমি এই 
কথাগুলি ম্মরণ করিয়া লঙ্জাবৌধ কবিতেছ না তুমি বিধিসমুহ 
আমাদিগকে মান্ত করিতেছ না, বরং ধ্বংস করিতেই উদ্ভত হইয়াছ ; 
অতি হ্ীনমতি দাদ যাহা! করিতে চা, তুমি তাহাই করিতে যাইতেছ__ 
তুমি আমাদিগের শাসনাধীন থাকিয়া বাঁস করিতে সম্মত হইয়া যে 
সন্ধিবন্ধন ও অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহ! ভগ করিয়া পলায়ন করিতে 
পরয়াসী হইয্লাছ। অতএব প্রথমতঃ আংমাদিগের এই ্রশ্নটার উত্তর 
দাঁও-_আমর1 যে বলিতেছি, তুমি কথায় নয়, কিন্তু কার্ধ্যতঃ আমাদিগের 


শীসনাধান হুইয়। বাঁস করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা! সত্য, 


ন। মিথ্যা?” ক্রিটোন, আমরা ইহার কি উত্তব দিব? আমবা ইহা 
স্বীকার না করিয়া কি করিব? 

ক্রিক, সোক্রাটান, আমাদিগকে ইহ! স্বীকার করিতেই হইবে। 

নোঁঁ-তখন ত্তাহারা বলিবেন, “তবে আমাদিগের মধ্যে যে সন্ধিবন্ধন 
ও অঙ্গীকার ছিল, তুমি কি তাহ অতিক্রম করিতেছ না? তুমি যে 
বাধ্য হইয়া বা গ্রবঞ্চিত হইয়। সন্ধি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলে, 
তাহা নহে) অথবা তুমি যে অল্প সময়ের মধো সর স্থির করিতে বাধ্য 
হুইয়াছ, তাহাও নহে) কিন্তু তোমার সতর বংসর সময় ছিল? তুমি 
দি আমাদিগের প্রাতি অসন্তষ্ট হইতে, অথবা আমাদিগের মধ্যে ষে 
অঙ্গীকার ছিল, তাহা, যদি তোমার নিকটে অন্তায় বলিয়৷ বোধ হইত, 
তবে এই কারের মধ্যে তুমি অন্ঠত্র চলিয়া যাইতে পারিতে। কিস্ত 


ক্রিটোদ 


ক্রিটটোন 
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তুমি লাকেডাইমোন বা ক্রীট, কোনটাই অভীষ্টতর বলিয়া গ্রহণ কর নাই, 
অথচ তুমি সদাপর্বদাই বলিয়া থাক, খে, এই ছুইটার শীসনপ্রণালী 
উৎকৃষ্ট; তুমি গ্রীক জাতির অন্ত কোনও নগর কিংব। বর্বরজাতিসমূহের 
কোনও নগরও প্রশস্ততর বিবেচনা কর নাই; অন্ধ ও খঞ্জ এবং অন্যান্ত 
আতুর লোক অপেক্ষা তুমি এই পুরীর বাহিরে অল্পই গমন করিয়া । 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ষে, তুমি অন্ঠান্ত আধীনীয় অপেক্ষা এই পুরীর 
প্রতি ও বিধিসমূহ আমাদিগের প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ছিলে। কেন না; 
কে বিধি ছাড়িয়া পুরীর প্রতি স্ত্ট থাকিতে পারে ? (৫) এখন কি 
তুমি তোমার অঙ্গীকারে অটল থাকিবে না? সোক্রাটীস, আমাদিগের 
কথা যদি গুন, তবে অবশ্ঠই থাকিবে। তাহ! হইলে, এই পুরী হইতে 
প্রস্থান করিয়৷ তুমি আপনাকে হান্তাম্পদ করিবে না|” 


. [পঞ্চদশ অধ্যার_-বিধিদমূহ বলিতেছেন, “সোক্রাটীদ, তুমি যদি পলায়ন কর, তবে 
তৌমার বন্ধুগণ বিপদে পড়িবে, এবং তুমি নিজে যে-প্রকার জীবন যাপন করিবে 
তাঁধাও তোমীর পক্ষে স্প্হণীয় হইবে না; অপিচি ভোমার সন্তানেরা তোষার 
সর্থিষি নির্ববাদান ধাইয়। যে লালনপানন ও শিক্ষা মন্বন্ধে অধিকতর লাতবান্‌ হইবে, 
তাহাও নহে; বরং তোষীর অভাবে তৌষার বন্ধুজন তাহীদিগের সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণ, 
করিবে।” ] 


১৫। «কেন না, এইটুকু ভাবিয়া দেখ-_তুমি অঙ্গীকার-তঙ্গের 
অপরাধ করিয়। তোমার বা তোমার বন্ধুজনের কি উপকার করিবে 
যেহেতু, ইহ! একরূপ নিশ্চিত, যে, তোমার বন্ধুজনেরাও বিপদে পতিত 
হইবে; তাহারা নির্বাসিত ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বে বঞ্চিত হইবে, কিংবা 
আপনাদিগের সম্পত্তি হারাইবে। প্রথমতঃ, তুমি নিজে যদি নিকটবর্তী 
কোনও নগরে গমন কর/তুমি যদি থীব.স বা মেগারায় যাও, কেন নাঃ 
এই উভয়েরই শাসদপ্রণালা উৎকৃষ্ট--হে সোক্রাটাস, তুমি সেই রাজ্য 
শক্ররপেই উপস্থিত হইবে) যে-কেহ স্বীয় পুরীর হিতকল্পে যত্বান্‌ 


€৫) অর্থাৎ কেহ পুরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলেই বুঝিতে হইবে, যে সে উহার 
বিধির প্রতিও সন্তুষ্ট । 
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দেই তোমার প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিবে, এবং ভাবিবে, যে, 
তুমি বিধিসমুহ বিনাশ করিয়াছ। তোমার ব্যবহারে লোকের মনে 
এই প্রত্যয়ই দৃঢ়মূল হইবে, যে, বিচারকগণ তোমার প্রতি ্ঠায়-বিচারই 
কারয়াছেন; কেন না, যেব্যক্তি বিধিসমূহকে বিনাশ করে; তাহার 
সম্বন্ধে একথাও অক্রেশেই ব্লা যাইতে পারে, যে, সে যুধক ও নির্বোধ 
লৌকদ্দিগকেও বিনাশ করিবে। তবে কি তুমি নুশাসিত পুরী ও 
নুসভ্য জনমমাজ পরিহার কবিতে চাও? এরূপ করিলে কি তোমার 
পক্ষে জীবন ধারণের যোগ্য থাকিবে? অথবা তুমি সভ্য মানবের 
স্বাদে জীবনযাপন করিবে, এবং তাহাদিগের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত 
হইতে লজ্জা বোধ কবিবে নাঁকোন্‌ কথার আলাপ করিবে, 
সৌক্রাটাম? এখানে যে-সকল কথায় আলাপ করিয়া থাক, সেই-সকল 
কথায়? তুমি এই আলাপ করিবে, যে, ধর্ম ও তায়, ব্যবস্থা ও 
বিধিসমুহ মানবের পক্ষে দর্বাপেক্ষ মুলযবান্? তুমি কি বিবেচনা 
কর না, যে, সোক্রাটামেব এই কার্ধ্যটী লজ্জাজনক বলিয়া প্রতীয়মান 
হইবে? বিবেচনা কৰা অবস্তই কর্তবা। কিন্তু তুমি এই-দকল স্থান 
াগ করিয় থেসালীতে 'ক্রিটোনের বন্ধুদিগেব নিকটে গমন করিবে, 
কেন না, সেখানে পরিপূর্ণ অনিয়ম ও উচ্ছ জালতা৷ বিরাজমান। তুমি 
কিরূপ হান্তজনক উপায়ে কাবাগাব হইতে পলায়ন করিয়াছ,--যে- 
কোন প্রকাৰ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়!, যথা চামড়ার দ্বার! গাত্রাচ্ছান্দন 
করিয়া, কিংবা পলীতক দীসেরা যেরূপ বন্ত পরিয়া পলায়ন করে, 
সেইরূপ বন্ত্র লইয়া, এবং আপনা বধ পরিবন্তিত করিয়া তুমি যে 
অপকৃত হইয়াছ-_তাহ। শুনিয়া লোকে হয় তো আমোদ বোধ করিবে। 
কিন্তু তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, সম্ভবতঃ তোমার জীবনের অল্প কালই অবশিষ্ট 
আছে; তথাপি তোমার দ্বৃণিত জীবনের মায় এতই অধিক, যে, তুমি 
ইারই জন্য মহোচ্চ বিধিসমুহ উললজ্বন করিতে সাহসী হইয়াছ--একথা 
কি সেখানে কেহই বলিবে না? তুমি যদি কাহাকেও বিরক্ত না কর, 


তাবে হয় তে| কেহই বলিবে না, কিন্তু যদি তুমি বিরক্ত কর, তবে, 


সৌক্রার্টীদ। তোমার সন্ধে বহু অশ্রব্য কথাই শুনিতে পাইবে। তুমি 


ক্রিটোন 


ক্রিটোন 
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সমুদ্বায় লোকের তোষামোদকারী ও দাস হইয়া জীবন যাঁপন করিবে। 
তুমি থেসালীতে অতিমাত্রায় ভোজন করা ভিন্ন আর কি করিবে? 
লৌকে মনে করিবে, যে, তুমি ভোছনের উদ্দেশ্তোই থেসালীতে ভ্রমণ 
করিতে গিয়াছ। কিন্তু আমরা যে ন্যায় ও অন্যান্য ধর্মাসদ্ধে এত 
কথা বলিয়াছি, সেগুলি সেখানে কোথায় থাকিবে? কিন্ত তুমি বলিবে, 
যে, তুমি সন্তানদিগের জনা, তাহাদিগকে লালনপাঁপন করিবার ও শিক্ষা 
দিবার অভিপ্রায়ে, বাচিয়। থাকিতে চাও। সেকি কথা? তুমি তাহা- 
দিগকে থেসালীতে লইয়া যাইয়া লালনপালন কবিবে ও শিক্ষা! দিকে ? (৬) 
তাহারা যাহাতে এই সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে পারে, এইঞ্ন্য তুমি 
তাহাদিগকে স্বদেশের পক্ষে বিদেশী করিয়! তুলিবে? অথব! তাহার! 
বিদেশী হইবে না, কিন্তু তুম তাহাদিগের সঙ্গে না থাকিয়াও বাচিয়া 
থাঁকিলে এখানেই তাহারা উকষ্টতররূপে লালিতপালিত ও শিক্ষিত হইবে? 
কেন না, তোমার বন্ধুবান্ধবের| তাহাদিগকে যর করিবে। তুমি যদি 
থেসালীনে যাত্রা! কর, তাহা! হইলে তাহারা যদ্ধ করিবে, আর তুমি 
র্দি ধমালয়ে যাত্র! কর, তাহা হইলে বদ করিবে না? যাহার৷ 
আপনাদদিগকে তোমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগের দি কোনও 
পদ্দা্থ থাকে, তবে তাহারা করিবে বলিয়াই বিশ্বাস কর! কর্তব্য |” 


[ ষোড়শ অধ্যার়-বিধিসমূহ বলিতেছেন, “সোক্রাটাস, ক্রিটোনের পরামর্শ 
অমুসরে স্তা়ধর্্া পদদলিত করিলে পরলোকে তোমার কি গতি হইবে, তাহা 
একবার ভাবি দেখিও 1” ] 


১৬) “না, সোক্রাটাস, আমরাই তোমাকে লালনপালন করিয়াছি; 
ভুমি আমাদিগের কথা স্তন) সাাযধর্ম অপেক্ষা সন্তান বা ভ্রীবন কিংবা 
অপর কিছু মুল্যবান জ্ঞান করিও না) তাঁহা হইলে তুমি যমালয়ে 
উপনীত হইয়! তথায় বিচার কদিগেব সমক্ষে আত্মসমর্থনকালে এই-সকল 
কথ বলিতে পারিবে। কেন না স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, ক্রিটোন 
যাহা বলিতেছে তাহা করিলে, ভুমি কিংবা তোমার বন্ধু্নের মধ্যে 


($) গাপাচারের জস্থা থেসালীর বড় দুর্নাম ছিল? 


ওয় অঙ্ক] কারাগারে ৫২৭ 


কেহই ইহুজীবনে অধিকতব ুখী বা গ্তায়বান্‌ বা পবিভ্র হইবে ন1) 
এবং পরলোকে উপনীত হইয়! তুমিও অধিকতব সখ লাভ করিবে না। 
কিন্ত এক্ষণে যদি তুমি ইহলোক হইতে প্রস্থান কর, অন্তায় ব্যবহার 
পাইয়া-বিধিসমূহ আমাদিগেব নিকটে নয়, কিন্তু মানুষের নিকটে 
অন্ঠায় ব্যবহাব পাইয়া--প্রস্থান কবিবে। অপব পক্ষে, যদ্দি তুমি এইরূপ 
নির্নজভাবে অন্তায়েব পবিবর্তে অন্তায় ও অপকাবেৰ পবিবর্তে অপকাব 
কব, যদি তুমি আমাদিগেব প্রতি তোমা অঙ্গীকাব ও সম্থিবন্ধন 
লঙ্ঘন কর, যাহাদিগেব প্রতি অপবাবহাৰ কৰা তোমাৰ একান্ত 
। আবর্তব্-_তোমাব নিজেব প্রতি, বন্ধুজনেব প্রতি, জন্মভূমির প্রতি, 
আমাদিগেব প্রতি-যদি তুমি তাহাদিগেব প্রতি অপব্যবহাব কর, যদি 
তুমি (এই সমুদায় কুকণ্ম কবিয়া) এস্থান হইতে প্রস্থান কব, তাহা 
হইলে তুমি ফতদিন জীবত থাকিবে, খামবা তোমাৰ প্রতি জুদ্ধ 
হইয়া থাকিব, এবং তুমি যখন যমালধে উপান্থিত হইবে, তখন আমাদিগের 
ভ্রাতা পরলোকেৰ বিধিবৃন্দও তৌমাকে গ্রসন্নচিত্তে গ্রহণ কাঁববে না; 
যেহেতু তাহাবা জানিতে পাবিবে, যে তুমি ইহলোকে তোমাব সাধ্যমত 
আমাদিগকে ধ্বংদ কবিতে প্রয়াস পাইয়াছ। অতএব ক্রিটোন যাহ! 
কবিতে বূলিতেছে, তাহাতে সে থেন তোমাকে সম্মত কবিতে না 
পারে ; তুমি ববঞ্চ আমাদিগেব কথা শুন। 


খর 


[ সপ্তদশ অধ্যায়--মোক্রাটাম বলিলেন, “আমি বিধিসমুহের উপদে্ই শিখোধাধ্য 
করিলাম, আমি কারাগার ভুইতে পলায়ন করিব না। ] 


১৭) হে প্রিয় বয়ন ক্রিটোন, তুমি 0েশ জানিও, যে, আমার বোধ 
হইতেছে, আমি এই-দসকল কথা শুনিতে পাইতেছি--যেমন কুবেলীদেবীর 
উপাসকেরা প্রমত্তাবস্থায় ভাবে, থে তাহাব! বংশীধবনি শুনিতে 
 পাইতেছে।(৭) এই বাক্যগুলিব ধ্বনি আমাব কর্ণে নিনাদ্দিত 


(৭) কুবেলীদেধীর উপামকেরা তীহাব উৎসবে চোল, করভাল ও বংশীরবের 
মঙ্গে মন্ধে তাগুব নৃত্য করিত। প্রথম থওড, ১৪৯, ১৫, পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 


ক্রিটোন 
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হইতেছে ও আমীকে অপর কথা শুনিতে অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছে। 
অপিচ তুমি জানিও, যে, আমাব এক্ষণে বতদুর প্রত্যয় হইতেছে, 
তাহাতে তুমি যদি এই কথাগুলিব বিপরীত কিছু বলিতে চাও, তবে 
তোমার বাক্যব্যয় বৃথা হইবে। তাহা হইলেও, যর্দ তুমি বিবেচনা 
কর, যে, তোমার আরও কিছু (বলিবার বা) করিবার আছে; বণ। 

ক্রি-_না, সোক্রাটাস, আমীব আর কিছুই বলিবার নাই। 

সোঁতবে তাহাই হউক; ক্রিটোন, এবং আমি যেরূপ কবিতে 
চাহিতেছি, আমবা সেইরূপই কবি; যেহেতু ঈশ্ববই এইরূপ নির্দেশ 


করিতেছেন। 


চতুর্থ অঙ্ক 
সোক্রাটাস_স্মৃত্যুর তারে 
(0081007) 


ফাইডোন 


মুখবন্ধ 


“ফাইডোন” নামক নিবন্ধ কথার অন্তর্গত কথা। ইহাতে 
সোক্রাটাসের অন্তিম দিবস চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেদিন সিন্মিয়াস, 
কেবীস প্রভৃঘ্ি সহচরগণের সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, 
তীহার প্রিয় শিষ্য ফাইডোন ফ্রিয়স (গ্রীক ৮0191935 ) নগরে তাহা 
কতিপয় স্ুহদের নিকটে বিবৃত করিতেছেন । নিবন্ধটার শেষভাগে 
প্লেটো £সাক্রাটাসের দেহবিসর্জনের যে আলেখা অক্ষিত করিয়াছেন, 
প্রাচীন কাল হইতে প্রতিহাঁসিকের! বাস্তব বলিয়া তাহার সমাদর করিয়! 
আিতেছেন। আত্মার অমরত্ব ইহাব মুখ্য প্রস্তাব, কিন্ত এই বিষয়টার 
বিচারের সঙ্গে সঙ্গে সোক্রাটাসের যে রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহ! 
বড় উজ্জল, বড় মনোহর। তাহার ধীর, গম্ভীর, প্রশান্ত মুন্তি; অন্তরের 
মহত, উদার, ক্লগ্ধ ও নির্ভীক ভাব ; সথা-ও-পরিচারকগণের প্রতি কমনীয় 
আচরণ ও স্নেহসিক্ত ভাষা; সত্যান্থসন্ধানে অপরিসীম উৎসাহ; 
তত্ববিচারের প্রতি অবিচলিত আস্থা; প্রতিপক্ষের আপত্তি শুনিবার 
নয ব্যগ্রতা ; “মরণের অন্ধকার উপত্যকা”তে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালেও 
অনাবিল পরিহাসপটুতা ) এবং সর্বোপরি মঙ্গলময় জীবনবিধাতার 
দ্ুরবগাহা বিধাতৃশক্তিতে অটল নির্ভর-_এই সমুদায় বিশেষত্ব এক দিকে 
যেমন আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিশ্মিত করিতেছে, তেমনি অপর দিকে তাহাকে 
আঁমাদিগের নয়নসমক্ষে আত্মীর অমরত্ের প্রত্যক্ প্রমাণরূপে দেদীপ্য- 
মান করিয়া তুলিতেছে ; আমরা! অনুভব করিতেছি, জ্ঞানযোগী সোক্রাটাস 
জীবনে ও মরণে নির্মল জ্ঞানের নিকটে সমভাবে বিশ্বস্ত রহিয়াছেন। 
গ্রেটার অনুবাদক অধ্যাপক জীউএট (10.86%) লিখিয়াছেন, “11১9£9 
[৪ 00001050211 61899018058, 2001906 0: [000920) 0002008 
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1০০৪ ০01 9০0:8665 10 0186০, (179 1078108559 ০? ১18৮০, 
০], ], 9, 427) ।-_এপ্লেটোর গ্রন্থে সোক্রাটীসের অস্তিমকাঁলের থে 
চিত্র অঙ্কিত হুইয়াছে, € একটা স্থল ভিন্ন) প্রাচীন বা আধুনিক যুগের 
নাটকে, কাব্যে বা ইতিহাসে তাহার তুলন! নাই।” 

প্লেটো “ফাইডোনে” আত্মার অমরত্ব-বিষয়ে যে-সকল যুক্তি উপস্থিত 
করিয়াছেন, পাঠকগণের পক্ষে তাহা স্থুবোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে আমরা 
একত্র তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। 


প্রথম যুক্তি--(১) বিপরীতসমুৎ্পাদ (0 00000518) 


আমরা জগতে দেখিতে পাই, বিপরীত পদার্থযুগলের মধ্যে একটা 
অপরটী হইতে উৎপন্ন হইতেছে । যথা, হ্ম্কৃতর হইতে দীর্ঘতর, এবং 
দীর্ঘতর হইতে হৃষ্বতর প্রস্থত হইয়া থাকে । জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের 
বিপরীত; জীবন মৃত্যুতে পর্যবনিত হইতেছে, ইহ! £ত্যক্ষ ব্যাপার) 
সুতরাং মৃত্যু হইতে পুনশ্চ জীবন উৎপন্ন হইতেছে। যেহেতু জড়জগতের 
একটী নিয়ম এই, যে জড়ের সমষ্টি চিরস্থির, উহার হাসবৃদ্ধি নাই । 

[ প্লেটোর প্রথম নিয়ম, বিপবীতসমূৎপাদ, হীরাক্লাইটস-প্রোক্ত 
“উত্ধগামী ও নিয়গামীপথ” (সপ্তম অধ্যায় দেখুন) নামক বিধিব প্রয়োগ । 
দ্বিতীয় নিয়ম, জড়সমষ্টিব হ্রাসবৃদ্ধিরাহিত্য, প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞানে সর্ববাদি- 
সশ্মত সত্য। প্লেটো এই নিয়মটা আত্মার রাঁজ্যে স্বীকার করিয়াছেন, 
এইটুকু তাহার বিশেষত্ব। 


(২) প্রাক্তনস্মৃতি (4408006313) | 


বিপরীতসমূৎপাঁদ ও প্রাক্তনম্থৃতি একই যুক্তির ছুই শাখা। প্রথমটার 
ছারা! অনগীরুত হইয়াছে, আত্ম! মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না) উদ 
যমালয়ে বিস্যমান থাকে। দ্বিতীয়টা হইতে প্রমাণিত হইল, যে আতা! 
শরীর পরিগ্রহ করিবার পূর্বেও বর্তমান ছিল। এই যুক্তিটা স্ফোটবাদের 
উপরে গ্রতিষ্ঠিত। এতন্বারা হুইটা উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইল। গ্রথমতঃ ইহা! 
প্রতিপন্ন করিল, যে আত্ম! যমলয়ে শুধু বর্তদান থাকে, তাহাই নহে ) 
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কিন্ত তাহ! (দেহধারণের পূর্বে) জ্ঞান ও শক্তির অধিকারীরূপে বর্তমান 
থাকে । দ্বিতীয়তঃ, প্রাক্তস্থৃতিবাদ অমরত্বের প্রমাণকে স্ফোটবাদের 
সহিত একহৃত্রে গ্রথিত করিয়া দেখাইয়া দিল, উহার চরম প্রমাণ 
ক্কো্টবাঁদের মধোই অন্বেষণ করিতে হইবে। 

আমরা বলিয়াছি, বিপরীতসমুৎপাদ ও প্রাক্তনম্বৃতি, একই যুক্তির 
ঢই শীখা। কিন্তু সুক্মরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, যে ছুই শাখাই 
অপূর্ণ ও দুর্ঘল। বিপরীতসমুৎপাদ বলিতেছে, আত্মা মৃত্যুর পরে বর্তমান 
থাকে, এবং মৃতাবস্থা হইতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্ত আত্ম! 
মৃত্যুর পরে কোন অবস্থায় থাকে, তাহা আমরা জানি না। জড়জগতে 
প নিয়মের ক্রিয়। আমর! সর্বদাই দেখিতে পাই। জল বাম্প ও বাঁন্প জল 
হইতেছে, ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা । কিন্তু জীবিত মৃত হইতেছে, ইহ 
অতরহ প্রত্যক্ষ করিলেও আমর! কখনও দেখি নাই, যে মুত জীবিতরূপে 
আবিভূত হইতেছে । আমরা এস্লে বিপরীতসমুৎপাদের উপরে নির্ভর 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না) কেন না, জড়জগতে উহ যে অবস্থায় 
ক্রিয়া করে, তাহা আমরা অবগত আছি) ত্র ক্রিয়ার উর্ধ, অধঃ, ছুই 
অঙগই আমাদিগের নয়নগৌচর ;) কিন্তু আত্মার স্থলে আমরা শুধু এক 
অঙ্গ__মরণ-_দেখিতে পাই; অপব অঙ্গ আমার্দিগের জ্বীনের বহির্ভত ; 
এবং পরলোকের অবস্থাও আমাদিগেব অপরিজ্ঞাত। একই কারণ দ্বুই 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রিয়া করিতে পারে ; কিন্তু উত্ত় স্থলে অবস্থা একরূপ না 
হইলে ফল একরূপ হইতে পারে না। 

তৎপরে প্রান্তনন্থৃতি প্রমাণিত করিয়াছে, যে আত্ম! দেহে অবতীর্ণ 
হইবার পূর্বে বিগ্ঘমান ছিল) কিন্ত উহা! যে অবিনাঁশী, তাহ। প্রতিপন্ন 
করিতে পারে নাই। 

অতএব (১) আত্মার অমরত্বকে তাহীর স্বরূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইবে, কোনও বাহ্‌ বা অবাস্তর কারণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলে 
চলিবে না) এবং (২) দেখাইতে হইবে, যে আত্মার অমরত্ব ক্ফোটের 
জ্ঞান হইতে প্রতিপাদদিত হইতেছে। এইবার আমর! দ্বিভীয় ও তৃতীয় 
যুক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 


৫৩৪ সৌক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


দ্বিতীয় যুক্তি__আত্মার স্বরূপ। 


বশ্বদ্গাও দৃষ্ঠ জগৎ ও অনৃষ্ঠ জগৎ, এই ছুই ভাগে বিভক্ত । দৃত্ঠ 
পদার্থ বিমিশ্র ও বিকারের অধীন ; অদৃশ্ঠ পদার্থ অবিমিশ্র ও অবিকারী। 
দেহ দৃশ্ঠ, আত্ম! অদৃষ্ত ; দেহ পরিবর্তনশীল, বিকার, ক্ষণভঙ্গুর ; আত্মা 
দৈব, অপরিবর্ভনীয়, অবিকারী, সদৈকরূপ। আত্ম দেহের সনে 
থাকিলে বিভ্রান্ত হয়, সে যখন ক্ফোটসমীপে গমন করে, শ্তধু তখনই অটল 
ও আত্মপ্রতিষ্ঠ থাকে । সদৃশই সদৃশকে জানিতে পারে ; অতএব আত্মা 
ক্ফোটসদৃশ, নতুবা আত্মা শ্ফোটকে জানিতে ও ধ্যান করিতে সমর্থ হইত 
না। নুতরাঁং আত্মীও ক্ফোটেব ন্যায় অমর ও অবিনাশী। তৎপরে আত্মা 
প্রভৃ, দেহ দান। সযত্ররক্ষিত দেহ দীর্ঘকাল অবিরত থাকে, আত্মা তবে 
কেন তদপেক্ষা অনেক অধিক কাল স্থায়ী হইবে না: 

এই যুক্তি বিপরীতসমুৎপাদের উপরে নির্ভর করিতেছে না; এবং 
ইহা প্রাক্তনস্থৃতি হইতে উপাদান আহরণ করিতেছে। 

কিন্তু এইখানে কেবীসেব আপত্তির আঘাতে সিদ্ধান্তটা বালুকা-গৃহের 
টায় সহসা ধর ণীসাৎ হইবার উপক্রম হইল। তিনি তন্তবায় ও তদ্ঘয়িত 
বন্ত্রের উপমা! উপস্থিত করিয়া বলিলেন, “আত্মা দেহধারণের পূর্বে 
বর্তমীন ছিল, এপধ্যন্ত শুধু ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে; কিন্তু আত্ম। যে 
অবিনশ্বর, তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই।” দ্বিতীয় যুক্তির বিরোধী 
আঁপতিগুলি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে । (১) শাশ্বত স্ফোটসমুহ অদৃশ্ঠ 
আত্মাও অদৃষ্ত ও ক্ফোটসদৃশ ; অতএব আত্মা শাশ্বত-_-এই সিদ্ধান্ত 
অসমীটীন। শাশত পদার্থমাত্রেই অনৃষ্ঠ, তাহা হইতে এই মীমাংসা 
প্রস্থত হয় না, যে অদৃষ্ঠ পদার্থমাত্রেই শাশ্বত। আমরা শুধু বলিতে 
পারি, আত্মার অনৃশ্ঠতা তাহার অমরত্বের মন্ধৃকুল, ইহার অধিক কিছুই 
বলিতে পারি না । €২) আত্মা স্কোটকে জানে, অতএব আত্মা স্ফোটের 
সদৃশ। সত্য, কিন্তু ইহাতে আমরা নির্ধারণ করিতে পারি না; যে আত্মা 
শাশ্খত। আত্মা অনেক পরিমাণে ক্ফোটের সদৃশ হইয়াও তাহার 
অমরঘ্-ধন্মের অধিকারী না হইতে পারে; (৩) আত্মা দেহের উপরে 
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কর্তৃত্ব করে, অতএব আত্মা দৈব ও অবিনাশী, এই মতও মম্রদ্ধেয় ; কেন 
না, ইহা অসম্ভব নয়, ষেআঁম্মা অন্যান্ত বিষয়ে দেবসদূশ বটে, কিন্তু অমর 
নহে । (৪) আত্মা দেহ অপেক্ষা দীর্ঘতরকালস্থায়ী, এই প্রমাণ আরও 
দুর্বল। সুতরাং আমবা দেখিতে পাইতেছি, যে দ্বিতীয় যুক্তি কোন 
পর্বেই ঘাতসহ নহে। 

তবে কি এযাবৎ অমরত্বের বিচার বৃথা হইল? না। কেবীসের 
আপত্তি বিচারটাকে ছুই কাণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। প্রথম কাণ্ডে আমরা 
একটা প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে যাত্রা করিয়! প্রাক্তনস্বতির সাহায্যে 
স্ফৌঁটের জ্ঞান, এবং ক্ফোঁটেব জ্ঞান হইতে অমবত্বের বিশ্বীমে উপনীত 
হইয়াছি। উহাতে আমরা ছুইটা অমূল্য বস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। (১) 
সত্তার সমষ্টি চিরস্থির, এই সত্য; এবং (২) আত্মার অমরত্ব স্ফোট- 
জগতের অস্তিত্বের সহিত অচ্ছেগ্ভ যোগে খুক্ত, এই প্রত্যয়। প্রথম 
কাণ্ড ন্ামাঁদিগকে দ্িতীয্ক কাণ্ডের জন্ত প্রস্কত করিয়াছে। স্কোটবাঁদ 
দ্বিতীয় কাণ্ডের ভিত্তি। প্লেটো এতক্ষণ অনর্থক বাক্যব্যয় করেন নাই। 


তৃতীয় যুক্তি__স্ফোটবাদ । 


প্লেটো “ফাইডোনে” স্ফোটবাদ বিস্তুতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
তাঁহার অন্যতম ভাষ্যকার অধ্যাপক আঙ্চার-হাইণ্ডেব (8701097-7109) 
মতে ক্ফোটবাদের ব্যাখ্যাই গ্রন্থথানির মুখ্য উদ্দেশ্য, 'আত্মীর অমরত্ব- 
বিষয়ক বিচার গৌণ ও প্রাসঙ্গিক । সেষাহা হউক, আপনারা অষ্টম 
অধ্যায়ে এই তত্বটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, এবং পুনরায় 
বর্তমান প্রবন্ধে প্লেটোর নিজের বিবৃতি পাঠ করিবেন; সুতরাং এখানে 
ততৎসধন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু এইটুকু বলিয় 
রাখি, যে প্লেটোর মতে আত্মার অমরত্ব স্কৌটবাদ দ্বারাই নিঃসংশয়ে 
প্রমাণিত হইয়াছে, এবং প্রমাণ তিনটার মধ্যে তৃতীয় প্রমাণই সর্বাপেক্ষা 
অকাট্য ও অবিচল। 

আমর এক্ষণে যুক্তিতরয়ের চুঘক দিতেছি। প্রথম যুক্তিটা হই ভাগে 
বিভক্ত ; এক ভাগ একটা প্রার্কৃতিক নিয়মের উপরে স্থাপিত, অপর ভাগ 
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ক্ষো্টের সহিত আত্মার সধন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত । দ্বিতীয় যুক্তি প্রথম 
ুক্তির পরিপুষ্টি; উহাতে ব্যাথ্যাকার পূর্বোক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম পরিত্যাগ 
করিয়! একমাত্র স্ফোটের সহিত আত্মার সঙ্বন্ধের উপরেই জোর দিয়াছেন, 
এবং এইরূপে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়। আত্মার অমরত্ব যে 
সম্ভবপর বা বিশ্বাসযোগ্য, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তৃতীয় যুক্তিটা 
ক্ফোটের সহিত আত্মার মন্বন্ধ হইতে আরস্ত হইয়াছে, এবং উহা আত্মার 
অমরত্বকে সন্ভবপরতার ক্ষেত্র হইতে নিশ্চিত মীমাংসায় আনিয়া 
সংস্থাপিত করিয়াছে। এই 'মীমাংসাও আবার প্রথম যুক্তিবিবৃত 
“বিশ্বের শক্তি চিরস্থির, হাসবুদ্ধিবিবর্জিত”_-এই নিয়ম হইতে প্রস্থত। 
ুক্তি তিনটার মধ্যে এই রূপে একটা হুন্মু ও অখণ্ড যোগন্ত্র বর্তমান 
রহিয়াছে। 

সিন্বিয়াসের আপত্তি আম্মা এক গ্রকার সংবাদিতা, অতএব বিনশ্বর) 
এম্থলে উপেক্ষিত হইল, কারণ মূল বিচাবের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
নাই। 


প্লেটোর অমরত্ববাদ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা । 


প্লেটো বিশ্বাস করিতেন, পরমাম্মী অজ, অমর; নিতা ও শাশ্বত। 
প্রত্যগাত্মাও পরমাত্বার ন্যায় অজ ও অমর, কিন্তু তাহ জন্মজন্মাস্তরের 
অধীন। জন্মে জন্মে প্রত্যগাত্মীর গ্রার্তনস্থৃতি মলিন হইতেছে; সে 
কথনও উচ্চতর, কখনও হীনতর যোনিতে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু 
তাহার স্বরূপ কখনও বিনষ্ট হয় না; সে দাধনবলে হীনতর দশ! হইতে 
আবার মহত্বর দশীয় উপনীত হইতে পারে। প্লেটোর জন্মাস্তরবাদ 
কর্মবাদের সহিত একত্র গ্রথিত। ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয়, 
যে আর্য জাতির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাখার দুই প্রধান শিক্ষার্ডরু; বুদ্ধ ও 
প্লেটো, মানবের উন্নতি অবনতিকে কর্ণবাদ ও অন্নাস্তরবাদের সহিত 
অচ্ছেগ্ঠবন্ধনে বাঁধিয়! রাখিয়াছেন। প্লেটোও বুদ্ধের গ্যায় কর্মুফল প্রচার 
'করিয়াছেন। তিনি প্রতিহিংসামূলক দণ্ড শ্বীকার করেন না, কিন্ত 
তার মতে কাধ্যকারণ-শৃঙ্খল অপরিবর্তনীয় ও অপরিহার্য । যে ধেমন 
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কন করিবে, সে সেইপ্রকার ফলভৌগ করিবে। পাপের দণ্ড অনিবার্ধ্য। 
প্রত্যেক পাঁপকর্ম পাঁপকারীকে অধঃপাঁতিত করিতেছে) উহা আত্মার 
কারাগৃহের লৌহশলাকাম্বরূপ হুইয়৷ তাহার মুক্তিকে কঠিনতর করিয়া 
ভুলিতেছে। কর্মফল অনতিক্রমণীয়; শৃন্যগর্ত গতানুশোচন! বৃথা) 
প্রাণহীন আচারানুষ্ঠান নিক্ষল। পাপী যদি আপনাকে নংপোধন করে 
তবেই সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে) এবং অকৃত্রিম অন্থতাপে দগ্ধ হইয়া 
সে যদ্দি অধ্যবসায়-সহকারে সাধনে নিযুক্ত থাকে, তাহ! হইলে স্বীয় 
স্বকৃতির প্রভাবে এক জন্মে না হউক, বন্জন্মে পুনরায় নুগতি লাভ 
করিবে। জগতে আমরা যে দুঃখ ও অসঙ্গলের প্রাহুর্ভাব, এবং মানুষে 
মানুষে সুখের তারতম্য দেখিতে পাঁই, তাহার কারণ কি? এই সমস্তার 
সন্রত্তর কর্মবাদ ও জন্মীন্তরবাদ যেমন দিতে পারিয়াছে, এমন আর কোন 
বাদই পারে নাই। ফলতঃ প্লেটোর এই দুইটী তত্ব পুরুষকারের 
একান্ত পরিপোষক ও মানবাম্মীর উন্নত্তির পরম সহায়। সত্য বটে, 
তিনি “ফাইডোনে” মহাঁপাপীর জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন; 
কিন্তু উহ! উপাখ্যানেৰ অন্তর্গত রূপক বর্ণনা ; তিনি বাস্তবিক অনন্ত নবক 
মানিতেন না; তাহার নীতিশাস্ত্রে ঘোর দুঙ্কতিকাবীর পক্ষেও আশার 
পথ উনুক্ত রহিয়াছে। কিন্ত প্লেটে দ্ফাইডোনে” একটা প্রভেদ 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, একা তত্বজ্ঞানীই 
অপুনরাবৃত্তির অধিকারী; আপামরসাধারণকে পুসঃ পুনঃ জীবদেহে 
সঞ্চরণ করিতে হইবে; এমন কি, যাহারা সংঘম ও হ্যায় প্রভৃতি 
সামাজিক ধর্ম সম্যক পালন করিয়াছে, তাহারাও তত্বজ্ঞানবিহীন হইলে 
পিপীলিকা! বা মধুমক্ষিকারূপে জন্মগ্রহণ করিবে । 


অমরত্বের আরও কতিপয় প্রমাণ । 


প্লেটো “সাধারণত” “ফাইভূস” ও «মেনোনে” আত্মার অমরত্ব 
প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্তে আরও কয়েকটা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 
আমরা ছুই এক কথায় সেগুলির মন প্রদান করিতেছি । 
৬৮ 
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(১) “সাধারণতন্তর |” 


প্লেটো “দাধারণতন্ত্রে বলিতেছেন, একটা পদার্থ শুধু তাহার 
অস্তনিহিত ও নিজন্ব অকুশলের দ্বারাই বিনষ্ট হইতে পারে ) যেমন দেহ 
দৈহিক ব্যাধির প্রকোপে পড়িয়া বিনষ্ট হয়। আত্মার অকুশল অজ্ঞানতা, 
কাঁপুরুষতা। অসংযম ও ভন্তায়। কিন্তু মানুষ যখন এই সকল দোষে 
পাঁপাচারে লিপ্ত হয়, তখন সে যে তক্জন্য মৃত্যুর কবলে প্রাণ হারা, 
আমরা সংসারে এমন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই না। বং অনেক সময়ে 
প্রতিভাশালী পুরুষ অধর্্ম করিয়! ধনৈশ্বর্্যে স্ফীত হইয়া উঠেন। সুতরাং 
আত্মা স্বীয় অকুশলের ছার! ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। সেখে দৈছিক কিংব৷ 
অন্বিধ বাহা অকুশল দ্বারা বিনষ্ট হইবে; তাভাও সম্ভবপৰ নঠে। 
অতএব আত্মা অমর | (160, ৯ 008-_-610) 1 


(২) “ফাইডস |” 


“ফাইডুসের” যুক্তিটা বৈজ্ঞানিক যাহা নিতা চলমান, তাতাই 
অমর; যাহা অপর কর্তৃক চালিত হয়, তাহা মর্তা। জগতে ষত প্রকাঁ 
গতি আছে, তাহার মূলে এক অনাদি স্য়স্ত গতি বর্তমীন ; কেন না, 
প্রত্যেক গতির মুলে আৰ একটা গতি আছে; এইরূপে পশ্চান্দিকে অনুসরণ 
করিতে করিতে আমরা এক অজ ও শাশ্বত গতির অস্তিত্বে ঘাইয়। উপনীত 
হই। আত্মাই এই অজ ও অনাদি গতি। আত্মা স্বয়ং চলমান, এবং 
আত্মীই দেহাদি জড়পদার্থসমূহকে চলমান করিতেছে । আত্মার গঠি 
রুদ্ধ হইলে স্থাবরজঙ্গমাদি বিশ্বচরাচির গতিহীন হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইবে। 
কিন্ত বিশ্বের বিলয় আমরা! কল্পনা করিতে পারি ন!; সুতরাং আত্মার 
চলমানতা বা গতিশীলতা। কদাপি রুদ্ধ হইবে না; অতএন আত্ম! 
অমর । (2086708, 24) । 


(৩) “মেনোন ।” 


«মোনৌনে” অমরত্বের প্রমাণ প্রাক্তনস্থতি হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
ইহার মূল কথা এই, যে “জ্ঞানের অন্দেষণ এবং জ্ঞানশিক্ষা সং্পূর্ণবূপে 
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প্রীক্তনস্থতির ক্রিয়া” (16000, 810) । জ্ঞানার্জনের অর্থ প্রান্তন- 
স্বতির পুনরুদ্ধাব। সোক্রীটাস এক নিবক্ষর দাঁসকে সুকৌশলে 
জ্যামিতির প্রশ্ন জিজ্ঞাস! কবিয়! তাহার নিকট হইতে সত্তর পাইয়া 
তন্বটা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাহ! হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে 
আত্ম। অমর। (119109, 81--86)1 প্রাক্তনস্থাতি “ফাইডোনে 
বিস্তৃতরূপে ব্যাথাত হইয়াছে। 


“ফাইডোনের” প্রমাণত্রয়ের পরীক্ষা । 


শেষোক্ত তিনটা প্রমণেব আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু 
“ফাইডোনে” আত্মাব অমরত্ব নিঃসন্দেহরূপে গ্রমাণিত হইয়াছে কি না! 
তাহা একটু বিচাব না কবিয়া আমবা নিবন্ত থাকিতে পাঁবিতেছি ন!। 
প্রশ্নটা ঢুই অংশে বিবেচ্য। (১) প্লেটো অমবত্বেব সমর্থনকল্পে যে- 
সকল যুক্তি উপস্থিত কবিয়াছেন, তাঁহ' অদ্রান্ত ও গ্রহণীয় কি না? 
এবং (২) তাহার যুক্তি দ্বাৰা আম্মাব অসবন্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে কি না? 
আমবা অগ্রে দ্বিতীয় প্রশ্নটীব আলোচনা কবিব। 

(১) “ফাইডোনেব”' যুক্তিগুলি নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন কবিলে 
আমাদিগেব প্রতীতি হহবে, যে প্লেটো পবমাম্মীকে "অজ, নিত্য, শাশ্বত 
ও পুবণ” বলিয়া প্রমাণিত কবিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রত্যগাত্মার 
অমরত্ব নিষ্পন্ন হয় নাই। বিপবীতসমুৎ্পাদেব যুক্তি বলিতেছে, যে 
বিশ্বেব সত্ব ও শক্তির সমষ্টি অবায়; স্নতরাং নিত্য নব নব আত্মা স্ষ্ট 
হয় না; উপরত আত্মা পবলোক হইতে আনিয়। পুনশ্চ শবীব পরিগ্রহ্ 
কবে। কিন্তু পরলোকে আত্মার যে স্বতপ্র অস্তিত্ব থাকে, তাহা যে 
পরমীত্মীয় লীন হয় না, তাহাৰ প্রমাণ কি? সমুদ্রে একটা বুদ্ধদ উৎপন্ন 
হইয়া তাহাতে আবার মিশিযা গেল, এবং পুনরায় আব একটা বুদ্ধদ 
উৎপন্ন হইল; কিন্তু দ্বিতীয় বুদধদ যে প্রথম বুথ ,দেরই নূতন রূপ, তাহা 
কেহই বলিতে পারে না। তেমনি বিশ্বের সত্তাসমষ্টি হাসবৃদ্ধিবর্জিত 
বলিয়া স্বীকার করিলেও আমরা এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারি না, যে 
আজ যে-আত্মা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল, একদিন তাহাই আবার 


৫৪৩ সোক্রাটাস [ ২য়ভাগ 


জীবদেহে অবতীর্ণ হইবে। সে আত্ম! পরমাত্মায় লীন হইল, এবং 
পরমাস্মার স্মুলিঙ্গ আবার শরীর ধারণ করিল, এই দিষ্ধাস্ত বিপরীত- 
সমুৎপাদবাদের বিরোধী নহে। স্ৃতরাং এতদ্ার৷ প্রত্যগাত্মার অমর 
প্রমাণিত হইয়াছে, আমর! তাহ! স্বীকার করিতে পারি না। প্রাক্তন" 
স্মৃতি ও স্ফোটবাদ সম্বন্ধেও ঠিক এ আপত্তি খাটে) এই ঢৃই যুক্তিদ্বারাও 
পরমীত্মার অমরত্ব সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু জীবাত্মা! যে জন্মের পূর্বের ও 
মরণের পরে স্বতন্ত্র বর্তমান থাকে, তাহ! প্রতিপাদিত হয় নাই। কেন 
না, আমরা ইহলোকে আত্মার যে প্রাক্তনস্থৃতি ও ক্ফোটজ্ঞানের পরিচয় 
পাই, তাহা সে বিশ্বাস বা পরমাত্ম। হইতে পাইয়াছে, এবং মৃত্যুর পরে 
তাহাতেই তাহা প্রত্যর্পণ করিবে, এরূপ বিলে কিছুই দৌষ হইবে না। 
হেগেল প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকের। এজন্ত মনে করেন) যে প্লেটো এক 
পরমাত্মার অমরতেই বিশ্বীম করিতেন, উপরত প্রত্যগায্মার স্বতন্ত্র সম্তাতে 
তাহার আস্থ। ছিল ন!। 

(২) এখন দেখা যাক্‌, “ফাইডোনের” ুক্তিত্রয়ের সারবপ্তা কি। 
তীহার প্রথম যুক্তিতে, একটা গুরুতর ভ্রান্তি আছে। তিনি ইহাতে 
পৌন্বীপর্য্ের সন্বন্ধকে কাধ্যকারণের সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 
দিনের পরে রাত্রি ও রাব্রির পরে দিন আগমন করে , এজগ্ঠ আমরা 
বলিতে পারি না, যে দিন রাত্রির, কিংবা রাত্রি দিনের উৎপত্তির কারণ । 
গুধু তাহাই নহে) তীহার শেষ যুক্তিতে তিনি বলিয়াছেন, বিপরাতযুগল 
পরস্পরকে পরিহার করে; তিনি তাহার যে ব্যাথ্যাই দিন না কেন; 
প্রথম ধুক্তির সহিত সে কথার সঙ্গতি নাই। তৎপরে, গ্রাক্তনস্থৃতি 
অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিকই স্বীকার করেন না; গুতরাং তাহাদিগের 
নিকটে এই যুক্তির মূল্যও অধিক নয়। পরিপেষে, স্ফোটবাদ প্লেটো 
শিষ্য আরিষ্টটলই খণ্ডন করিয়াছেন, এবং তাঁহার বিগ্কালয়ের পরবর্তী 
অধ্যক্ষগণও তাহা বর্জন. করিয়াছিলেন) অতএব বর্তমান যুগে তৃতীয় 
যুক্তির প্রামাণিকত! নাই বলিলেই হয়। ফলতঃ প্লেটো! যে আত্মার 
অমরত্ব দার্শনিক ভিত্তিতে সুদৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
আমরা এমত বলিতে পারি না) কোনও দার্শনিক আজ পর্য্স্ত 
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প্রাপ্তলভাবে তব্টা প্রতিপন্ন করিয়া! সকল সন্দেহের নিবসন করিতে 
পারিয়াছেন কি না, তাহা! আমর! অবগত নই । যাহ! প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
বিষয় নহে, যে-বিষয়ে মানুষকে বহুল পরিমাণে অনুমানের উপরে নির্ভর 
করিতে হইতেছে, এবং যে-ক্ষেত্রে তর্ক অপেক্ষা বিশ্বাসই অধিকতর 
ফলপ্রদ, সে সম্বন্ধে দিবালোঁকের ন্যায় জাজল্যমান প্রমাণ আশা করাও 
বিড়ম্বনা । গ্লেটোব প্রশংসনীয় কৃতিত্ব এই, যে তিনি পরলোকতত্ 
সম্পর্কে এমন দুইটা নৈতিকধুক্তি প্রদরশন করিয়াছেন, যাহ! তেইশ শত 
বংসর পবেও আমাদিগকে আশ্বাস ও সান্তনা প্রান করিতেছে। তাহার 
তন্তজ্ঞানী প্রাচ্য সাধকেব হ্যায় সংসাব ও দেহের সংঅব হইতে অবস্যত 
হুইয়। ধ্যানের রাজ্যে মহত্তর জীবন সম্ভোগ কবিবাঁর জন্ত লালায়িত। 
তীহার আত্ম! অরূপেব ফন্ধানে আকুল হইয়া বেড়াইতেছে ; তাহ! 
প্রাকৃত জনের মত ভোগের জালে কিছুতেই জড়িত থাকিতে চাহে না। 
ইহার কাবণ এই, যে ঈশ্বর মানুষেব অন্তবে অনন্ত উন্নতিব আকাঙ্জা 
নিহিত কবিয়া বাখিয়াছেন; তাভাবই শিক্ষাৰ ফলে দে জানিয়াছে, 
পযো বৈ ভূমা তত সুখং নালে সুখমন্তি”__“ষিনি ভূমা, ( যিনি মহান), 
তিনিই নুখস্বরূপ); অরে, (ক্ষুদ্র পদাখে ১, সখ নাই।” মানবাত্মার 
উচ্চতব ও মহত্তব জীবনের জন্ঃ ক্রমিক বিকাশ ও অনন্ত উন্নতির জন্য, 
এই যে অপরিতৃপা পিপাসা, ইহাই অমরত্ের অন্ঠতর প্রনাণ ) প্লেটো 
নানা ছন্দে এই দিকে আমাদিগেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তৎপরে, 
আমর! উপরে ইঙ্গিতে বলিয়াছি, যে ইহলোকে সক্ণ সময়ে পুণ্যের 
পুরস্কাব ও পাপের দণ্ড দেখিতে পাওয়া! যাঁয় না। পাপী ঘদি মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই পাপের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়, তবে এই জগৎ যে এক 
মঞ্জলময়, স্তায়বান্‌, সর্বশক্তিমান্‌ পুরুষ দাবা শীসিক হইতেছে, তাহ বিশ্বাস 
কর! কঠিন হইয়া পড়ে। প্লেটো তাই এমন মর্খম্র্নী ভাষায় পরলোকে 
পাঁপীর নিদ্দাকণ দুর্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার উপাখ্যানগুলি 
শ্রদ্ধার যোগ্য হউক. বা! না হউক, ধারা কর্মফল বাঁ ছুষ্কৃতির বিচার 
জুজুর ভয় বলিয়া উড়াইয় দিতে চাহেন না, তীহার! অবশ্তই বলিবেন, 
জগতে ভ্াায়ের মর্যাদা অন্ধুঃ রাঁখিবার জন্ত আত্মার অমরত্তের প্রয়োজন 
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আঁছে। সুতরাং প্লেটোর এই দ্বিতীয় নৈতিক যুক্তিটা নিশ্চয়ই চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বিলক্ষণ গ্রবোধ উৎপাদন করিৰে। 

ধর্মজীবনে প্রবেশ না করিলে কেহই অমরত্বের আস্বাদন পাইতে 
পারে না; কেন না, আত্মার অমবত্ধে খিশ্বীস ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের 
উপরে গ্রতিষ্ঠিত। নাস্তিক কখনও আত্মাকে অমর বলিয়। স্বীকার 
করিবেন ন।; এবং ঈশ্বরে ধাহার অটল বিশ্বাস আছে, তিনি মুহূর্তের 
তরেও ভাবিতে পারিবেন না, যে আত্মা বিনশ্বর। সকল দাশনিক যুক্তিব 
অন্তরালে প্লেটোর অমরত্ব-বিশ্বীসও ঈশ্বর-বিশ্বীস দ্বারা সপ্ভীবিত ও 
পরিপুষ্ট থাকিত। তিনি আগ্মার অমরত্ব গ্রমাণ করিবার জন্ত যত 
যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মন্দ্রকথা এই, যে “পরমাঝ্মা 
জীবাত্মার আশ্রয় ; পরমা জ্ঞানময়, জীবাত্বাও তাহারই স্তায় জানব্বরূপ; 
যাহা জ্ঞানম্বরূপ, তাহ! দৈবজীবনের অধিকারী, অতএব বিকার ও মৃত্যুর 
অতীত। সুতরাং জীবাত্মার অমরত্ব আত্মা ও পব্মাত্বীব স্বরূপসাম্য 
হইতেই নিঃস্ত হইতেছে ।” ( প্রথম খণ্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা )। 


ফাইডোন 


[ অথবা আাত্মার সম্বন্ধে আলোচিন! |] 
এই কথোপকথনে বাক্তিগণ 


এখেক্রাটীস, ফাইডোন, আপন্নডোবস, সোক্রাটীস, কেবীপ, সিশ্মিয়াস। 
ক্রিটোন, কাঁবাধ্যক্ষ একাদশ বাজপুৰষেব উত্য। 


[প্রথম ও দ্বিতীষ অধ্যায_মুখবন্ধ। ফ্লিফদ বাসী এখেএটাস ফাইাডোনকে 
(সাক্রাটাসেব অস্তিমকাল বর্ণনা কবিতে আনুবোধ করিলেন । ফাঁজাডান ভীহাঁব অন্থবোধ 
বন্দ কবিতে সম্মত হইলেন, এব? লা্রাটীমাক বিচাবব পাৰ প্র।ণদণ্ডের জন্য কেন 
একমানকাল আপক্গ। করিতে হইয়াছিল, প্রথমতঃ তাহাই বিবৃত করিযা ততপবে 
সৌক্রাটামব শেষ দিনৰ শোক ও আনন্দসয দুণ্ঠে তাহার ঘ (য় সহচর উপরস্থত ছিলিন, 
াহাদিগেব নাম উল্পথ কবিলন। 


অধ্াঁধ ১। এখেক্রাটীদ _ফাইডোন, যেদিন সোক্রাটাস কাবাগাবে 
বিষ পান কবিলেন, সেদিন তুম স্বযং তীহাব নিকটে বর্তমীন ছিলে। না 
অপব কাহাবও নিকটে এই বৃত্বান্ত শু'নয়াছ * 

ফাইডোন--আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম, এখেক্রাটীস। 

এখে_তবে এই পুকষ মৃত্যুব পূর্বে কোন বিষষে আলাপ কবিলেন? 
এবং তিনি কিৰপে মবিলেন? আমি এই কাহিনী শুনিতে পাইলে 
আহ্লাদিত হইব । কেন না, আমাদিগেব এই ফ্রিষেব অধিবাসীদিগেব 
মধ্যে কেহই এখন আথেন্সে বড একট। যায় না, এবং অনেক কাল ধাবিয়া 
সেখান হইতেও এমন কোন বিদেশী এখানে আইসে নাই, যে আমাদিগকে 
পরিষ্কাব কবিয়! বলিযা দিবে, যে ঘটনাটা বাস্তবিক কি) আমবা শুধু 
শুনিযাছি, যে তিনি বিষ পান কবিয়া প্রাণবিসক্জন কবিয়াছেন; ষে 
লৌকটী আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছে, সে ইহাব অতিবিস্ত আব 
কিছুই বলিতে পাবে নাই। 


ফাইডেনি 


কাইডোদ 
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ফাই-াহার বিচারটা কি রকম হইয়াছিল, তাহাও তবে 'তোমর! 
গুন নাই? 
এখে-__ইী) এ সংবাঁদটা একজন আমাদিগকে দিয়াছিল। এবং আমরা 
এইজন্য বিস্মিত হইয়াছিলাম, যে তাহার বিচাঁরটা পুরাতন হইয়৷ যাইবার 
বহুকাল পরে তাহার মৃত্যু হইল। ফাঁইডোন, ইহার কারণট! তবে কি? 
ফাঁই__এখেক্রাটীস, এক্ষেত্রে দৈবাঁৎ একটা ঘটন! ঘটিয়াছিল। 
আঁথীনীয়ের! ভীলসে যে-পোত প্রেরণ করে, দৈবক্রমে তাহার শিরোভাগ 
বিচারের পূর্বদিন পুঙ্গমুকুটে সজ্জিত হইয়াছিল। 
, এখে-এই পৌতখানা কি + 
ফাঁই-__আঘীনীয়ের! বলে, যে এ সেই পোত, যাহাতে থীসেযুন একদ! 
সাতজন কুমীবীকে লইয়! ক্রীটে যাত্রা করেন, 'গবং সেখানে তাহাদিগকে 
রক্ষা কবেন ও আপনিও রক্ষা পান। কথিত আছে, ধে তখন 
আঘীনীয়েরা আপলোদেবেব নিকটে এই মানস কবিয়াছিল, যে ইহীব! 
রক্ষা পাইলে তাহারা প্রতিব্সব ডীলসে পবিত্র প্রতিনিধি প্রেবণ 
করিবে। তদবধি অর্গ পর্য্যন্ত তাহাব। প্রতিবংদর এ দেঁবতীদমীপে 
পবিত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আদিতেছে। ইহাদ্রিগের মধ্যে এই 
নিয়ম রহিয়াছে, যে যখন প্রতিনিধি প্রেরণের পর্ব আরম্ভ হয়, তদবধি 
পুবীকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, এবং পো ডীলদে উপনীত হইয়া পুনরায় 
এখানে ফিরিয়া আসিবাঁৰ পূর্বে রাঁজদ্বারে দণ্ুপ্রাপ্ত কোন অপরাধীর 
প্রাণদণ্ড হইবে না। কখনও কখনও, ( অর্থাৎ ধখন প্রতিকূল বায়ু দ্বার! 
পোত আবদ্ধ থাকে, তখন) পোত ফিরিয়া আমিতে দীর্ঘকাল লাগে। যখন 
আপলোদেবের পুরোহিত পোতের শিরে পুষ্পমাল্য স্থাগন করেন, তখন 
পর্ব আর্ত হয়; আমি বলিয়াছি, যে বিচারের পূর্বদিন এই অনুষ্ঠানটা 
স্পন্ন হইয়াছিল। এই জন্ই সোক্রাটাসকে তীহার বিচার ও মৃত্যুর 
মধ্যে দীর্ঘকাল কারাগারে বাঁস করিতে হইয়াছিল । 
২) এথে-ফাইডোন, তাহার মৃত্যুকালে কি কি ঘটিয়াছিল? 
কে কি বলিল, কে কি করিল? তাহার বন্ধুঞ্জনের মধ্যে কে কে নিকটে 
উপস্থিত ছিল? না কারাধ্যক্ষ রাজপুরুষের। কাহাকেও উপস্থিত 
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থাকিতে দেন নাই? তিনি কি (নিঃসঙ্গ অবস্থায়) একাকীহ মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন কবিলেন? 

ফাঁই-_না, না, কেহ কেহ নিকটে ছিল, অনেকেই ছিল। 

«খে: তোমাব যদ্দি এখন অবসব থাকে, তবে অন্তগ্রহ করিয়! 
সমস্ত কথ! আমাদিগকে যত্দুব পাঁব পবিষ্কাবরূপে বল। 

ফাই_হা, আমাব এখন অবসব আছে, এবং আমি আনুপূর্ব্বিক 
সমুদায় তোমাদিগেব নিকটে বর্ণন| কবিতে চেষ্টা কবিতেছি। কেন না, 
নিজে সোক্রাটাসেব কথা বলিৰ এবং অন্যেব নিকটে তাহাব কথা শুনিব, 
এবং এইব্নপে তীহাব স্থৃতি উজ্জল কবিয়া তুলিব__আমাব নিকটে নিয়ত 
এইটাই সর্বাপেক্ষা মিষ্ট। 

এখে_তুমি কিন্ত, ফাইডোন, তোমাব মত শোতাই পাইবে) 
অতএব তুমি সমুদাঘ বণীপাধ্য হুক্ষাবপে বর্ণনা কবিতে চেষ্টা] কব। 

ফাই__আমি তো। সেদিন উপস্থিত থাকিয়া 'আশ্চারপে অভিভূত 
হইয়। গিযাছিলাম। আমি আমাব এক প্রিয় শহদেব মৃতাশখ্যাৰ পার্শে 
উপস্থিত বহিয়াছি, এই ভাবিয়া যে আমাৰ অগ্তবে ককণাব উদ্রেক 
হইয়াছিল, তাহা নহে, কেন না, হে এখেক্রাটীস, তাহার বাক্য ও 
ব্যবহাৰ হইতে প্রতীয়মান হইল, যে তিনি স্রথী-তিনি এমনই নিভীক- 
চিন্তে বীবেব মত মৃত্যাকে আলিঙ্গন কবিলেন (১) স্থতবাং আমাব 
মনে হইল, তিনি যে পবলোকে গমন কবিতেছেন, তথায়ও তিনি দেবতাঁব 
আহ্বীন বিনা গমন কবিতেছেন না, কেন্ধ সেখানে উপনীত হইলে যদি 
কখনও কাহাবও কল্যাণ হয, তবে সর্কোপবি তাহাবই কল্যাণ হইবে। 
এই জন্যই আঁমীব চিন্তে বড় অন্ুকম্পাব উদয় হয নাই, যদিচ লৌকে 
ভাবিতে পাবে, যে শোকেব সময়ে তাহা হওযাই স্বাভাবিক । আমব! 


(১) প্লেটো! এই ঝাক্যে বক্ষামাণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন, যে সোজ্রীটীস যাহা বিশ্বাস করিতেন, স্বযং তাঁহাৰ সাক্ষাৎ প্রতিমুস্তি 
ছিলেন। হৃতরাং তাহার অন্তিম দিনে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে দীর্শনিক বিচার 
অতি স্বাভাবিকই বলিতে হইবে। 

৬৪ 


ফাইড়োন 


ফাইডোন 
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যে-তত্বজানের আলোচন! করিয়া থাকি, তাহাতে যে-প্রকার আনন্দ পাই, 
এ আনন্দ সে প্রকারও ছিল না_আমাদিগের আলোচন। তত্বজ্ঞানেরই 
আলোচনা ছিল। কিন্তু আমি যখন ভাঁবিলাম, যে তিনি অচিরাৎ অন্তিমদশা় 
উপনীত হইতে চলিয়াছেন, তখন আমার অন্তরে একেবারে এক তাপুর্বব 
ভাবের উদয় হইয়াছিল; উহা! ছিল যুগপৎ সুখ ও দুঃখের সমবায়ে উৎপন্ন 
অননুভূতপূর্ব্ব এক ভাবমিশ্রণ। আমরা যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলীম, 
প্রায় সকলেরই এই অবস্থা ঘটিয়াছিল; আমরা কখনও হাঁসিতেছিলাম, 
কখনও বা অক্রুপাঁত করিতেছিলাম ) বিশেষতঃ আমাঁদিগের মধ্যে একজন, 
আপল্লডোরস--তুমি বোধ হয় এই লোকটা ও তাহার প্রকৃতি জান। 

এখে--জানি বৈ কি। 

ফাই--সে তখন সম্পূর্ণবূপে এইপ্রকার বিহ্বল হইয়াছিল, এবং 
আমি নিজে ও আর সকলেও আকুল হইয়াছিলাম। 

এখে_-দেখানে কে কে উপস্থিত ছিল; ফাইডোন ? 

ফাই-স্বপুরবাসীদিগের মধ্যে উপস্থিত ছিল এই আপল্লডোরস, 
ক্রিউবৌলদ ও তাহার পিতা, এবং হাম গেনীস, এপিগেনীস, আইম্খিনীম 
ও আঁ্িস্তেনীস। তার পর, পাইয়ানিয়াবাসী কটামিগ্রদ, মেনেক্ষেনস 
ও আরও কতিপয় আথেন্সের অধিবাঁদী সেখানে বর্তমান ছিল। কিন্ত 
আমার মনে হয় প্লাটোন তখন অনুস্থ ছিল। 

এথে__বিদেশী কেহ সেখানে ছিল কি? 

ফাই-_হা, খীব্স-বাসী সিক্দিয়াস, কেবাস ও ফাইডোন্ডীস, এবং 
মেগারা হইতে আসিয়াছিল এযুক্লাইভীম ও টার্পসিওন। 

এখে-তার পর? আরিষ্টপ্প ও ক্রেয়ম্ব টস উপস্থিত ছিল না? 

ফাঁই__না, ছিল না) কারণ, লোকে বলে, থে তাহার] তখন 
আইগিনায় ছিল। 

এথে-_আর কেহ উপস্থিত ছিল? 

ফাই_-আমার বোধ হয়, যাহার! উপস্থিত ছিল, বলিতে গেলে 
মকলেরই নাম উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

এথে--আচ্ছ', কি কি বিষে আলাপ হইল? 
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[ তৃতীয় অধ্যায__ফাইডোন বলিতেছেন। ডীলস হইতে যে-দিন পোঁত ফিরিয়া 
আিল, তাহার পর দিন সোক্রাটীসের সহচরগণ পূর্বাপেক্ষা আরও প্রা 
বিচারগৃহে মিলিত হইলেন, এবং কিয়ংকাঁল অপেক্ষা করিয়া কারাগারে প্রবেশ 
করিবার অনুমতি পাইলেন। তাহারা তথায় যাইয়। দেখিলেন, সৌক্রাঁটাসের শৃঙ্খল 
উন্মোচিত হইয়াছে, এবং তীহার পত্তী ও পুক্রগণ নিকটে বর্তমান রহিয়াছেন। 
্ষাস্থি্ী উচৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; তথন সোক্রাটামের ইঙ্গিতে 
ক্রিটোনের তনুচরের! ভীহীকে গৃহে লইয়া গেল। তৎগরে সৌক্রাটাস শয্যায় 
বসিয়া পদদ্ধয়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সখছুঃখের অচ্ছেছ্য যৌগ ব্যাধ্যা করিতে 
আরস্ত কবিলেন, ও বলিলেন, ঈসপ এবিষয়ে একট! বথা রচনা করিতে 
পরিতেন । ] 


৩। ফাই--আমি তোমার নিকটে গ্রথমাবধি সমস্ত বর্ণনা করিতেছি। 
পুর্ব পূর্ব দিন মামি ও অপব সকলে যে বিচারালয়ে সোক্রাটীসের বিচার 
হষ্টয়াছিল, তথায় প্রত্যহ মিলিত হইতাম ও পবে তাহাকে দেখিতে 
যাইতীম ; বিচীবাঁলয় কাঁবাগারেব নিকটেই ছিল। প্রতিবাবেই যতক্ষণ 
না কাবাগারেব ছ্াব উন্ু্ত হইত, আমর! অপেক্ষা করিতাম ও পরস্পরের 
সহিত কথাবার্থা বলিয়া! কাল কাটাইতাম। কেন না, প্রত্যুষে দ্বার 
উন্মোচন কবা হইত না। দ্বাব উক্ত হইলে আমর! কারাত্যত্তরে 
সোক্রাটানের নিকটে যাইতাম ও প্রায়ই সমস্তদিন তাহার সহবাসে যাপন 
করিতাম। সেদিন আমবা আরও পূর্বে মিলিত হইলাম। কেন না, 
পুর্বদিন সন্ধ্যাকালে আমরা যখন কারাগার হইতে বাহির হইতেছিলাম, 
তথন গুনিতে পাইলাম, যে ভীলস হইতে পোত ফিরিয়া আসিয়াছে । 
এই জন্য আমবা পবস্পরকে বলিয়া ধাখিলাম, যে পরদিন যতদুর সম্ভব 
নীপ্র শীঘ নির্দিষ্ট স্থানে আসিতে হইবে। আমরা যখন আসিলাম, তখন 
যে দ্বাররক্ষক আমাদিগকে কারাগাবে প্রবেশ করাইত, সে আসিয়া 
আমাদিগকে বলিল, যে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে, এবং সে 
নিজে যতক্ষণ না! ডাকিবে, ততক্ষণ আমর! ভিতরে যাইতে পারিব না। 
সে বলিল, পকারাধ্যক্ষ একাদশ রাজপুরুষ সৌক্রাটীসকে শৃঙ্খল হইতে 
মোচন করিতেছেন। এবং অন্তই তিনি কিরূপে প্রাণবিসর্জন করিবেন। 


ফাইডোন 


ফাইডোন 


৫৪৮ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


তাহাব ব্যবস্থাকরণে ব্যাপৃত আছেন ।” অনতিবিলম্বে সে ফিরিয়া 
আসিল এবং আমাদিগকে প্রবেশ কবিতে আহ্বান কবিল। আমবা 
প্রবেশ কবিয়া দেখিলাম, যে নোক্রাটীন এইমাত্র শুঙ্খলমুক্ত হইয়াছেন, 
এবং ক্ষান্থিগী_তুমি তো তাহাকে জান_তাহাৰ শিশুপুত্র ক্রোড়ে 
কবিয়া নিকটে বিয়া আছেন। তখন ক্ষান্থিগ্ী আমাদিগকে দেখিয়াই 
বিলাপ কবিয়া উঠিলেন) এবং স্ত্রীলোকে যে্ধপ বলিয়া থাকে; সেইরূপ 
কবিয়। বলিতে লাগিলেন, “ও সোক্রাটীস, তোমার পথাবা তোমাৰ সহিত 
ও তুমি তাহাদিগেব সহিত এই শেষ আলাপ কবিবে।” হৃহাতে 
সোক্রাটীদ ক্রিটোনেব দিকে কটাক্ষপাত কবিয়া বলিলেন, “ক্রিটোন, 
ইহাকে কেহ গৃহে লইয়া যাউক ।” ক্রিটোনেব কয়েকজন অনুচব তখন 
তাহাকে লইয়া গেল, তিনি উচ্চৈম্থেবে বিলাপ ও বক্ষে কবাঘাত কবিতে 
করিতে চলিয়৷ গেলেন। 1কন্ত সোক্রাটাস শখ্যায় উপবেশন কবিলেন, এবং 
পদ্দয় কুঞ্চিত কবিয়া তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন, হাত বুলাইতে 
বুলাইতে বলিলেন/ "লোকে যাহাকে সুখ বলে, তাহা কি এক অনু বস্ত 
বলিয়াই বোধ হইতেছে, দুঃখ ইহাব বিপবাত বালা প্রতায়মান হয়, 
কন্ত দুঃখেব সহিত ইহাব সম্বন্ধ কি আশ্চধ্য , ইহাবা একসঙ্গে মানুষে 
নিকটে আগমন কবে না, কিন্ত কেহ য্দি একটীর অনুণরণ কবে ও 
তাহা প্রাপ্ত হয়, তবে শাহাকে প্রায়হ বাধ্য হইয়া! অপবটীকেও গ্রহণ 
কবিতে হয়; সৃতবাং মনে হয় যেন ইহাদিগেখ দেহ দুইটা, কিন্ত তাহ। 
মিলিত হইয়া! একটা মুখে পবিসমাপ্ত হইয়াছে।' তিনি কহিলেন, 
"অংপচ, আমাৰ বোঁধ হয়, যে আইসোপস্‌ (4:৯০) (২) যদি ইহাদগের 
গ্রদ্গ কবিতে চাহিতেন, তবে এই কথা বচন! কবিতেন-ইহাব! কলহ 


(২) কথামাল! রচগ্লিতা, ইনি আদৌ দাস ছিলেন। (পৃঃ পৃ ষ্ট শতাব্দী )। 

পাঁঠকগ্রণ এস্লে প্লেটোর রচন কৌপল লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। চীসপের কণা 
হইতে এযুঈনসের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। মোক্রাটাস এমুঈনসকে বলিয়। পাঠাইতে 
চাহিলেন, যে প্রকৃত তথধজানী মৃত্যুকে বাষনীয় জ্ঞান করিবেন। এই বাক্য হইতেই 
আত্মংর অমরতু-বিষয়ে সুদীর্ঘ আলেচনার ধার! প্রবাহিত হইল। 


৪র্থ অন্ধ ] মৃত্যুর তীরে ৫৪৯ 


করিতেছে দেখিয়া ঈশ্বর ইহাদিগের মিলন করিতে চাহিলেনঃ কিন্ক 
তাহাতে অক্ুতকার্ধ্য হইয়া তিনি ইহাদিগের শীর্ষ একত্র সংযুক্ত করিয়া 
দিলেন; এই জন্য যখনই একটা উপস্থিত হয়, তখনই অপবটাও পশ্চাং 
অনুসরণ করে। আমাব সন্বর্থেও ঠিক তাহাই বৌধ হইতেছে; এতক্ষণ 
আমার পদে শৃঙ্খলজনিত দুঃখ ছিল; কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে এক্ষণে 
নুখ তাহার অনুগমন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে |” 


[ চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় _কেবীদা। গাল কথা, তোমার কথা শুনিয়া আমার 
মনে পড়িল, যে এযুঈনন ও আরও অনেকে জিজ্ঞাস। করিতেছে, যে তুমি 
কারাগারে পদ্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে কেন? মোক্রাটাস। আমি স্বপ্নে 
কলার চচ্চ। কবিবার আদেশ পাইয়াছিলাম। লৌকিক আর্থ কবিতাও এক" 
প্রকার কলা; হৃতরাং শা ঈদপেব কতকগুলি কথা পছ্যে পরিণত করিয়। 
আদেশ পালন করিলাম! এযষঈননকে আমার সম্ভাষণ জানাইয| বলিও. সে যেন 
শী আমার অনুগমন করে। ] 


৪। তখন কেবীস তাহাব কথায় বাঁধা দিয়া বলিল, “ভাল, ভাল, 
সোক্রাঈীস, তুমি আমাকে মনে কবাইয়া দিয়া বড়ই উপকার কবিলে। 
তুমি ধে-সকল কবিত। লিখিয়াছ, তুমি যে পছ্ধে আইলোপসেব কথামাল! 
নিবদ্ধ কবিয়াছ ও আপলোদেবে বন্দনা বচন! কবিয়াছ, ততসন্বন্ধথে 
কতলোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতোঁছল ; এবং ছুই এক দিন হইল 
এযুঈনস জিজ্ঞাসা করিল, থে তুমি পূর্বে কখনও কবিতা লিখ নাই, 
তবে এখানে আদিয়৷ কি ভাবিয়া কবিতা লিখিতে আরস্ত করিলে। 
আমি বেশ জানি, যে এয়ুঈনস আবাব এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে; সে 
ঘখন আবার আমাকে জিজ্ঞাস! করিবে, তখন তাহাকে একটা উত্তর দিতে 
হইবে, ইহা যদি তোমার অভিপ্রীয় হয়, তবে বল, তাহাকে কি বলা 
কর্তব্য ।” 

তিনি কহিলেন, "তাহাকে তাহ হইলে সত্য কথাটাই বল; 
বল, যে আমি তাহার বা তাহার কবিতার গ্রতি্ন্দী হইবার আকাঙ্ঞায় 
কৰিত। লিখতে প্রবৃত্ত হই নাই? কেন না, আমি জানিতাম, তাহা সহজ 
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নহে; কিন্ত আমি কয়েকটা স্বপ্রের অর্থ পরাক্ষা করিবার জন্য, য্দিই বা 
আমাকে স্বপ্নে এইপ্রকার কলাবিগ্ঘাব চট্চা করিতে আদেশ করা হইয়া 
থাকে, তবে সেই আদেশ পালন করিয়া নিষ্সাপ থাকিবার জন্ঠ, এই 
কার্যে রত হইয়াছিলাম। ব্যাপারটা এই_-অতীত জীবনে প্রায়শঃ এই 
একই স্বপ্ন আমার নিকটে আসিত) উহ! এক এক সময়ে এক এক 
মুষ্তিতে প্রকাশিত হইত, কিন্ত একই কথা বলিত। স্বপ্ন বলিত, 
সোক্রাটীন, কলার চর্চা কর ও কলা রচনা কর। আমি পূর্ে 
তাবিতাম, যে যেমন দর্শকেরা আপন আপন মনোনীত ধাবনকারীদিগকে 
উৎসাহ দেয়, তেমনি আমি যে-কাঁ্ধ্য জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি, 
স্বপ্ন আমীকে তাহাই আদেশ করিতেছে ও তাঁহাতেই ট্টৎসাহ দিতেছে; 
আমার মনে হইত, যে আমি যে কলার চর্চায় রত ছিলাম, স্বপ্ন আমাকে 
তাহার সম্পাদনেই উৎসাহিত করিতেছে আমি ভাবিতাম, যে তত্বঙ্জানই 
(811050195) শ্রেষ্ঠ কলা, এবং আমি তাহাই চর্চাতে নিযুক্ত বহিয়াছি। 
কিন্তু এক্ষণে যখন আমার বিচার শেষ হইল ও দেবতার উৎনব আমার 
মৃত্যুর বিলম্ব ঘটাইল, তখন আমার বোধ হইল, যে স্বপ্ন হয় তে৷ আমাকে 
লৌকিক কলার চর্ঠ। কর্রতেই আদেশ করিয়াছে? তাহা হইলে উহা 
অগ্রাহ ন! করিয়া পালন করাই উচিত। কেন না আমি মনে করিলাম, 
যে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবার পূর্বে কবিতা রচনা করিয়৷ ও স্বপ্সের 
অনুগত থাকিয়া আপনাকে নিষ্পাপ রাখাই অধিকতর নিরাপদ । 
অত এব যে দেবতার পর্ব উপস্থিত হইল, আমি প্রথমে তাহার বন্দনা রটন' 
করিলাম। তৎপরে আইসোপসের যে কথাগুলি আমার পক্ষে গম ছিলি 
ও যেগুলি আমি জানিতাম, সেইগুলি, যেমন প্রথমে মনে পড়িতে লাগিল, 
আমি অমনি কবিভায় নিবদ্ধ করিলাম । বে কবি হইতে চার, তাহাকে 
সত্য কাহিনী নয়, কিন্তু অলীক উপাখ্যান লইয়াই কাব্য রচনা করিতে 
হয়, এবং আমি উপাধ্যান-রচিয়ত। নই-ইহা ভাবিয়াই আমি এইরূপ 
করিয়াছিলাম। 

পকেবীস, এযুঈনসকে তদ্ে ইহাই কহিও, এবং তাহাকে আমার 
বিদায়ের অভিভাষণ জানাইও, আর বলিও) যে সে যদি বুদ্ধিদান্‌ হয়, তবে 
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যেন যত শীদ্ব পাবে আমার অন্ুগমন করে । আমার তে বৌধ হয়, যেআমি 
অষ্ঠই প্রস্থান করিব, কেন না, আধীনীয়েব! এইরূপই আদেশ করিয়াছে।” 

তথন সিম্মিয়াস বলিল, সোক্রাটাস, এয়ুঈনসকে তুমি একি 
অদ্ভুত পরামর্শ দিতেছ? লৌকটাব সহিত আমার অনেকবার সাক্ষাৎ 
হইয়াছে; আমি তাহাকে যেমত বুঝিয়াছি, তাহাতে আমাৰ তে' 
বোধ হয় না, যে সে স্বেচ্ছাক্রমে তোমা এই কথা মোটেই শুনিবে। 

৫। তিনি বলিলেন, মেকি কথা? এযুঈনস ততত্ঞানী নয়? 

সিম্মিয়াম বলিল, আমাব তো ত্জ্ঞানী নলিয়হি বোধ হয়। 

তাহা হইলে (তিনি বলিলেন) এযুঈনস, ও যাহার! এই তত্বজ্ঞানেব 
আলোচনায় যোগ্যতা সহিত নিযুক্ত বহিয়াছে, তাহাবা সকলেই 
মরিতে চাহিবে। কিন্তু সে হয় তো আত্মহত্যা কবিবে না, কেন না, লৌকে 
বলে, যে তাহা বৈধ নহে। এই বলিতে বলিতে তিনি পা ছ্'খানি 
শয্যা হইতে নামাইয়া মাটীতে বাঁথিলেন, এবং এইরাপে উপবেশন কবিয়! 
অবশিষ্ট আলোচনায় যোগ দিলেন । 

তখন কেবীস তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, তুমি ঘে বলিতেছ, আত্মহত্যা 
করা বৈধ নহে, অথচ তত্বজ্ঞানী, যে ব্যক্তি মবিতে চলিয়াছে, তাহীৰ 
অন্ুগমন কবিতে চাহিবেঃ এ কথাব অর্থ কি, সোক্রাটীস? 

সেকি,কেবীস? তুমি ও দিশ্সিয়াস ফিললায়সেব মহবান কবিষাও 
এই নকল কথা শুন নাই? 

পরিষ্কাবরূপে কিছুই শুনি নাই, সোক্রাটান। 

আঁমিও কিন্ত এই সকল বিষয়ে জনশ্রুতি হইতেই বলিতেছি ; তবে 
আমি যাহ! শুনিয়াছি, তাহা! বলিতে আপত্তি নাই। বস্ততঃ আমি যখন 
ধাত্রা। করিতে উগ্ত হইয়াছি, তখন এই পরলোক-যাত্রা সম্বন্ধে--আমবা 
উহা কি প্রকার ভাবিতেছি, সেই বিষয়ে--বিচাৰ ও আলোচনাই বোধ 
করি সর্বাপেক্ষা সঙ্গত। এখন হইতে নৃর্য্যান্ত পর্যন্ত কালের মধে 
আমর! ইহ! অপেক্ষা বাঁঞ্ছিততর আর কি কবিতে পারি? 


[ পঞ্চম ও ষ্ঠ অধ্যয়-সিন্মিয়া। এযুঈনস তোমাৰ পরামর্শ গ্রহণ করিবে নী. 
দৌক্রাটাস। সে হি প্রনকত তনজানী হয় অবশ্যই করিবে; তবে সে আত্মহত্যা, করিবে 


ফাঁইডোন 


কাইডেন 
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না। কেবীস। তোমার কথাঁগুলির মধ্যে পূর্বাপর দঙ্গতি নাই। কেনসে আত্মহত্য। 
করিবে না? সৌক্রাটাস। আমি যাহা গুনিয়াছি, তাহাই বলিলাম। আত্মহত্যা ন! 
করিবার একট! কারণ এই- আমর! দেবণের দাস। তোমার দাস আত্মহত্1 
করিলে তুমি বিরক্ত হইবে; দেবগণও তেমনি আমরা আত্মহত্যা করিলে স্তা়তঃই 
বিরক্ত হইবেন । ] 


৬। সোক্রাটাস, তবে লৌকে কেন বলে, যে আত্মহত্য। কর বৈধ 
নহে? একথা অবশ্ত সত্য, যে__তুমি যেন জিজ্ঞাসা করিয়াছ-_ফিললায়স 
যখন আমার্দিগের মধ্যে বাস করিতেন, তখন তীহার ও আরও কত 
জনের নিকটে শুনিয়াছি, যে আত্মহত্যা কর! কর্তব্য নহো। কিন্ত 
এ সগ্ন্ধে কাহীরও নিকটে পরিষ্কাররূপে কিছুই শুনি নাই। 

তিনি বলিলেন, প্রফুল্ল হও, একদিন হয় তো শুনিতে পাইবে। কিন্ধ 
তোমার নিকটে হয় তো ইহা আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইবে, যে সমুদায় 
নিয়মের মধ্যে এক এইটাই অপরিবর্তনীয় ; আন্যান্ ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে 
যাঁচা খাটে, এক্ষেত্রে তাহা থাটে না; অর্থাৎ অবস্থা বিশেষে কোন কোন 
লোকের পক্ষে জীবন অপেক্ষ' মৃত্যুই শ্রেয়? একথা সত্য নহে; যে স্থলে 
মানুষের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়) সে হণেও ( আত্মহত্যার ) আত্মোপকার 
করা পাপ; সে স্থলেও তাহাদিগের অপর কোনও উপকারী ব্যক্তির 
অপেক্ষাত্ধ বসির থাঁকাই কর্তব্য »_-ইহাঁতে তুমি হয় তে! বিশ্মিত হইবে। 

কেবীস মৃদু হাসিয়! তাহার প্রাদেশিক ভাষায় ব্লিল, ছা, হ। 

পোক্রাটীস বলিলেন, এই ভাবে বলিলে কথাটা অযৌক্তিক বলিয়া 
বোধ হইতে পারে $ কিন্ত তথাপি হয় তো ইহার সপক্ষে যুক্তি আছে। 
এবিষয়ে গুপ্তপুজাপদ্ধতিতে(৩) যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে-মানুষ 
আমরা একপ্রকার কারাগারে বাস করিতেছি) ইহা! হইতে আপনা- 
দিগকে মুক্ত করা, কিংবা অপন্ত হওয়া আমাদিগের কর্তব্য নহে--এই 
ুক্তিটা আমার নিকটে খুব গভীর বলিয় প্রতীয়মান হয়; ইহা আয়ত্ত কর! 
সহজ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও, কেবীল, আমার বোধ হয়, যে একথাটা। 


(*) প্রথম খণ্ড, নবম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ষ্টবা। 
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অতি সঙ্গত, যে দেবতার! আমাদিগের অভিভীবক, এবং'আমরা মানুষের! 
তীহাদিগেব এক মম্পত্তি। না তোমার সেরপ্প বোধ হয় না? 

কেবীস বলিঙ, হাঁ, হয় বৈ কি। 

তিনি বলিলেন, তাহ! হইলে তোমার কোনও সম্প্তি--তোসার 
অভিপ্রায় এই, যে সে.মরুক, তুমি এইরূপ ইঙ্গিত না করিলেও,-.যদি 
আত্মহত্যা করে, তবে তুমি কি তাহার প্রতি তুদ্ধ হও না? এবং যদি 
দণ্ড দেওয়া! তোমাব সাধ্যাযুত্ত হয়ঃ তবে তাহাকে দণ্ড দেও না? 

কেবীস বলিল, নিশ্চয়ই । 

তবে যতক্ষণ না ঈশ্বর অনতিক্রমণীয় নিয়তি প্রেরণ করেন-__যেমন 
নিয়তি সম্প্রতি আমাব পক্ষে উপস্থিত হইয়াছে ততক্ষণ কাহীবও 
আত্মহত্যা কৰা কর্তব্য নহে, এই কথ! মাঁনিলে হয় তো! অসঙ্গত 
হইবে না। 

[ সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়-_-কেবীস। যদি তাহাই হয, তবে তুমি যে বলিতেছ, 
অ্ীনী ব্যক্তি মরণে আনন্দিত হইবে, একথা অনঙ্গত ; কেন না, নির্ববোধ না হইলে 
কেংই উত্তম প্রতু হইতে পলায়৭ করিতে চাহিবে না মিশ্মিয়াম ইহাতে সায় দিলেন। 
তখন সোক্রাটীন কহিলেন, “আচ্ছা, আমি তৌমাদিগের নিকটে আত্মসমর্থন করিতেছি)” 
বিষয়টার |বচার আরম্ত হইবার পূর্বে, পবিচারক বিষপান সম্বন্ধে কি বলিাছিল, 
ভৎসম্বন্ধে সোক্রাটান ও ক্রিটোনের মধ্যে কথাবার্তা হইল । ] 


॥। কেবীস বলিল, হা, কথাটা সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্ত তুমি যে 
এইমাত্র বলিলে, যে তত্বজ্ঞানী অক্লেশেই মরিতে চাহিবে, একথাটা; 
সোক্রাটীস, অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতেছে--যদি আমর! এক্ষণে যাহা 
বলিয়াছি, তাহা সঙ্গত হয়_যদি ইহা সত্য হয়, যে ঈশ্বর আমাদিগের 
অভিভাবক, এবং আমবা তাহাবই সম্পত্তি কেন না, সকল প্রভুর 
মধ্যে দেবতার! শ্রেষ্ট প্রভু; তাহারা তাহাদিগকে যে সেবাকার্য্যে নিয়োগ 
করিক্নাছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সন্তষ্টচিত্তে তাহা ত্যাগ করিয়। গ্রস্থান করিবে, 
একথা যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও ভাবিতে পারে না, 
যে স্বাবীন হইলে সে কদীপি তাহাদিগের অপেক্ষা উত্তমতররূপে আপনার 
ভার বহন করিবে। অজ্ঞ লোকেই এইরূপ ভাবিতে পারে ) ষে মনে 
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করিতে পারে, যে গ্রভুর নিকট হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়; সে হয় তো 
চিন্ত। করিয়া দেখিবে না, যে উত্তম প্রভু হইতে পলায়ন করা কর্তব্য 
নহে, বরং যতদিন সম্ভব, তাহার নিকটে অবস্থান করাই কর্তব্য; সুতরাং 
সে হিতাহিতবিবেচনাবিহীন হইয়া পলায়ন করিতে পারে) কিন্তু 
জ্ঞানী ব্যক্তি নিয়ত আপনার অপেক্ষা শ্রে্ঠজনের নিকটে অবস্থান 
করিতে আকাজ্ষা করিবে । অথচ যদি তাহাই হয়। তবে, সোক্রাটীস, 
তুমি এক্ষণে যাহা বলিলে, তাহার বিপরীতই সঙ্গত বলিয়৷ বোধ হইতেছে। 
কারণ, যাহার। জ্ঞানা, তাহারা মৃত্যুতে অসন্তষ্ট) ও যাহারা অজ্ঞান, 
তাহারা আনন্দিত হইবে, ইহাই সমীচীন। 

আমার বোধ হইল, ষে এই কথা শুনিয়। সোক্রাটীন কেবীসেব দুতায় 
আহ্লাদিত হইলেন, এবং আমাদিগের প্রতি স্থির ও গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া কহিলেন, কেবীদ সদাই একটা না একটা যুক্তি অন্বেষণ কবে; 
একজন যাহ! বলিবে, সে যে ততক্ষণাৎ তাহাই মানিয়। লইবে, তাহা নহে । 

তথন সিশ্মিয়াম বলিল, হা, সোক্রাটাস, আমার তো এস্থলে বোধ 
হইতেছে, ঘে কেবীস বাহা বলিয়াছে, তাহার একটা অথ আছে। যাহ।র। 
বথার্থই জ্ঞানী, তাহাবা কেন আপনাদগের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ স্বীয় গ্রভু 
হইতে পলায়ন করিতে চাহিবে ও কেন সহজে তাহাদিগের সেবা হইতে 
মুক্তি কামনা করিবে আমার মনে হয়, কেবীস এই যুক্তি ছারা 
তোমাকেই লক্ষ্য করিতেছে ; কারণ তুমি অনায়াসেই আমাদিগকে 
ত্যাগ করিয়। যাইতেছ, এবং যে দেবতাদিগকে তুমি নিজেই উত্তম গ্রভু 
বূলিয়া স্বীকার করিতেছ। তা্া্দিগকে ও ত্যাগ করিতে চাহিতেছ। 

তিনি বলিলেন, তোমর! স্তাষ্য কথা বলিতেছ । আমার বোধ হয়, 
যে তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহার মন এই, যে আমি যেমন ধর্মাধিকরণে 
আত্মসমর্থন করিয়াছি, তেমনি তোমার্দিগের নিকটেও আত্মসমর্থন 
করিব। 

পিন্মিয়াস বলিল, হা, ঠিক কথা। 

৮। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, বেশ; আমি বিচারালয় অপেক্ষা 
তোমাদিগের নিকটে আত্মসমর্থন করিয়া অধিকতর সফলকাম হইতে চেষ্টা 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৫৫৫ 


করিব। তিনি বলিলেন, হে সিন্িয়াস ও কেবীস, প্রথমতঃ, আমি যদি 
মনে ন| করিতীম, যে আমি জ্ঞানবান্‌ ও মঙ্জলময় অন্ত দেবগণের, (৪) 
এবং ইহলোকস্থ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরলোকগত মন্গজবৃনের সমীপে 
গমন করিতেছি, তবে মৃত্যুতে অমন্ষ্ট না হওয়া আমার পক্গে অবশ্তই 
অন্তায় হইত। কিন্তু এক্ষণে তোমরা বেশ জান, যে আমি উত্তম 
মীনবগণের নিকটে গমন করিতেছি বলিয়া আশা করিতেছি--ষদিচ সে 
সম্বন্ধে আমি খুব দুঢ়গ্রত্তায় হইতে পারি নাই । কিন্তু তোমব! বেশ 
জান, যে আমি যদি আর কোনও বিষয়ে দৃঢগ্রত্যায় হইয়া থাকি, তাহা 
এই, যে আমি “বগণের সমীপে গমন করিতেছি, ধাহারা অতি উত্তম 
প্রভু। এই কারণেই আমি মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই ; বরং আমি 
এই মহতী আশা! অন্তবে পোষণ কবিতেছি, যে উপরত বাক্তিগণেরও 
একপ্রকার সন্ত আছে ;(৫) এবং--প্রাচান কাঁলে খেমন উক্ত হইয়াছে, 
অসাধুজনের অপেক্ষা সীধুজনেব পদ্ষে এই সত্ত। অনেক অধিক উৎকষ্ট। 

সিন্ষিয়াদ বলিল, সে কি, সোক্রাটীস ? তুমি এই বিশ্বাসটা নিজের 
মনে গুপ্ত বাখিয়াই চলিয়। যাইবে, না আমাদিগকেও তাহার অংশতাঁক্‌ 
করিবে? আমার তে বোধ হয়, যে আঁমাদিগেরও এই ধনে সমান স্ব 
আছে; এবং তুমি যাহা বলিতেছ, আমাদিগকে যদি তাহা বুঝাইয়া 
দিতে পার, তবে আবার তাহাই তোনাব আন্মসমর্থন বলিয়া গণ্য হইবে। 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি চেষ্টা কবিব। কিন্তু আমার বোধ 
হইতেছে, যে এই ক্রিটোন অনেকক্ষণ ধারয়া কি ষেন বলিতে চাহিতেছে। 
আমর! প্রথমে দেখি, তাহার কি বলিবাঁৰ আছে। 

ক্রিটোন কহিল, সোক্রাটাস, যে-লোকটা তোমাকে বিষ দিবে, সে 
অনেকক্ষণ হইতে আমাকে বলিতেছে, যে তোমার যতদুর সম্ভব অঙ্গ 


(8) পাতালবানী দেবগণের। « গোক্রটাস দেবগণকে স্বর্গবাসী, ও 'পাতালবাসী', 
এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেন । প্রথম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠ] । 

(৫) এই প্রবদ্ধের অন্যতম প্রতিপাগ্ঠ বিষয়__মৃত্যুর পরেও আত্মা জীবি* 
থাকে । 


ফাইডোন 


ফাইডোন 


৫৫৬ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


কথাবার্তী বলা কর্তব্য; ইহা ছাড়া আমার আর কি বলিবার আছে? 
সে বলে, যে যাহার! কথাবার্থী বলে, তাহাদিগের দেহ বড় বেশী উত্তপ্ত 
হয়; সেই উত্তাপ দ্বারা বিষের প্রতিষেধ কর! উচিত নহে । নতুবা, 
যাহারা! এরূপ করে, তাহাদিগকে কখনও কথনও ছুইবার কিংব! তিনবার 
বিষ পান করিতে হয়। ৃ 

সোক্রাটাম বলিলেন, যাক, তাহার কথায় কাজ নাই, সে তাহার 
নিজের কাজ করুক; সে কেবল দেখুক, যাহাতে সে দুইবার, এমন 
কি, প্রয়োজন হইলে তিনবার বিষ দিতে পারে । 

ক্রিটোন কহিল, আমি জানিতাম, যে তুমি এইরূপ একটা কিছু 
বলিবে ; কিন্তু লৌকটা আমাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। 

তিনি বলিলেন, যাক সে। কিন্তু আমি আমার বিচারক 
তৌমাদ্িগকে এই কথাটার কারণ বুঝাইয়৷ দিতে চাই, যে আমার নিকটে 
কেন ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে, যে, যে-ব্যক্তি প্রকৃতই তত্বজ্ঞানের 
আলোচনায় জীবন যাপন করিয়াছে, সে মুতা আমন হইলে আনন্দ 
করিবে, এবং (এই ভাবিয়া) আশাম্বিত হইবে, যে মরিলে সে পরলোকে 
মহত্বম কল্যাণ লাভ করিবে 10৬) অতএব, হে সিশ্গিয়াস ও কেবীস, 
ইহা! কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে, আমি তাহাই বলিতে চেষ্টা 
করিব। 


[নবম হইতে একাদশ অধ্যায়__-তনজ্ঞানী মৃতার জন্য লালাম়িত; সে আজীব? 
মরণের সাধনেই নিরত রহিয়াছে; হুতরাং সে কেন সৃত্যুতয়ে ভীত হইবে? মৃতু 
দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ। জ্ঞানলাভ তত্বজ্ঞানীর লক্ষ্য। দেহ জ্ঞানলাভের পরিপন্থ' 
যেহেতু (১) প্রবৃত্তিকুল ও দৈহিক নৃখলালসা, (২) রপরসশব্পরশাদি ইল্তিয়ের অন্ত 
এবং (৩) শারীরিক রোগ ও দৌর্ধলা আত্মাকে জ্ঞান ও সত্য উপার্জন বাঁধা দেয় 
সুতরাং আত্ম! যতদিন দেহে বাঁস করে, ততদিন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না 
মৃত্যুই সতদর্পনের একমাত্র উপায়। এই জন্য তবজ্ঞানী ইছজীবনেই দৈহিক স্থথছুঃ 


(৬) প্রতিপাগ্ বিষয়টা পুনশ্চ বিবৃত €ইল - তন্বপ্ঞানী আনন্দের সহিত মৃতু 
বরণ করিবেন। 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৫৫৭ 


তুচ্ছ বিবেচনা করিয়। আত্মাকে যথাসম্ভব দেহের সংশ্রব হইতে মুক্ত রাখে; এবং 
এইরূপে মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা জ্ঞানময় ও আনন্দময় জীবন সম্ভোগ করিতে 
সমর্থ হয়। | 


৯1 আঁষাব বোৌঁধ হয়, যে যাহাঁব! প্রকৃতপ্রস্তাবে তত্বজ্ঞানের 
অশলোচন। করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে লোকে এই কথাটা ভুলিয়া যায় 
যে তাহারা মবণ ও মৃত্যু ভিন্ন (৭) আব কিছুরই আলোচনা করে না 
এখন, যদি ইহা সত্য তয়, তবে ইহা বড়ই অদ্ভুত হইবে, যে একজন সমস্ত 
দ্রীবন কেবল এই একই বস্তব জন্য আগ্রহান্বিত থাকিবে, অথচ সে 
অনেক কাল ধবিয়৷ যাহার জন্য আগ্রহান্বিত ও যাহার চ্চায় রত ছিল, 
তাহাই উপস্থিত হইলে অসন্তষ্ট হইবে। 

লিঙ্ষিয়াস হাসিয়া কঠিল, জেষুসেব দিব্য, সোক্রাটীস, আমাব যদ্দিচ 
এখন মৌটেই হাসিবাব মত মনেব অবস্থা নয়, তথাপি তুমি আমায় 
হাঁসাইলে। আমি বোধ কবি, যে জনসাধাবণ যদদি এই কথাটা শুনিত, 
তবে ভাবিত, যে তুমি তত্বজ্ঞানীদিগেব সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাক, তাহা 
খুবই ঠিক। আমার দেশেব লোকেবাও তোমার সহিত একমত হইয়া 
বিবে, যে তত্বঙ্ঞানীর! প্রকৃতই মরিবার জন্য লালায়িত; এবং তাহারা 
জানিতে পাবিয়াছে, যে তব্বজ্ঞানীরা মৃত্যুন্ত্রণা ভোগ করিবারই যোগ্য । 

তাহীব। সত্য কথাই বলিবে, সিন্মিয়াস, কিন্তু 'তাহার। জানিতে 
পাঁবিয়াছে”, এই কথাটা ঠিক নয়) কাবণ প্রকৃত তত্বজ্ঞানী কি অর্থে 
মৃত্যুর জন্য লালায়িত, কি অর্থে মৃত্যুর যোগ্য, এবং কি প্রকার মৃত্যুর 
যোগ্য, তাহা তাহাবা জানে না। তিনি কহিলেন, আমর! আপনাদিগের 
মধ্যে পরম্পর আলাপ করি, তাহাঁদিগের কথা বলিয়। কাজ নাই। 
আমবা কি বিশ্বাস করি, যে মৃত্যু বলিয়া একটা কিছু আছে? 

সিন্িয়াস প্রশ্ন শুনিয়। উত্তব করিল, হা, নিশ্চয়ই করি। 


(*) মূলে যে দুইটা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ব্যাথ্য এই। মর? 
(800০007০১৮0) সৃত্ সাধন; দৈহিক বাসনা হইতে আত্মার ক্রমশ: মুক্তিলীভ । 
মৃত্য (৮5৪58৮)-জীবন্গুজি ; অর্থাৎ দেহে থাকিতে যতদুর মন্তব, আত্মীব তত- 


দূর দেহনিরপেক্গ হইয়৷ অবস্থান । 


ফাইডোন 
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৫৫৮ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


আচ্ছা, আমরা মৃত্যু বলিতে দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ ভিন্ন আর 
কিছু ভাবিয়৷ থাকি কি? মৃত্যু কি ইহাই নয়__দেহ আত্ম! হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া স্বতন্্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া স্বতন্তরভাবে অবস্থিতি করিতেছে? ইহাই মৃত্যু, না মৃত্যু ইহা! হইতে 
বিভিন্ন আর কিছু? 

সে বলিল, না, ইহাই মৃত্যু । 

তাহা হইলে, হে ভদ্র, বিবেচনা করিয়া! দেখ, যে অপর একটী বিষয়েও 
তুমি আমার সহিত একমত হইতে পাঁরিতেছ কি না; কেন না আমার 
মনে হয়, যে আমরা যে.প্রশ্ের বিচার করিতেছি, এই বিষয়টার সাহায্যে 
তাঙ্থা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। তুমি কি বিবেচনা কর, যে 
তত্বজ্ঞানী পুরুষ, যেগুলি স্থথ বলিয়! অভিহিত হইয়াছে যেমন পাঁন ও 
আহারের সুথ-_তাহার স্পৃহা করে ? 

সিশ্দিয়াস কহিল, মোটেই নয়, সোক্রাটীস। 

তার পর? কামজ স্থথ ? 

কখনই নয়। 

তার পর? তুমি কি মনে কর, এই ব্যক্তি দেহের অন্তবিধ সেবা 
বহুমূল্য জ্ঞান করে? তুমি কি বিবেচনা কর, যে, সে অনন্ত 
বনুমূল্য বসন, পাছুকা ও দেহের এই প্রকার অন্ঠান্ত অলঙ্কার উপা- 
র্জনকেই সমাদর করে ? না তাহা উপেক্ষা করে, এবং এগুলির যাহা যাহা 
না হইলে একেবারেই চলে না, কেবল তাহারই সহিত সংস্রব রাখে? 

সে বলিল, আমার তো বোধ হয়, যে প্রত তত্বন্ঞানী এগুলিকে 
উপেক্ষাই করে । 

তিনি বলিলেন, মোট কথা, তাহা। হইলে তুমি মনে কর, যে তব- 
জ্ঞানীর হত্ব দেহের ভন্ত নয়? তাহার যতদূর সাধা, সে দেহের প্রতি 
উদ্দাসীন, এবং তাহার দৃষ্টি আত্মাতেই নিবদ্ধ ? (৮) 


(৮) গলেটে। বাস্তবিক শারীরিক নিগ্রহথ ও কুচ্ছসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
দেহ ও আত্মীর মধ্যে একটা গাসা থাকিবে, ইহাই তাহার মত ছিল। এ বিষয়ে 
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ইাঃ মনে কবি। 

তাবে প্রথমতঃ ইহী সুম্পষ্ট) যে এই সকল বিষয়ে তত্বজ্ঞানী অপর 
লোৌক অপেক্ষা বিশেষভাবে আম্মাকে দেহেব সহিত যোগ হইতে যথাসাধ্য 
মুক্ত রাখে? 

হ, তাহা সুষ্পষ্ট। 

আচ্ছা, সিক্সিয়াস, সাধারণলোকে কি ভাবে না; থে, ঘে-ব্যক্তি এই 
সমুদয় বিষয়ে সুখ পায় না, ও এগ্তলির মহিত সংঅব রাখে না, তাহার 
জীবন ধারণ-যোগ্যই নয়, প্রত্যুত যে-সকল মুখ দেহের সাহায্ 
সম্ভোগ করিতে হয়, সেগুলি ে গ্রাহা করে না, সে যেন বাচিয়া থাকিয়াও 
মৃত্যুর কবলে উপনীত হইয়াছে? 

ই, তুমি খুব সভ্য কথাই বলিয়া । 

১০। কিন্তু প্রত জ্ঞানোপার্স্রন সম্বন্ধে কি? যদি কেহ জ্ঞানান্বেষণে 
দেহকে সহায় বলিয়া গ্রহণ কবে, তবে ইহা কি তাহাঁতে বাধা হইয় 
দাঁড়ায়, অথবা দাঁড়ায় না? একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। দর্শন ও শ্রবণ কি 
মানুষকে সত্য উপলদ্ধি করিতে সমর্থ করে? কবিগণ (৯) কি আমাদিগকে 
ক্রমাগত বলিতেছেন না, যে আমরা স্বরূপতঃ দর্শনও করি না, শ্রবণও 
করি না? যদি শরীরের এই দুইটা ইন্জরিয়ই ১০) সুক্ষ ও সুম্গ্ট না হয়, 
তবে অপব গুলি যে সেরূপ হইবে, সে সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়, কাবণ, 
সেগুলি এই দুইটী অপেক্ষা স্থলতব ; না তুমি তাহা মনে কব না 

দে বলিল, হা, নিশ্চয়ই কবি। 

তিনি বলিলেন, তবে আত্মা কখন সত্য লাভ করে? ইহা! লুপ, 
যে ঘখনই আম্মা দেহের সহযোগে কিছু দেখিতে চার, তখন তাহ। 
দেহ দ্বারা বিপথগামী হয়। 


[1018608, ৪1--90 দ্রষ্টব্য। উহার এক স্থলে শ্চিনি লিখিয়ীছেন, “মন্দ দেহে শন্দর 
শাস্মা_যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, তাহার নিকটে ইহ1 অপেক্ষা অধিকতর শোভন ও 
মনোহর দগ্ধ আর কিছুই নাই।” 
(৯) যখ! এন্পেডক্লীন। 
(১০) ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু সর্বশ্রেষ্ঠ ; তৎপরে কর্ণ। (0070808, 87) । 
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তুমি যথার্থ বলিয়াছ। 

তবে কোনও সত্য স্বরূপতঃ যদি কখনগ আত্মার নিকটে উজ্জবলরূপে 
প্রকাশিত হয়) তাহা মনন-সাহায্েই হইয়া থাকে? 

হা। 

কিন্ত আত্ম! বোধ হয় তখনই অত্যুতরূপে মনন করে, যখন দশন, 
শ্রবণ, কিংবা স্থখ বা দুঃখ তাহাকে অস্থির করে না, কিন্তু যখন সে দেহকে 
বিদায় করিয়া দিয়া যথাসাধ্য আপনাতেই আপনি স্থিতি করে, এবং 
আপনার সাধামত দেহের সহিত যৌগ ও দেহের সংস্পর্শ হইতে 
আপনাকে মুক্ত রাখিয়৷স্বরূপতঃ সত্যলাভে প্রয়াস গার? 

ঠিক কথা! । 

তবে এস্থলেও তৰজ্ঞানীর আত্মা দেহকে একান্ত হেয় জ্ঞান করে, 
দেহকে পরিহার করেঃ এবং আপনি আপনাতে স্থিতি করিতে 
চাহে? 

নুস্পষ্টই তাই। 

পিন্মিয়ান, তবে এই পরবর্তী প্রশ্ন স্বন্ধে কি? আমরা কি বলিয়! 
থাঁকি, বে পরম ন্যায় বলিয়া একটা কিছু আছে, না বলি, যে নাই? 

হা, হা, জেযুসের দিব্য, নিশ্চয়ই বলি। 

আর (পরম) সুন্দর ও (পরম ) শিব! 

তার আর কথ! কি? 

তুমি কি তবে এগুলির কোনটা কখনও চক্ষু দার! দেখ্য়াছ? 

লী বলিল, না, কখনও নয় । 

তুমি কি অন্ত কোনও শারীরিক ইন্দ্রিয় দ্বারা এগুলিকে ধারণ 
করিয়াছ? আমি যাবতীয় পরাকাঠ্ঠা (%১9০10689 ) সম্বন্ধেই একথা 
বলিতেছি, যেমন বৃহ্ত্ব, স্বাস্থ বল, ইত্যাদি; এক কথায়, যাবতীয় 
পদার্থের সত্ত। ঝ| স্বরূপ সম্বন্ধেই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। পদা্থ- 
সমূহের মধ্যে যাহা সত্য, অতীব সত্য, তাহ! কি দেহের সাহায্য ধ্যান কর 
যাঁয়? অথবা প্ররুত কথাটা কি ইহাই নহে--আমাদিগের মধ্যে কোনও 
ব্যক্তি যে-বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছে? সে যদি তাহার স্বরূপ 
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ষাসাধ্য বুদ্ধি দ্বাবা ধাবণ কবিবাব জন্ত আপনাকে প্রস্তুত কবে, তবেই 
সে ঞ্ বিষয়েব জ্ঞানেব একান্ত সন্নিহিত হয়? 

হা, অবশ্য । 

সেই বাক্তিই কি এই জ্ঞানকে পবিপূর্ণ কবিয়! তোলে না, যে বথাসাধ্য 
কেবল বৃদ্ধি লঈয়াই প্রত্যেক বিষয়সমীপে গমন কবে, এবং যে উহার মননে 
কোনও ইন্জরিয়েব সাহাধ্য লয় না, বা বিচাবকালে সেগুলিকে মননে সহিত 
সঙ্গে সঙ্গে টানিয়! লইয়া যায় না? অপিচযে প্রত্যেক স্থলেই পবম, অবিমিশ্র 
বদ্ধি-নাহায্যে পদা্থানচয়েব প্রকৃত বিশুদ্ধ স্বরূপ অনুসন্ধানে তৎপব থাকে, 
এবং চক্ষু, কর্ণ, ও এক কথায়, সমগ্র দেহ হইতে মুক্ত হয়? কারণ, যখনই 
সে দেহেব সহিত যোগ বক্ষা কৰে, তখনই উহা! আত্মাকে আকুল কবে; 
এবং তাহাকে সত্য ও জ্ঞান উপার্জনে বাধাদেয়। হে সিন্সিয়াস, ষদি 
কেহ কখনও পদার্থেব স্বরূপ অবগত হইতে মমর্থ হয়, তবে সেকি এই 
ব্যক্তিই নহে 

সিহ্মিয়াস কাহণ, সোক্রাটীস, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য, তুমি 
কথাগুলি কি চমতকাব কবিয়াই বলিয়াছ। 

১১। তিনি বাদলেন, তাহা হইলে এই সমুায় হইতে প্রকৃত 
তত্বজ্ঞানীদিগেব চিত্তে এই প্রকাব চিন্তীব উদয় হইবে, এবং তাহাৰা 
পবস্পবকে এইরূপ বলিবে--দেখা যাইতেছে, থে একটা হৃ্ব পথ 
আমাদিগকে লক্ষো উপৃনীত * করিবে ,(১১) কিন্ত যতদিন পদার্থেৰ 
ঈক্ষণাতে আমাদিগেব প্রজ্ঞাব সঙ্গে সঙ্গে এই দেহও বর্তমান থাকিবে, 
এবং আমাদিগেব আত্মা এই প্রকাব একটা আপদেব মধ্যে বাঁস কৰিবে, 
ততদিন আমব যাহা লাভ কবিবাব জন্ত লালায়িত, পূর্ণব্ূপে তাহ লাত 
করিতে পাবিব না, আমবা বলি, যে সত্যই আমাদিগেব এই লক্ষ্য। 
কেন না, দ্েছেব ঘে-মত্র অপবিভাধ্য, তাহা আমাদিগকে সহত্র গ্রকাৰে 
থ্যতিব্যন্ত করে , তৎপবে কতপ্রকাবেব বোঁগ দেইকে আক্রমণ কবে ও 


(১১) জক্ষ্য--দেছ হইতে আত্মার মুক্তি। প্রকাগ্ঠ পথ দৈহিক হুখ হইতে শিবৃতি, 
ইহা নামার মৃত্যুর সাধন। হৃষ্ পধ--মৃত্যু। 
১ 
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প্রূপ অনুসন্ধানে অন্তবায় হইয়া দীড়ায়। ইহা আমাদিগকে কামনা, 
বাসনা, ভগ্ন, নানাবিধ মোহ ও কত তুক্ছ আসাক্ততে পূর্ণ করে) সৃতরাং 
এই জন্য একটা প্রবাদ আছে, যে আমবা প্রক্কত প্রস্তাবে ইহার জন্য 
কখনও কোনও চিন্তাই কবিতে পারি না। এই দেহ এবং ইহার বাসনা- 
সমুহষ্ট যুদ্ধ, কলহ ও দলাদাঁণির কৃষ্টি কবে, আব কেহ নহে ; কেন না, 
সকল $গ্রাম ধনলাভের আকাঙ্জা হইতেই প্রন্থত হয়, এবং আমর! দাঁস 
হুইয়! প্লেহের পারচর্ধ্া। করি বলিয়াই ধন উপার্জন কাবতে বাধ্য হই । এই 
সকল কারণেই আমাদিগেব তত্বজ্ঞানের জন্ত অবসর থাকে না। 
পরিশে ঘ, যদদিই বা কখনও আমাদগেব দেহ হইতে অবকাশ ঘটে। 
এবং আমরা কোন বিষয়ে বিচাবে মনোনিবেশ কাব, ইহা এহ 
অনুসগ্ধানের পদে পে উপতিত হয়, এবং চিন্তকে চঞ্চল, বিভ্রান্ত ও 
বিহ/ল কাঁবয়া ফেলে) গ্ুতবাং মামবা ইহব জগ্ত সত্য দশপে সমথ হই না। 
আমর! যথার্থ ই এই শিক্ষা লাভ কবিয়াছি, যে, যদি আমবা কোন বিষয়ে 
নিশ্মবল জ্ঞান লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে দেহ হইতে মুক্ত 
হইতে হইবে, এবং মাত্মাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকয়া পার্থসমূহেব 
স্বরূপ (১২) দশন কবিতে হইবে। এইরপ বোধ হইণ্ছে, যে আমরা 
যাহার জন্য তৃষিত, যাাখ জন্য আমবা গাল আমাদিগেব প্রাত রহিয়াছে, 
সেই জ্ঞান, যখন আমবা মরিব, “কবল তখনহ লাভ কৰিব? যুক্তি 
পরম্পর! নিদ্দেশ কবিতেছে, যে আমবা বাঁিয় থাকিতে তাহা! কখনও 
হইবে না। কেন না, যাদ এহ শাহ পশমান খাঁকিতে নিম্মল জ্ঞানলাভ 
সম্ভবপর ন। হয়, তবে এই ছুইয়েব একটা সত্য_-হয় জ্ঞানোপাজ্জন কখনই 
ঘাটবে না, ন! হয় ডহা মৃত্যুব পৰে ঘটিবে ; € হেতু, তখন আয়া গেই 
হইতে মুক্ত হইয়া আপনাতে আপান স্থিতি কবিবে, তৎপূর্বে নহে । 
যতদিন আনব! জীবিত আছি, ততদিন, আমাদিগেব বোধ হইতেছে, 
আমরা তখনই জ্ঞানের সারহিত হইব, যখন মাঁমরা যেটুকু একান্ত 
অপরিহাধ্য তাহার অধিক দেহের সঙ্গ করিব না! ও তাহার সহিত যোগ 


(১২) অর্থাৎ স্ফোট (19989) । 
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রাখিব না, এবং দেহধন্ম দ্বাবা অভিভূত হইব নাঃ বরং যতদিন না ঈশ্বর 
আঁমাপ্দিগকে যুক্তি প্রদ্ধান করেন, ততদিন আমরা উহা হইতে শুদ্ধ 
থাঁকিব। এবং যখন আমবা শুদ্ধ হইব ও অবিষ্ঠাধার দেহ হইতে মুক্তি 
পাইব, তখন, আমাদিগের বোধ হয়. আমরা শুদ্ধাম্াদিগের সঙ্গ লাভ 
করিব, এবং আমরা নিজেবাঁও যাহা কিছু পবিত্র সকলই অবগত হইব। 
[ বোধ করি সত্যই এই জ্ঞেয় বন্ত। | কেন নী, ইহা কদাপি বৈধ হইতে 
পারে না, যে অপবিত্র পবিত্রকে স্পশ করিবে । হে সিম্মিয়াস, আমি 
বিবেচনা কবি, যাহাবা যথার্থই ভ্রানপ্রিয়। তাহারা নিশ্চয় পবম্পবকে 
এইরূপ বলে ও এইরূপ চিন্তা কবে, না তোমার থেরূপ বোধ হয় না? 
হা, সোক্রাটীন, সম্পূর্ণরূপেই বোধ হযু। 


[দ্বাদশ অধ্যায়-_মসতএব যে-ব্যক্তি দেহ তইতে আম্মাকে বিধুক্ত রাখিয়। টাকে 
শুদ্ধ করিয়াছে, সে প্রদন্রচিত্তে মৃত্বাকে আলিঙ্গন কবিবে ; কেন না, মরণাস্তেই সে 
দেহ-শৃঙ্বল হইতে মুক্ত হইবে। জ্ঞানী আজীবন যাহার দ্য সাধন করিয়াছে, তাহাই লাভ 
করবার সময় উপস্থিত হইলে দে যদি ভীত ও সংসুত্ধ হয, তবে তদপেক্ষ। হাস্থাজনক 
আর কি হইতে পাবে + মানুষ প্রথঙনের সহিত মিলি হইবার আশায় শ্বেচ্ছায় প্রাগ 
বিসর্জন করে, আর মে অপরর্থিব প্রিয় ধনের জন্য মরিতে ডয করিবে?) 


১২। সৌক্রাটীস বলিলেন, ভে সখে, যদি ইহাই সত্য হয় তবে 
আঁমার এই মহতা আশ! রহিয়াছেঃ যে আমি যথায় যাত্রা করিয়াছি, তথায় 
উপনীত হইলে, আমবা যাহাব জন্ত অতাত জীবনে বহুশ্রম করিয়াছি, যদি 
কোথাও সম্ভব হয়ঃ তবে সেইথানেই তাহা পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হব। অতএব 
অচ্গ আমার যে-যাত্রা বিহিত হইয়াছে, তাহা আনন্দ ও আশার সহিত 
আ'রদ্ধ হইতেছে ; এবং যে-কে বিবেচনা করেঃ যে তাহার চিত্ত এইরূপ 
প্রস্তুত ও পবিত্র হইয়াছে, তাহার পক্ষেও এই যাত্রা! এই প্রকীরই আশা- 
ও-আনন্দপুর্ণ। 

পিহ্দিয়াস কহিল, নিশ্চয়ই | 

পুর্বে বিচার করিবার কালে যেমন চক্ত হইয়াছে, পবিভত্রীকরণের 
অর্থ কি ইহাই নয়-- আত্মা যতদুর সম্ভব দেহ হইতে সর্বপ্রকারে 
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আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া আঁপনানে আপনি যুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত থাঁকিতে 
অভ্যাস করিবে, এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যথাসাধ্য কেবল আঁপনাতেই 
অবস্থান করিবে ও এই দেহরূপ শৃঙ্খল হইতে আপনাব মুক্তি সম্পাদন 
করিবে ? 

সে বলিল, হা, নিশ্চয়। 

আঙচ্ছা, যাহা মৃত্যু বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা কি দেহ হইতে আত্মার 
মুক্তি ও বিচ্ছেদ নয় £ 

সে বলিল, হী, সর্তোভাবে । 

কিন্তু আমব| বলিয়। থাকি, যে প্রধানতঃ প্রকৃত তত্বজ্ঞানীবাই-_- 
কেবল প্রকৃত তত্বন্রানীরাই,__ আত্মাকে মুক্ত করিতে আকাজ্ষা করে? 
দেহ হইতে আত্মার মুক্তি ও বিচ্ছেদ, ইহাই তুত্বজ্ঞানীদিগের সাধন ? 
না, তাহা নয়? 

স্পষ্টই তাই। 

তবে, পূর্বের যেমন বলিয়াছি, ইহা কি চাশ্তজনক নে, যে, একবাক্তি 
আজীবন আপনাকে এমত প্রস্তুত কবিয়াছে, যে, সে যেন মৃত্ঠাব দ্বাবে বাস 
করিতেছে, অথচ যখন মৃত্যু'তাহাব নিকটে উপস্থিত, তখন সে অসন্তোষ 
প্রকাশ করে ? [ উহা কি ভাম্তজনক নহে ? 

হা, হাম্তজনক বৈকি? 

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, হে সিন্মিরাস, প্রকৃত তত্জ্ঞানার! 
বাস্তবিকই মৃত্যু সাধন করে, এবং মরণ মানুষেব মধ্য তাহাদিগের পক্ষেই 
সর্বাপেক্ষা অল্প ভয়াবহ) এখন বিষয়টা এইরূপে বিচার কর। যাঁদ 
বাহার! সর্বথা দেহের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, এবং আপনাতে আপনি 
স্থিত আত্মা লীভ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তাহা হইলে, যখন 
তাহাদিগের আকাঙ্ঞা পূর্ণ হইল, তখন যদি তাহারা ভীত ও সংস্ষবধ হয়) 
তাহারা যাহা একাগ্রচিত্তে কাঁমনা করিয়াছে, তাহাবা সেইস্থানে গমন 
করিতেছে, যথায় উপনীত হইলে তাহা প্রাপ্ত হইবার আশ। আছে; 
ইহ্বাতেও যদি তাহার! আনন্দিত না হয়; তবে ইহ| কি নিতান্ত অসঙ্গত 
হইবে না? তাহারা তো একাগ্রচিত্তে জ্ঞনিই চাহিয়াছিল; তাহারা 
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ঘাহাকে বিদ্বেষ কবিত, তাভাব সঙ্গ হইতেই তো মুক্তি লাভ কবিতেছে ? 
কতলোক সংসাবের মন্ত্য (প্রয়জন ও স্ত্ীপুত্রেব মৃত হইলে এই আশা- 
প্রণোদিত হই! স্বেচ্ছায় যমালয়ে গমন কবিয়াছে, যে তথায়, তাভাবা 
যাাদিগেব জন্য আকুল, তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে ও তাহাদিগেব 
সভিত মিলিত হইবে; আব, যে-ব্যক্তি সত্য সত্যই জ্ঞানকে প্রীতি কবে 
এবং অটলাঁচত্তে এই আশা পৌষণ কবে, বে, সে বাস্তবিক ঘমালয়ে উপনীত 
হইয়াউ উহ লাভ কবিবে, আব কোথাও নহে, সেই ব্যক্তিই কি মৃত্যুতে 
কুব্ধ হইবে, এবং আনন্দ কবিতে কবিতে পবলোকে যাত্রা কবিবে না? 
হে সথে, সে যদি প্রকৃত তন্বঙ্ঞানী হয়, তবে এরুপ মনে কব! আমাঁদিগেব 
উচিত হইবে না। কাবণ, স দুঢভাবে বিশ্বাস কবিবে, যে, সে 
পবলোকেই শুদ্ধ জ্ঞান লীভ করিবে, আব কৌথাও নহে । যদি একথা 
সত হয়, তবে, আমি পুবের যেমন বলিয়াছি, এই প্রকাব লোকেব পক্ষে 
মৃত্যুকে ভয় কবা কি একান্ত অসঙ্গত নহে ? 
দে বলিল, হ1, হা, একেবাবে ধ্ুব নিশ্চিত। 


| ভ্রযোদশ অধায_-এই জন্যই একা ত্ত্ঞানী যথার্থ সংযমী ও বীধাবান। ইতর 
জনের সণ্যম ও বীষ্য কৃত্রিম , কেন না, তাহাদিগের পক্ষে ভয বীর্ষোর ও ইল্লিষপবায়ণতা 
নংঘমেব নিদান । কিন্তু জ্ঞানহ সত ধর্মের উৎস। নুখের বিনিমযে সুখ কিংবা ছুঃখে 
বিনিমযে দুঃখ পাবার মাশা হইতে যে-ধম্ম প্রস্থত হয, তাহা কৃত্রিম, দাসত্বের 
নামাস্তরমাত্র। ধর্ম আত্মার শুদ্ধিসাধন। যে-ব্যক্তির আলম শুদ্ধ হইয়া সত্য জ্ঞানের 
অধিকারী হইযাছে সেই প্রথত তত্বজ্ঞানী। সোক্রাটাম বলিলেন, হাই আমার 
আত্মসমর্থন ৷ | 


১৩। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তো তুমি পর্যাপ্ত প্রমাণ পাইলে, 
যে, যদি তুমি দেখিতে পাঁও, যে, একবাক্তি মৃত্যু আসন্ন বলিয়৷ অসন্তুষ্ট 
হইয়াছে, তবে সে মোটেই জ্ঞানপ্রয় নহে, কিন্তু দেহপ্রিয় ? অধিকল্ত 
সে হয় তো ধনপ্রিয়, কিংবা এই উভয়ই । 

মে কহিল, হা, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই ঠিক। 

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, সিন্দিয়াস, যাহাঁদিগেব চিত্ত দেহের 
প্রতি বিমুখ, বীধ্যনামক গুণ কি তাঁহাঁদিগেবই বিশেষত্ব নহে? 


ফাইডেন 


ফাইভোন 


৫৬ সৌক্রাটাস | ২য় ভাগ 


সে উত্তর দ্রিল, কথাটা সম্পূর্ণরূপে সত্য । 

আচ্ছা, সংযম_-এমন কি সাঁধাবণ লৌকে যাঁহীকে সংযম বলে, 
তাহাও-_যাহার অর্থ বাসনাসমূহ দ্বারা বিচলিত না হওয়া ও তাহাদিগকে 
উপেক্ষা ও দমন করা,ইহাও কি শুধু তাহাদিগেরই বিশেষত্ব নহে, 
যাহার! যথাসাধ্য দেহকে হেয় জ্ঞান করে ও তত্বজ্ঞীনেব আলোচনার 
জীবনকে নিমগ্ন বাখে ? 

সে বলিল, অবশ্য । 

তিনি বলিলেন, কেন না, যদি তুমি অন্ত লোকের বীর্য্য ও সংযমের 
(বিষয় ববেচন! করিতে চাও, শুবে দেখিতে পাইবে, যে তাহা এক অস্তুত বন্ত। 

(কমন করিয়া, সোক্রাটাস ? 

তিনি বলিলেন, তুমি তো জান যে অস্ত সকলেই মৃত্যুকে মহা 
অমঙ্গলের মধ্যে গণ্য কবে? 

সে কহিল, হাঁ, নিশ্চয়ই করে। 

তাহাদিগের মধো ঘাহীবা বাব, তাহারা বখন মৃত্যুর নিকটে 
আত্মসমপ্পণ করে, তথন তাহারা কি গুরুতর অমগগণের ভয়েই আত্মসমর্পণ 
কবে না গ ] 

কথাটা সত্য। 

তাহা হইলে তৰজ্ঞানী ভিন্ন আর নকলেই ভাঞুতা-ও-কাপুকষতা- 
বণতঃই সাহসা, যদিচ, কাহারও পক্ষে ভীরুতা-ও-কাপুরুষতী-বশতঃ সাহসী 
হওয়। অদ্ভূত বটে। 

পুনশ্চ, তাহাদগের মধ্যে মাহার! সংযমী, তাহাদিগের সম্বন্ধে কি? 
তাহাদিগের অবস্থাও কি ঠিক ইহাই নহে একপ্রকার অসংযমবশতঃই 
তাহার। সংযমী। যদ্দিচ আমরা বলি, যে ইহা অসম্ভব, কিন্তু তথাপি 
তাহীদিগের এই সংযম_মূর্খ লোকেই ইহাকে সংযম বলে-_-এই জাতীয় 
একটা অবস্থ। কেন না, তাহারা এক শ্রেণীর গ্খ স্পৃহা করে ও তাহাতে 
বঞ্চিত হওয়াটাকে ভয় করে; এবং এই শ্রেণীর স্থথের স্পৃহা দ্বারা জিত 
হওয়ীতেই অপরপ্রকার সুখ হইতে নিরত্ত থাকে । সুখের দ্বারা চালিত 
হওয়াকেই অসংযম কহে; কিন্তু তাহারা একশ্রেণীর সুখের দ্বারা জিত 


৪র্থ অঙ্ক মৃত্যুর তারে ৫৬৭ 


ড় 


হইয়াছে বলিয়া্ঈট অপবপ্রকাব স্তথকে জয় কবিয়াছে। আম এইমাত্র যাহ। 
বলিয়াছি, তাহাবও অর্থ ঠিক ইহাই-_তাহাবা বলিতে গেলে অনংযম 
বশত:ই আপনাদিগকে সংযমী কবিয়াছে। 

হ'1, তাহাই বোধ হইতেছে । 

হে ভাগাধব সিন্মিমান। ইহাব কাবণ বোধ হয় এই, যে ধন্ম সম্বন্ধে 
একটা বিনিময়ের বস্তব নাই, যেমন মুগ্রীব বিনিময়ে পণ্যব্রব্য পাওয়া 
যায়, তেমনি স্ুখেব পবিবর্তে সখ, দঃখেখ পৰিবণ্ডে ০ুখ, ভয়ের প ববর্তে 
ভয় এবং ক্ষুদ্রতবেব পবিবঞ্ডে বৃহগুব বিনিময় কবিরা ধন্ম ক্রয় কৰা ধায় 
না, কিন্ত একটামাত খাটি মুদ্রা আছে, যাহা বানমযে এ সমুদায় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়-তাহা জ্ঞান, যে-সকগ বস্ত ইহাঁব বিনিময়ে ও ইহার 
পঠিত ক্রীত ও বিজ্রীত হয়__ বাধ্য, সংযম ও স্যায়_সেঈ গ্ালই অকৃত্রিম) 
এক কথায়, সত্তা ধন্মে সুখ বা তষ বা এই প্রকার অপব সমুদায় থাকুক 
বানা থাকুক, উহ্ভাতে জ্ঞান (১৩) বর্তমান থাকবেই থাকবে। যে-্ধদ্ 
জ্রান হইতে বিচ্ছিন্ন ও সুথগুখ প্রভা হব বিনিময়ে ক্রীত, তাহা গ্রকুত 
ধন্মেব ছায়াচিত্র ৭ই আব কিছুহ নহে, উহা পবাধান, ঢহাতে স্বাস্থ্য বা 
সত্য কিছুই নাই। সত্য ধনে এই সমুধাঃ হইতে শুঞতা সম্পাদিত 
হইয়াছে , এই শোঁধনেব ফল আব কিছুহ নহে" উহ্ভ সংঘম, গায়, বাধ্য 
এবং জ্ঞান স্বয়ং । আমাব বোধ ভয, যাঠাব? আনাদগে গুপ্তপু্জাপদ্ধতি 
প্রবছিত কবিয়াছে, তাহাবা বুথা এই কাজটী কবে নাউ । কিন্তু তাহাবা 
প্ররুতগ্রস্তাবে বুকাণ ধবিয়া সমন্তাকাবে এহ কথা বলিযা আসিতেছে, যে, 
যেব্যক্তি অদার্িত ও অপবিত্র অবস্তা ঘমালয়ে গমন কবে। সে পঞ্চ পড়িষা 
থাকে, কন্ যেব্যক্তি দক্ষত ও পবিত্র হইয়া তথায় উপস্থিত হবে 
সে দেবগণেব সঙ্গ পাভ কববে। কেন নাঃ এঠ গুপূপূজা পদ্ধতিতে উক্ত 
হইয়াছে, “দণুধাবী অনেকেই, কিন্তু সত্য উপাসক অল্প ৮(১৭) মামাব মতে 


(১০) এস্থলে জ্ঞান বলিতে সতোব অনুভূতি অর্থাৎ পরম শিবেব ধারণা বুঝিতে 
হইবে। প্রথম খণ্ড, ৪৭৯--৮৩ পৃষ্ঠা ডুষ্টব্য। 

(১৪) ভাষ্যকারগণের মতে ইহা অফে থুস-পস্থীদ্িগের একটা উক্তি। উক্তিটার অর্থ- শুধু 
ভেক লইলেই বৈরাগী হয় না, জটা অনেকেই ধারণ করে, কিন্ত প্রকৃত সন্্যামী কয় জন? 


ফাইডোন 


ফাইডোন 
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এই “অল্প” আব কেহ নহে, প্ররুত তত্বজ্ঞানী। আমি আমাৰ জীবনে 
ইহাঁদিগেবই একজন হইবাৰ জন্য যথাসাধ্য গ্রয়াসী হইযাছি, সেজন্য কিছুই 
কবিতে বাঁকি বাঁখি নাই । আমি ঠিক পথে প্রয়াস পাইয়াছি কি না, 
এবং উহাতে কৃতকাধ্য হইয়াছি কি না, ঈশ্ববেব ইচ্ছা হইলে আমি 
বোধ কবি অল্পকাল পবেই পবলোকে যায! তাহা পবিষ্কীবরূপে জানিতে 
পাবিব। 
তিনি বলিলেন, হে সিম্মিয়াস ও কেবীস, আমি তোমাঁদিগকে ও 
ইহলোকেব গ্রভূ্দিগকে ত্যাগ কবিয়া চলিয়া যাইতেছি বলিষা যে দবঃখিত 
ও অসন্তষ্ট হই নাই, এতক্ষণ যাহা বলিলাম, আমাৰ বোধ হব তাঁহাই 'আমাব 
যুক্তিযুক্ত আত্মসমর্থন; আমি বিশ্বাস কবি যে যেমন ঈ্টহলোকে, তেমনি 
পৰলৌকে আমি উত্তম প্রভু ও সহচব প্রাপ্ত হইব | ধদিও ঈতৃবজন তাহা 
বিশ্বীসযোগ্য বিবেচনা কবে না।] আমি আমাব আঘীনীয় বিচাবকগণেব 
সয়ক্ষে আত্মসমর্থন কবিয়া যে ফল লাঁভ কবিষীছলাম, তোমাঁদিগেব 
নিকটে যদি তদপেক্ষা। অধিকতব ফল লাভ কবিষা থাকি, তবে ভাল। 


[ চতুদ্দিশ অধ্যায়--কেবান। সোক্রাটীন তুমি যাহা বলিলে, হাহা সঙ্গদ ও 
আশীপ্রদ। কিন্তু মৃতাব পরে যেআত্মা জীবিত থাকিবে ধুমের মত বিকীর্ণ হইযা 
যাইবে না, তাহাব প্রমাণ কি? সোক্রাটাস। গিক কথাই বলিযাই। এস 
আমল বিষয়টাৰ আলোচনা কবি। উপস্থিত মহুর্রে গামার পক্ষে ইহা অপেক্ষা 
অধিকতর প্রযোজনীয আলোচন! আর কি থাকিতে পাব? ] 

[ আমবা হুষ্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে আত্মার অমবতবিষযক বিচীব প্রসঙ্গ 
ক্রমে উত্থাপিত হইল , উহা যেন এই গ্রস্থের মুখা আলোঁচ) বিষষ নহে । ] 


১৪। পসোক্রাটাসেব কথা শেধ হইলে কেণাঁস কথা আবস্ত কবিয়া 
বলিল, সোক্রাটীস, আমাব বৌধ হহতেছে। থে তুমি যাহ! বাললে, তানাৰ 
অধিকাংশই সঙ্গত, কিন্ত লোকের চিন্তে আত্মা সম্বন্ধে এই একটা সংশয় 
রহিয়াছে, যে যখন উহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন উহা কোথাও 
বিছ্মমীন থাকে নাও কিন্ত যে-দিন মানুষ মবে। সেই দিনই উত1 ধ্বংস ও 
বিনষ্ট হয়; তাঁহাবা এই আশঙ্কা কবে) যে যন মানুষের মৃত ২৪, ততক্মণ!ৎ 
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মাত। দেহ হইতে বিযুক্ত ও বহির্গত হইয়। বায়ু বা ধূমের মত অণু অপু 
বিকীর্ণ হয়, ভয়মন্তস্ত হইয়া প্রস্থান করে, এবং কোথাও কিছুমাত্র বর্তমান 
থাকে না। যদি আত্মা কোন ন! কোন স্থানে অথওভাবে আপনাতে আপনি 
বর্তমান থাকে; এবং তুমি এইমাত্র যে-সকল অমঙ্গল বর্ণনা করিলে, তাহা 
হইতে মুক্তি পার, তাহা হইলে, সোক্রাটীস, আমাদিগের এই মহতী ও 
গভীর আশা আছে, যে তুমি যাহা বাঁলিয়াছ, তাহা সত্যি। কিন্তু আত্মা 
যে মানুষের মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে, এবং তখন তাহার যে কোনও 
প্রকার শক্তি ও জ্ঞান থাকিতে পাবে; ইহা বুঝাইতে হইলে বোধ করি 
মাশ্বাস ও প্রমাণ অল্প আবশ্তাক নহে । 

সৌক্রাটান বলিলেন, কেবীস, সে কথা সত্য; কিন্ত আমবা কি 
করিব? তুমি কি চাও, যে 'আমরা এই বিষয়েব আলোচনা করিয়! দেখি, 
যে আমি যাহা বলিলাম তাহা ঠিক. কি অঠিক? 

কেবীস উত্তৰ কবিল, তোমার এ বিষয়ে কি মত, শুনিতে পাইলে 
আমি নিজে তো আনন্দিত হইব। 

তিনি, সোক্রাটীস, বলিলেন, আম বিবেচনা করি, যে এখন কেহই, 
এমন কি কোনও ব্যঞ্গনাট্যকারও আমার কথা শুনিয়। বলিতে পাবিবে 
না, যে আঁম একটা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে বৃথা বকিয়া মরিতেছি। 
অতএব যদি অভিরুচি হয়, এন, আমরা বিষযটী পর্য্যালোচনা কবি। 


| পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ অধ্যায়__ প্রাচীন কাল হইতে এই বিশাস চলিয! আঁমি- 
তেছে, যে, আম্মা! পবলোকে বর্তম।ন থাকে, এবং পুনশ্চ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে। 
এই বিশ্বামের সপক্ষে একটা ঘুক্তি এই | আমরা জগতে দেখিতে পাই, বিপরীত 
পদার্থ হইতে বিপরীত পদার্থ উৎপন্ন হয়, যেমন শত ও বৃতন্তর; হৃম্বতর ও 
দীর্ঘতর, ইত্যাদি । এখন, জন্ম ও মৃতু পরম্পরের বিপখীত, আর ভীবিত ষে 
মৃত হয়, ভাহা আমরা প্রতিনিফতই দেখিতে পাইতেছি। মতএব এলে প্রকৃতি 
যদি অপূর্ণ না হয়, তবে মৃত নিশ্চয়ই আবার জন্মলীভ করে। ইহার দৃচতর 
প্রমাণ এই, যে যদি শুধু জীবিত মৃত্যুদুখে পতিত হইত, এবং মৃতীবস্া হইতে 
পুনরায় প্রত্যাবর্তন না করিত তবে কালক্রমে বিশ্বে জীবনের চিহ্নপধ্যন্ত বিদ্যমান 
ধাকিত না, সকলই মৃত্যুর কুক্ষিতে অন্তর্থিত হইত। কিন্তু যদি ইহা সতা হয়, 
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যে আত্ম। মৃচদশী হইতে প্রন্ঠাবর্ঘন কবে, তবে তীহা দেহান্তে নিপ্ঠঘই কানও 
গুনে বর্ধমান থাকে ] 


[ আমব। আয্ম।ব অমবত্ববিষঘক প্রমীণনিচযের প্রথম সৌপানে পদাপণ করিলাম । 
উ 1 দুই স্তবে বিভক্ত, (১) বিপণাতণমূৎপাদ ও (২) পা্তনম্থৃতি। প্রথম যুক্ত হইতে 
জন্মের পর্দের ও মুছ্লুৰ পরে, উপয়হই আত্মার অন্তিত প্রমাণত হয; কিন্তু এন্লে উঠ] 
পেধোক্ দ্দেগ্ঠেই ব্যাথা হইঘাছে আৰ এক কথা । এই ঘুক্ষিহে কেবন ইহাই 
প্রমাণত হই? যেমৃত্টাৰ গবে আত বিষ্মান থাকে, কিন্ত উহার যে জ্ঞান ও 
শক্তি বিদ্যমান থাকে, ভাহ। প্রমাণিত হয নাই । এ 


১৫। মানুষের আাঙ্মা মৃত্যুব পবে যমালয়ে বিষ্ভমান থাকে, কি থাকে না, 
এই প্রশ্নগী আমব! এইবপে পরীক্ষা কবি। প্রাচীন কাল হইতে একটী 
বিশ্বাস চণলয়। আতেছে, ও আমাদিগের তাহা স্মবণ আছে (১৫)- তাহ 
এ৯) যে আন্কাবা পবলোকে গমন কবিয়া তথাধ বর্তগন থাকে, পনবায় 
ইছলেকে উপস্থিত হয়, এবং মৃত হিতে আগাব জ্মগ্রচণ কবে। কিন্তু 
ঘর ইচ্গা সন তষ, যে জীপিতগণ মৃত হইতে জন্মলাভ ববে, তা হইলে 
আমাদিগের আম্ম। পবলোকে নর্ভমাঁন থাকে, ইহা ভিন্ন তব কি হইতে 
পাবে? কেন না যদ তাভাবা নর্তমান না থাটবিত, তবে কখনও পুনবায় 
জন্মগ্রণ কধিতে পাঁবত না। আম্মা পৰতোকে বর্তমান থাকে; এই 
কথাট। যে সা, ইহাই তাহা গ্রচুব প্রগাণ বলিয়া গণা হইতে পাবে, 
যর প্রকৃতই স্পষ্টকপে দেখাইটযা দেওয়া যায়, যে জীবিতগণ মৃত হইতেই 
জন্মলাভ কবে, আব কোথা হইতে নভে | কিন্তু যদি ইহা সত্য না হয়, 
তনে অন্য গ্রকাব যুব গ্রণোজন আছে। 

সেবীন বলিল, হ্বা, নিশ্চঘ। 

তন বলিলেন, বি্ষয়সী স্জে বুঝিতে চাহিলে কেবল মানুষ সম্বন্ধে 
্রশ্নটী পৰীক্ষা কবিলে চলিবে না) কিন্ত যাবতীয় জীব ও উদ্ভিদ, এক 


(১৭) মিশরবামীরা মাস্সীর অগবন্ধ ও পুনর্চন্ে বিশ্বাম কবিত। গ্রীক জাতির মধ্যে 
অফে ধুম, পুথাগরান ও এম্পেডব্লীন এই দুই মত গ্রচাব করেণ। প্রথম খণ্ড, নবম ও 


দ্রশম অধ্যায় দেখুন । 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তারে ৫৭১ 


কথায়, যাহা কিছুব জন্ম আছে, সে সমুদায় সম্বন্ধে উহা! আলোচনা 
করিতে হইবে 1১৬) সকল স্থগেই আমা 'দগকে দেখিতে হইবে, ঘে, যে- 
সমুদায় পদাথের এক একটা বিপরীত পদার্থ বর্তনান, তাহা এ বিপবাঁত 
পদার্থ হইতেই জন্মে, আব কোথা হইতে নহে। বিপবাত পদার্থের 
দৃ্টান্ত-মহত অধমের খিপবীত, স্তায় অগ্ঠায়েব পিপবীত; এইরূপ আবও 
সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। আমবা তবে পৰীক্ষা কবিয়া দেখি, যে, ইহা 
অনণক্রমণীয় নিয়ম কি না, যে, বে-সমুদায় পদাথের 'ব্পবীত পদার্থ 
বর্তমান, ভাগ নিজের বিপরীত পদার্থ হইতেই ভন্মে, আব কোথা হইতে 
জন্মে না। যেমন, যখন কোনও বস্থ বৃহ ওর হব, আমি মনে কবি, তাহা 
নিশ্চয়ই প্রথমে ক্ষুদ্রতর থাকয়া পবে বৃইন্তব হইয়াছে। 

ই । 

এবং যদি কোনও বন্থ ক্ষদরভব হয়, উহা প্রথমে বৃহন্তব ছিল, পবে 
কষদ্রতর হইয়াছে। 

সে বলিল, ঠিক কথা । 

আবও দেখ, সবলভব হইতেই দ্রব্বলতর এবং শ্লতর হইতে 
্রৎপন্ন হইয়া থাকে? 

নিশ্চয়ই | 

তার পর? উত্তমতব অধমতর হইতে এবং স্তাধ্যতর অগ্যা্তব হইতেই 
জন্মে? 

তা"বৈকি? 

তিন বছিলেন, তবে আমবা যথেষ্ট গুমাণ পাইলাম, যে যাবতীয় 
পদার্থ এই প্রকাবেই উৎপন্ন হয়৮বিপরাত পদার্থ হইভেই বিপরাত 
পদ[র্থ জনুয়া থাকে? 

অবশ্য । 


(১৬) প্লেটো মনুষ্য এবং ইহর প্রাণী ও উত্তিনের আহার মধে] অমরত্ত বিষয়ে গ।থক্য 
মানৎন না; ডীহার মতে সকল আত্মাই ৯ঈমর। 

প্রাকৃতিক নিয়ম সর্বত্র সমভাঁণে ক্রিয়। করে, তাহার ব্যতাষ নাই--যুক্তটা এই 
ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত । বিপরীত হইতে (বপরীত ভন্মে। জীবিত মরে, ইহা আমরা 
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৫৭২ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


এখন তবে? এই নকল স্থলে এই প্রকার নিয়ম দেখা যাইতেছে, 
যে, যাবতীয় বিপরীত পদার্থযুগলেব মধ্যে উভয়েব দুইটা জন্ম বিছ্বমান ) 
প্রথমটা দ্বিতীয্টী হইতে উৎপন্ন হইতেছে, দ্বিতীয়টা আবার প্রথমটাতে 
পরিণত হইতেছে ; ক্ষুদ্রতব ও বৃহত্তব, এই ঢুইটা পদার্থের মধ্যে হাস ও 
বুদ্ধি বর্তমান বহিয়াছে ইহাতেই আমর! বলিয়া থাকি, ষে একটা হা 
পাইতেছে ও অপবটী বৃদ্ধি পাইতেছে ; কেমন? 

সে বলিল, হ1। 

তার পরে, সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ, শীত ও গ্রীন্মঃ ইত্যাদি আবও কত 
আছে, যদ্দিচ আমর সব্বত্র এই কথাগুলি ব্যণহীব কবি না, কিন্তু কাধ্যতঃ 
আমবা এই ভাবই ব্যক্ত কবি, যে, বিপরীতধন্মাক্রান্ত পদাথসমূহ একটা 
অপরটা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং একে অপবে জন্মলীত কবে, ইভাই 
অনতিক্রমণীয় বিধি ; কথাটা ঠিক কি না? 

সে বলিল, খুব ঠিক । 

১৬। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তবে * যেমন জাগপণেখ বিপবীত 
স্বপ্ন, তেমনি জাবনেব বিপবীত,কিছু আছে কি? 

সে বলিল, নিশ্চয় আছে। 

কি? 

সে উত্তর করিল, মরণ। 

তাহ! হইলে, যাঁদ জীবন ও মরণ পবস্পবেব বিপবাত হয়, তবে একটী 
অপরটা হইতে জন্মলীভ করে) ইহাবা দুইটা বস্তু, এবং ইহাদিগেব মধ্যে 
চুইটী জন্ম রহিয়াছে; কেমন? 

তা"বৈকি? 

সোক্রাটীস বলিলেন, আমি এইমাত্র তোমাকে যে ছুইটী পদাথযুগলের 
কথ। বলিয়াছি, তাহার মধ্যে একটী যুগল ও তাহার উৎপত্তি এক্ষণে 
তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করিতেছি, অপরটা তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও। 


চ্ষুর সন্মুখেই দেখিতে পাইতেছি। অতএব, চচ্ৃতে ন! দেখিজেও আমার্দিগকে স্বীকার 
করিতেই হইবে, যে স্তৃত জন্মগ্রহণ কার। 


৪র্থ অন্ক ] মৃত্যুর তীরে ৫৭৩ 


আমর! “নিদ্রা” ও “জাগবণ?, এই ছুইটাব কথা বলিয়। থাকি; নিদ্রা 
হইতে জাগরণেব উৎপত্তি ও জাগরণ হইতে নিদ্রার উৎপত্তি হইয়া থাকে; 
নিদ্রিত হওয়াতে প্রথমটাব উৎপন্ভি, জাগবিত হওয়াতে দ্বিতীয়টার উৎপত্তি। 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কথাটা তোমার নিকটে বেশ পরিষ্কার বোধ 
হইতেছে, না নয়? 

হা, খুব পবিষ্কাব বোধ হইতেছে। 

তিনি বলিণেন, তবে তুমি আমাকে জীবিত ও মৃতের কথা এইরূপে 
বল। তুমি কি বল না, যে মবণ জীবনেব বিপরীত ? 

ই, বলি। 

এবং তাহারা একটা অপরটা হইতে উৎপন্ন হয? 

হা। 

তবে যাহা জীবিত, তাহা হইতে কি উৎপন্ন হয়? 

সে উত্তব কবিল, যাহা মৃত। 

তিনি বলিলেন, আব যাহা মৃত, তাহ। হইতে কি উৎপন্ন হয়? 

দে বলিল, আমাকে বাধ্য হইয়াই স্বীকাব করতে হইতেছে, যাহা 
জীবিত। 

হে কেবীস, তবে জীবিত পদার্থ ও জীবিত মানুষ মৃত পদাথ ও মৃত 
মানুষ হইতেই জন্মলাভ করে? 

সে বলিল, তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। 

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আমাদিগের আত্মা যমাপয়ে বর্তমান থাকে । 

সেইরূপই বোধ হইতেছে । 

এখন এই দুইটা উৎপত্তির মধ্যে একটার উৎপত্তি নিশ্চিত বলিয়া 
দেখা যাইতেছে । আমি বোধ কবি মৃত্ুটা একেবার নিশ্চিত; নয় কি? 

সে বলিল, অবশ্য। 

তিনি বলিলেন, তবে আমরা কি করিব? আমরা কি ইহার অবিকল 
বিপরীত 'জন্ম” মানিয়। লইব, না বলিব, যে এন্থলে প্রকৃতি অপূর্ণ? মৃত্যুর 
বিপরীত জন্ম বলিয়া একটা কিছু আমরা স্বীকার কন্পিতে বাধ্য 
কিনা? 
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সে কহিল, আমাব তো বোধ হয়, সম্পূর্ণরূপে বাধ্য। 

তাহা কি? 

পুনর্জম্ম । 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, যদি পুনর্জন্ম সত্য হয়, তাহা হইলে মৃতদশা 
হইতে জীবিতরূপে জন্মলাভই পুনর্জন্ম? 

হ'1, অবশ্ঠ | 

তবে আমবা এই যুক্তিমার্গেও স্বীকার কবিয়া লইলাম, যে, যেমন 
জীবিত হইতে মৃতেব উৎপত্তি, ঠিক তেমনি মৃত হইতে জীবিতেব উৎপত্তি। 
যর্দি তাহাই হয়, তবে বোধ কবি এই প্রতিপা্ঠ বিষয়টাব যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া গেল, যে মৃত্গণেব আত্মা কোন না কোনও স্থানে অবশ্তই বর্তমান 
থাকে, এবং সেই স্থান হইতে পুনবায় জন্মলাভ কবে। 

সে কাহল, সোক্রাটাম, আমাব বোধ হইতেছে, থে আঁমবা যাহা 
মানিয়৷ লইয়াছি, তাহা হইতে এই দিদ্ধান্তই অপবিহাধ্য। 

১৭। তিনি বলিলেন, কেবাঁন, আমাব তো! বোধ হয় থে এই 
সদ্ধান্তটা অন্তায় নয়; উহা! যে সমীচীন, এঈবপে বিচাব কবি দেখ। 
ইটা বিপবাতধর্ণক্রান্ত পদার্থের মধ্যে প্রথমটা যেমন দি ত্ীয়টা হইতে 
উৎপন্ন হইতেছে, তেমনি তাহাবা যেন চক্তাকাবে ভ্রমণ বে বলিয়াই ঠিক 
তদনুরূপ দ্বিনকায়টাও নিয়ত প্রথমটা হইতে উৎপন্ন হইতেছে । ইহাযদর 
সত্য না হইত) যদ্দি কেবল একটী হইতেই তাহাব বিপবীত অপবটা 
উৎপন্ন হইত, এবং এই উৎপত্তি যদি সবল বেখাব পথে চলিত 70১৭) 
যদি দ্বিতীয়টাও প্রত্যাবর্তন কবিয়া প্রথমটাতে উপনীত ন1 হইত; তাহ 
হইলে, তুমি জান, যে যাবতীয় বন্ত পরিণামে এবই আকাব ধাবণ করিত 
ও একই অবস্থা প্রাপ্ত হইত, এবং তাহাদগেব উত্পাত্ত থামিয়া 


যইত। 
কেবীস কহিল, তুমি কি বজিতেছ? 


(১৭) প্লেটো ধরিয়। লইতেছেন, যে এই সরল রেখ৷ সীমাবিশিষ্ট , অর্থাৎ আত্মাগুলির 
সংখ্যা সসীষ, এবং নব নব জাত্মার হুঠি অসম্ভব । 
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তিনি বলিজেন, আমি ধাহা বণ্তে ছ, তাহাব অর্থ পবিগ্রহ করা 
কঠিন নয়। একটা! দৃটান্ত দেওয়া যাইতেছে । নিদ্রা বিপধাত জাগবণ; 
(নিদ্রা হইতে ভাগবণেব উৎপন্তি; এখন, যদি এই বিপকীতধুগলের মধ্যে 
শুধু নিদ্রাই থাকত, এবং ইহা অবিকল বিপবীঠ জীগবণ না 
থাকিত, তাহা হইলে, তুমি জান, যে পরিণামে বিগত এগুমুয়োনে 
উপা্যানকে(১৮) একটা। বাপকেব ক্রুড়। কবিষ্থা তুলিত, উহাব আর 
কিছুমাত্র খাতি থা বতনা যেহেতু তখন অপ্ৰ সবকেই তাঁহার মত 
নিজ্রাতেক্ট কাল যাপন কবিত। অপ্চি, বদি যাবত'য় পদাথ কেবল 
মিশ্রিতই থাকিত, কিন্তু বিশিষ্ট না হইত, তবে অচিবে তানাক্ষাগবাস- 
ব্গিত অনান্ত মহা প্রলরেব অবস্থ! (০19০-) সংঘটিত হইত। হে প্রি 
কেবীস, ঠিক দেইবপ, যাভা কিছু ভীবন ধাবণ কবে, সে সমুদারঈ বদি 
শধুম বত, এনং একবার মিলে সেই এক* আকাঁবে থাকিত, ও পুনবায় 
জন্মগ্রহণ না ববিত, তবে কি ইহা একান্ত অবশ্ঠন্তাবী নয়, যে পবিণা্ে 
যাবতীয় পদার্থ ই মৃত্রাদশায় পতিত হঠত, এবং কিছু জীপিত খাকিত না? 
কেন না, যদি জাব্তি গদাথসমূহ মৃত ভগ্ন অগ্য কৌনও পদাথ হইতে 
উৎপন্ন হইত, এবং পবে মবিয়া যাইত, তবে কি তাহাব ফল এই 
হইত না, যে যাবতীয় পদাথেব মৃত্বাগ্রাপে 'নংশেখে অবসান 
হইত? 

কেবীস বলিল, আমাব তো বৌধ হয়, সৌক্রাটা, এই গওশ্লেব 
একটা বষ্ট উত্তব নাই , গভুতি ভুমি যাহা এল্যাছ, আমাৰ [নবটে তাহা 
সম্পূর্ণপে সত্য বলিযা বোধ হইতেছে । 

(তন বাহলেন, হা, কেধাস, আমাবও ধোঁধ হইতেছে, কথাটা! 
একবাবে ঞ্ুব সত্য, দ্দামবা ভ্রান্তিবশতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই; 


(১৮) ঘ৭ড10), এক পরম বপবান্‌ যুবাপুবষ ; তিনি একদ| শৈলোপরি নিদ্রিত 
ছিলেন, এমন সময়ে চন্তরদেবী তাহীকে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, এবং তাহার প্রেমে 
বিগলিত হইয়! মায়া-গ্রভীবে তাহাকে চিরনিদ্রায় নিমগ্র করিয়া রাখিলেন। 


ফাইডোন 


ফাইডোন 


৫৭৬ সোক্তাটাস [ ২য় ভাগ 


সত্য সত্যই পুনর্জন্ম আছে; জীবিতের! মৃত হইতে জন্মলীভ করে ; 
এবং মৃতগণের আত্ম বর্তমান থাকে । (১৯) 


[ অষ্টার্শশ হইতে একবিংশ অধ্যায় _কেবীস বলিল, অপর একটা যুক্তিও প্রমাণিত 
করিতেছে, যে আত্মা অমর । সে যুক্তিটা এই, যে জ্ঞান প্রাক্তনম্মতি। আমরা যদি 
ঠিকভাবে কাঁহাকেও জ্যামিতি বা অন্য বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে দেখিতে পাই, যে মে 
নিজেউ তভাহীর নিতুল উত্তর দিতে পারে; ইহা প্রাক্তনস্বৃতির ক্রিয়া । সোক্রাটাস 
সিন্মিয়াসকে তন্থ্‌টী বুঝাইবার অভিপ্রায় বাঁণা ও চিত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া 
বলিলেন, ষে সৃতি সদৃশ ও বিমদৃশ, উভয়বিধি পদার্থ হইতেই উদ্দীপিত হইয়া থাকে । 
এখন সমত। সম্বন্ধে আলোচনা কর! যাক । আমরা দুইটা বস্ত দেখিয়! বলি, যে তাহারা 
পরম্পরের নমান; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও অনুভব করি, যে তাহারা পরম লম হইতে 
নুন থাকিয়। যাইতেছে । আমরা তবে ইন্জিয়-গ্রাহথ পদীর্ঘের জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে 
পরম সমের জ্ঞান অথবা সমতা স্ফৌটের (1 ০ ০৫০11) জ্ঞান লাভ করিয়া- 
ছিলাম। (১) আমরা যখনই ছুইটী সমান বন্ত দেখিতে পাই, তখনই অনুভব করি, যে 
ভাহীরা পরম সম অপেক্ষা ন্যন; এবং (২) আমরা জন্মীবধিই এই বৌধের অধিকারী 
হইয়া রহিয়াছি; অতএব আমরা নিশ্চয়হ জন্মের পর্ব্বে সমতাঁব স্ফোটের জ্ঞান 
লীভ করিয়াছি । সকল ক্ফোট সম্বন্ষেই একথা থাটে। প্রমাণিত হইল, যে আমর! ক্ফোটের 
জ্ঞান লীভ করিয়াছি। কখন লাভ করিয়াছি? এই প্রশ্নেৰ দুইটা উত্তর দেওয়া যাইতে 
পারে। (১) আমর! ক্ফোটের পরিপূর্ণ জ্ঞান লহয়া তুমি হই, এবং আজীবন উহা] 
রক্ষা করি। অথবা (২) আমর! জন্মকালে উক্ত জ্ঞান হারাই, এবং জীবনে ক্রমশঃ 


(১৯) সপ্তদশ অধ্যায়ের যুক্তির ভিত্তি_-“শক্তির হীসবৃদ্ধি ব| অপক্ষয় নাই” (০0708০1- 
৪00 01 97922% ), এই মত। বিপরীত হইতে বিপরীত উৎপন্ন হয়। জীবিত 
হইতে মৃত্ত ও মুত হইতে জীবিত আগ্রমন করিতেছে আঁআ্ার সমষ্টি চিরকাল এক. এবং 
'নাসতো। বিছ্যাতে ভীবঠ, ০% 73711020071 ৪1) শৃদ্ত বা অসং হইতে কিছুই উৎপন্ন হয 
না, অতএব জীবন-প্রবাহ যাহাতে পরিশুফ হইয়! ন| যায়, তজ্জন্য জীবন হইতে মৃত্যু ও 
ভু হইতে জীবন, এই ধাঁরা অনন্তকাল অব্যাহত থাকিবে; যে জীবিত, দে মরিবেই, 
নতুবা! নুতন জীবনের আবির্ভীৰ সম্ভবপর হইবে না; আবার মৃত পুনর্জন্ম লাভ করিবেই, 
তাহান। হইলে জগৎ হইতে জীবন বিলীন হইয়৷ যাইবে । 

পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে প্লেটো জড় ও চৈতগ্যকে একই নিয়মের অধীন 
করিতেছেন “শক্তি অব্যয়”, জড়জগতে ইহ সত্য; কিন্তু আস্ম! কি জড়ংন্মী? 


৪র্ঘ অঙ্ক] মৃত্যুর তীরে 


পুনরাষ উহা! আত্নত্ত করিয়া থাকি। প্রথমোস্ত সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক রর ইসির 
ইহজীবনে এ জ্ঞান লাঁভ করি নাই। অতএব প্রতিপন্ন হইল, যে আমর! জন্মিবার 
পূর্বে ক্ফোটের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, এবং জন্মগ্রহ করিবার সময়ে উহ! হারাইয়া 
ফেলিয়ছিলাম। ] 


[ প্রাক্তনম্ৃতির যুক্তি পূর্বোক্ত বিপরীতসমুৎপাদযুক্তির সম্পূরক । এতদ্বারা প্রতিপন্ন 
হইল, যে আত্মা দেহধারণের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। প্রথমোক্ত যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত 
হইয়াছে, যে আত্ম! দেহান্তে বর্তমান থাকে। কিন্তু পরলোকে আত্মার যে জ্ঞান ও বল 
থাকে, এই যুক্তি তাহ। প্রতিপা্ন করিতে পারে নাই; প্রা্তনস্থৃতির বার! তাহাও 
প্রমাণিত হইল । ] 


১৮। কেবীদ এই উক্তিতে যোগ দিয়া বলিল, সোক্তাটীস, তাহা 
ছাঁড়া, তুমি আমাদিগকে পুনঃপুনঃ যাহা বলিয়া আদিতেছ, তাহ! যদি সত্য 
হয়, একথা যদি ঠিক হয়, যে আমাদিগেব জান প্রান্তনস্থৃতি বই আর 
কিছুই নহে; তাহা হইলে ইহা! নিশ্চিত, যে আমরা এক্ষণে যাহা শ্মরগ 
করিতেছি, তাহা পূর্বে কোনও কালে শিক্ষা করিয়়াছিলাম। কিন্ত 
আমাঁদিগেব আত্মা এই মানবদেহে জন্মগ্রহণ করিবার পুর্বে যদি কোথাও 


বর্তমান না থাকিত, তবে তাহা অসম্ভব হইত। স্থতরাং এই যুক্তিতেও . 


দেখা যাইতেছে, যে আত্মা অমর । ৃ 

কিন্তু সিন্মিরাস এই কথায় বাঁধা দিয়া বলিল, কেবীস, ইহার প্রমাণ- 
গুলি কি? আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও; কেন লা, উপস্থিত মূহুর্তে 
আমার সেগুলি পরিষ্কাররূপে শ্মরণ হইতেছে না। 

কেবীস বলিল, একটা উৎকৃষ্ট যুক্তি এই_-কেহ যদি লৌককে 
ঠিকভাবে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করে; তাহার নিজেরাই তাহার 
একেবারে নিভূলি উত্তর দিয়া থাকে । তাহাদ্রিগের আঁপনংর অন্তরে যদি 
ইহার' জ্ঞান ও সঙ্গত যুক্তি বর্তমীন ন! থাকিত, তবে তাহার। এই প্রকার 
করিতে পারিত না। পুনশ্চ, যদি তুমি তাহাদিগের সমক্ষে জ্যামিতির 
বা এই প্রকার অন্ত কোনও চিত্র অঙ্কিত কর, তবে অতি শ্পষ্টরূপে 
প্রমীণিত হইবে, যে আমর যাহা বলিতে ছি, তাহাই সত্য । 

৭৩ 


ফাইডেন 


ফাইডোন 


৫৭৮ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


সোক্রাটাস বলিলেন, সিম্সিযাস, ইহাতেও যদি তোমাৰ প্রতায় না 
হইয়া থাকে, তবে বিষয়টা এইবপে বিচাব কব, এবং দেখ, যে তুমি এই 
সিদ্ধান্তে সায় দিতে পাৰ কিনা। যাহা জ্ঞান-শিক্ষ1! বলিয়া অভিহিত, 
তাহা কিরূপে প্রাক্তনস্থৃতি হইতে পাবে; তুমি তো এই সংশয় 
কবিতেছ? 

সে, সিশ্সিয়াস, বলিল, না, আমি তোমার বাক্যে সংশয় কবিতেছি না, 
কিন্তু যে-বিষয়ে আলোচনা হইতেছে, সেই প্রাক্তনস্থৃতিব মতটা ন্মৰণপথে 
আনয়ন কবিতে চাঁহিতেছি। কেবীস যে-সকল যুক্তি দ্বাব! উহা বুঝাইটে 
চেষ্টা কবিযাছে, তাহাতেই উহা! প্রায় আমাব ্মবণ হইযাছে ও আমি 
নিঃসংশয় হইয়াছি। তাহ! হইলেও, আমি এখন শুনিতে চাই, যে তুমি 
উহ কিগ্রকাৰ যুক্তিব সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা কবিবে। 

তিনি বলিলেন, এই প্রকাবে। আমবা বোধ হয স্বীকাঁব কৰিয়! 
লইয়াছি, যে ধদি কেহ কিছু শ্মবণ কবে; তবে সে নিশ্চই তাহা পূর্বে 
অবগত হইযাঁছিল। 

সে বলিল। অবশ্ঠ। 

আমর! কি ইহাও মানিয়া লইয়াছি, যে যখন নিয়োক্ত প্রণালীতে 
জান উৎপন্ন হয, তখন তাহা প্রাক্তনস্থৃতি? আমি এই বকম একটা 
কিছু বলিতেছি। যদি কোনও ব্যক্তি গ্রথমে একটা বস্ত দেখে বা শোনে, 
কিংবা! অন্য কোনও ইন্জরিষ দ্বাব! তাহাব জ্ঞান লাভ কবে , এবং পরে যদি 
সে শুধু বন্তুটীকে জানে, তাহা নয়, কিন্তু তৎসঙ্গে এমন অত একটা বস্তব 
জ্ঞানও তাঁহাৰ চিত্তে উদ্দিত হয়, যাহাব জান পর প্রথম বস্তরটাব জ্ঞানেব 
সহিত এক নহে, কিন্ত উহ! হইতে ভিন্ন, (২০) তাহা হইলে আমবা কি 
াধ্যরূপেই বলিতে পাৰি না, যে সে দ্বিতীয় বন্তটাব যে-জান লাভ কৰিল, 
তাহা তাহাৰ প্রাক্তনস্থৃতি ? 

তুমি ও কি বকম কথা বলিতেছ ? 


(২.) যে ভত্বটা ইংবেজ দার্শনিক লকেব সময হইতে 989001070) 011888 নামে 
অভিহিত হইয়া আসিতেছে, ইহাই বোধ হয় তাহা সর্বপ্রথম উল্লেখ। 


৪র্থ অঙ্ক 1 মৃত্যুর তীরে ৫৭৯ 


আঁমি যাহ! বলিতেছি, তাহার অর্থ এই। মাম্ুষ সম্বন্ধে জ্ঞান বোধ 
করি বীণাঁর জ্ঞান হইতে ভিন্ন? 

তা"নয় তো কি? 

এবং তুমি তো জান, যে যখন প্রেমিকেবা বীণা বা তাহাদিগের 
প্রেমাম্পদের! অন্ত যে-সকল সামগ্রী নিপ্ণত ব্যবহাৰ করিয়াছে, তাহা 
দেখে, তখন তাহাদিগের এই প্রকার ভাবাবেশ হয়? তাহারা যেই বীণাঁটা 
চিনিল, অমনি যাহার বীণা, সেই প্রেমাম্পদেব মুদ্তি তাহাদিগেব চিন্তে 
উদ্দিত হইল? ইহাই প্রাক্তনস্থতি। যেমন কেহ নি্বিয়াসকে দেখিয়াই 
প্রা়শঃ কেবীসকে স্মবণ করে। এইরূপ আবও লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত আছে। 

সিন্মিয়াঁস কহিল, হা, হা, লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত আছে বৈকি। 

তিনি কহিলেন, তবে ইহা কি একপ্রকার প্রান্তনস্থতি নহে? 
বিশেষতঃ, যে-সকল বস্তু একজন কালক্রমে অনবধানতীবশতঃ ভূলিয়া 
গিয়াঁছিল, সেইগুলি যখন সে আবার স্বতিপথে আনয়ন কবে; তখন তাহার 
এই অভিজ্ঞতাটা কি প্রান্তনম্থৃতির ফল নয় " 

সে বলিল, নিশ্চয়ই | 

তিনি বলিলেন, তাৰ পব % থোটকেব চিত্র ঝ| বীণাব চিত্র দেখিয়! 
কি মানুষকে স্মরণ করা সম্ভব লিঙ্দিয়াসেব চিত্র দেখিয়া কি কেবীসকে 
স্মরণ করা যায় 

অবশ্ই যাঁয়। 

তবে সিন্মিয়াসের চিত্র দেখিয় সিন্দিয়াসকে স্মবণ করা যায়? (২৯) 

সে উত্তর করিল, ভা, ঘায়। 


(২১) দৃষ্টান্তগুলির পারম্পধয পাঠকরদিগেব নিকটে অদ্ভুত বলিয়। বোধ হইতে পাবে। 
“বীণা দেখিয়। বীণ।বাদীকে মনে পড়ে”, এই দৃষ্টান্ত দিবার পৰে সৌক্রাটাদ বলিতেছেন, 
“দিনসিয়াসের চিত্র দেখিয়। সিশ্মিয়াসকে স্মরণ করা যাঁধ। এই ক্রমটী কি অস্বাভ|বিক? 
না, ইহাতে নিগুঢ় তাৎপর্য নিহিত আছে। চিত্রের সহিত চিত্রোর্দিষ্ট ব্যক্তির যে-সন্বন্ধ, 
ইন্িয়গরীহা পদার্থের সহিষ্ত তাহার স্্রোটের (11৩8) সেই সম্বন্ধ__প্লেটো এস্থলে ইঙ্গিতে 
ইহাই ব্যক্ত কবিয়াছেন। স্ হবাং উদ্দাহরণগুলি উপস্থিত করিবাব প্রপীলীতে তাহার 
অপুব্ব রচনাকৌশল প্রকাশিত হইতেছে। 


ফাইডোন 


ফাইডোন 


৫৮০ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


১৯। তাহা হইলে আমরা! এই সমুদয় স্থলেই দেখিতে পাইতেছি, 
যে স্থৃতি সদৃশ পদার্থ হইতে উদ্দীপ্ত হইতেছে, বিসর্দৃ পদার্থ হইতেও 
উদ্দীপ্ত হইতেছে ? 

হা। 

কিন্তু যখন কেহ মদৃশ পদার্ঘগুলি হইতে কোনও বন্ত স্বতিথে আনয়ন 
করে, তখন সে কি নিশ্চয়ই ইহাঁও অনুভব করে না এবং ভাবিয়া দেখে 
না, যে, সে যে-সাদৃশ্থ স্মরণ করিতেছে, তাহা কোন দিকে অপূর্ণ কিনা? 

সে বলিল, অবশ্ঠ। 

তিনি বলিলেন, তবে দেখ, ইহা সত্য কি না। আমরা বলিয়া থাঁকি, 
সমত| বলিয়। একটা কিছু আছে। কাষ্ঠখণ্ড কাষ্ঠথণ্ডের সমান; কি প্রন্তর 
্রন্তারের সমান, তাহা বা এই প্রকার অপর কিছুর কথা বলিতেছি না) 
কিন্ত এই সকলের অতীত ভিন্ন একট! কিছু আছে, তাহা পবম সম বা 
সমতা, এই গুণটা। আমর। কি বলিব, যে এইকূপ একটা গুণ আছে, 
না বলিব, যে নাই। 
সিন্সিয়াস কহিল, হা, হা, অবশ্ঠই বলিব, খুব দৃঁ়তার সহিতই 
বলিব। পু 

এই সমত| গুণটী কি, তাহা কি আমরা জানি? 

সে বলিল, নিশ্যয়ই জানি। 

আমরা এই সমতার জ্ঞান কোথায় পাইলাম? আমরা এইমাত্র যে 
বন্তগুলির কথা বলিতেছিলীম, কাঠথগড, প্রস্তর, গ্রভৃতি, সেইগুলি একটা 
অন্তটার সমান দেখিয়াই ন! আমরা এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি? (২২) 
উহ! এগুলি হইতে ভিন্ন? না তোমার নিকটে তিন বলিয়! বোধ হয় না? 
প্রশ্নটা এইরূপে পরীক্ষা, কর। (২৩) ছুইথগড কাষ্ঠ বা দুইটা প্রস্তর নিয়ত 


(২২) ইহাতে কেহ এমন বুঝিবেন না, যে আমরা বিশেষ বিশেষ পদার্থ দেখিয়া 
স্ফৌটের জান জান করি সে জ্ঞান জন্মের পূর্ব হইতেই আমাদিগের ছিল; ইন্জরিয়গ্রাহ্থ 
বস্তুর সাহায্য উহ! পুনরুদ্দীপিত হইল । 

(২৩) পরবর্তী যুক্তির সারমর্দদ এই, যে স্ফোটের সন্ত। হ্বতন্র, অন্যনিরপেক্ষ ) 


৪র্থ অঙ্ক] মৃত্যুর তাঁরে ৫৮১ 


একই অবস্থাতে থাকিয়াও কি কখনও আমাদ্দিগেব নিকটে সমান ও 
কখনও অসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় না? 

ই) নিশ্চয়ই হয়। 

তাব পব? যাহ যাহা পৰম সম, তাহাই কি তোমা নিকটে অসমাঁন 
বলিয়া বৌধ হইযাঁছে, না সমত| অসমতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে? 

না, সোক্রাটীস, তাহা! কখনও নহে। 

তিনি বলিলেন, তবে সমান সমান পদীর্থ ও পবম সম এক নহে? 

না, সোক্রাটীন, আমাৰ নিকটে কখনও এক বলিষা প্রতীয়মান হয় ন!। 

তিনি বলিলেন, কিন্ত সমান পদার্থনিচয় ও পবম সম বিভিন্ন হইলেও 
তুমি এই পদার্ঘগুলি হইতেই পবম সমকে জানিতে পাবিয়াছ ও উহ্বাৰ 
জ্ঞান আহবণ কবিয়াছ ? 

সে কহিল, অতীব সত্য কথা বলিষাছ। 

[ ইহাবা পবস্পবেব সদৃশ কি বিসদৃশ, সে জ্ঞানও ? 

নিশ্চয়। 

তিনি বলিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছু আস্য়া যায় না। যতক্ষণ 
একটী বস্তু দেখিলেই সেই দর্শন হইতে অপবটীৰ স্থৃতিও তোমাঁব চিত্তে 
উদিত হয, ততক্ষণ (তিনি বলিলেন) বন্ত দুইটা সদৃশই হউক আব বিসদৃশই 
হউক, ইহা নিশ্চিত যে, এইক্ষেত্রে স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়াছে। 
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তিনি বললেন, আচ্ছা, তাৰ পব? সমান সমান দুইথও্ড কাষ্ট কিংব! 
অন্ঠ যে-সকল সমান পদার্থেব কথা আমবা এক্ষণে বলিতেছিলাম, সেগুলি 
হইতে কি আমবা এই প্রকাব কিছু অনুভব কবি? পবম সম স্বরপতঃ 
যেব্প, এগুলি কি আমাদিগেব নিকটে সেইবপ সমান বলিয়া প্রতীক্কমান 
হয়? এগুলি কি পবম সমেব অনন্ুবূপ বলিয়া তদপেক্ষা নান নহে 

সে বলিল, হা, খুবই নুন । 

তাহা হইলে আমবা! একমত হইয়। মানিয়। লইতেছি, যে যখন কেহ 
কোনও বস্তু (খে, তখন সে এই মর্মে চিন্তা কবে, “আমি যাহা দেখিতেছি, 
তাহ! অন্য কোনও একটা বস্তুব সদৃশ, কিন্তু তাহ! অপেক্ষা নান) ইহা ঠিক 


৮৮২ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


সেই বন্তটার সদ্শ হইতে পারে নাই, কিন্তু ইহা তদপেক্ষ। নির্ষ্ট 1” থে 
এই গ্রকার চিন্তা করে, সে এই বন্তুটাকে যে-স্তর সদৃশ অথচ যাহা 
অপেক্ষা নিকট বলিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই পূর্বে কোনও কালে 
জানিয়াছিল? 

অবশ্ঠ। 

তবে? সমান সমান পদার্থ ও গরম সম সম্বন্ধে আমরাও কি এই 
প্রকার অনুভব করি নাই? 

ই পরিপূর্ণরূপেই করিয়াছি। 

তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত, যে আমরা যে-কালে প্রথমে সমান সমান 
বস্তু দেখিয়৷ ভাবিলাম, যে এগুলি সমস্তই পরম সমের সদৃশ হইবাঁর জন্য 
্রয়াম পাইতেছে, কিন্তু তদপেক্ষ] নান রহিয়াছে; তাঁহার পূর্বেই আমরা 
পরম সমের জ্ঞান লাত করিয়াছিলাম। (২৪) 

ঠিক কথা। 

আমব! একবাক্যে ইহাও মানিয়া লইয়াছি, যে আমরা দর্শন, স্পর্শ বা 
অন্ত কোনও ইন্জিয়ের সাহায্যেই সমতার জ্ঞান লীভ কবিয়াছি, আর 
কোথা হইতেও করি নাই, কর! সাধ্যাযন্ত নয়। আমি সমুদায ইন্দ্িয়ের 
অনুভূতিকে একই প্রকার গণ্য করি। 

হা, সোক্রাটান, যুক্তিপরম্পরা যে-বিষয়টা বিশদ করিতে চাঁহিতেছে, 
তৎপক্ষে কথাট! ঠিক । 

অন্ততঃ আমাদিগকে ইন্্রিয়গণের দাহায্েই বুঝিতে হইবে, যে 
ইত্রিয়গ্রাহা যাবতীয় পদার্থই পরম সমের সদৃশ হইবার প্রয়াস পাইতেছে, 
এবং উহা অপেক্ষা নুন থাকিয়া যাইতেছে; না আমরা একথা বলিতে 
পারি না? 

ই, পারি । 


(২8) আধুনিক মনোবিজ্ঞান একথা স্বীকার কনে না। শিশু প্রথমেই ছুইটা 
সমান বস্তু দেখিয়। পরম দমের সহিত হাহার তুলন| করে না। সমতার জ্ঞান 
অভিজ্ঞতীসীপেক্ষ 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৫৮৩ 


তাঁহা হইলে আমরা দর্শন, শ্রবণ ও অন্ঠান্ত ইন্দিয়-সাহায্যে জান 
আহরণ করিতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই পরম সম স্বরূপতঃ কি প্রকার, 
সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই লাভ করিয়াছিলাম। নতুবা আমরা সমান সমান 
পৃদীর্থগুলি দেখিয়া! বুঝিতে পারিতাম না, যে তাহারা পরম সমের সদৃশ 
হইবার প্রয়াস পাইতেছে, এবং তদগেক্ষা ন্[ূন থাকিয়া যাইতেছে। 

হা, সোক্তাটীস, পূর্বে ঘাহা বল! হইয়াছে, তাহ! হইতে এই সিদ্ধান্ত 
অপরিহাধ্য। 

আমরা কি জন্মমাত্রই দর্শন করি নাই, শ্রবণ করি নাই এবং অন্তান্ত 
ইন্দিয় প্রাপ্ত হই নাই? 

অবশ্য । 

আমর! অবস্তই বলিব, যে এই ইন্দরিয়গুলি প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই আমরা 
পরম সমের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলীম ? 

হা। 

তাহ। হইলে এইরূপ বোধ হইতেছে, যে আমরা! নিশ্চয়ই জন্মের পুর্বে 
এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম। 

হা, এইরূপই বোধ হইতেছে। 

২৪। আচ্ছা, যদি ইহা! সত্য হয়, ঘে আমরা জন্মের পূর্বেই এই জ্ঞান 
গ্রাপ্ত হই এবং এই জ্ঞান লইয়া! জন্মগ্রহণ করি, তাহ! হইলে আমর! 
জন্মের পূর্বে এবং জন্ম গ্রহণ করিবামাত্রই শুধু সমতা, বৃহত্তরতা ও ক্ষুদ্র- 
তরতার জ্ঞান নয়, কিন্তু এই জাতীয় অপর সমুদায়ের জীনও লাভ 
করিয়াছিলাম। আমাদিগ্ের এই বর্তমান বিচার কেবল সমতার সমন্ধে 
নহে; পরম শিব, পরম সুন্দর, পরম স্তাঁয় ও পরম পুণ্য, সংক্ষেপে আবার 
বলিতেছি, যাহা! কিছু আমর! প্রকৃত সত্তা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছি, এবং 
আমাদিগের প্রশ্গোত্বরমূলক আলোচনায় আমর! যাহা কিছুর সন্ধে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি ও উত্তর দিতেছি__এই বিচার তেমনি সেই সমুদয় 


সম্বন্ধেও বটে। নুতরাং আমরা নিশ্চয়ই এ সমুদায়ের জ্ঞান জন্মের পূর্বেই 
লাভ করিয়াছিলাম। 


কথাটা যথার্থ । 


ফাইডোন 


ফাইডোন 


৫৮৪ সোক্রাটাস [২য় ভাগ 


এবং আমরা যে-স্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিঃ তাহা যদি গুতোোক স্থলেই 
ভুলিয়া গ্রিয়া না থাকি, তবে আমরা সেই জ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হইব, এবং 
আজীবন সেই জ্ঞান রক্ষা করিব; কেন না যে-জান লী হইয়াছে, 
তাহা রক্ষা করা ও হারাইয়! না ফেলা_ ইহাই জানার অর্থ। সিশ্মিয়াস, 
জ্ঞানের অপচয়কেই কি আমর! বিস্থৃতি বলি না? 

সে বলিল, হী, সোক্তাটাস, নিশ্চয়, সর্বতৌভাবে । 

কিন্ত আমি বিবেচনা করি, যে, যদি আমবা জন্মের পূর্বে ষে-জ্ঞান 
লাভ করিয়াছিলাম, জন্মের সময়ে তাহা হারাইয়া ফেলি, এবং পরে 
বিষয়োপরি ইন্রিয়গুলি ব্যবহার করিয়া পূর্বে আমাদিগের যে-সকণ 
জ্ঞান ছিল, তাহা পুনরাহরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমর! যাহাকে 
শিক্ষ/ কর! বলি, তাহা! স্বকীক় জ্ঞানেরই পুনরাহরণ? আমরা যদি 
তাহাকে শ্মরণ কর! বলি, তবে বোধ করি ঠিক কথাই বলিব? 

নিশ্চয়ই । 

কারণ, ইহা সম্ভব বলিয়! স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে, আমরা দর্শন 
বা শ্রবণ বা অন্ত কোনও ইন্জিয় দ্বাৰা যে-বস্টা জ্ঞাত হইয়াছি, তাহার 
সাহায্যে আমর। অপর যে-বস্তটী ভূলিয়া গিয়াছিলাম, ও যাহা সশই হউক 
বা বিসদুশই হউক, পর প্রথমোত্ত বন্তুটার সহিত যুক্ত, তাহারও ধারণ! 
করিতে পারি। সুতরাং আমি বলিতেছি, যে এই ছুইয়ের একটা 
সত্য-_হয় আমরা এই জ্ঞান লইয়া ভুমিষ হই এবং আজীবন উহ! রক্ষা 
করি; না হয়, পরে, আমরা যখন বলি, “ইহারা শিক্ষা করিতেছে,” 
তখন বস্তুতঃ তাহারা কেবল স্মরণ করিতেছে বই আর কিছুই 
করিতেছে না; এবং জ্ঞানোপার্জন ও শ্মরণ একই কথা। 

হ, সোক্রাটীস, যাহ! বলিলে, খুবই ঠিক। 

২১। তবে, সিশ্মিয়াস, তুমি এই ছুইযনের কোন্টা গ্রহণ করিতেছ? 
আমর! কি জ্ঞান লইয়। জন্মগ্রহণ করি, না, পূর্ব্রে যে-সকল জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলাম, পরে তাহাই ম্মরণ করি? 

না, সোক্রাটীস, কোন্টা গ্রহণ করিতেছি, তাহা আমি এই মুহূর্তে 
বলিতে পারিতেছি ন!। 


৪র্থ অঙ্ক | মৃত্যুর তীরে ৫৮৫ 


সেকি? তোমার এবিষয়ে কি মত? বিষয়টা তোমার নিকটে 
কিরূপ বোধ হইতেছে? এক ব্যক্তি যে-দকল পদার্থে জ্ঞান লাভ 
কবিয়াছে, সে দেই জ্ঞানের যুক্তিযুক্ততা বুঝাইয়া দিতে দর, রি সমর্থ নয়? 

মে বলিল, হা, সোক্রাটাস, নিশ্চয়ই সমর্থ। 

তোমার কি বোধ হয়, যে আমর! এক্ষণে যে-মকল বিষয়েব আলোচন। 
করিতেছিলাম, সকলেই তাহাব যুক্তিযুক্ততা বুঝাইয়া দিতে পারে ? 

সিশ্ষিয়াস কহিল, আমি তো চাই, যে সকলেই পারে ; কিন্তু আমার 
বড়ই ভয় হইতেছে, যে আগামী কল্য এই সময়ে এমন কোন লোকই 
থাকিবে নাঁ, যে উপযুক্তরূপে এই কাজটী কবিতে পারিবে। 

তিনি বলিলেন, তবে, সিশ্িয়াস, তোমাব এমন বোঁধ হইতেছে না, 
যে সকলেই এই সকল তত্ব জানে? 

ন1, কখনই নয়। . 

তবে লোকে যাহা পূর্বে শিক্ষা কবিয়াছিল, তাহাই ম্মবণ কবে? 

অবশ্ঠ। 

আমাদিগেব আত্মা কথন এই জ্ঞান লীভ কবিয়াছিল? মানুষ হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিধাব পবে অবশ্যই নয়? 

নিশ্চয়ই নয়। 

তবে পুর্বে? 

ই । 

তাহ! হইলে, সিন্দিয়াসঃ মামাদিগেব আত্মা, মানবদেহ ধাঁবণ কবিবার 
পূর্বে, বিদেহী ও জ্ঞানবান্রূপে বর্তমান ছিল। 

যদি, সোক্রাটাস, জন্মগ্রহণের সময়ে আমরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়। 
ন। থাকি; সেই সময়টা এখনও বাকি আছে। 

আচ্ছা, সথ!) াকম্ত আমবা অন্ত কোন্‌ সময়ে তাহা হারাইলাম? 
কেন না, আমরা এইশীত্র একবাক্যে মানিয় লইয়াছি। ষে আমর! এহ 
জ্ঞান লইয়। জন্মগ্রহণ করি নাই) না আমর ে-যুহূর্তে উহ! লাভ করি, 
সেই মুহূর্তেই হারাই ? অথবা তোমার অপব কোনও সময়ের কথ! 
ব্লিবার আছে? 

৭৪ 
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না, সোক্রাটীস, আমার আর কিছুই বলিবার নাই, আমি লক্ষ্য 
করি নাই, যে আমি অর্থহীন কথ। বলিতেছিলাম। 


স্বাবিংশ অধ্যায়- পূর্ববর্তী বিচারের সাবনি্র্ষ এই, যে দেহধারণের পূর্বে আত্মার 
বিদ্যমীনতা এবং ক্ফোটের অস্তিত্ব একক্ুত্রে গ্রথিত ; যি স্ফোট সত্য হয়, তবেই আত্মা 
ভূতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে বর্তমান ছিল, ইহ! প্রমীণিত হইল; নতুবা নহে। 
সিশ্িয়াস একথাঁয় সায় দিলেন । ] 


২২। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, সি্সিয়াস, এই কথাই সত্য? 
আমর! নিয়ত বারংবার যাহা বলিতেছি,যদি সুন্দর ও শিব এবং এহ 
প্রকার অপর যাবতীয় ক্ফোট 1088) সত্য হয়, যদি আমবা ইন্ররিয়গোচব 
যাবতীয় পদার্থ উহাদিগের সহিত তুলনা করিয়া থাকি, [ এই ক্ফোটগুলিব 
জ্ঞান পূর্বেই আমাদিগের ছিল, এবং আমরা দেখিতে পাই, যে এখনও 
আছে; আমরা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থগুলিকে উহাদিগেরই সহিত তুলন! 
করিয়। থাকি,; যদি তাহাই হয়, তবে ইহা নিশ্চিত ] যে; যেমণ এই 
স্ফো্টগুলি বর্তমান, ঠিক তেমনি আমাদিগেব আত্মাও আমাদিগের 
জন্মগ্রহণের পূর্বে বর্তমীন ছিল; যাঁদ এগুলি বর্তমান ন থাকে, তবে 
আঁমাদিগের এই বিচার বুথা হইয়াছে; যদি এই সত্তাগুলি সত্য হয়, 
তবে ইহা সমান নিশ্চিত, যে, যেমন এগুলি বর্তমান, তেমনি আমীদ্দিগের 
আত্মাও জন্মের পূর্বের বিদ্বমান ছিল; যদি স্ফোটগুলি বিছবামান না থাকে, 
তবে আম্মাও বিষ্কমান ছিল না; কেমন? 

সিশ্িয়াস কহিল, চমতকার ব্যাথ্যা করিয়াছ, সৌক্রাটীস; আমার 
বোধ হইতেছে, যে অবশ্যস্তাবিতা উতয়স্থলেই এক; আমাদিগের 
যুক্তিপরষ্পর! এই দিব্য ভূমি পাইয়া নিবাপদ হইয়াছে, যে, আমাঁদিগে 
আত্মা আমাদিগের জন্মের পুরে পর্তমান ছিল, এবং তুমি যে-ক্ফোটের কথা 
বলিতেছ, তাহাও বর্তমান ছিল; এই ছুইটা তব একই সত্রে গ্রথিত। আমি 
তো ইহা অপেক্ষা জাজল্যমান আর কিছুই দোখতে পাইতেছি না, যে, তুমি 
যে এইমাত্র শিব ও সুন্দর ও অন্যান্য সন্তার কথা বলিলে, সে সমুদায় 
অতীব সত্য । আমার মতে তুমি যে-প্রণাণ প্রয়োগ করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৫৮৭ 


পৌক্রাটাস বলিলেন, কিন্ত কেবীসের সম্বন্ধে কি? আমি কেবীসকেও 
বুঝাইতে চাই। 

সিম্মিমাদ বলিল, আমি তে৷ বিবেচনা করি, যে, সে যথেষ্ট বুঝিয়াছে, 
যদদিচ যুক্তি অবিশ্বাস করিবার পক্ষে মীনবমগ্ডলীতে সে সর্বাপেক্ষা পটু ; 
কিন্ত আমার মনে হয়, যে, সে একথ! যোপ আনাই মানিয়া লইয়াছে, 
যে, আমাদিগেব আত্মা আমাদিগেব জন্মেব পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। 


| অ্রয়োবিংশ অধ্যায়_সিশ্মিয়াস। কিন্ত প্রানতনশ্বৃতি *ধ ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে, 
যে আমাদদিগের আত্ব। দেহধারণের পূর্বের বিষ্যমান ছিল; এভদ্চারা প্রতিপন হয় নাই, 
যে আত্ম! দেহতা।গ করিবার পৰে বিকীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। কেবীন একথা 
স্বীকার করিলেন, এবং বলিলেন, যে শাত্মার অমবন্ধ কেবল অদ্দেক প্রমাণিত হইয়াছে। 
সোক্রাটীস তদুত্বরে কহিলেন, যে অপরাদ্ধ ([বপরীতসমূৎপাদের যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন 


হইয়াছে । ] 

২৩। কিন্তু, সৌক্রাটাস, (সিশ্ষিয়াম বলিল ), আমাব নিজেবই তো 
বোঁধ হয় না, যে,তুমি ইহা গ্রমাণিত করিয়াছ, যে আমরা যখন ম়িব, 
তখন আত্মা বর্তমান থাকিবে । মানুষ মবিলে তাহাব আত্ম বিকীর্ণ 
হইবে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আয্মারও অস্তিত্বের অবসান হইবে, কেবাঁস 
এইমাত্র এই যে সংশয় প্রকাশ কবিয়াছে, এবং বহুজনের চিত্তে এই যে 
সংশয় রহিয়াছে, ইহা এখনও অন্তরায়রূপে পথে দণ্ডীয়মান। আত্ম! 
জন্মগ্রহণ কবে ও অন্তবিধ উপাদীনের সমবাঁয়ে রচিত হয়, এবং মানবদেহে 
প্রবেশ কবিবার পূর্বে বর্তমান থাকে, ইহা মানিলেও, আত্মা দেহে 
প্রবেশ করিয়া পরে যখন উহা! হইতে বিযুক্ত হয়, তখন তাহীবও অবসান 
ও ধ্বংস হয়, ইহাতে বাধা কি? 

কেবীস বলিল, সিম্মিয়াস, বেশ বলিয়াছ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, 
যে, ষে-প্রমাণের প্রয়োজন, তাহার অর্ধেক প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগের 
জন্মের পূর্বের আমাদিগের আত্ম! বিগ্বমান ছিল, ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে; 
কিন্তু যদি আমরা প্রমাণটাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে চাঁই, তবে ইহীও প্রতিপন্ন 
কর! আবশ্তক, যে আমাদিগের জন্মের পূর্বে আত্মা যেমন বিদ্বমান ছিল, 
আমর! যখন মরিব, তখনও উহা! ঠিক তেমনি বিষ্যমীন থাকিবে। 


ফাইডোন 


ফাইডোন 
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সোক্রা্টীম বলিলেন, হে নিশ্দিয়ান ও কেবীস, আমরা পূর্বে একমত 
হইয়া এই যে িদধা্ত করিয়াছি, ঘে, যাবতীয় জীবন মরণ হইতেই উদ্ভূত 
হয়, তাহার সহিত যদি বর্তমান যুক্তিটী মিলিত কর; তবে দেখিবে। যে, 
উহা ইতোমধ্যেই "প্রতিপন্ন হইয়াছে । কেন না, ইহা যদি সত্য হয়, যে, 
আত্ম! জন্মগ্রহণের পূর্বেও বর্তমান থাকে; এবং উহা! যখন জীবনধারণ ও 
জন্মগ্রহণ করে, তখন উহা মৃত্যু ও মৃতাবস্থা হইতে জন্মগ্রহণ করে, আর 
কোথা হইতেও তাহা সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে; যখন তাহাকে আবার 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তখন ইহা কিরূপে স্বতঃসিদ্ধ না হইয় পারে, 
যে আত্মা মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে £ স্ৃতরাং তোমরা এক্ষণে যে- 
বিষয়ের উত্থাপন করিয়াছ, তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে। 


[ চতুবিংশ অধ্যায়--মোক্রাটাস কহিলেন, “কিন্ত তথাপি ভোমাদিগের বোধ হয় 
এই ভয় হইতেছে, যে মৃত্যুর পরে আম্মা বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়িবে।” কেবীদ ইহ! 
স্বীকার করিলেন । সোক্রাটাস মহচরগণকে এই উপদেশ দিলেন, যে তাহারা যেন এই 
ওয় হইতে যুক্ত হইবার জন্য সদ| বততবান্‌ থাকে । : 


চটি 


২৪। তথাপি, আমার বোধ হয় থে তুমি ও দিশ্বিয়াস এই প্রশ্নটা 
আরও তন্ন তর করিয়া আলোচনা করিতে পাঁরিলে আনন্দিত হইবে; 
বালকের মত তৌমাদিগেরও এই ভয় হইতেছে, যে আত্মা দেহ হইতে 
বিচ্ছি্ হইলে বাধু বুঝি উহাকে সত্য সত্যই উড়াইয়া লইয়| যাইবে ও 
অণু অণু বিকীর্ণ করিয়া ফেলিবে ) বিশেষতঃ যদি কেহ নিবাতস্থানে না 
মরিয়। গ্রবল বঞ্ধীবাতের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (২৫) 


(২৫) সিশ্িয়ান ও কেবীদের ভয় অসঙ্গত নহে। আমরা দেখিয়াছি, যে আত্মার 
পুনর্জন্ম একটা প্রাকৃতিক নিয়ম; কিন্ত আমর। সমুদয় প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত নই 
এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে উহ! কিপ্রকার ক্রিয়া করে, তীহাও বলিতে পারি না। ন্ৃতরাং 
কৌন কোন অবস্থায় আত্মা বিক্ষিপ্ত হইয়! পড়িতে পারে, এই ভয় হওয়! বিচিত্র কি? 
আত্মার স্বরূপই এপগ্রকার, যে উহা! শাশ্বত না হইয়াই পাঁরে না। ইহ! প্রতিপন্ন না করিলে 
আঁমাদিগের ভয় কিছুতেই বিদুরিত হইবে না। তৎপরে, প্রার্তনম্থৃতির যুক্তি আত্মার 
শাশ্বত সত্তাকে ক্ফোটের অস্তিত্বের সহিত একসুতে গ্রথিত করিয়াছে । আমরা এই 
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কেবীস হাসিয়া কহিল, আমব ভয় কবিতেছি, এই তাবিয়াই 
আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা কব না; না হয় বরং মনে কবিয়! লও যে 
আমব ভয় পাইতেছি না, কিন্তু হয় তে! আমাদিগেব অন্তবে যে একটা 
বালক আছে, সেই এই সমুদয় ভয় কবিতেছে; এস, আমবা তাহাকে 
বুঝাইতে চেষ্টা কবি, যে, সে যেন মৃত্যুকে জুজুব মত ভয় না কছে। 

সোক্রাটীম বলিলেন, যতকাঁল মন্ত্র দ্বাৰা তাহাব ভয় একেবাবে দূৰ 
কবিতে ন। পাবিবে, ততকাল প্রতিদিন মন্তরোচ্চাবগ কবিয়া তাহাব ভঙ়্ 
ভাঙ্গিতে চেষ্টা কব। 

কেবীস বলিল, সোক্রাটীস, তুমি যখন আমাদিগকে ত্যাগ কৰিয়া 
গাইতেছ, তখন আমবা এই মন্ত্রে উৎকৃষ্ট যাকব কোথায় পাইৰ ? 

তিনি বলিলেন, বিপুলায়তন এই হেলাস-ভূমি , ইহাঁতে অবশ্তই কত 
নাধুজন আছেন, বর্ববগণেবও বহু জাতি, (২১) দেশে দেশে জিজ্ঞাস 
হইয়া এইগ্রকাব যাঁদুকবের অনুসন্ধান কব , তাহাতে শ্রমে কাতিব 
বা অর্থবাযে কুষ্ঠিত হইও না, কেন না, অর্থে এমন সদ্বাবহাঁব 
আব কিছুতেই হইবে না, কিন্ত আপনাদিগের মধ্যেই তাহাকে 
অন্বেষণ কব কর্তব্য, কেন না তোমবা হয তো সহজে আপনাদিগের 
অপেক্ষা উতকৃষ্ঠতব যাঁডুকব পাইবে না। 

কেবীস বলিল, আঁচ্ছা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যে আমবা তাহা কৰিব, 
কিন্তু যদি তোমাৰ অভিরুচি হয, তবে আঁমবা যেস্কণে আলোচনাটী 
ছাড়িয়। আসিয়াছিলাম, আবাব তথায় প্রত্যাবর্তন কবি। 

ই, আমাব অভিকচি আছে বৈ কি); কেন থাঁকিবে না? 

সে বলিল; বেশ কথা বলিয়াছ। 


প্রবৌধ চাই, যে উভয়ের সাদৃ্ঠ ও সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ট, যে, যেমন স্ফোট অনাদি ও অনস্ত, 
তেমনি আজ্বাও অনাদি ও অনন্ত । 

(২৬) প্লেটো গ্রীকসাধারণেব স্ভায় বর্বর অর্থাৎ অ-গ্রীক জাঁতিসমূহকে একান্ত 
অবজ্ঞীর চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিতেন না, তাহা্দিগের গুণাগুণ সন্বান্ধে তীহাব মত 
অপেক্ষাকৃত উদার ছিা। 7০ 4900, 850] 2092 [0৪ ডুষ্টুব্য। 


ফাইডোল 


ফাইডোন 


৫৯০ সৌঁক্রাটীস [ য় ভাগ 


[পঞ্চবিংশ হইতে উনত্রিংশ অধ্যায় ( প্রথমা )_-ভাহা হইলে জিজ্ঞাস্ত এই, যে, 
কোন্‌ শ্রেলীর পদার্থ বিকীরপরূপ বিকারের অধীন, এবং কোন্‌ শ্রেণীর পদার্থ অধীন 
নয়, অধিকন্ত আলম! “কান শ্রেণীর অন্তত? বিমিশ্র পদার্থ বিশ্লেষের অধীন, অবিমিশ্র 
পদার্থ বিশ্লেষের অধীন নহে। যাহা নিত্য ও অপরিবর্তনীয়, তাহাই অবিমিশ্রঃ এবং 
যাহা সদাপরিবর্তনশীল, তাহাই বিমিশ্র। ইস্রিয়গোচর ও ইন্ড্িয়াভীত জগতের মধো 
ইহাই প্রভেদ। ক্ফোটসমূহ অপরিবর্তনীয়, একভাবাপন্ন, বিচারবুদ্ধির অধিগম্য; 
জড়পদার্ঘ পরিবর্তনশীল, বিকারাধীন, ইলজিয়গরনত | প্রথমটা অদৃষ্ঠ ও দ্বিতীয়টা দৃণ্ 
জগৎ; দেহ ও আত্ম, কে কোন্‌ জগতের অধিবাসী? (১) দেহ দৃষ্ঠ, আত্ম। অদৃষ্ঠ ; 
(২) যখন আত্ম! দেহের (অর্থাৎ ইন্দ্রের ) সাহায্যে কিছু অবগত হয়, তখন সে 
পরিবর্ভনথীল পদার্থের সংস্রবে আইনে এবং উদ্বেজিত হইয়! উঠে; কিন্তু ষখন পে 
আপনার সাহীযো পর্যবেক্ষণে লিপ্ত হয়, তখন দে নিতা, অপরিবর্তনীয় ও শুদ্ধ সত্তা- 
সমীপে গমন করে, এবং সদা অটল ও আক্মপ্রতিষ্ঠ থাকে ; (৩) পরিশেষে, দেহ ও আত্ম! 
যতদিন একত্র বাঁদ করে, ততদিন মাজা প্রত, দেহ দাস, করত দৈবতের ও দাসত্ব 
মন্ত্র ধন্ম। এই তিন হেতুতে প্রতিপন্ন হইতেছে, থে, আক্ষ। দৈব, অপরিবর্তনীয়, 
অবিশ্লেধ্য, লদৈককূপ, অমর স্কোটজগতেব সদৃশ; দেহ বিকাধ্য, বিশ্লেষ্য, ক্ষণভঙ্গুর, 
র্ত্য জড়জগতের অনুরূপ । অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, যে,যদ্রিচ দেহ 
ধ্ংসশীল, তথাপি মাক্। প্রায়ধ্বংসাতীত। নযত্্রক্ষিত দেহ দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে; 
তবে আত্মা কেন তদদপেক্ষা অনেক অধিককাঁল স্থায়ী হইবে না? ) 


২৫) তিনি, সোক্রীটীম, বলিলেন, তবে আমাদিগের কর্তব্য এই, 
যে, আমবা আঁপনাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, কিপ্রকার পদাথের 
পক্ষে বিকীরণরূপ বিকীব ভোগের সম্ভাবনা আছে? কিরূপ পদার্থের 
সম্বন্ধে এই আশঙ্কা আছে, যে তাহা এই বিকারের অধীন, এবং কি- 
প্রকার পদার্থের পক্ষে সে সন্তাবনা নাই? তৎপরে আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে, যে আত্মা এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত? তদনুসারে 
আমাদিগের আত্মীসন্বন্ধে আমাদিগকে নিশ্চিন্ত কিংবা শস্কিত হইতে 
হইবে। 

সে বলিল, তুমি যথার্থ বলিয়াছ। 

এখন, যাহা! বিবিধ উপাদানের মিশ্রণে উৎপন্ন, সেই বিমিশ্রপদীর্থ যে- 
পণালীতে মিশ্রিত হইয়াছে, তাঁহার স্বতাবতঃ সেই প্রণালীতেই বিশিষ্ট 
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হইবাবও সম্ভাবনা বহিয়াছে? কিন্ত যদি কোনও পদাথেৰ অবিশ্লিষ্ট 
থাঁকিবাব সম্ভাবনা থাকে, তবে ভাহা কেবল সেই পদার্থ, যাহ! 
অবিমিশ্র ? (২৭) 

কেবীস বলিল, আমাব ইহাই ঠিক বলিয়া বোধ হঠতেছে। 

তবে যাঁভা সর্ধদা অবিরত ও একই অবস্থায় বর্তমান থাকে, তাহাই 
কি খুব সম্ভব অবিমিশ্র পদার্থ নহে? এবং যাঁহা এক এক সময়ে এক 
এক প্রকাব দুষ্ট হয়, এবং কখনও একভাবাপনন থাকে না, তাহা কি 
বিমিশ্র পদার্থ নহে? 

হা, আমাবও এইরূপ বোধ হইতেছে । 

তিনি বলিলেন, এখন চল, আমবা পুন্বে এই প্রসঙ্গে যাহা আলোচনা 
কবিতেছিলাম, তাহাতে প্র শ্যাবন্তন কবি। আমবা 'মমান্দগের প্রশ্লোন্তব- 
মূলক আলোচনাতে যে পদা্থকে পৰম সং নাম প্রদান কবি, তাহা কি 
নিয়ত এক ভাবাপর, না এক এক সমবে এব এক কপ থাকে? পবম সম, 
পবম সুন্দৰ ও অন্য প্রত্যেক পবম সং কি কোনও প্রকাব পবিবর্তীনেব 
অধান* না প্রত্যেকটা পবম সং স্ববপতঃ একবাপ বলিষা নিতা 
আত্মপ্রতিষ্ঠ ও অবিরত, এবং কুত্রাপি কশ্মিন্কীলে পবিবর্তনাধীন 
নহে? 

কেবীন কহিল, সোক্রাটীস। ইহা নিশ্চযই অপবিবর্তনীষ ও নিত্য 
একভাবে বর্তমান । 

কিন্ত বহু (সুন্দব) পদাথ_ঘেমন মানিষ, অশ্ব, বনজ ও এই প্রকীব 
অন্যান্ত বস্ত--কিংবা “সমান? ম্ুনব ও অপৰ যাহা যাহা স্ফোট 


(২৭) যাহা বিমিশ্র অর্থাত যাহ। ভিন্ন ভিন্ন ত"শের সমষ্টি তাহাই বিঃশ্রষ ও বিকাবের 
অধীন, এই জন্যই জডপদার্থ বিকাঁধা। যাহা অগড তাহাব [বতিন্ন অ্শ নাহ 
সুতরাং তাহ। বিকারাধীন নহে 

বর্তমান যুক্তি ইহাই প্রতিপন্ন কবিতে চাহিতেছে, যে আত্মা খুব সম্ভং অমব, কেন 
না, উহা দেহ অপেক্ষ। দীর্ঘকাল স্থাধী, কিন্তু অমরত্ব যে আল্মাব একটা ম্ববাপ, তাস 
এখনও প্রমাণিত হয নাই। সিন্দিাস ও কেবীসেব আপত্তি বিচাবটাকে (সই দ্বিকে 
লইয়া যাইবে । 


ফাইডো 


ফাইডোন 


৫৯২ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


দ্বার লক্ষিত (বা অভিব্যক্ত ), সেগুলি সম্বন্ধে কি? এগুলি কি সর্ববদ। 
একই ভাবে থাকে, ন৷ যাহা সর্বথ ইহা বিপরীত, তাহাই সত্য? 
এগুলি বুঝি আপনাদিগের ও পরস্পরের সম্পর্কে বলিতে গেলে কখনই 
কিছুমাত্র একভাবাপন্ন থাকে না? (২৮) 

কেবীন বণিল, তুমি যাহা' বলিলে, তাহাই ঠিক; এগুলি কখনও 
একভাবাপন্ন থাকে না। 

তুমি এগুবিকে স্পর্শ করিতে পার, দর্শন করিতে পার ও অগ্ঠান্ত 
ইন্দিয় ছারা অনুভব করিতে পাব; কিন্তু যে-সকল সত্ত। নিত্য 
একভাবাঁপন্ন, তাহা এরূপ নয়, যে তুমি বিচারবুদ্ধি ভিন্ন অন্ত কিছু দ্বারা 
সেগুলি ধারণা কবিবে; সেগুলি অনৃস্ত ও দৃষ্টির অগোঁচর ; তাহা নয় কি? 

সে বলিল, হী, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য । 

২৬। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, যদি তোমাদিগের অভিকচি 
হয়,তবে আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পাঁবি, যে যাবতীয় সন্ত ছুই জাতীয়, 
দৃশ্ত ও অনৃশ্ঠ ? 

সে বলিধ, হা, আমবা! স্বীকাঁৰ করিয়া লইতেছি। 

এবং যাহা অনৃষ্ত, তাহা নিত্য একভাবাঁপন্ন, ও যাহ। দৃশ্ঠঃ তাহা কদাপি 
একভাবাপন্ন নহে ? 

সে বলিল, হা, আমর! ইহাও স্বীকাব করিতেছি। 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমাদিগের নিজেদেব দেহ আছে, আত্মাও 
আছে, নয় কি 

সে বলিল, হ1। 

তবে আঁমরা দেহকে এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌ জাতীয় ও কাহাব 
নিকটজ্ঞাতি বলিব? 

সে কহিল, ইহা! তো একেবারে জাজল্যমান, যে দেহ ৃশ্তপদার্থের 
অন্তর্গত । 


(২৮) জড়ঙ্জগৎ চঞ্চল, নিত্যপ্রবহমান--গ্লেটো। এস্লে হীরাক্লাইটল ও প্রোটা- 
গরাসের এই মতের প্রতিধ্বনি করিতোছন। 


৪র্থ অস্ক ] মৃত্যুর তীরে ৫৯৩ 


আর আত্মা ? দৃশ্ঠ না অদৃষ্ঠ ?. 

সেউত্তর করিল, অন্ততঃ মানুষের নিকটে দৃশ্ত নয়, সৌক্রাটাস। 

কিন্ত আমরা দৃশ্ত ও অনৃশ্ত বলিতে মানবপ্রকৃতির পক্ষে দৃণ্ঠ ও 
অনৃস্ঠই বুঝিয়। থাকি; না তুমি অন্ত প্রকার বিবেচনা কর ? 

ই মানুষের পক্ষেই বলিয়া থাকি। 

তবে আমরা আত্মার সম্বন্ধে কি বলিয়া থাকি? আত্মা দৃষ্ত না অদৃশ্ত ? 

দৃশ্য নহে। 

তবে আদুশ্য ? 

হ। 

তবে আত্মা! দেহ অপেক্ষা অনৃশ্তের সদৃশতর, এবং দেহ দৃষ্তের 
সদৃশতর ? 

ই, সোক্রাটীস, সিদ্ধান্তটা একেবারে অনতিত্রম্য। 

২৭। তবে আমর! কি অনেককাল হইতে ইহাও বলিয়া আিতেছি না, 
যে, যখন আত্ম কোনও পরীক্ষা-কাধ্যে দেহের সাহাথ্য গ্রহণ করে, সে 
সাহাষ্য দর্শন, শ্রবণ ঝ| অন্ত যে কোনও ইন্দ্রিয়ের হউক ন1! কেন--কেন না, 
দেহের সাহাঁষ্যে পর্য্যবেক্ষণের অর্থই ইন্ট্রিয়ের সাহাধ্যে পর্যযবেক্ষণ--তখন 
উহা দেহের দর! সেই সকল পদার্থের মধ্যে সমাকৃষ্ট হয়, যাহা কখনও এক- 
ভাবাঁপনন থাকে না; এবং এই প্রকাৰ নিত্য পরিবর্তনশীল পদার্থের 
সংস্পর্শে আসিয়াছে বলিয়া উহ! মদোন্মত্তের মত মন্ত্ন্ত ও পরিমুহমান 
হইয়। ঘুরিয়া বেড়াইতে থাঁকে ? (২৯) 


নিশ্চয়। 
কিন্ত যখন আত্মা আপনার সাহায্যে কোনও পর্যবেক্ষণে লিপ্ত হয়, 


তখন সে শুদ্ধ) নিত্য, অমৃত ও অপরিবর্তনীয়-সমীপে গমন করে; সে 
উহার সজাঁতি বলিয়। নিত্য উহার সহবাসের অধিকারী হয়; সে যখনই 
মাত্প্রতিষ্ঠ হয়, তখনই-_অর্থাৎ সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিলেই-_-এই 
অধিকার লীভ করে; তখন সে আর অধ্ধের মত ঘুরিয়া৷ বেড়ায় না) 


(২৯) জড় চঞ্চল, স্থৃতরাং জড়ের অনুভূতিও চঞ্চল ও কগস্থায়ী। 


৭ 


ফাঁইডোন 


(৯৪ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


সে উহাদ্িগের (অর্থাৎ ক্ফোটেব ) সংস্পর্শে আসিয়াছে বলি! তৎসম্প্কে 
নিয়ত অটল ও অপবিবন্তিত থাকে। আত্মাব এই অবস্থাই প্রজ্ঞান 
(01010708879) বলিয়া অভিহিত হয়? 

সে বলিল, সোক্রাটীস, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য ও যথার্ঘ। 

তাহা হইলে আমাদিগেব পুর্বে ও বর্তমান আলোচন! হইতে তুমি 
আত্মাকে কোন্‌ গ্রকাব সত্তীৰ অধিকতব সদৃশ ও নিকটতৰ জ্ঞাতি বলিয়া 
মনে কবিতেছ 

সে বলিল, দোক্রাটীস, আমাব বোধ হয়, যে, এই ঘুক্তপবম্পবা হইতে 
সকলেই, এমন কি নিতান্ত সথলবুদ্ধি ব্যক্তিও স্বীকার কৰিবে, যে, আত্ম 
অনিত্য বন্ত্ অপেক্ষা সম্পূর্ণৰপে ও সর্ধতৌভাবে নিত্য ও অপবিবর্তনীষ 
বস্তুবই অধিকতব সদৃশ । 

আব দেহ কি? 

অন্তজাতীয়, ( অনিত্যবস্তুলদূশ )। 

২৮। তৎপবে বিষয়টা এইবপে বিচাব কব। যখন আত্মা ও দেহ 
একসঙ্গে অবস্থান কবে»তখন প্রকৃতি এই ব্যবস্থা কবিয়াছেন, যে, একটা 
দাস হইযা শাসনাধীন থাকিবে, অপবটা কর্তৃত্ব ও শীঘন কবিবে। উহা 
হইতে তোমাৰ নিকটে কোন্টী দেব-সদৃশ ও কোন্টা মর্ত্য সদৃশ বলিযা 
বোধ হুইতেছে? না তোমা বোধ হম না, যে, যাহ! দৈবত, তাহাব 
পক্ষে কতৃত্ব ও নেতৃত্ব কবা; ও ঘাহা মর্ত্য, তাহাব পক্ষে অধীনতা ও দাসত্ব 
স্বীকাঁব কবাই স্বাভাবিক? (৩০) 

হা, আমাৰ নিকটে এইকপই বোধ হয়। 

তবে আত্মা কিসেব সদৃশ? 

সৌক্রাটাম, ইহ। তো সনপষ্ট, ঘে আত্মা দৈবত-সদৃশ ও দেহ মত্্য-সদৃশ। 


(৩) আমবা! দেখিযাছি, যে আত্মা (১) অদৃষ্ঠ, এবং (২) অপরিবন্তনীয়ের 
সজাতি ,_সৃতরাং ক্ফোটের অনুবপ। আত্মা প্রভু, দেহ দাঁস__-এই যুক্তি দ্বার! ক্ফোট 
ও আত্মার জ্ঞাতিত্ব পূর্নরূপে প্রমাণিত হইতেছে। 

প্লেটো প্টমাইয়সে” তিন প্রকাব আত্মা কল্পন। করিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৫৯৫ 


তিনি বলিলেন, তাঁহ। হইলে, কেবীস, ভাঁবিয়। দেখ, যে এতক্ষণ যাহা 
বল! হইল, সে সমুদায় হঈতে এই সিদ্ধান্ত প্রত হইতেছে কি না, যে, 


আত্ম! সম্পূরূপে দৈবত; অমর, জের একরূপ, অবিশ্লেষ্য, অপরিবর্তনীয় ॥ 


ও নিত্য একভাবাপন্ন-পদ্বার্থ-সদৃণ'; আর-দেহ সম্পর্ণরূপে মানবীয়, মর্ত্য, 
বুরূপ, অজ্দেয়, বিশ্লেম্য ও নিয়ত পররিবর্ভনশীল-পদার্থ-সদৃশ । হে প্রিয় 
কেবীন, এই ঘুক্তিগুলি ছাড়া;আমাদিগের কি এমত অন্য কোনও যুক্তি 
আঁছে, ফন্্রারা প্রমাণ করা যাইতে পারে, থে এই সিদ্ধান্ত সমীচীন 
নহে? 

না, নাই । 

২৯। আচ্ছা, তাৰ পব? যদি এই ঘুক্তিগুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে 
কে দেঙেব পক্ষে ইহাই স্বাভীবিক নয়, যে উহা অচিবে নিশ্লিষ্ট হইবে) 
এবং আম্মার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক নয়, থে উহা সম্পর্ণরূপে কিংবা প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে (৩১) অবিপ্লেষ্য রহিবে? 

তা” নয় তো কি? 

তিনি বলিলেন, তুমি তবে লক্ষ্য কবিতেছ, যে, যখন শীঙ্গিষ মবে, 
তখন তীহাব যে-অংণ দৃষ্ত | অর্থাৎ তাভাব দেহ | এবং যাহ! দৃষ্ঠের 
মধ্যে অবস্থান করে, আমরা বাহাঁকে শব বলি, এবং বিশ্রিষ্ট ও বিগলিত 
হওয়াই ধাছার স্বভাব, তাহা তৎক্ষণাৎ এহ দশা প্রাপ্ত হয় না; এবং 
তাঁহা৷ বিলক্ষণ দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে; এ৭ং যদি কেহ দেহ বলিষ্ঠ 
থাঁকিতে থাকিতে ও জীবনেৰ পূর্ণ উদ্ধমের মুহর্ডে প্রাণত্যাগ কবে? তে 
উহ অতি দীর্ঘকালই বর্তমান থাকে ; এমন কি যদি দেহ মিশরদেশীয় 
সযদ্ুরক্ষিত শবের শ্ঠায় বিশীর্ণ ও অনুলিপ্ত হয়, তবে তাহ অপরিষেয়কাঁল 
প্রায় অবিকৃত থাকে । যদিই বা দেহ গলিত হয়, তথাপি ইহার কোন 
কোনও অংশ-_-যেমন অস্থি, শিবা ও এই প্রকার আর সমুদীয়-বলিতে 
গেলে যেন অমর । নয় কি? 


(৩১) প্লেটো স্পষ্ট কথায় স্বীকার করিতেছেন, যে এপধাস্ত আত্মার অমরত্ব 
নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয় নাই; শুধু উহার সন্ভবপরতা প্রদর্শিত হইয়াছে। 


ফ্াইডোন 


৫৯৬ সোক্রাটা [ ২য় ভাগ 

হ। 

তবে বুঝি আত্মাই--যে আত্মা! অদৃষ্ঠ, যাহা আঁপনাবই মত মহিমময়, 
গুদ্ধ ও অদৃশ্ঠ লোকে গমন করিতেছে, যে-লোক সত্যই যমীলয় (11065) 
বলিয়৷ অভিহিত, (৩২) যথায় 'দে মঙ্গলময় ও জ্ঞানম় দেব-সন্নিধানে 
অবস্থান করিবে, এবং যথায় ঈশ্ববেব অভিপ্রায় হইলে আমাব আত্মাকেও 
অবিলম্বে যাইতে হইবে--তবে বুঝি আমাদিগেব আত্ম স্বভাঁবতঃ এইরূপ 
মহিমময়, শুদ্ধ ও অনৃশ্ত হইয়াও, সাধাবণতঃ লোকে যেমন বলিয়া থাকে, 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবামাত্র বাত্যাতাড়িত, বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট হইবে? 
হে প্রিয় কেবীস ও সিশ্ষিয়াস, তাহ! কখনই নয়; প্রকৃত কথা বরং এই। 
ঘি আত্ম! বিশুদ্ধ থাকিয়া দেই হইতে বিযুক্ত হয় ; যদি উহ! দেহ দ্বার 
কিছুমাত্র অশুটিগ্রস্ত না হইয়া থাকে_যেহেতু ইহা স্বেচ্ছায় দেহের সহিত 
যৌগ রক্ষা করে নাই, বরং দেহকে পরিহার কবিয়া [ আপনাতে 
আপনাকে ] প্রত্যাহার করিক্কাছে, এবং সে নিয়ত ইহাঁবই জন্য যত্রশীল 
ছিল;--এই যত্ত্রশীলতার অর্থ আব কিছুই নয়; ইহার অর্থ এই, যে, 
এই আঁ! থার্ঘভাবে তত্বজ্ঞানের অনুশীলন ও বস্ততঃই [ সহজ ] মৃত্যুর 
সাধন করিয়াছে। না৷ ইহা মৃত্যুর সাধন নয়? 

ই, নিঃসনোহ । 

তবে কি এই প্রকাঁব আত্ম! স্ব-সদৃশ) অপৃস্ত, দৈব, অমব ও জ্ঞানময় 
লোকে প্রস্থান কবে না, যথায় উপনীত হইয়া সে আনন্দেব অধিকারী হয়, 
ভ্রম, ভয়, অজ্ঞানতা, উদ্দাম বাঁসন! ও অন্ঠান্ঠ মানবীয় রিপু হইতে মুক্তি 
পার, এবং, যেমন দীক্ষিত ব্যক্তিগণের সধন্ধে কথিত হইয়াছে, সত্য সত্যই 
অবশিষ্ট কাল দেব্গণের সহবাসে যাপন কবে? কেবীস, আমরা ইহাই 
বলিব, না আর কিছু বলিব? 


(৩২) মূলে 7793৩৪ শব্দটা ৪21৫৩ অর্থ[ৎ “অদৃষ্' কথাটাকে স্মরণ করাইয়া দিয়! 
ধ্বনিচাতুর্য ব্াগ্রনা কবিতেছে। প্লেটো ইঞজিতে বলিতেছেন, যে যমালয় অদৃগ্ঠ পদার্থের 
নিকেতন, অতএব সীর্ঘকনাম।। 


৪র্থ অঙ্ক] মৃত্যুর তীরে ৫৯৭ 


[ উনা্রংশ অধ্যায় ( দ্বিতীয্দ) ও ত্রিংশ অধ্যায়_হুতরাং আমবা কিছুতেই বিশ্বাস 
করিতে পাবি না, যে আম! দেহান্তে বিছ্িণ্ত হই! পড়িবে | বরং সি যদি দেহের প্রতি 
অনামন্ত ও শুদ্ধ থাকিথা ইহলোক ভ্যাগ করে, ভবে গে অদৃষ্ মততাসদনে উপনীত হইয়া 
নিত্যকাল দ্েবগণেব সহিত বাঁস কবিবে। পক্ষান্তবে ।যে আত্ম! দৈহিক কামন। ও 
মস্পৃহা দ্বার! প্রমন্ত ও অনুবিদ্ধ হইযা উপবত হয, নে জডীয আসক্তিব তাঁবে 
অভিভূত 'বলিষ। দৃষ্ঠ জগাত ।ঘুবিযা বেডায। এঈ জন্যই রমীধিস্থানে প্রেতাস্ম। দৃ্ 
হইয! থাকে |] 


৩০ | কেবীস বলিল, হা, হা, আমব ইহাই বলিব। 

কিন্ত যদি আমবা! বিবেচনা কবি, যে, যে-আত্মা পঙ্থিল ও অপবিত্র 
হইয়। দেহ হইতে বিযুক্ত হইযাছে, যেহেতু সে নিয়ত দেহেব সইবাস 
কবিয়াছে, দেহেব দাসত্ব কবিয়াছে, দেহকে প্রীতি কবিয়াছেঃ এবং দৈহিক 
কামনা ও সুখস্পৃহা দ্বাবা গ্রমত হইয়াছে , সৃতবাং বাহ! শবীবরূপী, যাহ! 
স্পর্শ কবা যাঁষ, দর্শন কবা যায়, পান কৰা যায়, আহাব কব। যায় ও 
কামোপভোগেব জন্য ব্যবহাঁৰ কবা যা, তত্তিনন সেআব কিছুই সত্য মনে 
কবে নাই; পক্ষান্তবে যাহা চক্ষুব পক্ষে তমসাচ্ছন্ন ও অদৃষ্ঠ, কিন্তু তত্বজ্ঞান 
দাবা ভরে ও গ্রাহথ, যদি সে তাহাই বিদ্বেষ, ভয় ও পবিহাব কবিতে 
অভ্যন্ত হইয়া থাকে ; তবে কি তুমি বিবেচনা কব, যে, এই প্রকাব আত 
অপবিধর্ঠিত ও অর্বিমশ্র থাকিথা দেহ ১ইতে বিযুক্ত হইবে? 

সে বণিণ, না, কিছুতেই নয়। 

ববংআর্ম বিবেচনা, কখি, যে, এই আম্মা শবীবধন্ম দ্বাবা অন্ুবিদ্ধ 
হইয়াছে, সে নিয়ত দেহেব সহবাস কবিয়াছে ও দেহেব একান্ত যত 
কবিঘাছে ; .দেহেব এই সঙ্গ ও সহবাস, যাহা দোহক, তাহাকেই তাহীব 
অন্তর্নিহিত স্বভাব কবিষ৷ তুলিয়াছে। 

নিশ্চয়ই। 

হে) সথে, এই দৈহিক পদার্থকে অবশ্ঠই ছুর্ভব, গুকভাঁব, ও পাথ্িক 
ও দৃগ্ঠ বলিয়৷ বিবেটনা কবিতে হইবে। .. পূর্কোক্তৰপ আখ্মা এই দৌহক 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া তাহাৰ ভাবে অভিভূত ও পুনবাষ দৃশ্ত জগতে মমাকষ্ট 
হয়, তাহার কাঁবণ এই, যে, উহ অদৃশঠ যমপুবীৰ (৪৫০৩3 119149৩) 


ঠ 


ফাইডোন 


ফাঁইডোঁন 


৫৯৮ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


ভয়ে ভীত; কথিত আছে, যে উহ সমাধিস্থান ও স্থৃতিস্তপ্তের চতুষ্পার্্ে 
ঘুরিয়। বেড়ায়; এই সকল স্থানে কত আত্মা ছাঞ্জারপী মুন্তি দৃষট 
হইয়াছে; ঘে-দকল আত্মা অবিশুদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছে, এবং 
এখনও দৃশ্তে আসক্ত রহিয়াছে, এগুণি তাহাদিগেরই প্রতিরূপ ; এই 
জন্তই এই আত্মাগুলি দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

সোক্রাটাস, ইহাই সম্তব। 

হা, কেবীস, সম্ভব তে! বটেই। আর ইহাঁও সম্ভব, খে, এই 
আত্মাগুলি সাধুজনের আত্মা নহে; কিন্ত এগুলি অ্ভাধুলোকের আত্মা; এই 
আত্মাগুলিই পূর্বতন পাপজীবনের প্রায়শ্চত্তম্বরপ এই সকল স্থানে ঘুরিযা 
বেড়াইতে বাধ্য হয়; এবং যে-দেহীসক্ভি, প্রতিনিয়ত তাহাদিগের সঙ্গে 
লাঁগিয়াই আছে, যতদিন না! দেই দৈহিক আসক্তিবশতঃ তাহারা পুনরায় 
দেহ-কারাগারে প্রবেশ করে, ততদিন তাহারা এইরূপে ঘুখিয় বেড়াইবে। 


[ একক্রিংশ অধ্যায-এই সকল আত্মা প্রকৃতির অনুবূপ জীবদেহে প্রবেশ 
করে। যথ| উদরিক, মগ্ভাপায়ী, কামপব্বশ বাতি গর্দতজন্ম প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি। | 


৩১। এবং ইহাই সম্ভব, যে তাহারা জীবনে যে-প্রকার আঁচবণে 
অভ্যস্ত ছিল, যে-সকল জীবেব আঁচবণ সেই প্রকার, তাহাবা সেই সকল 
জীবদেহে প্রবেশ কবে। 

সোক্রাটাস, তুমি ও কিরূপ দেহেব কথা বলিতেছ ? 

আমি ইভাই বলিতেছি, যে, যাহারা মোহান্ধ হউয় উদ্ররপূরণ, 
কামোপভোগ ও মগ্ঘপানে নিরত ছিল, এবং তাহা হইতে বিরত থাকিতে 
(মোটেই) প্রয়াস পায় নাই, তাহারা গর্দভজন্ম প্রাপ্ত হইবে ও এই প্রকার 
অন্তান্ট পণ্ুর রূপ পরিগ্রহ করিবে; না তুমি সে প্রকার বিবেচনা কর না? 

তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা খুবহ সম্তুব। 

আর ধাহারা অন্তা, অত্যাচার ও পরস্বাপহরণ বরণ করিয়াছে, 
তাহীরা বুক, গ্তেন ও চিল হইয়। জন্মগ্রহণ করিবে । আমরা কি বলিতে 
পারি, এই প্রকার আত্মা আর কোথায় যাইবে? 


৪র্থ অন্ক ] মৃত্যুব তীঁবে ৫৯৯ 


কেবীম বলিল, তাঁহাবা নিঃসংশয় এপ্রকাব জীব-দেহেই গমন 
কবে। 

তিনি বলিলেন, বে কি ইহা! সুস্পষ্ট নয়, যে, অন্ঠান্ত জাতীয় আত্মাও 
গ্রত্যেকে আগন আঁপন ব্যবসায়ে অনুপ ব্যবসাষ-বিশিষ্ট জীবদেহে 
গ্রবেশ কবে ? 

(সে বলিল, হা, লুষ্পষ্ট বটে ১ তা? নয়তো কি? 

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে ইহাদিগেব মধ্যেও তাহাবাই সব্বাপেক্গা 
সুধী, ও ভাহাবাই শ্রে্ঠলৌকে গমন কবে, (৩৩) যাহাবা লৌকিক ও 
সামাজিক ধন্মেব আঁচবণে নিবত বহিযাছ। লোকে এই ধ্কে সংযম 
ও ন্তায়পবায়ণতা৷ বলিয়া থাকে , জ্ঞানালাচনা ও বিচাঁব ব্যতিবেকে 
অভ্যাস-ও-অধ্যবসায়-সাহাখ্েই এই ধন্ম আচবিত হইতে গাব » কেমন 

তাহাবা কি কিয়! সর্বাপেক্ষা সুখী? 

সেকি? ইহা কি সম্ভব নয, যে তাহাবা আঁপনাদিগেবই মত 
সামীজিক ও নম জাতি নিকটে প্রত্যাগমন কবে? তাঁভাবা হয় তো 
মধুকখ, বোলতা, পিপীলিকা অথবা পুনবাধ শীষ হইয়াই জন্মগ্রহণ 
কবে , এবং এই সকল শাস্া হইতেই মিতাচাবী পুকষ উদ্ভৃত ইইয়া থাক। 

ইহা সন্ভব। 

[দ্বাত্রিশ অধ্যায-কিন্তক একা তত্বজ্ঞানী দেবধাম গমন কবিবাঁৰ অধিকাবী। 
এজন্য "ন সব্বপ্রযত্তে পাপ ও শুর স্থখাসকি হহতে বিবত থাক --প্রাকৃতজনেৰ ম্যাঁধ 
বরহিক স্বখেব কামনায় নয কি তত্তজ্ঞাণ তাঁহাৰ আত্মাকে পবিত্রত। ও মুক্তি প্রদান 
কবিবে এহ অভিপ্রীযেই সে মযামব গথ মবলখন কবে । | 


৩২। কিপ্ত যে-ব্যত্তি তব্বচ্ঞানী এবং জ্ঞানাপ্রযযে সম্পর্ণবূপে শুদ্ধ 
থাঁকিয। ইহলোক হইতে প্রস্থান কথে-সে ভিন্ন আব কাহাবও 
দেবগণসদনে গমন কবিবাঁব অধিকার নাই। হে প্রিষ সিম্দিয়াস ও 
কেবীস, এই নিমিত্তই প্রকৃত তত্জ্ঞানীব! যাঁবতীয দৈহিক বাসন! জয 


(৩৩) তত্বজ্ঞানী পরম স্ুগেব অধিকাবী, যাহারা তত্বজ্ঞানী না৷ হইযাও সদাচরণ 
করে, তাহীবও সুখী, খতাহদিগেব মধ্যে কা হব! শ্রেষ্ট, তীহাই বল! হইতেছে। 


ফাইডোন 


৬০০ সোক্রাটাস [ য় ভাগ 


করিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে; তাহারা তাহাদিগের নিকটে 
আত্মসমর্পণ করে না) অর্থপ্রিয় দৌক ও ইতর জনের মত তাহারা ধনক্ষয় 
ও দ্লারিত্যের ভয়ে ভীত হ্ইয়! এরূপ করে, তাঁহা নহে; তাহারা যে 
স্ুখলালস! সংযত করে, তাহারও কারণ ইহা নহে, যে, তাহারা কর্তৃত্বপ্রিয় 
ও সন্মানপ্রিয় লোকের ন্যায় দুষম্মজনিত অপমান ও অখ্যাতিকে ভয় করে । 

কেবীস বলিল, না সৌক্রাটীস, তাহা কখনও শোভন হইত ন]। 

তিনি বলিলেন, না, না, নিশ্চয়ই শোভন হইত না। হে কেবীস, 
এই জন্যই যাহাঁবা আপন আপন আত্মার যদ্র করে, এবং কিরূপে 
দেহটাকে সুগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে, কেবল সেই উদ্দেশ্তেই জীবন 
ধরণ করে না, আহার! এই সকল লৌককে বর্জন কৰে; তাহাব। 
ইহাঁদিগের পথে চলে না; কেন না, ইহাবা কোথায় যাইতেছে, জানে 
না। তাঁহার। ভাবে, যে, তত্বজ্ঞানের প্রতিকূল আঁচবণ করা কর্তব্য নহে; 
নুতরাং তাহারা তব্জ্ঞানজনিত মুক্তি ও পুণাজীবনের প্রতি মনোনিবেশ 
করিয়া, উহ! তাহাদিগকে যেখানেই লইয়া যাঁউক ন| কেন, সেই খানেই 
তাহার অনুগমন করে। 


[তয় ও চতুন্তিশ অধ্যায়_ততজ্ঞান আঞ্জাকে বেহকাবাগাঁবে মাবদ্ধ দেখিয়া 
তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চাহে, এবং এই উপদেশ দেয়, থে, যেনে? দৈহিক অনুভূতি ও 
সুথখীসক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত নাঁ হয়। জ্ঞানবান্‌ আত্মা এই উপদেশ পালন করে, কেন না, 
সে জানে, যে, দেহাক্ত জীবনের দুঃখ অতি নিদারুণ। প্রাকৃতজন ভাবে, যে, যাহা কিছু 
সুখ, দুঃখ: ভয়, বিষাদের আঁধার, তাহাই সত্য; স্থতরাং তাহাদিগের ইন্রিয়বিমুচ আত্মা 
জড়ের মায়া অতিক্রম করিতে না পারিয! দিব্যধামে যাইতে অক্ষম হয়, এবং পুশশ্চ 
জীবদেহ পরিগ্রহ করে। এই জন্যই ততজ্ঞানী ইন্রিয়জয়ী; কারণ মে তনবজ্ঞানের 
হিতব্রতে বাধা দিতে চাহে না; এবং এই জন্তই সে দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন 
করে; ও ভাহাঁর এমন ভয় হয় না, থে মরণের সঙ্গে গঙ্গ তাহার আত্ধ। বাু দ্বার! বিক্ষিপ্ত 


হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ] 


৩৩। কেমন করিয়া, সোক্রাটীস? 
তিনি বলিলেন, আমি বলিতেছি। জ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তিরা জানে, 
(তিনি বলিলেন ); যে, যথন তত্বজ্ঞ'ন তাহাদিগের আঁজ্মীকে শিম্যবূপে 


৪র্থ অগ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬০১ 


গ্রহণ করে, তখন সে সত্য সত্যই দেহে দৃঢ়বদ্ধ ও সংযুক্ত থাকে) সে 
আঁপনার কারাগারের লৌহদণ্ডের মধ্যদিয়া সত্য পদার্থ দর্শন করিতে 
বাধ্য হয়, (৩৪) স্বয়ং আপন অভিরুচি মত উহ]! দর্শন করিতে পারে না, 
এবং সে পরিপূর্ণ অজ্ঞানতায় নুষ্ঠিত হইতে থাকে। তখন তত্বজ্ঞান 
দেখিতে পায়, যে, এই কারাবাদ এই জন্যই এমন ভীষণ হুইয়! উঠিয়াছে, 
যে, উহ! কাম হইতে উদ্ভূত, এবং বন্দী নিজেই তাহার বন্ধনদশার প্রধান 
সহায় ;--অতএব, আমি যেমন বলিতেছিলাম, জ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তির৷ জানে, 
যে, তত্বজ্ঞাম তাহাদিগের আত্মাকে এই ছুরবস্থার মধ্যে গ্রহণ করিয়! 
তাহাঁকে ধীরভাবে উৎসাহ প্রদান করে ও তাহার বন্ধন মোচন করিতে 
্রয়াসী হয়; তাহাকে দেখাইয়! দেয়, যে চক্ষুর বা দর্শন, এবং কর্ণ ও 
অন্টান্ ইন্তরিয়ের সাহায্যে অনুভূতি ব্চনাপূর্ণ ; সে তাহাকে ইন্দ্রিয়জাত 
হইতে দূরে থাঁকিতে, এবং যতটুকু একান্ত আবস্তক, কেব, ততটুকু 
সেগুলিকে ব্যবহার করিতে প্ররোচনা কবে; আপনাকে আপনাতে 
প্রত্যাহত ও একত্রীভূত করিতে প্রবুদ্ধ করে; এবং তাঁহাকে এই 
উপদেশ দেয় যে, দে যেন আপনাকে ভিন্ন। ও আপনার স্বরূপ-সাহাষ্যে 
সে যেপরম কে অবগত হইবে, তাহা ভিন্ন, আর কিছুই বিশ্বাস ন! 
করে; প্রত্যুত, যাহ! সে অপরের ( অর্থাৎ শারীরিক ইন্দ্রিয়ের ) সাহাধ্যে 
বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ দর্শন করে; তাহা যেন ত্য বৃলিয়া ন! ভাবে। 
কারণ এই প্রকার পদার্থ ইন্জিয়গ্রাহ ও দৃহা) পক্ধাস্তরে সে রং 
আপনার সাহায্যে যাহা দর্শন করে, তাহা! জঞানগোচর ও অনৃষ্থ । এখন, 
প্ররূত ততজ্ঞানীর আত্মা বিবেচনা করে) যে, এই বন্ধনদশ! হইতে মুক্তির 
গ্রতিকূলাচরণ কর! অকর্তব্য; সেই জন্তই সে যথাসাধ্য স্থথ ও ছুঃখ, 
কামন। ও ভয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে ; সে ভাবে, যে, যখন কেহ 
অধীরভাবে সুখের জন্য লালাফ়িত, ভয়ে ভীত, বা কামনার বশীভূত হয়, 
তখন লোকে যে-মহাদুঃখের কল্পনা করে--যেমন রোগ,বা কামরিপুর 


(৩৪) সে সত্য পদার্থ অর্থাৎ পরম মখকে দেখিতে গায় বটে, কিন্তু তাহ! জড়রূপে 
ইন্জিয়ের নিকটে যে-পরকীর প্রতীয়মান হয়, শুধু সেই প্রকার দর্শন করে। 
৭৬ 


ক্ষাইডোন 


৬০২ সোক্রাটীস [ খ্যভাগ 


চবিতার্থতাঁজনিত অর্থক্ষতি--সে যে শুধু তাহাই ভোগ কবে, তাহ 
নহে; কিন্তু যাহা সর্বাপেক্ষা নিদাকণ ও চবম ছুংখ, গে সেই হুঃখে 
গ্রগীড়িত হয়, অথচ তাহা বুঝিতে পাবে না। 

কেবীস কহিল, সে ছুঃখ কি, সোক্রাটাস ? 

তাহা এই, যে, যখনই কৌনও লৌকেব আত্ম অধীবভাবে সুখ ব। 
দুঃখ ভোগ কবে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সে ভাঁবিতে বাধ্য হয়, যে, সে যাহাঁব 
ন্ট এই গভীব নখ বাঁ ছুংখ ভোগ কবিতেছে, তাহাই সর্বাপেক্ষা 
জাজল্যমান ও সত্য, যদিচি এই ধাঁবণ1 ঠিক নহে। এই বস্থগুলি 
প্রধানতঃ দৃশ্ঠ ; নয কি? 

নিশ্চয়। 

তবে কি আত্মা এই প্রকাঁৰ ভোগেব দশীন্েই দেহ দ্বাব1 পবিপূর্ণ 
দাসত্বে আবদ্ধ হয় না? 

কেমন কবিরা? 

এইবপে__ প্রত্যেক সুখ ও দুঃখ যেন গজাল লইযা তাহাকে দোহৰ 
সহিত গজালে বিদ্ধ ও গ্রথিত কবে ও তাহাকে দেহবগী কবিযা তোলে। 
এবং তাহাকে ভাবিতে শিক্ষ! দেয়, যে, দেহ যাহা-কিছু সত্য বলে, তাহাই 
সত্য। যেছেতু তখন দেহেব মতই ইহাব মত হইয| দীভাঁয়, এবং দেহ 
যাহাতে গ্রীতি লাভ কবে, ইহাও তাহাতেই গ্রীতি লাভ কবে; এই জন্যই 
আমার মনে হয়, যে, ইহা বাধ্য হইয়াই চবিত্রে ও গতিবিধিতে দেহেব 
সহিত একীভূত হইয়। পড়ে। অপিচ এরূপ অবস্থায় দে কখনও শর থাকিয়! 
ধমীলয়ে উপনীত হইতে পাবে না; প্রত্যুৎ সে নিয়ত দেহ দ্বাব! কলুষিত 
হইয়। ইচলোক হইতে প্রস্থান কবে; স্থৃতবাং সে শীঘ্বই আবাঁব অন্ঠাদেহে 
পতিত হইয়। উপ্ত বীজেব ন্তাষ উহাতে অস্কুবিত হয়? এই কাঁবণেই 
সে যাহ! দৈব ও শুদ্ধ ও একবপ, তাহীব সহবাসে অধিকাবী হয় না। 

কেনীস বলিল, সৌক্রাটাস, তুমি যাহ! বলিতেছ, তাহা অতীব সত্য 

৩৪। কেবীস, যাহাবা যথার্থই জ্ঞানপ্রিয়, তাহাবা এই সকল কাবণেই 
পত্যরী ও বীর্ধাবান্‌। প্রাক্তন যে-মকল কাবণ নির্দেশ কবে, সেজন্য 
নহে; ন! তুমিও তাঁচাই মনে কব? 


৪র্থ অন্ধ ] মৃত্যুর তীরে ৬০৩ 


না, আমি কখনও সেরূপ মনে করি না। 

না, তত্বজ্ঞানী পুরুষের আত্ম! এইরূপ ভাববে”_গে মনে করিবে না, 
যে, “তাহাকে বন্ধন হইতে মোচন করাই তবজ্ঞানের কাধ্য, অথচ 
সে মুক্তি পাইয়াই পুনশ্চ সুখ ও দুঃখের দ্বারা বদ্ধ হইবে; এবং 
পীনেলপী (79,010) যেমন দিবসে বন্ত্র বয়ন করিয়া রজনীতে 
তাহার তন্তগুলি বিচ্ছিন্ন করিতেন, সে তাহার বিপরীত অন্তহীন 
নিক্ষল কর্মে ব্যাপৃত হইবে |” (৩৫) নাঁ, সে সুখ ও দুঃখ হইতে বিরাম 
লীভ করে; বিচারবুদ্ধির অনুগামী হইয়া তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে; 
যাহা সত্য, দৈব ও মতামতের অতীত, তাহাই ধ্যান কবে ও তাহ! দ্বাবাই 
পরিপুষ্ট হয়; সে ভাবে, যে, সে যতদিন জীবিত থাকিবে, এই প্রকারে 
জীবন ধারণ করাই তাহার কর্তব্য , এবং যখন সে মরিবে, তখন যাহা 
তাঁহীর সজাতি ও যাহা এই প্রকাব সত্য, দৈব ও মতামতের অতীত, 
সে তাহারই সমীপে গমন কবিবে, ও দৈহিক অশুভ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। 
হে লিক্সিয়াদ ও কেবীস, যে-আাযা। এই প্রকাঁক শিক্ষা পাইগ্াছে ও ইহাই 
সাধন কবিয়াছে, সে কখনও এই ভয়ে ভীত হইবে নাঁ, যে, দেহ হইতে 


(৩৫) হথাকার রাঁজ। অডুসেমুদ টুষ-বিজয়ের পার স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া 
দৈবদুর্বিপ।কে দশ ব্খসরকাঁল দেশে দেশে ঘুরিয। বেডাইতেছিলেন। ভীহার 
অনুপস্থিতিকালে কতিপয় নৃপতি তদদীয মহিমী গীনেলগীব পাঁণিপ্রার্গী হইয়। র[জবাটীতে 
আতিথ্য গ্রহণ করেন, এবং পানভোজানে মন্ত হইয়া ও বিবাহের জন্ম নির্ববদ্ধ করিয়া 
প্রোধিতভর্তুকা রাণীর জীবনকে দুর্তর করিয। তোলেন। পরিণযার্গী তৃপতিদিগকে 
অডুসেযুমের প্রত্যাগমন [পযন্ত ।তুলাইয় রাখিবার উদ্দেশ্ঠে তিনি যে-কৌশল অবলন্বন 
করেন, উপরে তাহারই আতাস প্রদত্ত হইয়ছে। গীনেলপী একথানি বস্ত্র বয়ন করিতে 
আরম্ভ করেন, এবং বরদগিকে এই প্রতিশ্রতি দেন, যে বন সমাপ্ত হইলেই তিনি এক 
জনের সহিত পরিগীতা হইবেন। কিন্তু দিবসে তিনি যতটুকু বযন করিতেন, রাত্রিতে 
তাহা! আবার খুলিয়! ফেলিতেন; সুতরাং বন্তুবয়ন কিছুতেই শেষ হইত না। আত্মাও 
গীনেলপীর ন্তায় বস্ত্র বয়ন করে--কিন্ত বিপরীত রূপে । তিনি গাতি্রত্য রক্ষার্থ দিবসের 
বয়ন-কর্দম, রজনীতে নষ্ট করিতেন; কিন্তু তত্বজ্ঞান আত্মার মুক্তির জন্য যে-কামনার 
জাল বিচ্ছিন্ন করিতেছে, সে সযত্কে তাহাই আঁবার।বুনিতেছে। 
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নিযুক্ত হইলে সে ছিন্নবিচ্ছিন হইবে ও বাযু দ্বার! প্রবাহিত ও সন্ত্রাসিত 
ইয়া প্রস্থান করিবে, এবং কোথাও কণামাত্র বর্তমান থাকিবে না। 

[পঞ্চত্রিশ অধ্যায় -_দোক্রাটাসের বাক্য শেষ হইলে সকলে (কয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ 
রহিল; তৎপরে সিন্মিয়াস ও কেবীসকে মৃদ্ুহ্বরে আলাপ করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, ভাহাঁদিগের মনে এখনও কোনও সংশয় আছে কি না। সিন্মিয়াস। হা আছে; 
কিন্ত তৌমার এই ছুর্দেবের মধো আমরা তোমাকে ত্্জ করিতে চাহি নী। সৌক্রী- 
টাস। আমি আমার বর্তমান অবস্থাটাকে মোটেই ছুর্দৈব মনে করি না; আমি পরম 
আনন্দে মৃতার পরপারে যাত্রা করিতেছি; তোমাদের যাহা বলিবার আছে, বল। 
সিশ্মিযাস। তবে বলি। তুমি যে-প্রমাণ দিলে, তাহ! আমার নিকটে পূর্ণাঙ্গ বলিয়। বৌধ 
হইতেছে না। ] 


৩৫। লোক্াটাস এইরূপ বলিলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিস্তবূত! 
বিরীজ করিতে লাগিল; তাহার মুখের ভাব দেখিয়! বোধ হইল, যে, 
তিনি নিজে পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি মনে মনে আলোচনা করিতেছেন; 
আমরাও অধিকাংশ তাহাই করিতেছিলাম। কেবীনম ও সিন্িয়াস 
কিযংকাল পরস্পর আলাপ করিল); তাহ। দেখিয়া সৌক্রাটাস তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? আমরা যে-সকল যুক্তি উত্থাপন করিয়াছি) তাহ। 
তোমাঁদিগের নিকটে সপ্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে না যদ্দি কেহ এগুলি 
গভীরভাবে পরীক্ষা করে, তবে ইহাতে এখনও অনেক ত্রুটি ধরিতে 
পারিবে ও বহু সংশয়ের স্থল দেখিতে পাইবে। যদি এমন হয়, যে, তোমরা 
অনা কোনও বিষয়ে আলোচনা করিতেছ, তবে আমার বলিবার কিছুই 
নাই; কিন্ত যদি এই উপস্থিত আলোচ্য বিষয়েই তোমাদিগের কিছু দুরূহ 
মনে হইয়। থাকে, তবে তাহ! বলিতে তোমর! ইতস্ততঃ করিও না; যদি 
তৌমাদিগের বোখ হয়, যে, যুক্তিগুলি আরও উৎকুষ্টর্ূপে বিবৃত কর! 
ধাইতে পারে, তবে তেমিরা নিজেরাই তাহা ব্যাখ্যা কর) এবং যদি 
তৌমরা বিবেচনা কর, থে, আমি সঙ্গ থাকিলে তোমর। অধিকতর 
কুতকাঁধ্য হইবে, তবে আমাকেও সঙ্গে লও। 

তথন সিন্দিয়াস কহিল, আচ্ছা, সোক্রাটাস, আমি তোমাকে সত্য 
কথাই ব্লিতেছি। আমাদিগের প্রত্যেকেরই এক একটা ছুরহ সমস্তা 
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আছে, এবং প্রত্যেকেই অপরকে ঠেলিতেছে ও তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিতে বলিতেছে, যেহেতু দকলেই তোমার কথা শুনিতে উৎসুক ; কিন্ত 
এই উপস্থিত ছুর্দেববশতঃ তোমার পক্ষে বা উহা অগ্রীতিকর হয়, এই ভয়ে 
অ'মরা! তৌমাকে ত্যক্ত করিতে কুষ্িত হইতেছি। 

সোক্রাঈীস ইহ! শুনিয়। মৃদু মুদু হাসলেন, এবং কহিলেন, বাঁহীবা ! 
সিক্মিয়াস, আমি যখন তোমাদ্দিগকেই বুঝাইতে পাবিলাম না, যে, আমি 
এই উপস্থিত ঘটনাটাকে মোটেই দু্দৈব বিবেচনা! করিতেছি না, তখন 
অপর লোককে ইহা! বুঝাইয়া দেওয়া কত কঠিন! তোমর1 এই 
আশঙ্কা করিতেছ, যে, আমি জীবনে পুর্বে যেমন ছিলাম, এক্ষণে তদপেক্ষা 
অধিকতব কটুন্বভাব হইয়াছি। দেখা যাইতেছে, যে, আমি তোমাঁদিগেব 
নিকটে রাঁজহংস অপেক্ষা হীনতর ভবিষ্যদর্শী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি। 
রাঁজহংসেরা যখন অনুভব কবে; থে, তাহাদ্দিগের মৃত্যু আসন্ন, তথন 
তাহার পুর্ধে যেমন সঙ্গীত করিত, তাহা অপেক্ষা অতীব তাঁরস্বরে 
ুহমুথ' সঙ্গীত করিতে থাকে; তাহার! এই জন্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া 
সঙ্গীত করে, যে, তাঁহাবা যে-দেবতাব পবিচাঁবক, তাহাবই নিকটে গমন 
করিষ্টেছে। লোকে মৃত্যুকে তয় কবে; এই জন্যই তাঁহাবা রাঁজহংস 
সম্বন্ধে এই মিথ্যা কথা রটনা করে, ও বলে, যে, তাহাবা মৃত্যুতে বিলাপ 
করে এবং শোকে মবিতে মরিতেও সঙ্গীত গাহে। তাহাবা চিন্তা 
করিয়া দেখে না, যে, কোন পক্ষীই ক্ষুধার্ত, বা! শীতার্ত বা অন্ত কোনও 
দুঃখে কাতর হইয়া সঙ্গীত করে না, এমন কি, তাহাদিগের মতে যে-সকণ 
পক্ষী ছুঃখে পড়িয়া বিলীপম্থচক সঙ্গীত করে; যেমন বুলবুল, 
বাঁবুই, গ্রভৃতি-তাহাবাও নহে। আমার তো! বোধ হয়, যে, এই 
দকল পক্ষী ছুঃখে কাতর হইয়! গান করে না, রাজহংসেরাঁও নয়; আমি 
বরং বিবেচন! করি, যে, ইহারা আপলোদেবের পক্ষী) সুতরাং যমালয়ে যে- 
সুখ-সম্পদ্‌ রহিয়াছে, ভবিষ্যদর্শী হই! তাহা! পূর্বেই দেখিতে ও জানিতে 
পাঁরিয়াই ইহারা গান করে, এবং জীবনের ্ অন্তিমদিনে পূর্বাপেক্ষা 
গভীরতর আননে উল্লমিত হয়। আমি বিশ্বীস করি, যে, আমি নিজেও 
রাঁজহংদদিগের সমশ্রেণীভূক্ত দাঁদ) এবং একই দেবের পবিত্র সেবায় 
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উৎমর্গাীকৃত) আমিও আমার প্রতু হইতে উহাদিগের অপেক্ষা হীনতর 
বিষ্টি প্রাপ্ত হই নাই; এবং আমিও এই জীবন বিসর্জন করিতে 
যাইয়া তাহাঁদিগের অপেক্ষা অধিকতর মিয়মীণ হইতেছি না। অতএব, 
আমাকে ত্যক্ত করিবার কথা যদি বল, তবে, যতক্ষণ আথেন্মের একাদশ 
রাঁজপুরুষ অনুমতি দেন, ততক্ষণ তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা বলিতে ও 
জিজ্ঞাসা করিতে পার। 

সিম্িয়াস কহিল, তুমি বেশ বলিয়াছ। আমি কি অভাব বোধ 
করিতেছি, তাহ! তোমাকে বলিতেছি, এবং এই কেবীসও বলিবে; সে 
কেন তোমার যুক্তিতে সন্তষ্ট হইতে পারিতেছে না। সৌক্রাটাম, আমার 
মনে হয়, এবং হয় তে তোমারও মনে হয়, বে, ইহজীবনে এই সকল তত্ব 
পষ্টরূপে অবগত হওয়া অনস্তব, অথবা অত্যন্ত কঠিন; তথাপি, এ সম্বন্ধে 
যাহ! উক্ত হইয়াছে, ফেবব্যক্তি সর্ব প্রকারে তাহ গরীক্ষা না করে, এবং 
দকল দিক্‌ হইতে বিষয়টা বিচার করিয়া, তবে উহা ছাঁড়িতে হইবে, এই 
কল্প না করিয়াই যে পূর্বেই এই আলোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সে 
নিতান্ত কাপুরুম। এক্ষেত্রে আমাদিগের এই দুইয়ের একটা করা 
কর্তব্য__-হয় আমাদিগকে প্রকৃত তন্বটা অপরের নিকটে শিক্ষা করিতে 
হইবে, না হয় উহা! স্বয়ং আবিষ্কার করিতে হইবে; অথব! যদি তাহা 
অসাধ্য হয়) তবে সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা অকাট্য মানবীয় মত অবলখধন 
করিয়া, লোকে যেমন ভেলায় চড়িয়া সমুদ্রে যাত্রা করে, তেমনি এই মততরূপ 
ভেলা লইয়া! আমাদিগকে বিপদ্-সন্কুল জীবন-নাগরে যাত্রা করিতে হইবে 
যদি আমরা এমন দৃঢ়তর তরণী প্রাপ্ত না হই, ( অর্থাৎ) যদি আমর! 
কোনও দেবতার বানী (৩৬) শুনিতে ন! পাই, যাহার সাহায্যে আমরা 
অধিকতর নির্বিদ্ধে ও নিরাপদে এই যাত্রা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব। 
অতএব, তুমি যাহা বলিতেছ তাহার পরে এক্ষণে তোমাকে এই প্রশ্ন 
করিতে আমি লঙ্জা বোধ করিতেছি না; কেন না, তাহা হইলে 
উত্তরকালে আমি আপনাকে এই জন্য দোষী মনে করিব না, যে, আমি 
এখন যাহা ভাবিতেছি, ভীহা তোমাকে বলি নাই। কারণ, সোক্রাটাস, 


(৩৬) যেমন অফেুল-সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত মত। 
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আমি যখন নিজেব মনে ও এই কেবীসেব সহিত তোমাব যুক্তিগুলি 
পৰীক্ষা! কবিতেছি, তখন, আমাব তে! এমন বোধ হইতেছে না, যে তুমি 
যাহা! বলিয়াছ, তাহ! খুবই যথেষ্ট। 


[ যটত্রিংশ অধ্যাঘ -_সিম্মিষ।স তাহার আপত্তি বিবৃত করিলেন। দেহ ও আত্ম। 
সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইযাছে, বীণা! ও সংবাদিত। সম্বন্ধে ও তাহাই বল! যাইতে পাবে, 
দেহ ও বীণা উভযই দৃশ্ঠ, বিমিশ্র, জড়ীয় ও নশ্বব, এবং সংবাদিতা আত্মাব স্তাঁয, 
অদৃষ্ঠ, অজড, অপার্থিব ও সুন্দঘথ। তবে কি বীণ| ধ্বংম হইলেও সণবাদিত। বর্ধমান 
থাকে? ন|, থাকে না। আত্মাও তে। বিবিধ জড়ীয় উপাদানেব সংমিএণজনিত সমন্বয ব 
সংবাদিত| , স্বৃতবাং দেহ বিনষ্ট হইালে আত্মা কন লয প্রাপ্ত হইবে ন|? ] 


৩৬। তৃথন সৌক্রাটীস বলিলেন, হে সথে, তুমি যেকপ মনে 
কবিতেছ, তাহাই হয তো] সত্য, তথাপি বল, যুক্তিগুলি কোন্‌ স্থলে 
অসম্পূর্ণ । 

সে বলিল, আঁমাঁব নিকটে উহা! এই স্থলে অসম্পূর্ণ বৌধ হইতেছে__ 
একব্যক্তি সংবাদিতা (1181000), এবং বীণা ও বীণাব তাঁর 
সম্বন্ধে ঠিক এই যুক্তি উপস্থিত কবিতে পাবে, সে বলিতে পাবে, যে, 
সুবে-বাঁধা বীণাঁব সংবাদিতা! অদৃষ্ঠ, অশবীবী, পবম সুন্দব ও দৈব, কিন্ত 
বীণ| ও বীণাঁৰ তাঁর শবীবী, জড়বগী, বিমিশ্র, পার্থিব ও মব ণধন্মীব সজাতি। 
এখন, যখন বীণাঁটী ভাঙ্গিয়া যায়, কিংবা কেহ তাবগুলি কাটিয৷ বা ছিড়িয়। 
ফেলে, তখন যদি কোনও ব্যক্তি তোমাবই মত এই একই যুক্তি দুঢতাব 
সহিত প্রয়োগ কবিযা বলে, যে, এ সংবাদিত। নিশ্চয়ই বিদ্কমান আছে, 
হা বিনষ্ট হয় নাই ; যেহেতু ইহা কখনও সম্ভবপৰ নয়, ৫ ষদিচ বীণ ও 
বীণাব তাঁবগুলি ধ্বংসশীল, তথাপি সেই তাঁবগুলি ছিন্ন হইলেও বীণা ও 
তাহাব তাৰ বর্তমান থাকিবে, আব যে-সংবাদিতা দৈব ও অমবেব 
সমস্থভাৰ ও _সজাতি, তাহাই নশ্বব বীণাঁটাব পূর্বেই বিনষ্ট হইবে , সে 
বলিতে পাবে, যে, এই সংবাদিত। নিশ্চয়ই এখনও কোথাও বিদ্যমান আছে, 
এবং উহাৰ পক্ষে কিছু ঘটিবাব পূর্বেই কাষ্ঠখণ্ড ও তাঁবগুলি জীর্ণ ও 
প্রাপ্ত হইবে। এখন, সোক্রাটীস, আমাব তো বৌধ হয়, খে, তুমি 
নিজেও জান, যে, আমব! বিশ্ব কবি, আত্মা খুব সম্ভব এই প্রকাৰ একটা 


ফাইডোন 
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কিছু---আমাদিগের দেহ যেমন উত্তপ্ত, শীতল, গুক্ষ, আর ও এই প্রকার 
অন্তান্ত উপাদান দ্বারা দৃটীক্কত ও বিধৃত, তেমনি এই সকল উপাদান যখন 
পরম্পরের সহিত সুস্থরূপে যথোপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত থাকে, তখন 
আঁমাদদিগের আত্মাও উহাদিগেরই মিশ্রণ ও সংবাদিতা (বা! সমন্বয়)। 
অতএব, আম্মা যদি এই প্রকার সংবাদিত1 হয়, তবে ইহা! সুস্পষ্ট, ষে, যখন 
আঁমাদিগের দেহ এই মাত্রা হারাইয়। শিথিল হইয়া পড়ে, কিংবা রোগ ও 
অন্ঠান্ত আপদ্‌ দ্বারা বিপর্যস্ত হয়, তখন আত্মাও পরম দৈব পদার্থ হইলেও 
অবশ্তই তৎক্ষণাঁৎ বিনষ্ট হয়; যেমন নুস্বরলহরীনিহিত ও যাবতীয় 
শিল্পকলাজাত ভন্তান্ত সংবাদিত! অন্তর্থিত হইয়। থাকে, ( আত্মাও 
সেইরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ঃ) কিন্তু প্রত্যেক দেহের অবশিষ্ট অংশগুলি 
দ্ধ হইয়! বা পচিগ্না না যাওয়া! পর্্য্ত দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে। তুমি 
তবে ভাবিয়া দেখ, যে, যদি কেহ বলে, যে, আত্মা দৈহিক উপাদানের 
মিশ্রণে রচিত, সুতরাং যাহ! মৃত্যু বলিয়৷ অভিহিত, তাহাতে আত্মাই 
প্রথমে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা তাহার এই যুক্তির উত্তরে কি 
বলিব। | 

[ সপ্তত্রিংশ অধায় _সিশ্িয়াসের কথার উত্তর দিবার পূর্ব সোক্রাটীস কেবীসের 
আপত্তি শুনিতে চাহিলেন। কেবীস । আঁি স্বীকার করি, যে, আত্মা দেহধারণের 
পূ বর্তমীন ছিল; কিস্তু এযাবৎ ইহার অধিক কিছুই প্রমীণিত হয় নাই। আমি 
ষে সিশ্সিয়াসের আপত্তি মীনি, তাহ! নহে; কিন্তু আমর! শুধু এতটুকু প্রতিপন্ন করিয়াছি, 
ঘষে, আম্মা দেহ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থয়ী। তন্তবাঁয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একজন 
তন্তবায় জীবনে অনেক বদন বয়ন ও পরিধান করে, কিন্তু শেষ বন্তখানি জীর্ণ হইবার 
পূর্বেই সে মৃডামুখে পতিত হয়। তেমনি আত্মা হয তো ইহছজীবনে পুনঃপুনঃ জীর্দ 
দেহের সংস্কীর সাধন করে, কিন্ত মৃত্যুর পরে সে বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ সর্বশেষ 
সংস্কার দ্বার যে.দেহ নবীতূত হইয়াছিল, তাহা বর্তমান থাকে। আমি ইহা অপেক্ষাও 
অধিক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। আমি মানিয়। লইতেছি, যে, আব! জন্মে জঙ্গে 
বন্তরের গ্ায় বহু দেহ ধারণ করে, এবং এক একটী দেহ ত্যাগ করিয়! পরলোকে বিষ্যমান 
থাকে। কিন্তু ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহে এমন বলিতে পারি না, যে, আত্কা! ক্রমে ক্রমে 
প্রাপ্ত হক! শেষ দেহ বিনষ্ট হইবার পূর্বেই বিলুপ্ত হইবে না। আত্মা ্বরূপতঃ 
শীত ও অবিদঙ্বর, ইহা প্রমাণিত করিত না পারিলে আমাদিগের অস্ৃতত্বের আশা 


ব্ধা।) 


ক 
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৩৭। তখন সোক্রাটাস, সচরাচর তিনি যেমন করিতেন, তেমনি 
আমাদিগের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া! এবং ঈষং হাসিয়৷ বলিলেন, 
সিন্মিয়াস সঙ্গত কথাই বলিতেছে ; তোমাদিগের মধ্যে যদি আমার 
অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর কেহ থাকে, তবে সে কেন উত্তর দিতেছে না? কেন 
না, সিশ্ষিয়াস তর্কে বড় তুচ্ছ প্রতিদন্দী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না । 
কিন্ত আমার মনে হয়, যে তাহার কথাব উত্তর দিবা পূর্বে আমাদিগের । 
গুন! কর্তব্য, ষে কেবীস আমার যুক্তিতে কি ত্রুটি পাইয়াছে; তাহা হইলে 
আমরা এই অবসরে ভাবিতে পারিব, যে, কি উত্তর দিতে হইবে। 
তাহাদিগের দুই জনের আপত্তি শুনিয়া দি আমর! উভয়ের মধ্যে ্রকতান 
দেখিতে পাই, তবে আমর! পরাজয় মানিব; আর যদি এঁকতান না 
থাকে, তবে আমরা কাজেই আমাদিগের ুক্তিব সমর্থন করিব। 
তিনি বলিলেন, কেবীস, এস, বল দেখি, এই যুক্তিতে এমন কি আছে, 
যাহা! তোমাকে উদ্বিগ্ন [ও সংশয়াকুল | করিয়াছে? 

সে, কেবীস, কহিল, আচ্ছা, আমি বলিতেছি। আমার বোধ 
হইতেছে, যে, যুক্তিটী যেখানে ছিল, সেখানেই আছে, এবং পূর্বে আমরা 
ইহাঁব বিরুদ্ধে যে-আপত্তি করিয়াছি, এখনও সেই আপত্তিই বর্তমান । 
কেন না, আমাদিগের আত্মা যে এই মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্বেও 
বিদ্যমান ছিল, ইহ! আমরা প্রত্যাহাব করিতেছি না) ইহ! অতি নিপুণভাবে, 
এবং যদি একথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা না হয়, অতি সম্পূর্ণরূপেই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । কিন্তু আমর! মরিলেও যে আত্ম বি্যমান থাকিবে, 
তাহা সেইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়৷ আমার বোধ হইতেছে না। 
আত্ম দেহ অপেক্ষা অধিকত্তর বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকালস্থায়ী নয়, সিন্দিয়াসের 
এই আপততিতে আমি সায় দিতে পারিতেছি না; কারণ আমার মনে 
হয়, এই সমুদ্ধায় বিষয়ে আত্ম! দেহ অপেক্ষা বছ গুণে শ্রেষ্ঠ। এখনু, এই 
যুক্তিটা বলিতে পারে, “আচ্ছা, বখন ভুমি দেখিতে পাইতেছ, যে, মানুষ 


মরিলেও তাহার দুর্ধলতর অংশ বর্তমান থাকে, তখন তুমি এখনও কি 


ংশয় পোষণ করিতেছ? তোমার কি বোধ হয় না, যে, বাহ বছগ্ডণে 
দীর্ঘকাণস্থায়ী, তাহা নিই ঠিক সমগরিমাণকাল রক্ষা জ্যইনে:?' 
পণ 
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অতএব ভাবিয়। দেখ, যে, আমি যাহ! বলিতেছি, তাহাব কোনও মূল্য 
আছে কি না। আমার মনে হয, যে, সিন্মিয়াসের ন্ঠান্স আমারও একটা 
রূপকের আবশ্তক। আমি বোধ করি, যে, তুমি ফে-ুক্তি উপস্থিত 
করির়াছ, কোন বৃদ্ধ তত্তবায়ের মৃত্যু হইলে একজন ঠিক সেই যুক্তি দিতে 
পায়ে; মে বলিতে পারে, যে, প্র ব্যক্তি বিনষ্ট হয় নাই, কিন্ত কৌন 
স্থানে নিরাপদে বর্তমান রহিয়াছে; সে তাহার এই প্রমাণ উপস্থিত 
করিবে, যে, এ তত্তবায় যে-বসন বয়ন ও পরিধান করিত, তাহ! এখনও 
অক্ষত আছে, তাহ! নষ্ট হয় নাই; যদি কেহ তাহার কথা অবিশ্বাস করে, 
তবে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, মানুষ, ও যে-বসনথণ্ড ব্যবহৃত ও 
ভীর্ণ হইতেছে, এই উভয়ের মধ্যে কোন্টী অধিকতর দীর্ঘকালস্থায়ী ? 
য্দি এই সংশয়বাদী প্রত্যুত্তর দেয়, যে, মানুষ বহুগুণে দীর্ঘকালস্থায়ী, 
তবে সে ভাবিবে, যে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল, যে, এ তত্তবায় 
নিশ্চয়ই নিরাপদে বিদ্বান আছে; যেহেতু, যাহা অল্পকীলস্থায়ী, তাহাই 
বিনষ্ট হয় নাই। কিন্ত, সিঙ্বিয়াস, আমি বিব্চেন করি, যে, একথা সত্য 
নহে; আমি" যাহা বলিতেছি, তুমিও তাহা বিচাব করিয়া দেখ। 
যেহেতু, সকলেই বুঝিতে পারে, যে, যে-ব্যক্তি এই প্রকার বলে, সে 
অর্থহীন কথ। বলে। কেন না, উক্ত তন্তবাঁয় নিজে এই প্রকারে অনেক 
বসন বয়ন ও পরিধান করিয়৷ জীর্ণ করিয়াছে, এবং বোঁধ কবি পরিশেষে 
শেষ বসনখানি জীর্ণ হইবার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; কিন্তু এই 
হেতু মানুষ কখনই তাঁহার বসন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা দুর্বল নহে। আমার 
মনে হয়, যে, দেহের সহিত আত্মার সন্বন্ধও এই রূপক দ্বার প্রকাশ কর! 
যাইতে পারে । যদি কেহ আত্ম! ও দেহ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলে; 
যদি সে বলে, যে, আত্মা বহুকালস্থারী, কিন্ত দেহ তদপেক্ষা দুর্বল ও 
অর্লকালস্থারী, তবে আমার বিবেচনায় সে সঙ্গত কথাই বলে। কিন্ত 
সে বলিতে পারে, প্রত্যেক আত্ম। বু দেহ ধারণ ও জীর্ণ করে, বিশেষতঃ 
ধদি তাহা বহু বংসর বীচিয়৷ থাকে । কারণ, যদি একথা সত্য হয়, খে, 
মাহষের জীবদশাতেই দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হইতেছে, 
আর আত্ম সর্বদা উহার জীর্ঘ অংশ সংস্কার করিতেছে? তবে ইহাও 
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একান্ত নিশ্চিত, যে, আত্ম! যখনই বিনষ্ট হউক ন| কেন, উহা তখন তাহার 
শেষ বসন পৰিধান কবিয়! থাকে); এবং কেবল এ শেষ বসনের পূর্বে 
বিনষ্ট হয়। কিন্ত আত্ম! বিনষ্ট হইলেই দেহেব স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতা 
প্রকাশ হইস্সা। পড়ে, এবং উহা! অচিবে পচিয়! ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং 
এখনও এই যুক্তির উপরে নির্ভব কৰিয়া আমাদিগেব পক্ষে আশ্বস্ত হওয়া 
সঙ্গত হইবে না, যে আমবা যখন মবিবঃ তখনও আমাদিগেব আত্ম 
কোথাও বর্তমান থাঁকিবে। তুমি ফে-ুক্তি উপস্থিত কবিয়াছ, কোনও 
প্রতিপক্ষ ঠিক সেই যুক্তি উপস্থিত কৰিলে একজন ইহা অপেক্ষাও অধিক 
স্বীকাৰ কবিয়া লইতে পাবে , সে মানিযা লইতে পাবে, যে, আমাদিগের 
আত্মা যে আমাদিগেব জন্মেৰ পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, শুধু তাহাই নহে, 
ইহাও মানিতে বাঁধা নাই, যে, আমাদিগেব মৃত্যুব পবেও কৌন কোনও 
আত্মা বর্তমান থাকে, বর্তমান থাকিবে এবং বাবংবাৰ জন্মগ্রহণ করিৰে 
ও আবাবৰ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কেন শা, আম্মা স্বভীবতঃই এমন 
বলিষ্ঠ, যে, উহা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ সহিতে পারে। ব্যক্তি ইহ! মানিয়া 
লইলেও একথা স্বীকাঁৰ না কবিতে পাঁবে, যে, আত্মা পুনঃগুনঃ জন্মগ্রহণ 
কবিয়া ক্ষষ পাষ না, এবং পবিশেষে এই সকল মৃত্যুব কোন একটীতে 
সম্পর্ণকপে বিনষ্ট হয় না। সে বলিতে পাবেঃ যে, আত্মীব এই মৃত্যু, 
দেহ হইতে আত্মীব এই বিচ্ছেদ-যাঁহা আত্মাৰ ধ্বংস আনন কবে 
কবে উপস্থিত হইবে, তাহ! কেহই ভালে না কাৰণ উহা! অবগত হওয়া! 
আমানদিগেব সকলেব পক্ষেই অসাধ্য। এখন, যদি ইহা সত্য হয, তৰে 
নির্বোধেব মত নিভীক না হইলে কেহই নিভযে মৃত্যুব সপ্দুখীন হইতে 
পাবে না) ধদি না সে প্রমাণ কবিতে পাবে) যে, আত্মা সর্বতোভাবে 
অঙব ও অবিনশ্বব । নতুবা (আত্মা অমব ও অবিনশ্বব বলিল! প্রমাণ 
কবিতে ন! পাবিলে) ইহ অবশ্স্তাবী, যে, যখনই কেহ মবিতে চলিবে, 
তখনই তাহাব আত্ম! সম্বন্ধে এই ভয় হইবে, যে, উহ! দেহ হইতে এক্ষণে 
বিষুক্ত হইলে বুঝি এরকেবাবেই বিনাশ পাইবে। 


[ অ্টত্রিংশ অধার-_পূর্ববোস্ আপত্তিগুলি গুনিয। আতৃবাগর মনে কি ত্রাস ও 
সংশয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহ! বর্ণনা করিয়া ফাইডোন সোক্রাটাসেব ধীবতা, নির্ভাকতা 


ফাইডোন 
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ও প্রফুল্লচিত্ততার প্রশংসা করিলেন। "বিচারের এই বিরামকালে সোক্রাটাস কিনূগে 
কাইডোনকে আদর করিতেছিলেন, এবং ভীহাদিগ্ের দুই জনের মধ্যে কি কথোপকথন 
হইয়াছিল, তাহীও বিবৃত হইল। (এই চিত্র উপস্থিত করিয়া! গ্লেটে। যেন পাঠকরদিগকে 
বলিয়। দিতেছেন, সোক্রাটীন হয় আত্মার অমরদ্ববিষয়ক বিচারের সাক্ষাৎ প্রতিমুণ্তি ও 
জাজল্যমান প্রমীগ । ) ] 

[ এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ থে 
আলোচনা চলিতেছিল, তাহা এক সঙ্কটস্থলে উপনীত হইয়াছে, সুতরাং সমস্যাটা পুনশ্চ 
প্রথমাবধি সুগ্মারূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে--ইহা। বুঝাইবার জন্যই প্লেটো 
বর্তমান অধ্যান্নের মনোহর দৃশ্ঠটা অস্কিত করিয়াছেন । 


৩৮1 আমবা যেমন পরে পবন্পবকে বলিয়াছিলীম, ইহাঁদিগেৰ কথা 
গুনিয়। আমর! সকলেই অস্বস্তি বৌধ করিতে লাগিলাম; কাবণ, পূর্বের 
যুক্তি দ্বারা আমাদিগেব গভীব প্রত্যয় জন্মিয়াছিল ; কিন্তু এক্ষণে বোধ 
হইল, যে, তাহা আবাব বিপর্ন্ত হইয়াছে; এবং যে সক, যুক্তি পূর্বের 
উল্লিখিত হইয়াছিল, কেবল তাহাতেই যে আমাদিগেব অবিশ্বাম উৎপন্ন 
হইল, তাহা নহে; কিন্তু ইহাব পৰে যে-সকণ যুক্তি উপস্থিত কবা যাইবে, 
তাহীতেও আমাদিগের আস্থা রহিল না) আমাদিগেব এই সংশয় জন্মিল, 
যে, আমর! বুঝি অকর্ণাণ্য বিচাবক, এবং এই ব্যাপাবটাতে বিশ্বাসে 
ভিত্তি কিছুই নাই। 

এখেক্রাটীস-_ইা, ফাঁইডোনঃ দেবতার নামে বলিতেছি। আমি 
তোমাদিগের অবস্থাটা বুঝিতে পারিতেছি। কেন না, এক্ষণে তোমার 
কথ গুনিয়। আমি নিজেই আপনাকে জিজ্ঞাস! কবিতে বাইতেছিলাম, 
'অতঃপর তবে আর কোন্‌ যুক্জিতে বিশ্বাস স্থাপন কবিব? সৌক্রাটাস 
যে-যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কেমন প্রতায় জন্মাইবার উপযোগী 
ছিল, অথচ তাহাই এক্ষণে বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়! পর়িয়াছে। কারণ, 
আমাদিগের আত্ম। যে একপ্রকার সংবাদ্দিতা, এই মত আঁশ্র্যযব্বপে 
চিরদিন আমাকে অধিকার করিয়াছিল ও এখনও অধিকার করিয়। আছে; 
এবং ভুমি ইহার উল্লেখ, করিয়া আমাকে "মরণ করাইয়। দিলে, যে আমি 
নিজেও এই মত পোষণ করিতাম। এখন আবার প্রথমাবধি আমার 


৪র্থ অস্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬১৩ 


এমন অন্য যুক্তির একাস্ত আবশ্তক, যন্থার! আমি বুঝিতেঃপারিব, যে, কেহ 
মরিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাব আত্মীও মবে না। অতএব, জেযুসের দিব্য, 
আমায় বল, সোক্রাটাস কিরূপে এই আলোচনার অন্থসরণ করিলেন? 
তুমি যেমন বলিতেছ, যে তোমর! বিচলিত হুইয়! উঠিয়াছিলে, তিনিও কি 
তেমনি সুষ্পষ্টই বিচলিত হইয়াছিলেন? ন! বিচলিত হন নাই? তিনি কি 
শীস্ততাবে তাহাবা যুক্তিব সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিলেন? তিনি কি 
তাহার যুক্তিকে যথোচিতরূপে মমথন কবিতে পাবিয়াছিলেন, ন! তাহা 
পাবেন নাই? তুমি যতদূব সুঙ্রূপে পাব, আমাৰ নিকটে সমুদবায় 
বর্ণনা কব। 

ফাইডোন--এথেক্রাটাস, আমি বুবাবই সোক্রাটাসকে দেখিষ! 
'বন্মিত হইয়াছি; কিন্তু সেই দমযে আমি তাহাব নিকটে উপস্থিত থাকিয়া 
তাহাকে যেমন সাধুবাদ করিয়াছি, এমন আব কথনও কবি নাই। 
তাহাব যে উত্তব দিবাৰ একটা কিছু ছিল, তাহা হয় তো কিছুই আশ্চর্য্য 
নয়, কিন্তু আমি যেজন্য তাহাব ব্যবহাবে সাতিশয় বিন্বয়াপন্ন 
হইয়াছিলাম, তাহা এই--প্রথমতঃ তিনি কেমন প্রন্নচিত্ে, সন্গেহে ও 
সসন্্রমে যুবকদিগেব যুক্তিগুলি শুনিলেন ) তৎপরে তিনি কেমন তৎপরতার 
সহিত বুঝিয়া ফেলিলেন, যে, এ ুক্তিগুলি দ্বাবা৷ আমর! কিরূপ আঘাত 
প্রাপ্ত হুইয়াছি, পবিশেষে তিনি কেমন মুন্দবরূপে আমাদিগকে 
আরোগ্য প্রদান কবিলেন, এবং পবাজিত ও পলায়নপর সেনা মত 
আমাদিগকে আপনাব নিকটে আহ্বান কৰিয়। তাহাব অনুগামী হইতে 
ও ঘুক্তিটা পরীক্ষা কাঁবতে উৎদাহ দিতে লাগিলেন। 

এখে--কিরপে ? 

ফাই_আমি বলিতেছি। আমি তীহার দক্ষিণদিকে শয্যাব পারে 
একখানি চৌকিব উপরে বসিয়াছিনাম, তিনি আমাব আমন অপেক্ষা 
অনেক উচ্চ খট্টাতে আসীন ছিধেন। তিনি আমার শিবে হাত বুলাইস্া 
এবং আমার গ্রীবার উপবে লখমান কেশগুচ্ছ একত্র ধরিয়া আমন 
আদব করিতে লাগিলেন__তাহাব অভ্যাসই এই ছিল, যে অনেক সমই 
তিনি আমার কেশ লইয়া খেল! কবিতেন--এবং আদর করিতে কামরার, 


ফাইডোন 


৬১৪ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


কহিলেন, ফাইডোন, আগামী কল্য হয় তে ভুমি এই সুন্দর কেশগুলি 
কাটিয়া ফেলিবে। (৩৭) আমি বলিলাম, হা, সৌক্রাটীস, সেইরূপই তো 
বোধ হয়। 

যদি তুমি আমাব কথা শুন, তবে তুমি তাহ! কবিবে না। 

আমি বলিলাম, আচ্ছা, কেন কবিব না? 

তিনি বলিলেন, যদি আমাদিগেব যুক্তি পঞ্চতব প্রাপ্ত হয়ঃ এবং আমবা 
তাঁহাকে পুনকজ্জীবিত কবিতে ন! পাবি, তবে অগ্ঠই আমি আমাৰ 
কেশ ছেদন কবিব, এবং তুমিও তোমাৰ কেশ ছের্দন কবিবে। আব, 
আমি যদি তুমি হইতাম, এবং যুক্তিটা যদি আমাব হাঁত এড়াইয়া যাইত, 
তবে আমি আর্গস-বাসীদিগেব ন্তায় (৩৮) শপথ কবিতাম, যেআম 
ঘতদিন না পুনবায় সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া সিন্িয়াম ও কেবীসেব যুক্তি 
পবাজিত কৰিব, ততদিন আমি দীর্ঘ কেশ বাঁখিব ন!। 

আমি বলিলাম, কিন্তু প্রবাদ আছে, থে স্বয়ং হীবাক্রীসও দুইজনের 
সমকক্ষ নহেন।. 

তিনি বলিলেন, তবে এখনও যতক্ষণ আলোক আছে, (৩৯) আমাকে 
ইয্নলেওসরূপে তোমা সাহাধ্যার্থ আহ্বান কৰ। (8০) 

আমি বলিলাম, তবে তোমাকে আহ্বান কবিতেছি--হীরাক্রীদ যেমন 
ইয়লেওদকে আহ্বান কবিতেন, সেরূপ নয়, কিন্তু ইয়লেওস যেমন 
হ্ীবাক্রীনকে আহ্বান করিতেন, সেইন্নগ। 


(৩৭) শ্রীফেরা প্রিম্নজনের মৃত্যুতে কেশ কর্তন করিত। প্রথম খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠ । 

(৩৮) আগের অধিবাসীরা ্পার্টান্দিগের হস্ত হইতে থুরেয়াই নামৰ গাম উদ্ধার 
করিতে স্তক্ষম হইয়া এই শপথ করিয়াছিল, যে যতদিন তাহারা পুনবাঁয় উহা জয় করিতে 
সমর্থ না হইযে, তত দিন দীর্ঘ কেশ ধারণ করিবে না । ( 8০7০৫] 82)1 

(৩৯) নৃধ্যান্ত হইবামাত্র ঠাহাকে বিষ পান কবিতে হইবে। 

(৪*) গ্রীক বীর হীরাক্রীদ বারিবামী শতফণী সর্পের সহিত সংগ্রাম করিবার কালে 
এক বৃহৎ কর্কট দ্বারা আত্রাস্ত হইয়। শ্বীয় ভ্রাতুপুত্ব এবং বিশ্বস্ত সহচর ও নারথি 
ইযলেওসকে সাহাধ্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন । গ্লেটোর [55097258 (2910 ) 
নীমক নিবন্ধে এই আখ্যায়িকার রূপক ব্যাখ্যা আছে। 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬১৫ 
তিনি বলিলেন, উভয়ে কিছুই পার্থক্য নাই। 


[উন্থারিশ অধ্যার-_দোক্রাটাম বলিলেন, ফাইডোন, আমরা ষেন সাধান 
থাকি, যে, লোকে যেৰপে মাঁনববিদ্বেধী হইয়! উঠে, আমর সেইরূপে কারবিদ্বেষী ন| 
হই। তাহার! ছুই চারি ব্যক্তিকে একান্ত মন্দ দেখিয়াই এই সিদ্ধান্ত কক্স বসে, যে, 
সংসীরের সকলেই একান্ত মন্দ; কিন্ত প্রকৃত কথা এই, যে অত্যন্ত ভাল ও ত্যন্ত মন্দ, 
এই ছুই প্রকার মানুষের সংখ্যাই খুব অল্প। বিচার সম্দ্ধেও এই নিয়, খাটে । 
আমীদিগের একটা যুক্তি মিথা। প্রতিপন্ হইয়াছে বলিয়াই ঘে সকল যুক্তিই 
মিথ্যা, এমন নহে। কিন্তু অনেক কুতার্বিক তাহাই ভাবে; তাহারা বলিয়া 
বেডীয়, যে, বিশ্বে নিশ্চিত সত্য কিছুই নাই। যদ্দি সত্য বলিয়া কোনা দার্থ 
থাকে, এবং তাহা অবগত হওয়া আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হয়, তবে ল্য 
দৌষ ন| দেখিয়। তবজ্ঞানের প্রতি দৌষাবোগ করিয়! তাহাতে বঞ্চিত থাকিয়া যা 
নিতান্তই পরিতাপের বিষয় । | 


৩৯। কিন্তু প্রথমেই আমব সতর্ক হই, যে আমরা! ফেন একটা ভূল 
ন! কবি। 

আমি বলিলাম, কিগ্রকীর তুল? 

তিনি বলিলেন, লোকে যেমন মানববিদ্বেষী হয়, আমরা যেন তেমনি 
বিচারবিদ্বেধী না হই, কাবণ ( তিনি বলিলেন ) বিচাববিদ্বেষের অপেক্ষণ 
গুরুতর অকল্যাণ মানুষের পক্ষে আব কিছুই নাই। বিচারবিদ্বেষ ও 
মানববিদ্ধেধ একই কারণ হইতে উদ্ভূত হয়। মান্ববিদ্বেষ লোকের 
অন্তরে এইরূপে প্রবেশ করে-যথন কেহ মাঁনবচরিত্রে অনভিজ্ঞ হইয়াও 
অপর একজনের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং বিবেচন! 
করে, যে প্র ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ, সরল ও বিশ্বীসণেগ্য ; তৎপরে 
যখন সে দেখিতে পায়; ষে, লোকটা পাঁপিষ্ঠ ও বিশ্বাসের ৎযোগ্য ; ধখন 
বারংষারই এইরূপ ঘটতে থাকে; খন সে পুনঃ; ই অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করে ; বিশেষতঃ যাঁহীরা তাহার নিকটতম ও প্রি্নতম,তাহাদিগের 
নিকটেও যখন সে এইগ্রকার বাবহার গাইতে থাকে; তখন সে 
ইহাদ্দিগের সহিত বারংবার কলহে লিপ্ত হইয়া পরিশেষে গকলকেই 


বিষে করিতে আরম্ভ করে, এবং ভ্বাবে যে, সংদারে কোনলোকের 


ফাইডোন 


৬১৬ সোক্রাটাস [২য় ভাগ 


মধ্যেই ভাল কিছুই নাই। তুমি কি দেখ নাই, যে মানববিদ্বেষ 
এইরূগে উপর হইয়াছে? 

আ্িবলিলাম, হা নিশ্চয় দেখিয়াছি। 

তিি বলিলেন, ইহা কি লজ্জার বিষয় নয়? ইহা কি সুষ্পষ্ট নয়, 
যে এইব্যক্তি মানবপ্রকৃতিতে অনভিজ্ঞ হইয়াও মানুষেব সংস্পর্শে যাইতে 
চেষ্টা $রে ? যদি সে অভিজত। লইয়া লোকেব সংশ্রবে যাইত, তবে 
রক্ত অবস্থাটা যাহা, দে সেইরূপই ভাবিত ) সে তাবিত, যে, সাধু ও 
অন্ধধু লোকের সংখ্যা অত্যন্প, যাহাবা এই ছুইয়েব মধ্যবর্তী, তাহাদিগেব 
সধ্টাই অত্যন্ত অধিকি। * 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাৰ অর্থ কি? 

তিনি বলিলেন, অতি ক্ষুদ্র ও অতি বৃহৎ পদাথ-সমবন্ধে যেন, এ 
পঘন্ধেও সেইরূপ । তুমি ভাব দেখি, অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র মানুষ বা 
কুকুব বা এই প্রকাব অন্ত কিছু অপেক্ষা বিবলতর আব কি পাওয়া 
ধাইতে পাবে % অথবা অতি দ্রুতগামী বা অতি মন্দগতি। অতি অধম 
বা অতি মহৎ, অতি শ্বেত বা অতি কৃষ্ণ অপেক্ষা বিবলতব আব কি 
আছে? তুমি কি দেখ নাই, যে এই *গুলিব উভয়দিকেই শেষ পীমায় 
সংখ্যা বিবল ও অন্ত, কিন্ত মধ্যবর্তী সংখা প্রচুব ও বছ? 

আমি বলিলাম, হা, নিশ্চয়ই দেখিয়াছি । 

তিনি বলিলেন, তুমি কি বিবেচনা কব না, যে যদি পাপিষ্ঠতার একটা 
প্রতিছন্দিত। প্রত করা৷ যাইত, তবে এক্ষেত্রেও যাহার প্রথমন্থানীয়, 
ভাহার। সংখ্যায়অত্যর বলিয়৷ প্রতীয়মান হইত? 

আমি বলাম, তাহাই সম্ভব বলিয়৷ বোধ হয়। 

তিনি বর্মীলেন, হী, সম্ভব তে বটেই। কিন্তু বিচার ও মানবের 
সাদৃশ্ত এইখানে নয়। তুমি পথপ্রদর্শন কবিয়াছ বলিয়াই আমি তোমাৰ 
অনুসরণ খর এই স্থলে উপনীত হইয়াছি। সারৃশ্বটা এইখানে-- 
ধন কেঞ্জ বিচার বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও কোনও যুক্তি সত্য বলিয়া 
বিশ্বীন করে, এবং তিংপরে অনভিবিলঘ্ষে, কঙ্গনও সঙ্গত রূপে, কখনও . 
ব। অনা রূপে, উহ! ছিখা রলিয়া ভাবে) যখন এক এক করিস 


৪র্থ অস্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬১৭ 


প্রত্যেক স্থলে এইরূপ ঘটিতে থাকে , তখন প্র ব্যক্তি একেবাবে 
বিচাবেব প্রতি আস্থ। হাবাইয়। ফেলে। বিশেষতঃ তুমি তো জান, যে, 
ঘাহাবা। তর্ক কবিরাই জীবন অতিবাহিত কবে, তাহাবা পৰিশেষে ভাবে, 
যে তাহাবা সংসাবে সব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ হইয়া পডিযাছে ১ তাহাবা মনে কবে, 
যে কেবল তাহাবাই ইহা আবিষ্ষাব কবিয়াছে, যে, বিশ্বে কি পদার্থ- 
নিচষেব কি বিচাবেব স্থিবতা বা নিশ্চয়তা কিছুই নাই , কিন্ত 
এযুবিপসেব (৪১) ভ্রোতেব মত যাবতীয় সত্ব নিফত উদ্ধে ও অধোদেণে 
ঘূর্ণিত হইতেছে এবং এক মুহর্তও স্থির থাকিতেছে ন!। 

আমি বলিলাম, তুমি যাহ! বলিতেছ, তাহা অতীব সত্য। 

তিনি বলিলেন, ফাইডোন, যদি সত্য ও নিশ্চিত বিচাবপ্রণালী কিছু 
থাকে এবং উহা *অবগণ্ত হওয। আমাদিগেব সাধ্যাযত্ত হয়, তবে কি 
ইহা পরিতাপের বিষয় হইবে না, যে, বখন একজন কতকপগুলি যুক্তিৰু 
পবিচয পাইয়াছে, এবং সেগুলি তাহাব নিকটে কখনও সত্য কখনও 
বা মিথ্য! বালষ গ্রতীয়মান হইয়াছে, তথন সে এজ আপনাকে বা আপনাব 
অনভিজ্ঞতাকে দৌষ ন! দিয়া পৰিশেষে মনের দঃখে বিচাবেব উপবে 
(নেজেব দোষ চাপাইযা পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে, এবং অবশিষ্ট জীবন 
উহ্বাব বিদ্বেষ ও নিন্দা কবিয়াই অতিবাহিত কবিবে ও পবম সংএব 
সত্যে ও জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবে? 

আমি বলিলাম, হা, হা, ইহা একান্তই পবিতীপেব বিষ্য হইবে। 

[ চত্ধাবিংশ অধ্যায--অতএব শামব! মেন এই ধাবণ। মনে স্থান না দিই যে সকল 
যুক্তিতর্কই ভ্রান্ত ॥ টপস্থিত মৃহার্ত আমি আত্মা অমব্ধ প্রমাণ করিবাঁব জন্য একান্ত 
ব্যগ্র_তোমাদিগেব।হিতকলে তত নয ও আমার হিতকরে। কিন্তু তোমরা আমাৰ 
কথা ভাবিও না, শামি যাহা! বলিব, তাহাতে সভা আছে কি না, গুধু তাহাই দেখিও। ] 


১০। তিনি বলিলেন, অতএব প্রথমতঃ আমবা সাবধান হই, ষে 


এই ধাঁবণা যেন আমবা আমাদিগেব আত্মীতে প্রবেশ করিতে না দিই, 


(৪১) ঈষুবীয়। দ্বাগ ও বীওশিয়। প্রদেশের মধ্যবস্তী প্রণালী , ইহাব সশ্োতঃ 
স্থিরতার উপমান্থবপ উদাহৃত হইত । 


শ্লীক্দিগ্রের নিকটে দুর্বোধ্য ছিল, একজন উহ! অ 


৭৮ 


ফাইডোন 


৬১৮ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


যে সকল যুক্তিতর্কই ভ্রান্ত) বরং আমরা যেন এই ধারণা পৌষণ করি, 
যে আমরাই এখনও অন্রীস্ত হই নাই, এবং আমাদিগের অত্রান্ত হইবার 
জন্য মানুষের মত যত্ব করা কর্তব্য ; তুমি ও অন্ান্ত সকলে হর করিবে, 
তৌমাদিগের সমগ্র ভবিষ্যুৎ জীবনের জন্য ; আমি যর করিব আসন্ন মৃত্যুর 
জন্ত । আমার বৌধ হয়, যে উপস্থিত মুহুর্তে মৃত্যুব প্রতি আমার ভাবটা 
তত্বজ্ঞানীর মত নয়, কিন্ত উহ! অতি অশিক্ষিত লৌকের ন্যায় দন্দপ্রিয়। 
কেন না, এই সকল লোক যখন কোনও বিষয়ে তর্ক করে, তখন যে-বিষয়ে 
বিচার হইতেছে, তাহা সত্য কি না, তাহা তাহারা ভাবে শা; তাহারা 
নিজেরা যাহা গ্রতিপাগ্ বলিয়! অঙ্গীকাব করিয়াছে, তাহ! কিসে উপস্থিত 
ব্যক্তিগণের নিকটে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সেই জন্যই তাহাবা 
ব্যগ্র। আমার বোধ হইতেছে, যে আঁমও আজ কেবল এই এক বিষিয়ে 
উহ্বাদ্দিগের সহিত পার্থক্য রক্ষ। করিব। অমি যাহা! বলিব, তাহ! কিরূপে 
উপস্থিত বাক্তিগণের নিকটে সত্য বিয়া প্রতীয়মান হইনে, আমি সেজন্য 
ব্যগ্র হইব না; যদিই বা হই, সেটা আনুষঙ্গিক; কিন্তু আমার নিজের 
নিকটে যাহাতে উহ! সত্য বলিয়া শপলব্ধ হয়, আমি সেজন্যই যত কবিব। 
হে প্রিয় সখে, দেখ, আমি কেমন স্বার্থপবেব মত চিন্তা করিতেছি। 
আমি যাহা বলিতেছি, যদ্দি তাহা সত্য হয়, তবে তাহা বিশ্বাস করাই 
আঁমাঁর পক্ষে ভাল। কিন্তু যদি মানুষ মরিলে তাহার কিছুই বর্তমান না 
থাঁকে, তবে মৃত্যুর পূর্বে যতখানি সময় আছে, তাহাতে বিলাপ করিয়া 
আঁমি যে উপস্থিত সকলের বিরক্তিভাজন হইব, সে মস্তীবনা অল্পই 
থাকিবে। আমার এই অজ্ঞতা চিরস্তায়া হইবে না-_তাঁহ। হইলে উহ্থা 
একটা অকল্যাণ হইত-_কিন্তু অন্নকাল পরেই উহার অবনান হইবে ।(৪২) 
তিনি বলিলেন, হে দিন্সিয়ান ও কেবাস, আম এইরূপ প্রস্তত 
হুইয়াই এই বিচারে অগ্রসর হইতেছি। তোমরাও কিন্ত, যদি তোমরা 


(8২) যদি মৃত্যুর পরে সোক্রাটাসের আত্মা বর্তমান থাকে, তবে তিনি জানিবেন, 
যে আস্বা অমর; যদি বর্তমান না থাকে, তাহা হইলেও আত্মা সম্বন্ধে তীহার যে 
জল্ত| ছিল, তাহ--অর্থাং আত্মা অমর কি না, এই বিচিকিৎসাঁ_-অপনোদিত হইবে। 


৪র্থ অঙ্ক ) মৃত্যুর তীরে ৬১৯ 


আমার কথা রাখ, পৌক্রাটীসের বিষয় অন্ভই ভাববে; তোমরা! 
বরং সত্যের কথাই অধিক ভাবিও ; যদি তোমরা মনে কর, থে আঁমি 
যাহ! বলিতেছি, তাহ! সত্য, তবে তাহা মানিয়া লইও ; কিন্তু যদ্দি তাহা 
সত্য বলিয়৷ বোধ না হয়, তবে সকল প্রকার ঘুক্তি দ্বারা তাহার প্রতিবাদ 
করিও ; তোমবা। দেখিও, যে আমি যেন স্বীর মত প্রতিষ্ঠার আগ্রহবশতঃ 
যুগপৎ আমাকে ও তোমাদিগকে প্রতাবিত না কবি, এবং মধুমক্ষিকার 
মত পশ্চাতে ভুল (৪৩) রাঁখিয় ইহলোক হইতে চলিয়া না যাই। 


[ একচত্বারিংশ অধ্যায়-সোক্রাটীস সিম্মিয়াদ ও কেবীসের আপত্তিগুলি সংক্ষেপে 
বিবৃত কবিলেন, এবং সিন্মিয়াসকে কহিলেন, যে তাহাকে, আত্ম। সংবাদিত। ও জ্ঞানশিক্ষা 
প্রাক্তনম্থৃতিব পুনকদ্দীপন, এই ছুই মতের একটা গ্রহণ ও অপবটা বর্জন করিতে হইবে। 
প্রাক্তনম্মুতির মত।নুসারে আত্মা দেহধারণের পূর্বে বর্তমীন ছিল; কিন্ত সংবাদিতী যে-যন্ত 
হইতে নিঃম্ত হয, তাহার পরে জন্মগ্রহণ করে। মুতবাং হয় আত্ম। সংবাদিতা নহে, 
না হয আত্মার দেহপরিগ্রহ করিবার পূর্বে স্ফোটের জ্ঞান ছিল না। সিন্মিয়াস স্বীকার 
করিলেন, যে প্রা্তনম্মৃতিবাদ অকাটা যুক্তির উপরে প্রতিষ্টিত। ] 


৪১। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, এখন চল। প্রথমতঃ তোমর! 
যাহ! বলিয়াছ, যদি তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, তবে 
তাহা ম্মরণ করায় দাও। আমার বোধ ই, (সম্মিয়াস এই সংশয় ও 
আশঙ্কা পোষণ কর্ববতেছেঃ যে? ঘর্দিও আত্মা দেহ অপেক্ষা দৈবতর ও মহত্তরঃ 
তথাপি উহ! যখন সংবাদিতা-সৃশ) তখন উহ! দেহের পূর্ব্বেই বিনষ্ট 
হঈতে পাবে । আঁব আমাৰ মনে ইরঃ খে কেবীস আমার সহিত একমত 
হইয়। মানিয়৷ লইয়াছে, যে, আত্মা দেহ অপেক্ষা অনেক দীর্ঘকালস্থায়ী। 
কিন্তু তাহার মতে ইহা সম্পর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত, যে আত্মা বন্বার বনুদেহ 
জীর্ণ করিয়। এক্ষণে এই শেষ দেহ ত্যাগ করিয়৷ বিনষ্ট হইবে না, এবং 
মৃত্যু ও আত্মার ধ্বংস একই কথা নহে; যেহেতু দেহ নিয়ত বিনষ্ট হইতেছে, 
উহ্থার কদাপি বিরাম নাই। হে সিম্মিয়াস ও কেবীস, এই বিষয়গুলি 
ব্যতীত কি আরও কিছু আছে; যাহা আমাদিগের পরীক্ষা কর। কর্তব্য? 


(৪৩) হুল--অসত্য ধারণা, মিথ্যা বিশ্বাস। 


ফাইডোন 


'ফাইডোন 


৬২০ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


তাহারা উভয়েই একমত হইয়া স্বীকার করিল, বে ইহাই আলোচ্য 
বিষয়। 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা কি পূর্বের সমুদাঁয় সদ্ধান্তই অগ্রাহ্য 
করিতেছ, না কতকগুলি অগ্রাহ করিতেছ, কতকগুলি নয়? 

তাঁহার। উত্তর করিল, কতকগুলি অগ্রাহথ করিতেছি, কতকগুলি নর। 

তিনি বলিলেন, তবে সেই মতটা সম্বন্ধে তোমরা (ি বলিতেছ, যে- 
মতানুসারে আমর! বলিতেছিঃ যে জ্ঞানলাত করার অর্থ পুনরায় স্মরণ 
করা) এবং ইহা! যদি সত্য হর, তবে আমাদিগের আত্মা এই দেহ- 
কারাঁবাসে আগমন করিবার পুর্বে নিশ্চয়ই কোনও স্থানে বর্তমান ছিল? 

কেবীস কহিল, আমি তে! তখন এই মতটাতে আশ্চফ্যরূপে বিশ্বাম 
স্থাপন করিয়াছিলাম; আর এখনও আমি ইহাতে যেমন অটল আছ, 
এমন আর কিছুতেই নয়। 

সিন্মিয়াম বলিল, আমিও উহা সত্য বলিয় মানয়। লইয়াছি; যাঁদ 
উহা! কখনও আমার নিকটে অন্তপ্রকার প্রতীয়মান হয়, তবে আম 
একান্ত বিম্মিত হইব। 

তথন মোক্রাটাস বলিলেন, কিন্তু, হে থীব সবাঁপী বন্ধু, উহা নিশ্চয়ই 
তোমার নিকটে অন্থপ্রকার প্রতীয়মান হইবে, যদি তোমার এই মতটা স্থির 
থাকে, ষে, সংবাদিতা একটা বিমিশ্র পদাথ, এবং আত্ম দৈহিক উপাদান- 
সমূহের যথাযথমিশ্রজনিত একপ্রকার সংবাদিত। তুমি বৌধ করি এঝপ 
বলিতেছ না, যে, যে-সকল উপাদানের মিশ্রণে সংবাদিতা উৎপন্ন হইয়াছে, 
সেগুলি মিশ্রিত হইবার পূর্বেই উহা বিদ্যমান ছিল? না তাহাই বলিতেছ ? 

সে বলিল, না, সোক্রাটাস, কখনই নয়। 

তিনি বলিলেন, তবে তুমি বুঝিতে পারিতেছ, যে তুমি যখন বল, ষে, 
আ। মানবাকারে ও মানবদেহে প্রবেশ করিবার পূর্বে বর্তমান ছিল, 
অথচ উহ! সেই সকল উপাদানের মিশ্রণে উৎপন্ন, বাহ! তখন বিছ্মান 
ছিল না, তখন তোমার কথার অর্থও এইরূপই দীড়ায়? তুমি যে-উপম৷ দ্বারা 

ংবাদিত। ব্যাখ্যা করিতেছ, উহ! কিন্তু সেরূপ নহে; প্রথমে বীণা, বীণার 

তার ও ধ্বনিগুলি--তখনও ধ্বনিগুলি একতানে মিলিত হয় নাই--উৎপন্ন 


£র্থ অস্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬২১ 


হয়, পরিশেষে সকলের মিলনে সংবাদিতা জন্মলাভ করে, এবং উহ্াই 
প্রথমে অন্তর্থিত হয়। তোমাব এই মতটা পূর্বোক্ত মতের সহিত কিরূপে 
সামঞ্জন্ত রক্ষা করিবে? 

সিন্মিয়াস কহিল, কিছুতেই নয়। 

তিনি বলিলেন, ধদি কোন ঘুক্তিতে একতান থাকা সঙ্গত হয়, তবে 
সংবাদিত। সম্বন্ধীয় যুক্ততেই থাকা সঙ্গত। 

সিন্সিয়াস বলিল? ই|, তাহাই সঙ্গত। 

তিনি বলিলেন, তবে তোমার যুক্তিতে এই একতাঁন নাই ; আচ্ছা, 
তুমি দেখ। জ্ঞান-শিক্ষা প্রাক্তনস্থতি ও আত্মা ংবাদিতাঁ, তুমি এই 
দুই মতের কোন্টা গ্রহণ করিতেছ? 

সে উত্তর করিল, নিশ্চয়ই এ প্রথমোক্ত মতটা, সোক্রাটাস। দ্বিতীয় 
মতটা আমার নিকটে কখনও প্রমাণিত হয় নাই; উহা একটা সম্তব্য 
ও আপাতমনৌরম যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত; এই জন্যই প্রাক্তন 
উহা! সত্য বলিয়। মনে করে । আমিজানি যে, যে-দকল মত সম্তাবনারপ 
আপাতমনোরম যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি প্রবঞ্চক ) জ্যামিতি ও 
অন্তান্ত সমুদায় বিষয়েই উহাদিগের সম্বন্ধে সতর্ক না থাঁকিলে উহ্বারা 
বড় বেণী প্রতারণা করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রাক্তনস্থৃতি ও জ্ঞান-শিক্ষ 
বিষয়ক মতটা বিশ্বাসযোগ্য যুক্তির উপরে 'প্রতিষ্টিত হইয়াছে । কেন না, 
আমরা অঙ্গীকার করিয়াছি, বে, আমাদিগের আত্মা দেহে প্রবেশ করিবার 
পূর্বে ঠিক তেমনি বর্তমান ছিল; যেমন, যে-পদার্থ “পরম সং নামে 
অভিহিত, তাহা বর্তমান। আমার তো! এই প্রত জন্মিয়াছে, যে আমি 
পর্যাপ্ত ও সমীচীন যুক্তিতেই এই সত্ভাতে বিশ্বীস স্থাপন করিয়াছি। 
অতএব আমার বোধ হয়, যে এই সিদ্ধান্ত অপরিহাধ্য, যে, আমার বা 
অপর কাহারও বলিবার অধিকার নাই, যে আত্মা সংবাদিত!। (৪8) 


(৪৪) নোক্রাটাস প্রথমে একটা মত খণ্ডন করিলেন। যাহারা প্রান্তনস্থতি ও 
আত্মার পূর্বতন অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, এই খণ্ডন তাহাদিগের উদ্দেষ্তে উপস্থাপিত 
হইয়াছে। পুথাগরাম-সনপ্রদায় এবং প্লেটোর শিষ্যবর্গের নিকটে ইহা আদরণীয়। 


ফাইডোন 


ফাঁইডোন 


৬২২ সোক্রাটীস [ য় ভাগ 


 দ্বা্বারিংশ অধ্যায়__পুনণ্চ, সংবাঁদিতা যে-দকল উপাদানের মিশ্রণ হইতে 
উৎপন্ন হয়, সেই সমুদীয়ের সামগ্জন্তের উপরে নির্ভর করে, উহা! স্বতন্ত্র অবস্থায় 
থকিতে পারে না; সুতরাং সংবাদিতার তারতম্য আছে। কন্ত আত্মার তারতম্য নাই। 
একটী আওজ্মা। যে-পরিমীণে আত্মা, অন্য আত্মাও ঠিক সেই পরিমীণে আত্মা । আবার 
আমরা বলিয়। থাক, যে কতকগুলি আত্ম। ধান্মিক, কতকগুলি অধান্মিক ; এবং ধর্ম 
সংবাদিত। ও অধন্ম অসংবাদিতা বা বিরোধ। এখন আত্ম। যদি সংবাদতা হয়, 
তবে উহা! এমন একট! সংবা(দত।, যাহার তারতম্য নই; কেন না, আত্মার তারতম্য 
নাই। [কন্ত ধান্মিক আত্মা নিজে সংবাদিতা, এবং উহাতে ধন্মরাপ অপর একটা 
নংব|দতা বিদ্যমান; পক্ষাগ্তরে অধাশ্সিক আত্মাতে বিরোধে রহিয়াছে । অতএব 
ধন্দিক আত্মা অধান্মিক আত্ম। অপেন্দা আরধিকতব সংবদতা। অথাৎ অধিকতর আত্ম।, 
কিন্তু তাহ পূর্বোক্ত উপপত্ভির (১৮০//)১১৯) প্রতিকূল ; অতএব প্রতিগঞ্ হইল, যে, 
কোন আত্মই অন্য আত্মা অপেক্ষা আধকতর ধান্সিক ব। অধার্শিক নহে, অথব। 
নকল আত্মাই পূর্ণসংবাদিতা, হৃতরাং পূর্ণরপে ধান্মক। কি হান্তম্পদ দিদ্ধান্ত | | 


$২। তিনি বলিলেন, সন্মিয়াম, নিম্নোক্তরূপে বিষয়টা আলোচন৷ 
কিয় তোমার কি মনে হয়? ত্য]েমার কি মনে হয়) যে, সংবাদিতা বা 
অন্ত কোনও মিশ্রপদাথ যে-সকল উপাদানের মিশ্রণ হহতে উৎপন্ন হয়, 
উহা! মেই উপাদানগুলি অপেক্ষা ভি অবস্থায় থাকিতে পারে £ 

কখনও নয়। 

প্ঁ উপাদানগাপ যাহা করে ৭া সহে, আমি বোধ করি সংবাদও। 
তাহা অপেক্ষা ভিন্ন কিছু করিতে বা সহিতে পারে না। 

সে ইহাতে সায় দিল। 

তবাদতা যে-দকল উপাদীনেব মিশ্রণে উৎপন্ন, উহা তবে সেগুলির 

নেতা হইতে পারে না, কিন্তু উহ! সেগুলির অনুগমন করে । 

সে ইহাতে একমত হইল। 

তাহা হইলে সংবাদিত! যে উহার উপাদানগুলি অপেক্ষ। স্বতত্ গতির 
অবীন হইবে, বা স্বতন্ত্র ধবনি উৎপাদন কারিবে, বা সেগুলির অন্ত প্রকার 
বিরুদ্ধীচরণ করিবে, সে সম্তাবন! বহুদুরে। 

সে বলিল, নিশ্চয় বহুদূরে | 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬২৩ 


তাৰ পৰ? তবে কি প্রত্যেক সংবাদিতা স্বভাবতঃ সেই পবিমাণে 
সংবাদিতা নহে, যে পবিমাণে উহ! সমগ্তপীভূত? 

পে বলিল, আমি কথাটা বুঝিতে পাঁবিতেছি না। 

তিনি বলিলেন, সংবাঁদিতাঁটা যদি পূর্ণতব ও অধিকতবৰূপে সমঞ্জসীভূত 
হয় যদি উহ সম্ভব বলিয়। ধরিয়া লওয়া বায়_-তবে কি উহা পূর্ণতব ও 
অধিকতৃব সংবাদদিতা হইবে না? পক্ষান্তবে, উহা অপূর্ণতব ও অল্পতববূপে 
সমঞ্তসীতৃত হইলে কি অপূর্ণতব ও অল্পতর সংবাদিতা বলিয়া গণ্য 
হইবে না? 

নিশ্চয় । 

তবে কি ইহ! আত্ম সধন্ধেও সত্য ? একটা আত্মা কি অপৰ একটা 
আবু! অপেক্ষা ক্ষুদ্রতমপবিমাণেও পর্ণতব ও অধিকতব, কিংবা 'অপূর্ণতব 
ও অগ্পতব পদীর্থ, ( অথাৎ ) আত্ম হইতে পাবে? 

(সে উত্তুব কবিল, না, কিছুতেই নয়। 

তিনি বলিলেন, গেখুসেব দিব্য, এম তবে; আমবা কি বলি না, বে, 
একটী আম্মা বুদ্ধি ও গুণ আছে, এবং উচ্না উত্তম; আব একটা আত্মা 
ুদ্ধিহ্বীন, মোহাচ্ছন্ন ও অধম? এ কথা কি সত্য নয়? 

হাঁ, খুবই সত্য । 

তবে যাতাঁবা অঙ্গীকাব কবিষাছে, যে, আতা নংবাদিত', তাহাবা 
আত্মাব এই সকল গুণ_ধন্ম ও অধন্ম--সথে। কি বলিবে? হাহাবা কি 
এগুলিকে অন্ত প্রকাঁৰ সংবাদিত। ও বিবোঁধ বলিবে? তাহাবা কি বলিবে, 
যে উত্তম আত্মা সমঞ্জসীভূত ; উহা স্বযং মংবাদতা, উহাতে অগ্ঠ এক 
সংবাদিতা বর্তমান; আব অধম আগঞ্জা আপনি সামগ্ুন্তহীন এবং উহাতে 
অন্য সংবাদিতা। নাই ? 

সিন্মিয়াস কহিল, আমাব তো বলিবাব কিছুই নাই, তবে স্পষ্টই 
দেখ যাইতেছে, যে, ফে-ব্াক্তি প্র সংভ্া দিয়াছে, সে এই প্রকাবই একটা 
কিছু বলিবে। 

তিনি বলিলেন, কিন্ত আমরা একমত হইয়া মাঁনিয়া লইয়াছি, যে, 
একটা আজ! অপব একটা আত্মা অপেক্ষা অল্পতর বা অধিকতব আত্মা 


ফাঁইডোন 


ফাইডোন 


৬২৪ সোক্রাটাস | ২য় ভাগ 


হইতে পারে ন1। প্র ্কমত্যের অর্থ ই এই, যে, একটা আত্মা অপর একটা 
আত্মা অপেক্ষা পুর্ততর ও অধিকতর, কিংব! অপূর্ণতর ও অল্পতর 
ংবাদিত! হইতে পাঁরে না, নয় কি? 
হা, অবশ্ঠ। 
যে-সংবাদিতা পূর্ণতর বা অপুর্ণতর নয়, তাহা পূর্ণতররূপে বা 
অপূর্ণতররূপে সমঞ্জসীভূতও নয়) একথা ঠিক কিনা? 
ই, ঠিক। 
যে-সংবাদিত পূর্ণতররূপে বা অপুর্ণতররূপে সমঞ্জনীভূত নহে, তাহাতে 
সংবাঁদিতার অংশ অধিকতর না অন্লতব কিংবা সমপরিমাণ বিদ্যমান ? 
সমপরিমাণ । 
তাঁহা হইলে, খন একটা আত্মা অগ্ত একটী মায্সা। অপেক্ষা অন্নতব 
বা অধিকতর পদার্থ অর্থাৎ আত্মা নহে, তখন কাজেই একটা আত্মা 
মতি একটা আত্মা অপেক্ষা পূর্ণতররূপে ঝা অপূর্ণতবরূপে সমগ্রসীভূতও 
নহে? 
ঠিক কথা । 
ন্মতরাঁং'ইহা সংবাদিত! বা বিবৌধেব অধিকতব অংশভাক্‌ নহে? 
না, অবগ্ঠই নহে । 
যদি তাহাই হয়, তবে, যখন ধন্ম সংবাদিতা ও অধন্ম অসংবাদিত। বা 
বিরোধ, তখন একটা আত্মা অন্ত একটী আত্মা অপেক্ষা অধিকতর 
পরিমাণে ধর্মের বা অধন্মের অংশভাক্‌ হইতে পারে না? 
ন!) পারে ন|। 
অথবা) সিম্মিয়াস, কথাটা! শুদ্ধরণে বলিতে গেলে বোধ করি এইরূপ 
বলিতে হয়, যে, কোন আত্মাই অধর্ম্ের অংশভাক্‌ নহে। যেহেও আত্মা 
ধবাঁদিতা । সংবাদিতা যদি সর্বতৌভাবে সংবাদিতা হয়, তবে উহাতে 
নিশ্চয়ই কখনও বিরোধ থাকিতে পারে না। 
নিশ্চয়ই নয়। 
যদি আল্মাও সর্বতোভাবে আত্মা হয়, তবে উহাতে অধম থাঁকিতে 


পারে না। 


৪র্থ অঙ্ক] মৃত্যুর তীবে ৬২৫ 


পূর্বে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে"ইছা ভিন্ন আব কি সিদ্ধান্ত 
প্রধৃত হইতে গাঁবে ? 

এই ধুক্তি হতে আমরা (এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, যে, সমুদায় 
জীবেব পমুদায় কাশী পর্গপবিমাণে উত্তম, যেহেতু সকল আত্মা স্বভাবতঃ 
একই পদ্য অর্থাৎ আত্মা । 

সে বলিল, হাঁ, সোক্রাটীস, আমাবও এই গ্রকাবই মনে হয়। 

তিনি বলিলেন, ভুমি কি মনে কব, যে এই সিদ্ধাস্তটী সত্য ? এবং 
আত্ম। সংবাদিতা, এই অন্থমান যদি শুদ্ধ হইত, তবে আমাদিগেব যুক্তি 
এই দশায় পতিত হইত ? 

সে বলিল, কখনই নষ। (8৫) 


[ ত্রয়শ্তত্বাবিংশ অধ্যায় -গবিশেষে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে, আত্মা দেহের 
প্রভু , উহ দৈহিক বাঁসনাকামনীসমূহকে শাসন, পবিচালন ও দমন করে, পক্ষান্তরে 
মংবাঁদিতা তছুৎপাদক উপকবণগুলিব বিকদ্ধে যাইতে পারে না। অতএব আত্মা 
সংবাঁদিতা নহে | ] 


৪৩। তিনি বলিলেন, তাৰ পৰ? তুমি কি বল, যে, মানুষের যে- 
সকল অংশ আছে, তন্মধ্যে আত্মা, বিশেষতঃ জ্ঞানবান্‌ আত্মা ভিন্ন আব 
কিছু কর্তৃত্ব কবে? 

না, আমি তো! বলি না। 

উহ দৈহিক বাসনাঁসমুহেব নিকটে আত্মসমর্পণ কবে, না তাহাদ্রিগেব 

ক্ধ চরণ কবে? আমি এইপ্রকীব একটা কথা বলিতেছি-_দেহ যখন 
গ্রশন্ড তাপে ও 'পিপাসীয় কাঁতব, তখন আত্মা উহাকে পান করিতে ন| 
দিয়া বপবীত দিকে টানিয়। লইয়া যায়, এবং ক্ষুধা বৌধ কবিলে উহাকে 


(৪$) যাহাৰ। প্রাক্তনপ্মতি ও স্ফোটবাদে বিশ্বাস কবে না, এবং “ধর সংবাদিতা?, এই 
মতের পক্ষপাতী, বর্তমান অধ্যায়ের যুক্তিগুলি তাহাদিগকে প্রবোধ দাঁন করিবে! 
প্রতিপক্ষ বলিতে পাঁবে, যে, সংবাঁদিতার বাস্তবিক তারতম্য আছে বটে, কিন্ত আত্মা 
ষে শ্রেণীর সংবাদিতা, তাহার তারতম্য নাই। এই আপত্তি খণ্ড হইয়াছে । 

ধর্মের সংজ্ঞা-_প্রথম থণ্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা জষ্টব্য | 


ণি্ি 


ফাইভেোন 


ফাঁইডোন 


৬২৬ সৌক্তাটাস | ২য় ভাগ 


আঁহাঁব করিতে দেয় না; আমবা অন্ত সহজ স্থলেও দেখিতে পাই, যে, 
আত্ম! দৈহিক প্রবৃত্তি প্রতিকূলাচবণ করে। নয় কি? 

ই, নিশ্চয়ই 

কিন্ত আমবা কি পূর্বে একমত হইয়৷ মানিয়া লই নাই, যে, যদি 
আআ সংবাদিতা। হয়, তবে উহা! যে-দকল উপার্দানেৰ সংমিশ্রণে গঠিত, 
সেগুলিব প্রসাবণ, শ্রথীকবণ, কম্পন, বা অন্ত কোনও বিকাবেব 
বিপবীত কোনও ধ্বনি কখনই উৎপাদন কবিতে পাঁবে না; প্রত্যুত উহ! 
উপাদানগুলিব অন্থগমন কবে; কথনও তাহাদ্িগেব নেতৃত্ব কৰে না? 

সে বলিল, হা, আমবা! ইহা একবাক্যে মানিয়া লইয়াছি বৈকি? 

তাব পৰ? এক্ষণে কি আমবা দেখিতে পাইতেছি না, যে, আত্মা 
সম্পূর্ণূপে বিপবীত আচবণ কবে; লোকে আত্মাকে বেক, উপাদানে 
বচিত বলিয়৷ কহিয়৷ থাকে, উহা তাহাদিগকে পবিচাঁলিত কবে, এবং | 
সাবাজীবন প্রায় প্রত্যেক স্থলেই তাহাদিগকে প্রতিবোধ কবে; 
সর্ধগ্রকাবে তাহাদিগেব উপবে প্রভৃত্ব কবে; কখনও বাঁ ছুঃখ দিযাঁ_ 
যথা ব্যারাম ও উষধ দ্বাবা--কঠিনরূপে, কখনও বা মৃছুভাবে তাহাদিগকে 
শীসন কবে ; কখনও বা বাসনা, ক্রোধ ও ভয়কে ভীতিপ্রদর্শন কবে, 
কখনও বা তাহাদ্দিগকে উপদেশ দেয়, যেন সে আপনা হইতে স্বতন্ত্র 
কাহাবও সহিত আলাপ কবিতেছে? যেমন হোঁমাব অডীসীতে 
লিখিয়াছেন, যে অডুক্পেুন এইৰূপ কবিষাছিলেন__ 

প্তিনি বক্ষে কবাঁঘাত কবিয়া হৃদয়কে তিবস্কীব কবিতে লাগিলেন, 
ভেদয়। সহা কব; তুমি ইহা অপেক্ষাও ভীষণ অন্ত কত দুঃখ 
সহিয়াছ 1” (৪৬) 

তুমি কি বিবেচনা কব, যে হোমীব কখনও এইরূপ লিখিতেন, যদি 
তিনি ভাবিতেন, যে, আত্ম! সংবাদিতা, দৈহিক বাসন দাবা পরিচালিত 
হওয়াই উহাৰ পক্ষে সম্ভব, উহা এ বাসনাগুলিব উপবে প্রভৃত্ব করিতে 
সমর্থ নহে, যদিচ উহা সংবাদিতাব ন্যায় পদার্থ অপেক্ষা বছগুণে দৈব- 
গুণান্বিত? 


(৪৬) 0058865, 24 17১18 


৪র্থ অন্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬২৭ 


না, না, জেষুদেব দিবা, সোক্রাটাস, আমি কখনও একগ মনে 
কবি না। 

তবে, হে ভদ্র, আমাদ্দিগেখ পক্ষে কখনও এবপ বলা সঙ্গত নহে, থে 
আত্মা সংবাদিতা , কেন না, তাহা হইলে না আমবা দেবকবি হোমাঁবেব 
সহিত, না! আমাঁদিগেব নিজেদেব সহিত একমত হইব। 

সে বলিল, ঠিক কথা ।(৪৭) 

[ চতুশ্চত্বাবিংশ অধ]য-_'আক্ম! সংবাঁদিতা", এই মত খণ্ডন কবিযাঁ সৌক্রীটীস 
কেবীসের আপত্তি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এব" তছুদ্দেপ্ঠে প্রথমে উহার সাবমর্মু 
প্রদান কবিলেন। আত্ম! বলিষ্ঠ ও দবস্বভীব, এবং দেহধারণেব পূর্বেবে অপরিমেষ 
কাল বর্তমীন ছিল ও দেহাস্তে অপবামযকাল বর্তমীন থাকিবে শুধু ইহ| বলিলেই 
যথেষ্ট হইল নাঁ, প্রমীণ কবিতে হইবে, যে আত্মা অবিনব। ] 


৪৪1 তিনি, সৌক্রাটাস, বলিলেন, যাক, থীবস-বাঁসিনী দেবী 
হামনিয়। (সংবাদিতা) বোধ কবি আঁমাঁদিগেব প্রতি যথোচিত প্রসন্ন 
হইয়্াছেন। কিন্তু, (তিনি বলিলেন ), কেবীস, কাড্মস সদ্ধ কি? 
আমব! কিবপে, কৌন যুক্তি দাবা তাহাকে প্রসন্ন কবিব ?(৪৮) 

কেবীন কহিল, আমাব বোধ হয়, যে তুমিই পন্থা বাহিব কবিবে 
অন্ততঃ সংবাদিতা সম্বন্ধীয় যুক্তি আমাব বিবেচনায় তুমি আশ্চর্য্য ও 
আশাতীত রূপে বিবৃত কাঁবয়াছ। কেন না, সিম্মিয়াস যখন তাহার 
আপত্তি ব্যক্ত কবিতেছিল, তখন আমি এই ভাবিয়া একান্ত বিম্ময় বোধ 
কবিতেছিলাম, যে কাহাবও পক্ষে তাহাঁব যুক্তি খণ্ডন কব! সম্ভবপব 
কিনা) এই জন্তই আমাৰ নিকটে ইহা বডই অদ্ভুত বোধ হইল, যে উহা 


(৪৭) এই অধ্যায়ের যুক্তি স্ফোটবাদ, কিংবা ধন্ম সংবাদিতা, এই মতের উপবে, 
প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা সাঁধাবণ বুদ্ধির কথা। 

(৪৮) কাঁড্মস থীব সেব প্রতিষ্ঠাতা , হামনিয়া ভীহার পরী । সিশ্সিয়াস ও কেবীস 
খীব সের অধিবাসী, এজন্য সৌক্রাটা্ পবিহাস করিযা বলিতেছেন, যে সিন্মিযাসেব তর্ক 
সংবাঁদিতাবিষয়ক, অতএব রাণী হামনিয়া ( গ্রীক 11510007721) 00) সংবাঁদিত। ) 
উহীর প্রতিরূপ, হীর্মনিয়ার নাম করিতেই কাঁডমসেব নাম আয পড়িল, সৃতন্নাং 
তিনি কেবীনেব আপত্তির প্রতিমুত্তি। 


ফাহডান 


৬২৮ সোক্রাটীস ২য় ভাগ 


তোমার যুক্তির প্রথম আক্রমণই সহিতে পারিল না। সুতরাং কাড অসের 
যুক্তিরও যদি এ দশা ঘটে, তবে আমি আশ্চর্য্য হইব ন|। 
ঘোক্রা্টীস বলিলেন, হে ভদ্র, গর্ব করিও না, নতুবা আমরা যে-যুক্তি 
উপস্থিত করিতে যাইতেছি, কাহারও ঈর্ষা তাহা বিপর্যস্ত করিয়া 
ফেলিবে। কিন্তু এবিষয়ে যাহা করিবার, ঈশ্বরই করিবেন ; আমর! 
হোমারের বীরগণের মত “অকুতোতয়ে নিকটে অগ্রসর হইয়া” বুঝিতে 
প্রয্াসী হই, যে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার বাস্তবিক কোন অর্থ আছে 
কি না। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার সারাংশ এই-তুমি 
আমাকে প্রমাণ করিতে বলিতেছ, যে আত্মা অমর ও অবিনশ্বর ; কাঁবণ, 
তাহা প্রমাণিত ন! হইলে, যে-তত্বজ্ঞানপরা য়ণ ব্যক্তি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত 
হইয়াছে এবং এই ভাবিয়! নির্ভীক রহিয়াছে, যে, সে যদি তত্বজ্ঞানবিহীন 
ভ্রীবন যাপন করিত, তবে যেমন থাঁকিত, পরলোকে পে তদপেক্ষা 
সহত্রগুণে মথে থাকিবে, তাহার এই নির্তীকতা অজ্ঞজনোচিত ও 
নিরর্থক। তুমি বলিতেছে, যে আত্মা বলিষ্ঠ ও দেবসদৃশ, এবং আমরা 
মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বেও বর্তমান ছিল, ইহা প্রমাণিত হইলেই 
যথেষ্ট হইল না; কারণ, এরূপ বলিতে কিছুই বাধা নাই, যে, এই সমুদীয় 
আত্মার অমরত্ব নিদ্দেশ করিতেছে না; উহাতে কেবল ইহাই প্রমাণিত 
হইতেছে, যে, আত্ম বন্ৃকীলল্থায়ী, উহা সম্ভবতঃ পূর্বেও অপরিমেয়কাঁল 
বর্তমান ছিল, এবং তখন বন্ুপ্রকারের জ্ঞান লাভ করিয়াছে ও বহুবিধ 
কর্ম সম্পাদন করিয়াছে। কিন্ত এজন্য আত্ম কিছুমাত্র অর হইল না; 
বরং উহা যে মানবদেহে প্রবেশ করিল, এই প্রবেশই রোগের মত উহার 
ধসের কৃচনা হইল। অপিচ, আত্ম এই জীবন ছুঃখে অতিবাহিত 
করে) এবং পরিশেষে যাহা মৃত্যু বলিয়া! অভিহিত, তাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। তুমি বলিতেছ, যে, আত্ম! একবার দেহে প্রবেশ করেঃ কি বহুবার 
দেহপরিগ্রহ করে, তাহাতে, আমরা প্রত্যেকে যাহা তয় করি, তৎপক্ষে 
কিছুই আসিয়। যায় না; কেন না, একজন যদি না জানে, বা গ্রমাণ 
করিতে পারে, যে, সে অমর, তবে সে মুর্খ ন! হইলে অবশ্ঠই মৃত্যুকে তয় 
করিবে। কেবীস, তুমি যাহা বরিতেছ, আমি বোধ করি ইহাই তাহার 


ধর্থ অঙ্ক মৃত্যুর তীরে ৬২৯ 


মর্ম) আমি ইচ্ছা করিয়াই ইহা! পুনঃ পুনঃ বিবৃত করিতেছি, যাহাতে 
উহার কোনও অংশ আমাদিগের দৃষ্টি অতিক্রম না করে এবং তোমার 
অভিপ্রায় হইলে তুমি উহাতে কিছু যোগ বা! উহা হইতে কিছু প্রত্যাহার 
করিতে পার । (৪৯) 

কেবীন কহিল, না, উপস্থিত মুহূর্তে আমি কিছুই যোগ বা প্রতাহার 
করিবার আবশ্তকতাঁ দেখিতে পাইতেছি না 3 আমি যাহা বলিতেছি, উহাই 
তাহার মর্স। 

[ পঞ্চত্ারিংশ অধ্যায়_এজন্য উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ অনুসন্ধীন করা আবশ্ঠক ! 
এতৎমম্পর্কে সৌক্রাটাস নিজেব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন। যৌবনকাঁলে তিনি 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা ভালবাঁসিতেন। কিন্ত পদার্থের উদ্ভব ও বিনাশ সম্বন্ধে 
গবেষণীয় প্রবৃত্ত হইয়। পরিশেষে তিনি উপলব্ধি করিলেন, যে তিনি এই সকল তত্বের 
কিছুই জানেন না; বরং পূর্বে যাহা বুঝিতেন বিয়। ভাঁবিতেন, তাহাও তাহার নিকটে 
এক একটা দুর্ব্বোধ্য সমস্তা হইয়! দাড়াইয়াছে। সৌক্রাটীন ইহার কতকগুলি উদ্দীহরণ 
দিলেন । ] 

৪৫1 অতঃপব সোক্রাটীস কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ও আপনার 
মনে পর্ধযালোচনা করিয়া খলিলেন, কেবাঁস, তুমি যাহ! জিজ্ঞাসা করিতেছ, 
তাহা হজ বিষয় নহে) কেন না, আমাদিগকে উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ 
নিঃশেষে পুঙ্থানুপুজ্ঘরূপে আলোচনা করিতে হইবে। (৫০) অতএব, 
যদি তুমি চাও, আমি তৌমাব নিকটে আমার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা 
করিতেছি) ষদি তোমার বোধ হয়, থে আমি যাহ! যাহা বলিৰ, তাহ! 
তৌমার কাজে লাগিবে, তবে তাহা তোমার জিজ্ঞাসার অনুকূল যুক্তিরূপে 
ব্যবহার করিও । 


(৪৯) আত্মার অমরত্বের বিরুদ্ধে যে-আপত্তি সর্বাপেক্ষা গুরুতর, সৌক্রাটাস এক্ষণে 
তাহাই খণ্ডন করিতে যাইতেছেন; এজন্য তিনি এত সাবধানতা-সহকারে উহ বিবৃত 
করিলেন। এ পর্যন্ত যাহা বল! হইয়াছে, তাহা মুখবন্ধমাত্র ; অতঃপর প্রকৃত বিচার 
আরস্ত হইল। 

(৫:) আত্মীর অমরত্ব শুধু ক্ফোটবাদ ছ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে; এজন এস্লে 


সকো্টবাদ ও পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের কারণবাঁদ, এই উত্য়ের প্রতেদ ্ৃষ্টরূপে বর্ণিত 
হইতেছে । 


ফাইডোন 


৬৬০ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


কেবীস বলিল, হা, আমি তৌদীর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই শুনিতে চাই। 

তিনি কহিলেন, তবে আমি যেমন বলি, শুন। কেবীস, আমি যখন 
যুবক ছিলাম, তখন লোকে যাহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলে; সেই বিদ্যার 
জন্য আশ্ষধ্যরূপে লালায়িত হইয়াছিলাম। প্রত্যেক পদার্থের কারণ, 
এবং উহ কেন উৎপন্ন হয়, কেন বিনষ্ট হয়, কেন বিষ্যমান থাকে, এই 
সমুদ্ায় অবগত হওয়া আমার নিকটে এক বিচিত্র বিদ্তা বলিয়া প্রতীয়মান 
হইগ়াছিল। অনেক সময়েই আমি এইরূপ প্রশ্নের বিচীরে আকাশ 
পাতাল ওলটপাঁলট করিতাম,_-কেহ কেহ যে বলে, যে, যখন তাপ ও শৈত্য 
গাঁজিয়া উঠে, তখনই জীবের উৎপত্তি হয়,(৫১) একথা কিঠিক? আমরা 
শোণিত, (৫২) না বায়ু,(৫৩) না অগ্নির,(৫৪) সাহাযো চিন্তা করি? 
না এগুলির কোনটার সাহায্যেই নহে, কিন্ত মন্তিষ্ই (৫৫) দর্শন, শ্রবণ, 
আদ্বাণ ও অন্যান্ত অন্বভূতি উৎপাদন করে, স্মৃতি ও মত এ সমুদীয় 
হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং স্কৃতি ও মত শীন্তভাব প্রাপ্ত হইলেই উহ! হইতে 
জ্ঞান জন্মলাভ করে ? (৫৫৬) আবার, আমি এই সমুপ্ণায়ের ধ্বংস এবং 
অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর পরিবর্তৃন পর্যালোচন! করিতাম ; এইরূপ করিতে 
করিতে আমি পরিশেষে উপলব্ধি করিলাম, যে এই প্রকার গবেষণার 
পক্ষে আমার ন্যায় নির্বোধ পদার্থ সংসারে আর নাই। আমি তোমাকে 
তাহার যথেষ্ট প্রমীণ দিতেছি । এই গবেষণা দ্বারা আমি তখন এমন পরি- 
পর্ণরূপে অন্ধ হইয়! গিয়াছিলাম, যে যাহ। আমি প্রথমে আপনার ও অন্ঠের 
বিবেচনায় পরিষ্কাররূপে জানিতাম, (৫৭) তাহাও ভুলিয়। গেলাম; আমি 


(৫১) আনীক্ষিমাওস, আনাক্ষাগরাস প্রভৃতি দার্শনিকের মত | 

(৫২) এম্পেডর্ীস, ক্রিটিয়াস ইত্যাদি জ্ঞানীর মত। 

(৫৩) আনাক্ষিমেনীসের মত । 

(৫8) হীরাক্লাইটসের মত । 

(৫৫) কেহ কেহ বলেন, ইহ পুসাঁগর(স-সম্প্রদায়ের মত ; কিন্তু তাহ! অনুমানমাত্র | 

(৫৬) প্লেটো বলেন, মত (৫05) ও জ্ঞান (6186005), এই ছুইয়ের পার্থক্য 
গুরুতর ও মৌলিক প্রথমটা জায়মান (818701978), দবিতীয়টা জাত (০০) পদার্থের 
বা পদার্থের স্বরূপের সহিত সংস্থ্ট । ১৯* ৃষ্ট। দেখুন। 

(৫৭) সোক্রাটাস স্বীয় অভিজ্ঞতার তিনটা স্তর বর্ণনা করিতেছেন। (১) এককালে 
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পূর্বে যাহ! জাঁনিতাম বলিয়। বিবেচনা করিতাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম 
এবং অত্যান্ত বিষয়ের মধ্যে এ জ্ঞানও হারাইলাম, যে মানুষ বাড়ে ফেন। 
পর্বে আমি ভাবিতাঁম, যে ইহা তো একেবাবে স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, যে 
মানুষ আহার ও পান করিয়াই বাঁড়ে 3(৫৮) যখন অন্ন হইতে মাংসের 
উপরে মাংস ও অস্থির উপরে অস্থি জন্মে, এবং এইরূপে দেহের অন্ঠান্ 
প্রত্যেক অংশে আপন আপন উপযোগী উপাদান সমাহিত হইতে থাকে, 
তখনই ক্ষুদ্র আকার ক্রমে বিশাল হইয়া উঠে, এবং এইরপে ক্ষুদ্র শিশু 
দীর্ঘকাঁয় মানবে পরিণত হয়। আমি তখন এইরূপ ভাবিতাম; তোমার 
দিকটে কি ইহা সঙ্গত বলিয়া বৌধ হয় না? 

কেবীস উত্তর করিল, হা, হয়। 

তৎপরে এই আর একট| অভিজ্ঞতা পধ্যালোচনা কর। খন 
কোঁন উন্নতকায় লোক একজন খর্বাকৃতি ব্যক্তির নিকটে দীড়াইত, তখন 
সে যে উহার অপেক্ষা একমাথা উচু, কিংবা একটা অশ্ব যে অপর একটা 
অশ্ব অপেক্ষা সেইরূপ উচ্চ, আমি ভাবতাম, যে এগ্রকীর মনে করিবার 
সঙ্গত কারণই বর্তমান রহিয়াছে। এগুলি অপেক্ষাও ইন্থা আমাব নিকটে 
পরিষ্কার বলিয়৷ বোধ হইয়াছিল, যে দশ আট অপেক্ষা অধিক, কারণ 
উহাতে ছুই যোগ করা হইয়াছে ; এবং দুই হস্ত দীর্ঘ একটা বস্ত এক হস্ত 
দীর্ঘ বস্তুটী অপেক্ষা বৃহত্তর, যেহেতু উহাতে উহার অর্ধ অধিক আছে। 

রেবীস জিজ্ঞাসা করিল, আব এখন তোমাৰ এসকন বিষয়ে কি 
বোধ হয় ? 

তিনি বলিলেন, জেষুসের দিব্য, এখন আমার বোধ হয়, এই সকল 
বিষয়ের কারণ যে আমি অবগত হইয়াছি, সে ধারণা বহুদুরে। আমি 
তে। মোটেই জীনি না, যে, যখন কেহ একের সহিত এক যোগ করে, 


উৎপত্তি ও ধ্বংস বিষয়ে তিনি চিন্তাহীন প্রাকৃতজনের মতে বিশ্বাসী ছিলেন; (২) তৎপরে 
তিনি প্রচলিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহায্যে উহার সত্য কারণ নির্ণয়ে ব্যাপূত হইলেন; 
(৩) পরিশেষে তাহীতে নিরাশ হইয়! স্বীয় উদ্ভাবিত প্রণালী অবলম্বন করিলেন। 

() বোধ হয় একট! লৌকিক মত। 
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তখন যে-একের? সহিত “এক+ যোগ করা হইল, তাহাই ছুই হইল, না 
প্রথম «এক ও পরে যে-এক" যোগ করা হুইল, এই দুইটার পরস্পরের 
যোগে ছুই উৎপন্ন হইল। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, যে, যখন ইহার! 
প্রত্যেকে পরম্পর হইতে দূরে ছিল, তখন প্রত্যেকেই ছিল “এক', কেহই 
তখন “ছুই/ ছিল ন!; কিন্তু যখন তাহার! পরস্পরের সন্নিহিত হইল, 
অমনি, তাহারা পরস্পরের সান্িধ্যে স্থাপিত হইল বলিয়া যে-মিলন ঘটিল। 
তাহাতেই, আপনাদ্দিগের ছুই হইবার কারণ হইয়া উঠিল। আমি 
এখনও ইহা বুঝিতে পারি নাই; যে, যখন কেহ এককে ছুইভাগে বিভক্ত 
করে, তখন প্রী বিভাগই কি করিয়। প একের ছুই হইবাঁর কারণ হয়; 
কেন না, উহার বিপরীত কারণেও তে| “এক' ঢুই হইয়া থাকে । প্রথম 
দুইটা'এক' পরস্পরের সন্নিহিত ও একটা অপরটার সহিত যুক্ত হইয়াছিল 
বলিয়৷ দুই হইয়াছিল, আর এক্ষণে একটী অপরটা হইতে বিভক্ত হইয়া ও 
দুরে যাইয়! ছুই হইল। আবার “এক, কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা যে আমি 
জানি, আমি আধ্রনাকে তাহাও প্রতীত করাইতে পারিতেছি না; এক 
কথায়, এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া কখনও জানা যাঁয় না, থে, পদার্থ 
কেন উৎপন্ন হয়, কেন বিনষ্ট হয়, কেন বিছমান থাকে । আমি নিজের 
মনে অন্ত একটা বিশৃঙ্খল রকমের পন্থা আলোড়ন করিতেছি, কিন্ত এ 
প্রণানী আমি কিছুতেই আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। 


[ ফট্চত্বারিংশ অধ্যায়_পরে একদিন সৌন্রাটান আনীক্ষাগরামের একটা বাক্য 
গুনিলেন; উহাতে কথিত হইয়াছে, যে আত্ম! সার্বজনীন কীরণ। বাঁকাটা শুনিয়া 
ভীহার বড়ই আশীর সঞ্চার হইল; তিনি ভাঁবিলেন, ষে-মতে আত্মাই বিশ্বের কারণ, 
মে মত প্রত্যেক পদার্থের লক্ষ্য ও শ্রেয়; বিশদরূপে বুঝাইয়। দিবে। সুতরাং তিনি 
আগ্রহ সহকারে পুস্তকখানি পাঠ করিলেন। ] 


৪৬1 কিন্তু একদিন একজন লোঁক একথানি গ্রন্থ পড়িতেছিল; 
সে বলিল, উহ! আনাক্ষাগরাসের গ্রন্থ; সে যাহা পড়িল, আমি শুনিলাম; 
উহাতে উক্ত হইয়াছে, থে আত্মাই (0098) বিশের নিয়্তা ও কারণ। 
আমি এই কারণবাদ শুনিয়া পুলকিত হইলাম) আমার বৌধ হুইল, যে, 
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আত্ম। যদি বিশ্বেব কাবণ হয়, তবে তো খুবই ভাল; আসি ভাবিলান /ফাইডোন 
যে ঘর্দি তাহাই হয়, তবে আত্মাই বিশ্বেব যাবতীয় ব্যাপাব “পিয়ন, ও 
গ্রত্যেক বস্তব সর্ধোত্বম বাবস্থা কবিতেছে। যদি কেহ প্রত্যেক পদার্থেব 
কাবণ__উহা কিবূপে উৎপন্ন হয়, ধ্বংস পায় ও অবস্থিতি কবে, তাহা 
আবিফাঁব কবিতে চাহে, তবে তাহাব ইহাই আবিষ্ষাব কব। কর্তব্য, যে 
উহ্াব পক্ষে কিরূপে অবস্থান কবা, বা কণ্ম কবা) বা অন্ত কন্মফল তোগ 
কবা সর্কোৎ্কুষ্ট । এই মতানুসাবে মানুষের পক্ষে পুর্বোক্ত ও অন্ঠান্ত 
আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আব কিছুই দেখিবাব প্রয়োজন নাই ; তাহাকে 
শুধু দেখিতে হইবে, যে, তাহাব পক্ষে সর্বোভূম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কি, তাহা 
হইলে ইহা! ন্বতঃসিদ্ধ, যে মন্দ কি, তাহাও সে জানিতে পাবিবে ১ কেন না 
এই দুইটী একই বিগ্তাৰ অন্তর্গত। এই সকল চিন্তা কবিয়া আমি 
হবধিত হইলাম; আমি ভাবিলাম, যে, পদদার্থসমুহেব অস্তিত্বে কাবণ 
সন্ধে আমি আমাব মনে মত শিক্ষক আনাক্ষাগবাসকে পাইয়াছি ) 
(তিনি প্রথমতঃ আমাকে বলিয়া দিবেন, যে পৃথিবী সমতল না 
গৌঁলাকাৰ , ৫৯) তৎপবে তিনি আমাকে কাঁবণ ও নিয়তি বুঝাইয়া 
দিতে চেষ্টা করিবেন» শরেয়ঃ কিঃ এবং পৃথিবীব পক্ষে যে প্রথমাবধিই 
এই গ্রকাব আকাঁবেৰ হওয়া শ্রেয়; হইযাঁছে, তাহাঁও তিনি আমাকে 
বুঝাইয়। দিবেন। যদি তিনি বলেন, যে পৃথিবী বিশ্বেব মধ্যস্থণে 
অবস্থিত, (৬০) তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ব্যাখ্যা কবিবেন, যে মধ্যস্থলে 
অবস্থান কবাই পৃথিবীব পক্ষে শ্রেয়ঃ। আম মনকে এবপ প্রস্তত 
কৰিয়াছিলীম, যে যদ এই সমুদায় তত্ব আমীৰ জাজল্যমান উপলব্ধি হয়ঃ 
তবে আমি অন্ত কোনও প্রকাৰ কাৰণ চাহি না। আমি এইরূপে 
হূর্ধ্য, চন্দ্র, ও অন্ঠান্ত তাঁবা, তাহদ্রিগেব আপেক্ষিক গতি, আবর্তন ও 


(৯) থালীন মনে করিতেন, পৃথিবী কাষ্টথণ্ডেব গ্তায় জগ ভাসিতেছে। 
আঁনাক্ষিমেনীন, আনাক্ষাগরাস ও ডীমক্রিটদ বলিতেন, পৃথিবী সমতল (চ্যাগ টা), 
পুথীগরা সম্প্রদাষের মতে পৃথী গোলাকার | 

(৬*) ইহাই শ্রীক জাঁতিব আপামবদীধারণেব মত। এক পুখীগরাস-সম্প্রদায় 
বিশ্বাস কবিত, €ষ পৃথিবী বিশ্বের কেন্্াস্থানীয় অগ্নি প্রদক্ষিণ কবিতেছে। 
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পরিবর্তন সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা! করিতে প্রস্তুত ছিলাম; (৬১) আমি জানিতে 
চাহিয়াছিলাম, যে তাহারা প্রত্যেকে যাহা করে ও যাহা সে, তাহাই 
কেন তাহাঁদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ। আমি কখনও ভাবি নাই, যে যখন তিনি 
বলিতেছেন, যে, আত্মাই যাবতীয় পদার্থের নিযন্তা, তখন, যে-পদা্থ 
যেরূপ, তাহার পক্ষে সেইরূপ হওয়াই শ্রেয়ঃ, ইহা ভিন্ন তিনি পদার্থ- 
নিচয়ের অন্ত কোনও কারণ টানিয়৷ আনিবেন। (৬২) আমি ভীবিয়াছিলাম, 
ষে তিনি গ্রত্যেক পদার্থের ন্বতন্ত্র কারণ ও বিশ্বের সাধারণ কাঁরণ 
নির্দেশ করিবেন; তৎপরে বুঝাইয়া দিবেন, যে প্রত্যেক পদার্থের পক্ষে 
কি শ্রেয় এবং বিশ্বের পক্ষেই বা সাধারণ হিত কি; আমি বছুধনের 
বিনিময়েও আমার আশা! ত্যাগ করিতাম ন1) আমি ব্যস্তসমন্ত হইয়া 
পুস্তকগুলি হাতে লইলাম এবং যতশীত্র সম্ভব পড়িয়া ফেলিলাম) আমি 
ভাবিয়াছিলাম, যে তাহা! হইলে আমি অতি সত্বব জানিতে পারিব, 
সর্বোত্তম কি এবং অধমতরই বা কি। 


[ সপ্তচ্ারিংশ অধ্যায়--সোক্রাটাম আনাক্ষাগরাসের পুস্তকখানি গড়িয়া! একাস্ত 
নিরাশ হইলেন। তিনি দেখিলেন, গ্রন্থকার আত্মার নাহায্যে জগত্বত্ব ব্যাখ্যা করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়।ও প্রকৃতপদ্ষে জড়পদা্মমুহকেই কারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 
তীহার গায় আরও অনেকে উপায় ও কারণকে এক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । 
সৌক্রাটীস বিশ্বাস করেন, পরম শিবই বিশ্বের ও বিশ্বস্থ প্রত্যেক পদীর্ঘের একমাত্র 
কারণ। কিন্তু তিনি এ কারণ সম্যক অবগত হইবার প্রযতে বিফলমনোরথ হইয়া 
একটা অবর প্রণালীর আশ্রয় লইলেন। ] 


৪৭1 হে সখে, কি মহতী আশা হইতে আমি নিরাশার গভীর 
গহবরে পতিত হইলাম, বখন আমি গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, 
যে, এই ব্যক্তি আত্মার কোন প্রসঙ্গই করে নাই, [ এবং বিশ্ব-নিয়মের 
কোনও প্রত কারণ নিদ্দেশ করিতেও প্রয়াসী হয় নাই;)] দে বায়ু, 
আকাশ, জল ও এইপ্রকার আন্যান্ত বহু পদার্থ কারণ বলিয়৷ উল্লেখ 


(৬১) গু৫া05৩0৪ নামক নিবন্ধে এই সকল বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
(৬২) প্রথম খণ্ড, ৪৭৯--৪৮৩ ৃষ্ঠ। তর্টব্য। 


৪র্থ অঙ্ক] মৃত্যুর তীরে ৬৩৫ 


করিয়াছে । আঁমার বোঁধ হইল, যে, এই ব্যক্তি ঠিক সেই লোকটার মত 
ভুল করিতেছে, যে বলে, যে, সোক্তাটীস যাহা কিছু করে, আত্মার 
সাহায্েই করে, কিন্তু যখন সে সোক্রাটাসের প্রত্যেক কার্য্ের কারণ 
গ্াদর্শন করিতে চেষ্ট। করে, তখন বলে, যে, প্রথমতঃ আমি এক্ষণে এস্বীনে 
বসিয়া আছি এই জন্ত, যে আমাব দেহ আস্থি ও মাংসপেশী হ্বারা গঠিত; 
অস্থিগুলি কঠিন, উহাদিগের গ্রন্থি আছে, তাহা অস্থিগুলিকে পরম্পর 
হইতে পৃথক্‌ রাখিয়াছে; মাংসপেশীগুলি প্রসাবিত ও সম্কুচিত করা 
ঘাইতে পারে, অস্থিগুলি মাংস ও চ্ম দ্বারা আবৃত, এবং চম্ম এ সমুদায 
একত্র করিয়া বাখিয়াছে। অস্থিগুলি উহ্বাদিগেব কোটরে উত্তোলিত 
হইলেই মাংসপেশীগুলি শিথিল ও প্রসাবিত হয়, এবং তাহাতেই আমার 
পক্ষে প্রত্ঙ্গগুলি বীকান সম্ভবপর হইয়া থাকে; এই কারণেই আমি 
পাছুখানি সন্কুচিত করিয়া! এখানে বসিয়া আছি। এইরূপে আমি যে 
তোমাদিগের সহিত আলীপ করিতেছি, সে তাহার এইজাতীয় অন্- 
কাঁরণ নির্দেশ করিবে; দে বলিকে? যে ধ্বনি, বাঁযু, শ্রুতি ও এইপ্রকার 
শান্ত সহজ্র পদার্থ ই উহার কারণ) কিন্তু সে এই প্রকুত কাবণগুলি 
উল্লেখ কবিতে ভুলিয়া যাইবে, যে, আথীনীয়গণ আমাকে অপরাধী স্থির 
করাই শ্রেয়ঃ বৌধ করিয়াছে, এবং আমারও বোধ হইয়াছে, যে এখানে 
বসিয়। থাকাই শ্রেয়ঃ, এবং তাহারা যে-দও বিধান কবে, তাহা বহন 
করাই ন্ঠায়স্গত। সরমার দিব্য, আমি তো মনে করি) যে, এই মাংস- 
পেশী ও অস্থিগুলি তাহাদিগের মত দ্বারা চালিত হইয়া বনুপূর্ধেই মেগারা 
বা বীওশিয়াতে চলিয়! যাইত, যদি না আমি বিবেচনা করিতাম। যে, 
পলীয়ন ও অপসরণ অপেক্ষা, এই পুরী যে-দওই বিধান করুক না কেন, 
তাঁহ! বহন করাই গ্যাধ্যতর ও মহত্তর। কিন্তু এই সকল বস্তকে কারণ 
বলা নিতান্তই অদ্ভুত। যদি কেহ বলিত, যে, আমার অস্থি, মাংসপেশী ও 
অন্তান্ঠ যাহা! কিছু আছে, সেগুলি না থাকিলে আমি যাহ! করিতে 
চাঁহিয়াছি, তাহা! করিতে পারিতীম না, তবে সে সত্য কথাই বলিত; 
কিন্ত আমি যাহ! করি, এইগুলিই তাহার কারণ; আমি যদিচ মাতার 
সাহায্যে কার্ধ্য করি, তথাপি এগুলিই কারণ, আমি যাহা শ্েযঃ বলিয়া 


ফাঁইডোন 


ফাইডোন 


৬৩৬ সোক্রাটীস [ ২য় ভাঁগ 


আলিঙ্গন করিয়াছি, তাহ! আমার কার্যের কারণ নহে-_এই প্রকার 
বলিলে কথাবার্তায় পরিপূর্ণ ও ন্ুুগভীর চিন্তাহীনতাই প্রকাশ পাঁয়। 
কেন না, এরূপ বলিবার অর্থই এই, যে, এ ব্যক্তি বুঝিতে সমর্থ হয় 
নাই, যে, প্রকৃত কারণ এক বস্ত, আর যাহা ছাড়! কারণ কারণই হইতে 
পারে না, তাহা অন্ত বস্ত। আমার মনে হর, যে ইতরজন যেন 
অন্ধকারে হাতড়ীইতে হাতড়াইতে এইরূপই করিয়া থাকে; তাহারা 
কারণের কথা বলিতে যাইয়!, যাহ! কারণ-পদবাঁচ্য নয়, তাহাকেই কারণ 
বলিয়া অভিহিত করে । এই জন্তই একজন বলে, যে পৃথিবীর চতুদ্দিকে 
আঁবর্ত বর্তমান, (৬৩) এবং আকাশ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । 
অপর একজন বলে, যে পৃথিবী যেন একখানি সমতল থালা; উহা 
বাযুর্ূপ ভিত্তির উপরে অবস্থান করিতেছে। (৬৪) কিন্তু ইহাদিগের 
পক্ষে এক্ষণে যেরূপে অবস্থান করা শ্রেয়ঃ। ইহাদ্দিগকে সেইরূপে স্থাপন 
করিতে সমর্থ যে একটী শক্তি আছে, তাহীরা সেই শক্তির অন্বেষণ করে 
না) এবং ইহীও বিবেচনা করে না, থে উহাদ্দিগের কোনও দৈববল 
আছে; তাহারা ভাবে, যে, তাহারা এমন এক আটুলাস (৬৫) পাইবে, 
থিনি প্র শক্তি অপেক্ষা! অধিকতর বলবান্‌। অমর ও বিশ্বধারণে সমর্থ) 
তাহীরা' কখনও চিন্তা করে না, যে শিব ও অনতিক্রমণীয় নিয়মই বিশ্বকে 
বন্ধন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছে। (৬৬) এই কারণটা কিরূপ, যে-জন 


(৬৩) এম্পেডক্লীসের মত । 

(৬৪) আঁনীক্ষিমেনীস, আনাক্ষাগরাঁস ও ডীমক্রিটসের মত। 

(৬৫) আটলাঁস-_-অন্ুর প্রমীথেযুদের ভ্রাতা । ইনি দেবাহথরের যুদ্ধে জেয়ুসের বিপক্ষ 
ছিলেন, এজপ্ত পরাজিত হইয়। এই দণ্ড প্রাপ্ত হন, যে ইনি মন্তকে ও হস্তে নভোমগুল 
ধারণ করিয়া রাথিবেন। ফোক্রাটাস বলিতেছেন, ইহার। ভাবে, আমি যে-আদিকীরণ 
স্বীকার করিতেছি, তদপেক্ষা ইহাদিগের জড় কারণগুলি বিশ্বতত্ব উত্তমতররূপে ব্যাখ্যা 
করিতে সমর্থ ইহবে। 

(৬৬) আনীক্ষাগরামের এই সমালোচনা ক্ফোটবাদ বা অধ্যাক্মবাদের মুখবন্ধ । উত্ত 
দার্শনিক শিবকে আদিকারণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; ইহাই তাহার প্রধান ক্রুটি। 
প্লেটো “গাধারণতন্ত্ণ ও পরবর্তী অন্তান্ঠ গস্থে নিয়োজ্ত উপায়ে অভাব পরিপুর 


৪র্থ অন্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৩৭ 


আমাকে তাহ! শিক্ষা দিতে পাঁবিত, আমি আনন্দের সহিত তাহাব শিশ্য 
হইতাঁম। (৬৭) কিন্তু আমি যখন এই শিক্ষায় বঞ্চিত হইলাম, যখন 
আঁমি নিজে অপবেব নিকট হইতেও শিখিতে পাবিলাম না, যে উহা 
কিপ্রকাব, তখন এই কাঁবণানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া আমি অগত্যা 
দ্বিতীয়কল্প উপায়টী অবলম্বন কবিলাম। কেবীস, তুমি কি চাও; যে 
তাহ! আমি তৌমাব নিকটে বর্ণনা কবি? 

সে উত্তৰ কবিল, হা, আমি খুবই চাই। 


[ অষ্টচত্বাবিংশ অধ্যাফ--সোত্রাটাস বলিতেছেন, আমি তদবধি জডঙজগতেব 
আলোচন। ত্যাগ কবিযাছি, এবং নাম ব। সামান্েব সাহায্যে পদীর্ঘনিচযেব পর্য্যালোচনায 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি যথাসাধা নিখুত সামান্য নির্ধারণ করিযা, যাহা উহ্াৰ সহিত 
মিল্তেছে, তাহ! সত্য, ও যাহ! মিলিতেছে না, তাহা অসত্য বলিযা স্থির কবিতেছি।) 


৪৮। তিনি বলিলেন, ইহাব পবে, আমি যখন গরম সংঙমূহেব 
(1 0708) (৬৮) পর্যযালোচন। ত্যাগ কবিলীম, তখন আমাব মনে হইল, 


'কবিযাছেন_তিনি দেখাইয়াছেন, (১) যে শিবই প্রত্যেক পদার্থের সন্তীর কাৰণ; 
( প্রথম খণ্ড, ৪৭৯-৪৮৩ পৃষ্ঠা), এবং (২) আত্মা (71078) একট বাহিবের বস্তু নহে, 
উহাই বিশ্ব। 

(৬৭) গৌক্রাটাস শপষ্টাক্ষরে স্বীকাৰ কবিতেছেন, থে তিনি "শিব, দ্বারা জগতের 
অস্তিত্ব ব্যাখ্যা কবিতে পাবেন নাই। তিনি অতঃগব যাহা বলিতে যাইতেছেন, তাহা 
দ্বিতীয প্লব (1990109 01908) অর্থাৎ অবৰ গদ্থা। প্লেটো “ফাইডোনেব" পরবর্তী 
রচনা “সাধারণতন্ত্রে, “ফিলীবসে”, ও “টিমাইয়সে” পবম শিবের সহিত জগতেব সম্বন্ধ 
ব্যাখ্যা! করিয়াছেন | শেষোক্ত নিবন্ধে ত্বটা ূর্ণত প্রাপ্ত হইয়াছে। 

(৬৮) গছ ০7017, যাহা! যাহা পরম সৎ (:98110108), প্লেটোর মতে সত্য কারণ- 
সমূহ, অর্থাৎ শিব ও অনতিক্রম্য নিয়ম (৮৪8617০0 ৫) 090)--]3 1) 4701307 
[71100 

গু 0068, পরিদৃশ্বমান জগৎ 11117105017 

এই অধ্যায়ে ুধ্য কি, এবং প্রতিবিম্বই বা কি, তৎসম্বদ্ধে বিস্তর মতভেদ বি্যমান। 
ভুইটা মত উল্লিখিত হইতেছে 


(১) নুধ্য, জডজগৎ । প্রতিবিদ্ব, সামান্য বা নাম (10৫০1) । 
(২) শুর্যয, পরম সৎ বা প্োঁট (:9৪)। প্রতিবিম্ব, সীমাস্া। 


ফাইডোন 


৬৩৮ সোক্রাটাস | ২য় ভাগ 


যে, আমার সাবধান হওয়। কর্তব্য, যে, যাহার! গ্রহণের সময় সূর্যে দিকে 
তাকাইয়। ুরধ্য দর্শন করে, তাহাবা যে-ফলভোগ করেঃ আমাকে ধেন 
সেই ফলভোগ করিতে না হয়। কেন না, অনেকে জল বা এই প্রকার 
অন্ত পদার্থের মধ্যে হুর্য্যের প্রতিবিষ্ দর্শন না'করিয়া চক্ষু ছুইটী হারায়। 
আমারও এই বিপদ মনে পড়িল; আমার ভয় হইল, যে, আমিও বা চক্ষু 
ছারা পদীর্থনিচয় দর্শন করিতে যাইয়া ও প্রত্যেক বস্ত আমার ইন্দ্রিয় 
দ্বার! স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়৷ আমার আত্মাকে একেবারে অন্ধ করিয়া 
ফেলি। সুতরাং আমার বোধ হইল, যে, আমাকে সাশান্তের (19507 
80781)5) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহার সাহাধ্ে পরম সতের বাস্তবত। 
পরীক্ষা করিতে হইবে। (৬৯) হয় তো এই উপমাটী সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত 
নহে; কেন না, আমি মোটেই স্বীকার করি না, যে, যে-ব্যক্তি সামান্তের 
সাহায্যে পরম সৎকে পর্যবেক্ষণ করে, সে প্রতিবিদ্বের মধ্যে উহা দর্শন 
করে, আর যে-জন ইন্দরিয়গ্রাহ্‌ পদার্থের মধ্যে পরম সংকে পর্য্যবেক্ষণ 
করে, সে তাহ! করে না। (৭০) সে যাহা হউক, আমি এই প্রণালীতেই 
(অনুসন্ধান) আরম্ভ কবিলাম। কি কারণ সম্বন্ধে, কি অপর যাবতীয় 
পদার্থ সম্বন্ধে, প্রত্যেক স্থলেই আমি যে-মুলতত্ব (10808, [110911)1) 
দৃঢ়তম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, তাঁহাই মানিয়া লইলাম) এবং আমীর 
বিবেচনায় উহ্নার সহিত যাহার এক হইল, তাহাই সত্য বলিয়৷ স্থির 
করিলাম; আর যাহা উহার সহিত মিলিল না, তাহা মিথ্য| বলিয়া 


(৬৯) সোক্রাটাস কি প্রণালীতে সামান্য নির্ণয় করিতেন, তাহ! পুর বর্ণিত হইয়াছে। 

প্লেটোর মতে সী্ান্য (1০8০5) ও ক্ফোটি (৭92), উভয়ের প্রভেদ এই-_ 

(১) সামাগ্যের অস্তিত্ব শুধু আমাদিগের মনে ; মননের বাহিরে উহার সত্ব! নাই। 
পক্ষান্তরে ক্ফোট মনননিরপেক্ষ ও শ্বতন্ত্র বিদ্যমান । 

(২) জাতিদন্ন্ধে আমরা যাহা! যাহ! জানিতে সমর্থ হই, তাহা সামান্টের অস্তর্ত ত; 
(কিস্ত তৎসম্বদ্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, মকলই স্ফোটের অন্তর্গত। এই অস্তই 
সীমান্ত আমীদিগের মনে ক্ষে'টের প্রতিবি্বমাত্র। 

(৭) সামানা প্রতিবিদব,ইনজিয়গ্াহ পদার্ঘও প্রতিবিষ্ব ; কিন্ত শেযোক্তটা অধিকতর 
অবিশ্বীত্য। 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৩৯ 


অবধাবণ কর্বিলাম। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমাকে আবও 
পবিফ্ীৰ কবিয়া! বলিতে চাই , কেন না, আমি বোধ কৰি তুমি কথাটা 
এখনও বুঝিতে পাব নাই। 

কেবীন বলিল, না, না, জেঘুসেব দিব্য, আমি নিশ্চয়ই কথাটা ভাল 
কবিয়! বুঝিতে পাবি নাই । (৭১) 


(৭১) ভাঁধাকাগগণ সমস্করে বলিতেছেন যে এই অধ্যায়টা অত্যন্ত দুরূহ, স্থতরাং 
তাহারা এক এক জন এক এক পে ইহ বুঝিযাঁছেন। অধ্যাপক ২০0৪ 17710 
হহাঁর যে কপ ব্যাথ্য। কবিয়াছেন আমর। তাহীব মর্ম প্রদান কবিতেছি । 

সোক্রাটাস প্রথমে পবম শিবকে জগতের ও জাগতিক ব্যাপাবব আদিকাবণ রূপে 
উপলব্ধি কবৰিতে চেষ্ট। কবিলেন , ইহাই তাহীৰ প্রথম প্লব, অর্থাৎ শ্রেষ্ট প্রণালী । কিন্ত 
তিনি পবম সৎ বা অনাচ্যনন্ত ক্ফোট সমূহকে ধাঞণা কবিতে সমর্থ হইলেন না সহৃতবাং 
(তিনি যে উপায়ে জগতেব কাঁবণ নির্ণঘ কবিতে প্রযান পাইযাছিলেন, তাহাতে অকৃতকাধ্) 
হইলেন। ভাহীৰ ভষ হইল, যে পরম সৎ সমূহের উপরে নিয়ত দৃষ্টিকে আবদ্ধ বাখিয়। 
ভীহাব আত্ম! অন্ধ হইয1 যাইবে । এজন্য গ্রহণেব সময়ে লোকে যেমন জলে প্রতিবিদ্ধের 
সাহাধ্যে হুর্যাকে দর্শন কবে, তিনি তেমনি সীগান্যেব সাহাযো পরম সৎকে দেখিতে 
মণকল্প করিলেন সামান্য বা নাম পবম সং-এব প্রতিবিম্ব , আমবা বুদ্ধির সাহায্য 
উহ! এচনা কবি। জাগতিক ব্যাপারও প্রতিবিষ্ব, অর্থাৎ ক্ফোটের প্রতিৰপ , ইন্দ্রিষগণ 
আমাদিগেব নিকট উহ! উপস্থিত করে। উভয়ই প্রতিবিশ্ বটে কিন্তু যেহেতু বুদ্ধি 
ইন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর অন্রান্ত অতএব প্রথম শ্রেণব প্রতিবিন্ব দ্বিলীষ শ্রেণী 
প্রতিবিম্ব অপেক্ষা রে । সে যাহা! হউক, সৌক্রাটাস সামান্যসমূহ অবধাবপ করিতে 
ব্যাপৃত হহলেন, এবং এক একটা পদার্থ সতাকি ন। তদ্দাঝ। তাহা পরীক্ষা! কবিচে 
লাঁগিলেন। এই শেষোপ্ত প্রণালীই তাহা দ্বিতীধ প্লব অর্থাৎ অবব পন্থা! । 


এই ব্যাখ্যা অনুসারে, 

(১) নুধ্য পরম সৎ বা-স্ফোটসমূহ | 

(২) সধ্যগ্রহণস্পপরম সৎ জন্যপদীর্ঘ দ্বাৰা গ্রস্ত বা! আববিত। 

(৩) জলে গ্রস্তস্ধ্যের প্রতিবিশ্ব স সামান্য বা নামে জন্যপদার্থের প্রতিবিম্ব 

এখানে, জন্যগদার্থ গ্রস্ত পরম সৎ। 

সৌক্রাটাস যাহ! বলিতেছেন, তাহার তাগধ্য এই--আমি যখন বুঝিলাম, যে পরম 
শিব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জেয় নহে, এবং উহা গ্রহণকালে কুর্ধের ন্যাধ জন্যপদার্থেব অন্ধকীরে 
আবৃত, কিন্তু উহীর জ্যোতিঃ ধ অন্ধকারের মধ্যেও অবলিতেছে, তখন আমি উপলব্ধি 


ফাইডোন 


টডোন 


৬৪০ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


[ উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়-_মোক্রাটাম বলিতেছেন, আমার প্রণালীটা নুতন নয়; উহ! 
অধ্যাঝবাদ বা ক্ফোটবাদ হইতে প্রশ্থত ; আমার আশা আছে, খে উহার সাহায্যে আমি 
আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিব। হুন্দর, ন্যায্য, মহৎ ইত্যাদির ক্ফোট বন্তমন, 
ইহা! ধরিয়া লইয়া আমি বলিয়। থাকি, যে, যাহ যাহ! সুন্দর, তাহা পরম সুন্দরের 
অংশভাঁক, বা পরম সুন্দর তাহাতে বিদ্যমান, এই জন্যই সুন্দর । আমি অন্য কাঁবণ 
বুঝি না। আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত । যদি তুমি তোমার কর্পনা ব্যাখ্যা করিতে চাও, তবে 
তোমাকে সন্থীর্দতর তত্ব হইতে ব্যাপকতর তত্বে আরোহণ করিতে হইবে; এবং এইবপে 
বাপকতম তত্বে উপনীত ন! হওয়া পর্যন্ত কঞ্জনাটা হুপ্রতিষ্টিত হইবে না] 


৪৯। তিনি বলিলেন, কিন্ত আমি এখন নৃতন কিছুই বলিতেছি না; 
আমি যাহা অন্ত সময়ে ও অগ্য পূর্বোক্ত আলোচনায় বারংবার বলিয়াছি, 
তাহাই বলিতেছি। আমি কিপ্রকার কারণের অনুসন্ধানে নিযুক্ত 
হইয়াছিলাম, তোমার নিকটে তাহা ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইতে 
যাইতেছি; আমি আবার সেই স্ুপরিজ্ঞাত বি্ষয়গুলিতে ফিরিয়া 
ঘাইতেছি, এবং সেইগুলি হইতে আলোচনা আর্ত করিতেছি; আমি 
মানিয়া লইতেছি, যে, পরম সুন্দর, পরম শিব, পরম মহং ও পরম অপর 
সমুদায় বিগ্ঘমান আছে। যাঁদ তুমি আমার নিকটে এইগুঁল অঙ্গীকার 
কর, ও মানিয়! লও, যে এইগুলি বিগ্বমান আছে, তাহা হইলে আমি 
আশা করি, তৌমাকে বুঝাইতে পারিব, যে, কারণ কি; এবং ইহাও 
আবিষ্কার করিতে পারিব, যে, আত্মা অমর । 

কেবীন কহিল, আচ্ছা, আমি তোমার নিকটে এই সকলই অঙ্গীকার 
করিতেছি, এইরূপ ধরিয়৷ লইয়৷ তোমার বক্তব্য সোজা বূলিয়৷ যাঁও। 

তিনি বলিলেন, তবে দ্রেখ, ইহার পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে তুমি 
আমার সহিত একমত হইতেছ কি না। আমি বোধ করি, যে যদি অন্য 
কোন বস্ত সুন্দর হয়, তবে তাহা কেবল এইজন্ঠই সুন্দর) যে, উহাতে 


করিলাম, যে এই ম্লান জ্যোতি? সাহায্েই পরম শিবের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে ; 
এবং সামান্যেক মধ্যে যে ইহার জেণতিঃ স্পষ্টন্নপে প্রতিফলিত হইতেছে, তথায় তাহা 
র্যাবেক্ষণ করিলে আর আত্মার অন্ধ হইবার আশঙ্কা থাঁকিবে না। 


৪র্থ অস্থ মৃত্যুব তীরে ৬৪১ 


পবম সুনবের অংশ আছে, সমুদয় বিষয় সম্বস্ধেই আমি এইরপ 
বলিতেছি। তুমি কি এইরূপ কারণ সম্বন্ধে একমত হইতেছ ? 

সে উত্তব কবিল, হা, একমত হুইতেছি। 

তিনি বলিলেন, তবে আমি আর অন্ত কাৰণ, ই সকল পিজ্ঞ 
কারণ, (৭২) বুবিও না, চিনিতেও পাবি না। যদি কেহ আমাকে 
বলে, যে কোনও একটা বস্তু এই জন্যই সুন্দৰ, যে উহার 
উত্ভম বর্ণ, ব| আকাৰ কিংবা এই প্রকাব অন্য সমুদায় আছে, আমি এই 
জাতীয় কথা অসাব বিবেচনা করিয়া উড়াইয়া দিই , কেন না, এই গ্রকাব 
কথাতে আমি হতবুদ্ধি হইয়া পডি , কিন্ত আমি সবলচিত্তে। হজ তাবে, 
হয় তে] অর্বাচীনের হ্যায় নিজেব মনে এই মত পোষণ কবি, যে এ বস্তটাকে 
আব কিছুই সুন্দৰ কবে নাই? উহাতে যে পরম সুন্দর বিদ্যমান, কিংৰ। 
উদ্ধা যে পরম সুন্দরের অংশভাক্‌, অথবা পরম সু্দবের সহিত উ্াব ঘে- 
রূপ যতটুকু সম্বন্ধ আছে, তাহাই উহাকে সুন্দর করিয়াছে। সববন্ধটা কি, 
তাহ! আমি দৃঢ়তাব সহিত বলিতে চাই না কিন্ত আমি নিঃসক্কোচে ইছাউ 
বলিতে চাই, যে পবম নুন্দব হইতেই স্থুন্দর পদার্থ শুনব হইয়াছে। আমার 
বোধ হয়, যে আমার নিজেকে ও অপবকে যে-সকল উত্বব দেওয়া যাইতে 
পারে, এইটাই তন্ধ্যে সর্বাপেক্ষা নিবাপদ, এবং আমি বিশ্বাস কবি, যে 
এই উত্তৰ থাকিলে আমি কখনও পবাজিত হইব না, বরঞ্। আমাৰ 
নিজেব ও অন্য যে-কোনও ব্যক্তিব পক্ষে এই উত্তব দেওয়াই নিবাপদ, ষে, 
পরম সুন্দৰ হইতেই সুন্দৰ পদার্থ সুন্দর হইয়াছে । না তোমাৰ সেরূপ 
বোধ হইতেছে না? 

ই, হইতেছে। 

তবে বৃহ হইতে বৃহৎ বস্ত বৃহৎ ও বৃহত্বর বস্ত বৃহত্তব; এবং ক্ষুপ্রতা 
হইতেই ক্ষুদ্রতর বস্ত কষুদ্রতর হইয়াছে? 

া। 

এবং বদি কেহ তোমাকে বলে, যে, এক ব্যক্তি অন্ত ব্ক্তি অপেক্ষা 
মাথা উচু, এবং প্র খর্বকায় ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষ। মাথায় নীচু; 


(৭২) বৈজ্ঞানিকদিগের কারণগুলি। 


৬৪২ সোক্রাটাস [২য় ভাগ 


তবে তুমি তাহার কথা স্বীকার করিবে ন) তুমি প্রতিবাদ করিয়া বলিবে। 
যে তুমি এরকম কথা৷ বল না; তুমি শুধু বলিয়া থাক, যে; যে-সকল পদার্থ 
অন্য পদার্থ অপেক্ষা বৃহত্তর, তাহা বুহত্ব-নিবন্ধনই বৃহত্তর, অস্ত কোনও 
কারণে নহে; বৃহতের জন্যই উহ! বৃহত্তর ; যাহা কুদ্রতর, তাহ। ক্ষুদ্রতা- 
নিবন্ধনই ক্ুদ্রতর, অন্য কোনও কারণে নহে; ক্ষুদ্রতার জন্ই উহা! কুদ্রুতর | 
আমার মনে হয়, তুমি এই ভয় করিয়াই এন্নপ বলিবে, যে, যদি তুমি বল, 
একজন অপর একজন অপেক্ষা মাথায় উচু ব৷ নীচু, তবে কোনও ব্যক্তি 
গ্রতিবাদস্বপ্নপ এই কথা৷ বলিয়া তোমাকে প্রত্যুত্তর দিতে পারে, যে, 
প্রথমতঃ একই কারণে বৃহত্তর পদার্থ বৃহত্বর ও কুদরত পদার্থ কুদ্রতর 
হইয়াছে ;(৭৩) তৎপরে, যদ্দিচ মস্তক ক্ষুদ্র বস্তু, তথাপি তাহা দ্বারাই 
বৃহত্তর বন্ত বৃহত্বর হইয়াছে; এবং ইহাও এক বিশ্ময়কর ব্যাপার, যে 
একজন বৃহৎকায় মানব একটা ক্ষুদ্র বস্তর সাহায্যে বৃহৎ হইয়াছে। তুমি 
কি একূপ বলিতে ভীত হুইবে না? 

কেবীস হাসিয়। উত্তর করিল, ই, অবশ্যই হইব। 

তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি এরূপ বলিতেও ভীত হইবে নাঁ। যে, 
দশ দুইয়ের দ্বারা আট অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, এবং দুই-ই এই 
আঁধিক্যের কারণ? তুমি বরং বলিবে, যে দশ সংখ্যা দ্বারাই আট অপেঙ্গ! 
অধিক হইয়াছে, এবং সংখ্যাই এই আধিকোর কারণ? তুমি কি বলিবে, 
যে দুই হস্ত দীর্ঘ বস্তটী এক হস্ত দীর্ঘ বন্থটা অপেক্ষা স্বীয় অর্দাংশ দ্বারা 
বৃহৎ হইয়াছে, কিন্ত বৃহত্ব-নিবন্ধন নহে? তৌমার বোধ করি এরূপ বলিতে 
প্র গ্রকার ভয় হইবে। 

সে বলিল, নিশ্চয় হইবে। 

তাঁর গর? তুমি কি এমত সাবধান হইবে না, যাহাতে তুমি না বল, 
যে, এক একের সহিত যৌগ করিলে এ যোগ, কিংবা! এককে ভাগ 
করিলে প্ ভাঁগ, ছুই হইবার কারণ? তুমি অতি তারস্বরে বলিবে, যে, 


(৭৩) রাম শ্কাম অপেক্ষ। এক মাধ! উচু; শ্ঠাম রান জঅগেক্ষা এক মাথা নীচ 
সুতগাং এই এফ মাধাই য়ামেয উচ্চতা ও স্কামের ধর্বাতার কারণ হইল । 
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৮২০4 
প্রত্যেক পদার্থ আর কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা তুমি জান-্সঃএধ ভুঁরি ধু 
ইহাই জান, যে, উহা! যে যে গুণের আধার, তাহার বিশেষত্বের অংশভাক্‌ 
বলিয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে; স্ৃতরাঁং ছুই কিন্ধূপে উৎপন্ন হয়, তুমি 
তাহীর অন্য কৌনই কারণ নির্দেশ করিতে পার না) তুমি কেবল বলিতে 
পার, যে উহা দবিত্ব-গুণের অধিকারী, ইহাই উহার উৎপত্তির কারণ ; যাহা 
যাহ! ছুই হইতে চাহে, তাহার মধ্যেই দ্বিত্ব-গুণ, এবং যাহা যাহ! এক 
হইতে চাহে, তাঁহার মধ্যে একত্ব-গুণ থাকা প্রয়োজন তুমি এই সকল 
যোগ ও বিভাগ, এবং এই প্রকার অন্যান্য কুটতর্ক বিদায় করিয়া দিয়া 
উত্তর দিবার ভার তোমার অপেক্ষা বিজ্ঞতর লোকের জন্য রাখিয়। দিবে। 
যেমন প্রবাদ আছে, যে একজন আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পা, তুমিও 
তেমনি আপনার ছায়। ও অজ্ঞতা দেখিয়া ভয় পাইবে ; এবং তুমি যে- 
মূলতত্ব (৭8) মানিয়া লইয়াছ, তাহারই নিরাপদ আশ্রয় ধরিয়া থাকিবে 
ও তদনুরূপ উত্তর দিবে। | কিন্তু ঘদি কেহ এ মূলতত্টীই আক্রমণ করে, 
তুমি তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না ও তাহাকে প্রত্যুত্তর দিবে নী; 
যতক্ষণ না ভূমি দেখিতে পাও, যে উহার ফল কি, এবং উহ! তোমার 
অন্যান্য তব্বের সহিত সঙ্গত কি অসঙ্গত হইতেছে] যখন তোমাকে এই 
মূল ত্টাই ব্যাধ্যা করিতে হইবে, তখন এইরূপেই তাহার ব্যাখ্যা করিবে; 
তুমি অন্য এমন একটা তত্ব কল্পনা করিয়! লইবে, যাহা তোমার নিকটে 


(৭৪) মূলতন্ব (0১0০979918)- সামান্য বা সংজ্ঞ। (19299), ষদ্দারা বিশেষ বিশেষ 
পদ্দার্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে। 

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, গঞ্টা হুঙ্গর কেন? তবে আমরা বলিব না, যে উহার 
বর্ণ, আঁকার, দলগুলির বিন্যাস প্রভৃতি উহার সৌন্দর্য্যের কারণ; আমর ইহাই বলিব, 
যে পন্মটী প্রম সুন্দরের অংশভাক্‌। এখন স্ফোটই পদ্মের সৌন্দধ্যের করণ, সামান্য বা 
নাম তাহার কারণ নহে; কিন্তু আমরা বিশেষ বিশেষ নন্দার পদার্থ পধ্যবেক্ষণ করিয়া যে 
সামান্য নিরূপণ করিয়াছি, তীহাই আমাদিগকে এ কারণের জ্ঞান দান করিতেছে, কেন না, 
তামরা সাক্ষাৎভাবে স্ফৌটকে জীনিতে পারি না। যখন আমরা স্ফোটের সাক্ষাৎ জ্ঞান 
লাভ করিব, ভথন কারণও প্রত্যক্ষরূাগে অবগত হইব; যতদিন তাহা না হয়, ততদিন 
সামীন্যগুলিই (1০8০) ক্ফৌটের পরিবর্তে আমাদিগের সহায় হইয়া থাকিবে। 


ফাইভোন 


৬৪৪ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


অধিকতর ব্যাপক তত্বগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়। বৌধ হয় 76৭৫) যতক্ষণ না 
তুমি মনোমত স্থির ভূমিতে উপনীত হও, ততক্ষণ এই প্রণালীর অনুসরণ 
করিবে। যদি তুমি পরম সৎ সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করিতে চাও, তবে 
তর্কপ্রিয় লোকগুলির ন্তায় ভূমি আদিতত্ব ও তাহার ফল আলোচনার 
মধ্যে একত্র মিশ্রিত করিয়! ফেলিও না। (৭৬) ইহাদিগের হয় তো 
এবিষয়ে কোনই চিন্তা নাই এবং বলিবার একটাও কথ নাই ; কেন না, 
ইহারা আপনাদিগের পাণ্ডিত্যের জোরে সমস্ত আগাগোড়া ওলট 
পালট করিয়াও আপনাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পাবে ; কিন্ত তুমি যদি 
তন্বজ্ঞানী হও, তবে বোধ করি আমি যেরূপ বলিলাম, সেইরূপই করিবে। 

সিশ্সিয়াস ও কেবীস একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, তুমি অতীব সত্য কথা 
বলিতেছ। 

এখে হা, হা, ফাঁইডোন, এরূপ বলা তাহাদিগের পক্ষে সঙ্গততই 
হইয়াছে । আমার বোধ হয়, যে যাহীর অত্যন্লও বুদ্ধি আছে, তাহার 
পক্ষেও তিনি এই ততটা যেরূপ পরিষ্কার করিয়া ব্যাথ্যা কবিয়াছেন, 
তাহ। আশ্ধ্য। 


(৭৫) আমরা যখন কোনও এক শের পদার্থ ব্যাখ্যা করিতে চাই, তখন আমরা সেই 
শ্রেণীটা পধ্যবেক্ষণ করিয়া একটা সামান্য বা সংজ্ঞা (751,9176818) নিরূপণ করি; স্থৃতরাং 
যদি প্র সামান্টাই ব্যাখ্য। করিতে হয়, তবে উহ! ও অগ্থান্ত শ্রেণীর সামান্য যাহার অন্তর্ভত, 
এমন একটা ব্যাগকতর কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে । আমরা ব্যক্তি হইতে শ্রেণ, 
শ্রেণী হইতে জাতি, জাতি হইতে বৃহত্তর জাতি-এইরূপে সৌপানপরম্পরায আরোহণ 
করিয়া পরিশেষে আমারদিগের ও প্রতিপক্ষের প্রত্তীতিজনক একটা বিশ্বজনীন তন্বে উপনীত 
হইব। এই তত্বই স্থির ভূমি। 

(৭৬) তোমার কল্পনা (152০১558/) এবং কল্পনাপ্রহত দিদ্ধাত্ত, এই দুইয়ের 
আলোচলা স্বতন্ত্র রাখিবে। প্রতিপক্ষ যর্দি বল্পনাটী স্বীকার করিতে ন! চাহে, তবে 
তাহ। প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিচার কর; কিন্ত যদি সে তাহা মানিয়া লয়, তবে 
তৎপ্রন্ত সিদ্ধান্ত সন্ব্ধে ন্দালৌচিনা চলিতে পারে, কিন্তু তখন কল্তনা-বিষয়ক তর্ক 
ভাহাতে গ্রবেশ করিতে দিবে না। পরবর্তী অধ্যায়ে ক্ষফোটবাদ, এবং শ্কোটবাদের 
উপরে গ্রতিঠিত আত্মার অমরদ্ববাদ, এই উত্তয়কে একত্র মিশ্রিত করিয়! ফেলা! হইবে না 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৪৪৫ 


ফাঁই__ সা, এখেক্রাটীস, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগেষ 
সকলের নিকটেও অবিকল এইরূপই বোধ হইয়াছিল। 

এখে-_আমরা যাহারা অনুপস্থিত ছিলীম, আর এক্ষণে ৃততাস্তটা 
শুনিতেছি, আমাদিগেরও তাহাই বৌধ হইতেছে । আচ্ছা, ইহার পরে 
আলোচনা কোন্‌ দিকে অগ্রসর হইল? (৭৭) 


[ পঞ্চাশত্ম অধ্যায়_ পূর্বোক্ত কল্পনা অনুসারে সোক্রাটাস স্বীকার কবিয়। লইলেন, 
যে স্বেণটসমূহ বিদ্যমান আছে, এবং এক একটা পদার্থ উহীদিগের অংশভাক্‌ হইয়াই 
বিশেষ বিশেষ গুণেব অধিকারী হইয়। থাকে । তিনি বৃহদ্ব ও নুরের দৃষ্টান্ত দ্বার ততটা 
বুঝাইয়। দিলেন। ইহ। হইতে আমর! দেখিতে পাঁইতেছি, যে (১) ছুইটা বিপরীত ক্ফোট 
একই পদার্থে যুগপত বর্তমান থাঁকিতে পারে, (২) যদি তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত 
হইতে পাঁরে না, (৩) তাহারা জগতে শ্ববগতঃ যেমন বিদ্যমান, তদদবস্থাতেও মিলিত 
হইতে পারে না, এবং (৪) তাহারা ব্ষ্টিতে যেবপে প্রকাশমন, সেকপেও পারে না। 
বৃহত্ব ও কষু্রতের ন্যায় অন্যান্ত স্ফোট সম্বদ্ষেও এই একই কথা । ] 


৫০1 ফাঁই__আমার মনে হয়, যখন তাহারা তাহার নিকটে এই 
কথাগুলি স্বীকার কবিল, এবং একবাক্যে মানিয়। লইল, যে, প্রত্যেক 
স্ফোট বিধান আছে, এবং অন্যান্য পদার্থগুলি যে যে ক্ষৌটের অংশভাক্‌, 
সেই সেই স্ফোটের নাম গ্রহণ করিয়৷ থাকে? (৭৮) তিখন সোক্রাটীস 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

তোমরা যখন পূর্বোক্ত কথাগুলি মানিয়া লইয়াছ, তখন যদি তোমর! 
বল, যে, সি্দিয়াস সোক্রাটাস অপেক্ষা দীর্ঘকায় ও ফাঁইডোন অপেক্ষা 


(৭৭) এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার এই, ঘে শুধু বিশ্বজনীনই (01015678818) জেেয়। 
বিশ্বজনীন এখন পথয্যস্ত সামান্য (০8) রূপে রহিয়াছে, পরে, বিচীরপ্রণীলীর 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, স্ফোট তাহার স্থান অধিকার করিবে। 


(৭৮) সোক্তাটাস ক্ফোটের অস্তিত্ব মানিয়া। লইতেছেন, কিন্ত এখনও ক্ফোট অবগত 
হইতে পারেন নাই। ক্ফোট উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ, ইহ। স্বীকার্ধা বলিয়া গ্রহণ 
করিয়া তিনি বিচার করিয়। দে খিবেন, যে তাহা হইতে আত্মার অমরত্ব অবধারিত হল 
কি ন।। 


খৃইভডোন 


৬৪৬ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


ধর্বকায়, তবে কি ইহাই বল! হয় না, যে দিপ্িয়াসের মধ্যে বৃহব (ৰ 
দীর্ঘতা) ও হুদ্রত্ব (বা খর্কতা), ছুই-ই বর্তমান ? (৭৯) 

হ1। 

তিনি বলিলেন, কিন্তু তৌমরা স্বীকার করিতেছ, যে “সিম্মিয়াস 
সোক্রাটীসকে দৈর্ঘ্যে অতিক্রম করিয়াছে'--এই কথাগুলিতে যাহা ব্যক্ত 
হইতেছে, সত্য বন্ততঃ তাহা নহে। (৮) কেন না? সিম্মিয়াস সিন্সিয়াস 
বলিয়াই শ্বভাবতঃ সোক্রাটাসকে দৈর্ঘ্যে অতিক্রম করে নাই; তাহার 
মধ্যে বৃহত্ব আছে বলিয়াই সে সৌক্রাটীস অপেক্ষা দীর্ঘকায় হইয়াছে; 
আবার সোক্রাটাস সোক্রাটাস বলিয়াই যে সে সোক্রাটীসকে অতিক্রম 
করিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার বৃহত্বের (ব! দৈর্ঘ্যের ) তুলনায় 
সোক্রাটাস যে ক্ষুদ্রকায়, সেই ক্ষুদ্রতাই তাহার কারণ? 

যথার্থ কথা। 

অপিচ, ফাইডোন ফাইডোন বলিয়াই যে সিম্মিয়াস তাহার অপেক্ষা 
ধর্বকায়, তাহা .নহে, কিন্তু পসিশ্িয়াসের খর্বতার তুলনায় ফাইডোনের 
যে বৃহত্ব বো! দৈর্ঘ্য) আছে, তাহাই উহার কারণ? 

ঠিক বলিয়াছ। 

তাবে এইরূপে সিন্ষিয়াম যখন সোক্রাটীস ও ফাঁইডোনের মধ্যগ্থণে 
ঠাড়ায়, তখন সে দীর্ঘকায় ও খর্বকায়, এই দুই আখ্যাই প্রাপ্ত হয়ঃ সে 
একজনের খর্তাকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় দৈধ্যে তাহাকে অতিক্রম করে, 
এবং অপরের দৈর্ঘ্যের নিকটে স্বীয় থর্বতা উপস্থিত করিয়। তাহার দ্বারা 


(৭৯) ক্ষোটপমূহই তুলনা ও অন্তান্ত যাবতীয় বিষয়ের কারণ। সিম্মিয়াস বৃহত্ব ও 
মুর, এই দুই স্োঁটের অংশভাক্‌; এই জদ্তাই উচ্চতা নন্বন্ধে অপরের সহিত তাহার 
তুলন। মন্তবপর হইয়াছে। কিন্ত এই তুঙন! বৃহত্বের ।ও সুত্র, ব্যক্তিত্বের নহে; 
সুতরাং লিশ্িয়াস সিন্মিয়াসরূপে সৌক্রাটান অপেক্ষা দীর্ঘতর, এরূপ রল। অঙমীচীন। 

(৮০) বৃহত্ব বা স্ুতত্ধ মানুষের অপরিহার্য ও কিংবা স্বরূপ নহে। তাপ অগ্রির 
স্বরূপ; শৈত্য তুষারের স্বরূপ; কিন্ত সানগুষ দীর্ঘকায় বা! খর্ধাকায় ন! হইলেও মানুষই 
থাকিবে। উহ! একটা তুলনার কথা। এই জস্যই ব্যষ্টিতে দুই বিপরীত স্ফোট যুগপৎ 
বর্তমান থাকিতে পারে। 


৪র্থ অন্ধ] মৃত্যুর তীরে ৬৪৭ 


অতিক্রান্ত হয়। তখনি মৃছু মৃছ হাঁসিয়। তিনি বলিলেন, আমার বোধ 
হয়, যে কথাটা একটা আইনকান্নের দলিলের কথার মত হইল, কিন্ত 
আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ঠিক। 

সে এই কথায় সায় দিল। 

আঁমি কথাটা এইজগ্ত বলিলাম, যে আমি চাই, যে, তত্বটা আমার 
নিকটে যেরূপ বোধ হইতেছে, তোমার নিকটেও সেইরূপ বোধ হয়। 
আঁমি বিবেচনা করি, কেবল যে পরম মহৎ যুগপৎ মহৎ (1 বৃহৎ) ও 
কুদ্র হইতে পারে না, তাহা নহে, কিন্ত আমাদিগের মধ্যে যে-মহত (বা 
বৃহত্ব) আছে, তাহা কখনও ক্ষদ্ত্থ গ্রহণ করে না, ও অতিক্রান্ত হইতে 
চীছে না। এই ছুইয়ের একটা অবশ্যই ঘটবে,--যখন বুছতের বিপরীত 
ক্ষুদ্র উহার নিকটবর্তী হয়, তখন হয় বৃহৎ পলায়ন করিবে ও হঠিয়া 
যাইবে, না হয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। (৮৯) বৃহৎ অটল দণ্ডায়মান থাকিয়া! 
ও কুদ্রত্বকে গ্রহণ করিয়া, সে যাহা, তাহা অপেক্ষা ভিন্ন একট! কিছু হইয়! 
যাইতে চাহিবে না) যেমন আমি অটল দণ্ডায়মান থাকিয়৷ কষুদ্রত্বকে 
গ্রহণ করিয়াছি, এবং তথাপি আমি যাহা, ঠিক তাহাই আছি,-আমি 
যে ধর্ধকায় ব্যক্তি, সেই খর্বকায় ব্যক্তিই রহিয়াছি। কিন্ত 
বৃহৎ বৃহৎ বলিয়াই ক্ষুদ্র হওয় সহিতে পারে না । (৮২) ঠিক তেমনি 
আমাঁদিগের মধ্যে যেনুদ্রত্ব আছে, তাহাও বৃহৎ হইয়া উঠিতে বা বৃহৎ 
হইয়া! থাকিতে চাহিবে না) কোনও বিপরীত গুণও) যতক্ষণ উহ! যাহা, 
ঠিক তাঁহাই থাকে, ততক্ষণ উহার বিপরীত হইয়! যাইতে বা বিপরীতগুণে 
৷ পরিবন্তিত হইতে চাহিবে না) হয় উহা হঠিয়। যাইবে, না হয় এইগ্রকার 
বিকারবশতঃ বিনষ্ট হইবে। 

কেবীন বলিল, আমারও সর্ববতোভাবে তাহাই বৌধ হয়। 


(৮১) এখানে টো বলিতেছেন, (১) স্কোট জড়জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বিদ্যমান; 
এবং (২) জড়ঙ্রগতে অনুস্থাত। এই উভয়ের কৌন অবস্থাতেই দুই বিপরীন্চ ক্ফোট 
পরম্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না। 

(৮২) মোক্রাটীস শুজত্ব গ্রহণ করিয়া 'কুড্র' সোক্রাটাদ হইলেন, কিন্ত সোক্রাটাসই 
রহিলেন। পক্ষান্তরে "বৃহ “কুত্' গ্রহণ করিলে "ড় বৃহৎ হইবে--তাহ। অনস্ধব । 


ফাইডোন 


ফাইডোন 
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[ একপঞ্চাশত্তম অধ্যার়_কে একজন বলিল, এক্ষণে যাহ! উদ্ত হইল, তাহা ূর্ব্ব- 
হ্বীকৃত বিপরীতসমুৎপাঁদবাদের বিরোধী। মৌক্রাটাম বুঝাইয়। দিলেন, যে পূর্ব বঙা 
হইয়াছে, বিপরীত পদার্থযুগল একটা অন্যটা হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু এক্ষণে বল! 
হইতেছে, যে পরম বিষম বা! বিপরীত স্বীয় বিপরীতের ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে ন!। ] 


৫১। তখন ইহ! গুনিয়। উপস্থিত ব্যন্তিগণের মধ্যে একজন বলিল-_ 
লৌকটা কে, আমার স্পষ্ট মনে নাই_-আমরা এই আলোচনায় পূর্বে যাহা 
অঙ্গীকার করিয়াছি, আর এক্ষণে যাহ! মানিয়া লইলাম, দেবত। সাঙ্গী, 
এই ছুইটা কি পরস্পরের বিপরীত নহে? আমরা তো স্বীকার করিয়াছি, 
যে অধিকতর অল্লতর হইতে, এবং অল্পতর অধিকতর হইতে উৎপন্ন হয়? 
বিপরীতের উদ্ভব বিপরীত হইতেই হইয়া থাকে, আমরা তো ঠিক ইহাই 
একমত হুইয়! মানিয়! লইয়াছি? কিন্তু আমার বোধ হয়, যে এক্ষণে বলা 
হইতেছে, যে বিপরীতের উদ্ভব এইরূপে কখনও হয় না। 

সৌক্রাটীস এক পার্থে শির নত করিয়া কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, 
পুরুষের মত কথাটা মনে করাইয়! দিয়াছ, কিন্ত পুর্বে যাহা! বল! ছইয়াছে, 
আর এখন যাহা বল! হইল, এই উভয়ের পার্থক্য তুমি বুঝিতে পার নাই। 
ূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে বিপরীত পদার্থ বিপরীত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, 
কিন্ত এখন আমি বলিতেছি, যে পরম বিষম (বা বিপরীত) কখনও নিজের 
বিপরীত হইতে পারে না, আমাদিগের মধ্যেও নহে, গ্রকৃতিতেও নহে। (৮৩) 
হে প্রিয়) তখন আমর! আলোচন! করিয়াছিলাম পদার্থনিচয় সম্বন্ধে 
যাহার মধ্যে বিপরীত গুণসমূহ নিহিত; আমরা এই পরদার্থগুলিকে সেই 
বিপরীত গুণগুলির নামে অভিহিত করিয়াছিলাম; কিন্ত এক্ষণে আমরা 
সেই পরম বিষম-(বা বিপরীত)-গুলির কথাই বলিতেছি, যাহা অন্তর্নিহিত 


(৮৩) কোন একটা বিশেষ পদার্থ দুইটা বিপরীত গুণের বিপরীত লছে ; যেমন জল 
উঞ্ণত। ব। শৈত্যের বিপরীত নহে; এজন্য জলে কখনও উষ্ণত1, কখনও বা শৈত্য থাকিতে 
পারে। কিন্তু উষ্ণতা শৈত্য হইতে পাঁরে না। উ্ণ জল শীতল, ব। শীতল জল উ 
হইল; অর্থাৎ শীতল জল ওফ জল হইতে কিংবা! উঞ্ণ জল শীতল জম হইতে উৎপর হইল, 
এরূপ বলিলে দৌষ হয় না) কিন্তু উ্ত। শৈত্য হইল, এ কথা৷ অর্থহীন। 


ধর্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৪৯ 


আছে বলিয়াই পদার্থনিচয় স্বীয় স্বীয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে , (৮৪) আঁমবা 
বলিতেছি, যে ওগুল কখনও একটা অন্ঠটা হইতে উদ্ভূত হইতে পাঁবে না। 
এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কেবীসেব দিকে তাঁকাইয৷ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কেবীন, এই ব্যক্তি যাহা বলিয়াছে, তাহা! কি তোমাকে 
কিছুমাত্রও উদ্বিগ্ন করিযাছে? 

কেবীস উত্তব কবিল, না, একথায় আমা কিছুই উেগেব উদয় হয় 
নাই , কিন্ত আমি এমত ব্লিতেছি না ঘে, অপব বনৃবিষষ আমাকে উদ্দিগ্ন 
কবিতেছে না । 

তিনি বলিলেন, তবে আমবা! এবিষযে সর্বতোভাবে একমত হইতেছি, 
যে বিপকীত কখনও আপনাব বিপবীত হইয়া যাইবে না। 

সে বলিল, ই, আমবা ইহাতে সম্পূর্ণৰূপে একমত হইতেছি। 

দ্বাপঞ্চাশত্তম অধ্যায়_ত্তপ্ত ও 'শীতল' পবস্পবেব বিপবীত কিন্তু উত্তপ্ত, ও অগ্নি 
এবং শীতল? ও তুধাব এক নহে, অথচ আমঝ। দেখিতে পাই, যু অগ্নি শৈতা ও তুধাব 
তাপ গ্রহণ কবিতে পাবে না । অতএব আঁমব। সিদ্ধান্দ কবিতেছি, যে এমন স্ফোট 
থাকিতে পারে, যাহা কোনও বিপবীতযুগলেব একতম নহে, অথচ যাঁহ। এ প্রকাৰ 
বিপ্রীতকে বর্জন কবে। যমন অধুগ্মের পেট যুগের ক্ষাটের বিপবীত ও তাহ। 
বর্জন করিযা চলে। পুনশ্চ তিনেৰ ্ফোটি বুগ্মেব স্কোটের বিপরীত শা হইলেও 
তাহাকে বর্জন কবে, কেন না, চিনের স্ষেট ও অযুগোর স্ফোচ একগুত্রে প্রথিত। 
এইরপে যুগ্মেষ শ্ষাট ও দুইয়ের স্মেট অযুগোব (শ্াটকে বর্জন কবে। মুতবাং দেখা 
যাইতেছে, যে (১) কতকগুলি স্ফোট পরস্পরের বিপবীত, এবং পরস্পবকে বর্জন করে, 
(২) আবার কতকগুলি স্ফোট ই প্রকাব একটী বিপবীতেব সহিত অভিন্ন না হইলেও এ 
বিপবীত তাহাতে অনুশ্থাত আছে বলিধা উহা বই ন্যায় তাহা বিপবীতকে বঞ্জন করে || 


৫২। তিনি বলিলেন, এখন এই বিষ্নটা চিন্তা কবিয়া বল দেখি, 
আমার সহিত একমত হইতে পাব কি না। তুমি তো কোন পদার্থকে 
তাপ ও কোন পদার্থকে শৈত্য বলিয়া থাক ? 


(৮৪) আমবা যখন বলি, 'মোক্রাটীস কু , তখন মনে কবি না, যে সোক্রাীস ও 
ক্ষুদ্ূতা অভিন্ন । আমাদিগের কথার তাৎপর্য এই, যে সোক্রাটালে শুদ্রতারপ স্ফোট 
অনুশ্যত আছে, তাই তিনি 'ক্ষদ্র' নাম বা আখ্যা প্রাপ্ত হইযাছেন। 

৮৭, 


ফাঁইডোন 


ফাইডোন 


৬৫০ সোক্রাটাস | ২য় ভাগ 


হ।, বলি। 

ভাহাবা কি অগ্নি ও ডষাঁৰ হইতে অভিঠ 1 

না, না, জেধুসেব দিবা, আনি এমন কখনও বাণ শা। 

গবে তাপ অগ্নি হইতে ও শৈত্য তৃষা হইতে ভিন? 

| 

কিন্ত আমি বিবেচনা করি, যে, আমবা ধেখন পুঝে বলিযাছি, তোমার 
এমন বোধ হয না, যে, তুধাৰ কখনও তাপ হণ কবিতে পাবে, এবং 
তাঁহা গ্রহণ কবিয়াও যাহা ছিল তাহা তুধাৰ ও তপু_থাকিতে পাবে, 
ববং ইহা তাগেব আগমনে উহা হইতে হঠিয! যাইবে, অথবা বিনষ্ট হইবে। 

নিশ্চয়ই | 

অগ্সিও তেমনি শৈত্যেৰ আগমনে উহা! হইতে হঠিয়! যাইবে কিংবা 
(বিনষ্ট হইবে, ইহা। কখনও দৈত্য গ্রহণ সাহতে পাঁবিবে না, এবং শৈত্য 
গ্রহণ কবিয়াও যাহা ছল তাহাই-অথাং অগ্নি ও শাতল--থাঁকিবে না। 

সে বলল, যথাঁথ কথা বলিতেছ। 

তিনি বলিলেন, তবে এই পদাথগুলিখ কৌন কোনটা সম্বন্ধে ইহা! 
সত্য, যে, শুধু স্বঘং স্ফোটটা চিবকাঁ ইহার নামের অধিকাঁবী নয়, 
কিন্ত প্র ক্ফো্টটা ছাড়াও কোন কোন পদাথ, ঘাহ। উল্ত স্ফোট নহে, 
কিন্তু যাহা যেখানেই থাকুক না কেন, এ ক্ফোটেব আকা৭ ধাবণ কবে, 
তাহাবও ত্র নামে অধিকাৰ আছে। আ(মি যাহা বলিতেছি, তাহ 
হয় তে এইবপ একটা দৃষ্টান্ত দ্বাবা আবও পবিক্ষাব হইবে । আমবা 
এক্ষণে অধুগ্মকে যে-নাম দিয়াছি, অযুশোব বোধ কবি চিবকালই সেই 
নাম থাকা উচিত, নয় কি? 

হা, অবশ্থ। 

আমাৰ প্রশ্নটী এই_কেবণ কি অধুগ্াহ এই নামে অধিকাবী, 
না এমন আবও কিছু আছে, যাহ অধুগোব সহিত ঠিক এক নয়, 
অথচ যাহাব আপনা নানেব সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত এই নামেও অভিহিত 
হওয়া উচিত, যেহেতু উহাব স্বভাবই এই, যে উহ্হা কখনও অযুগ্মতা 
পরিহাব কবিতে পারে না? আমি যাহা বলিতেছি, তাহাব অনেক 
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ৃষ্াত্ত আছে; একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি_যেমন তিন এই সংখ্যাটা । 
তিন সংখ্যাটা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ) তোমার কি বোধ হয় না, নে একট 
সংখ্যাটাকে নিয়তই ইহাব নিজের নামে এবং অধিকন্ত অযুগ্া নামে 
অভিহিত করিতে হইবে, বদিচ অধুগ্মতা ও তিন সংখ্যাটা অভিন্ন নহে? 
অথচ, তিন ও পাঁচ এবং সমগ্র সংখ্যাগুলির অদ্ধীংশেরই স্বভাব এই, 
যে তাহারা অযুগ্মতা। হইতে অভিন্ন না হইলেও তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই 
অযুগ্ম। আবার, দুই ও চারি এবং সমগ্র সংখ্যাগুলির অপর 
অদ্ধীংশ বুগতা হইতে অভিন্ন না হইলেও তাহাদিগের প্রতোকেই ষুগা ) 
তুমি একথায় সায় দিতেছ, অথব। দিতেছ না? 

সে বলিল, দিতেছি বৈ কি £ 

তিনি বলিলেন, তবে আমি যাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাহতে চাঁহিতেছি। 
তাহা লক্ষ্য কর। তাহা এই দেখা যাইতেছে, ঘে কেবল পরস্পর 
বিপরীত ক্ষোটসমুহই বিপরীতকে গ্রহণ করে না, তাহা নহে; 
কিন্তু যে-সকল পদার্থ পরস্পবের বিপরাত নহে, অথচ যাহাতে 
নিত বিপরীত নিহিত আছে, মনে হয় যেন সেগুলিও, তাহাতে 
(য-ক্ষোট নিহিত আছে, তাহার বিপরীত শ্ফোট গ্রহণ করে না; 
& বিপরীত ক্ষোট উপস্থিত হইলে উহ! হয় বিনষ্ট হয়, না হয় হঠিয়। 
যায় (৮৫) আমরা টি বলিব না, যে তিন, এই সংখ্যাটা বরং বিনষ্ট 
হইবে, কিংবা এই প্রকাব অন্যদশায় পর্িত হইবে, তথাপি যতক্ষণ তিন 
আছে, ততক্ষণ যুগ্ম হইবে না? 

কেবীস বলিল, হা, অবশ্ঠই বলিৰ। 

তিনি বলিলেন, তবু তো ঢষ্ট, এই সংখ্যা তিন সংখ্যাটার বিপরীত 
নছে। 

না, তাহ! কখনই নয়। 


(৮৭) ত্রিদ্ব (বঝাতিন), দ্িত্ব (বৰ দুইযের ) বিপরীত নহে, কিন্ত ভরিতে অনুগ্মতা 
স্ষোট এবং দ্বিশ্বে যুগ্বতার শ্কেটি নিহিত আছে; এই ক্ষো্টযুগল পরস্পরের বিপরীত। 
কুতরাং ত্রিত্ব ও অযুগ্মাতা, উভয়েই যুগ্ম বর্জন করে, এবং দ্বিত্ব অযুগৃত। বঙ্জন করে। 


ফাইডোন 


স্কাইভোন 


৬৫২ সোক্রাটীস ২য় ভাগ 


অতএব, শুধু যে ক্ফো্টসমূহই পরস্পরের বিপরীত ক্ফোটের উপস্থিতি 
সহিতে পারে না; তাহা নহে; কিন্তু এমন আরও অনেক পদার্থ আছে, 
যাহা বিপরীত্েব আগমন সহা করে না। 

সে বলিল, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অতীব সত্য । 


ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়--একটা ক্ফোট কোন বিপবীতযুগলের অগ্তম নহে, 
কিন্ত উহ! যে-বিশেষ পদার্থে ই অনু প্রবিষ্ট থাকুক না কেন, তাঁহাতেই উক্ত বিপবীতযুগলেৰ 
একটীকে সঙ্গে করিয়৷ লইয়। আইসে , সুতরাং এ পদার্ঘটী শুধু স্বীঘ ক্ষোটের নামে নয়, 
কিন্তু ত্র বিপরীত ক্ফোটের নামেও মভিহিত হইয| থাকে , এবং উহা শেষোক্ত 
স্ফোর্টের বিপবীতকে গ্রহণ করিতে পারে না। বিমল, তিনটা পদার্থ, তাহাতে 
তরি্বের ক্ফোটি অনুপ্রবিষ্ট আছে বলিয়াই তাহার তিন হইফাছে ; কিন্ত তাহারা অধিকন্ত 
যুগুও বটে, কেন না, ত্রিত্ব সতত অধুগ্বতাৰ স্কট বহন কবে। ফলতঃ তাহাবা 
ুগ্মতার ক্ফোট গ্রহণ কবিবে, অথচ তিন থাকিবে উহা সম্ভবপর নহে। অন্থান্ত 
দৃষ্টান্ত ।)] , 


৫৩। তিনি বলিলেন, তবে তুমি কি চাও, থে যদি আমর! 
পারি, তাহা হইলে এগুলি কিপ্রকার, আমবা তাহা নিরূপণ 
করি? 

ই, অবশ্ঠ । 

তিনি বলিলেন, কেবীস, এগুলি কি তাহাই নহে, যাহা যে-পদার্থে ই 
অনুপ্রবিষ্ট হউক ন| কেন, তাহীকেই কেবল নিজের গুণ নয়, কিন্ত 
কোন এক বিপরীতেব গুণও ধারণ করিতে বাধ্য কৰে। 

তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার অর্থকি? 

আমরা! এইমাত্র যাহ! বলিতেছিলাম। তুমি বোধ হয় জাল। যে, 
ঘাঁহার মধ্যেই তিনের ক্ফোট অনুপ্রবি্ট থাকুক না! কেন, তাহা বাধ্য 
হইয়াই কেষল তিন নয়, কিন্ত অনুগা হইবে। 

নিশ্চয়ই । 

এখন, আমর! বলিয়৷ থাকি যে, যে-সকল পদার্থ এই ক্ফোট দ্বারা, 
অনুবিদ্ধ, তাহাদিগের নিকটে, যে-ম্ফোট এই ফল উৎপাদন করিয়াছে, 
তাহীন্ ধিপরীত শ্ফোট কখনও আগদন করিবে না। 


৪র্থ অঙ্ক] মৃত্যুর তীরে ৬৫৩ 


অব্শ্তাই নয় । 
কিন্তু অধুগ্মতার ক্ফোটই এ ফল উৎপাদন কৰে? 
হা। 
এই ক্ফোট যুগ্মতাঁ স্ফোটেষ বিপরীত : 
ছা। 
ুগ্মাতাৰ ক্ফোট কখনও তিনেব নিকটে আগমন কবিবে না? 
কখনই নয় । 
তবে তিন যুগতাব ভাববিহীন? 
হাঁ, যুগ্মতাব তাঁববিহীন। 
তবে তিন সংখ্যাটা অধুগা। 
হা। 

তবে আমি ইহাই নিপ্রপণ কবিতে বলিক়্াছিলাম--কি প্রকীব 
পদার্থ পবম্পবেব বিপবীত নয়, অথচ আঁপনাঁব বৰিপবীতকে গ্রহণ কবে 
না, যেমন আমব| এইমাত্র দেখিলাম, যে তিন সংখ্যাটা যুগ্েব বিপবীত 
নয়, অথচ ইহা! কখনও যুগ গ্রহণ কবে না, কেন না, ইহা নিয়ত্তই 
যুগ্মতাব বিপবীতকে সঙ্গে সঙ্গে বহন কৰে; এইরূপ দুই সংখ্যাটা 
অধুগ্মত। গ্রহণ কবে না, এই জাতীয় আবও বনু বহু দৃষ্টান্ত মাছে। 
এখন দেখ, তুমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাব কি না, যে শুধু 
বিপবীত বিপবীতকে গ্রহণ কবে না; তাহাই নহে; কিন্তু যাহ! কিছু 
অপব পদীর্থেব নিকটে গমন কবে ও এ পদার্থে অঙ্গুস্থ্যত ভাবে বিপবীত 
ভাব আনয়ন কবে, তাহা যে-ভাব সঙ্গে সঙ্গে বহন কবে, তাহাব বিপবীত 
ভাব কখনও গ্রহণ কবে না। আলোচনাটী আবাঁব প্মবণ কব, কেন না, 
পুনংপুনঃ শ্রবণে ক্ষতি নাই। পীঁচ যুগ্াতা গ্রহণ কনে না, পাঁচেব 
দ্বিগুণ দশও অধুগ্মতা গ্রহণ কবে না) দশ কিছুব বিপবীত নয়, অথচ ইহা 
অযুগ্মত| গ্রহণ কবে না। আঘাব দেড়, অর্ধ ও এই গ্রকাব অন্তান্ত 
ভগ্নীংশ অভগ্নরাশির স্ফোট গ্রহণ কবে না, এক-তৃতীস্ম ও এই জাতীষ 
অন্ত সমূদরীয় ভগ্মীংশও নহে। তুমি কি কথাটা অমুধাবন কবিতেছ ও 
ইহাতে সায় দিতেছে? 


1ইভৌন 


৬৫৪ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


সে বলিল, ইহ, আমি তোমার কথা অনুধাবন করিতেছি ও উহাতে 
খুব সায় দিতেছি ।(৮৬) 

[ চতুঃপর্চাশত্তম অধ্যায়_এতক্ষণে আমরা নিরাপদ ভূমি পাইয়াছি। যদি কেই 
জিজ্ঞানা করে, এই পদার্থটা তপ্ত কেন? তবে আমর! তদুত্তৰে তপ' বলিব না? 
বলিব, 'অগ্মি'। “দেহে জীবনে কারণ কি ?__কফেবীস উত্তর করিলেন, “আত্মা: | 
জাত্মমতে জীবনের স্ফোট নিহিত আছে, জীবনের স্কট মৃত্যুর বিপরীত ; স্থতরাং 
আত্মা মৃত্যুব সহিত একত্র থাকিতে পাঁবে ন। এ 

[ পূর্বব্তা দুই অধ্যাষে যাহ। ব্যাখ্যাত হুইয়ছে, এখন আঙ্গরা তাহার তাৎপধ) 
বুঝিলাম। আত্ম। কিছুব বিপরীত নয; কিন্তু তাপে স্ফোটেব সহিত অগ্নিব যে" 
সন্বন্ধ, জীবনেব স্ফোটের সহিত আজাব ঠিক তদ্গপ স্ধদ্ধ। | 


৫৪1 তিনি কহিলেন, প্রথমাবধি আবন্ত করিয়া আবার আমায় 
বল। আমি যেমন জিজ্ঞাসা করিব, ঠিক সেই কথায় উত্তর দিও লা, 
কিন্ত আমার দৃষ্টান্তগুলির অন্ুদরণ কর। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার 
অর্থ এই) ধে, আমি প্রথমেই যে-উভ্তরের কথ! বলিয়াছি, মেই নিরাপদ 
উত্তরটা দিও না; আমবা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিতেছি, তাহার 
ফলে আমি অন্ত নিরাপদ ভূমি দেখিতে পাইতেছি। যদি তুমি আমাকে 
জিজ্ঞাসা কর, দেহে কি অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া উহ! উত্তপ্ত হইয়াছে, 
তবে আমি তোমাকে সেঈ অজ্তনোচিত নিরাপদ উত্তর দিব না, যে 
উহাতে ভাপ আছে, এই জন্ঠ ) কিন্ত বর্তমান আলোচনার ফলে আমি এই 
বিশুদ্ধতর উত্তর দিব, যে, দেহে অগ্নি আছে বলিয়াই উহা উত্তপ্ত হইয়া 
থাকে। যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, দেহেব মধ্যে কি বর্তমান আছে বলিয়া 
দেহ রুগ্ন হয়, তবে আমি এই উত্তর দিব না, যে উহাতে রোগ আছে; 
কিন্ধ আমি বলিব, বে উহাতে জর আছে বলিয়াই উহা রুগ্ন হইয়াছে। 
সংখ্যাতে কি (বগ্থমান আছে বলিয়। উহা! অযুগ্ম হই থাকে, এই প্রশ্নেব 
উত্তরে আমি বলিব না, যে উহাতে অযুগ্মতা আছে, কিন্ব আমি বঙ্গিব, যে 


(৮৬) এই অধ্যায ূর্ববর্তা গধ্য/য়েব পুনবাধৃত্বি নহে। উহাতে ক্ফোটি সম্বন্ধে যে 
তত্ব অবধারিত হইয়।ছে, এক্স” বিশেষ বিশেষ পদার্ধে বা বাষ্টিতে তাহার প্রয়োগ 
প্রদর্শিত হইতেছে। অপিচ ইহাতে একটা নুতন তন্বও বিবৃত হইয়াছে । 


৪র্থ অগ্চ | মুত্যু তীবে ৬৫৫ 


উহাতে একত্ব বর্তমান, অন্যান্য প্রন সধ্থন্ধেও এইবপ। এখন দেখ, 
ামি যাঁভা বুঝাইতে চাহিতেছি, তাহা এমি সন্তোষজনকরপে বুঝিয়াছ 
কি না। 

সে বপিণ, হা খুব সন্তোষগনকরূপে বুঝিসাছ। 

তিনি কলিণেন, তবে এই প্রশ্নটা উত্তখ দাও, দিহেৰ মধ কি 
বর্তমান আছে বলিখা উচ্চ! জীবিত থাঁকে ? 

সে উত্তৰ কবিল, উহাতে আত্ম! বিগ্কমান আছে বলিয়া । 

ইহ| কি সর্বকালেই সত্য ? 

সে বলিল, সত্য নৈ কি? 

তবে যাহা কিছু মায়াকে গান কক না কন, জা তাঙাবই 
সমীপে জীবন লইয়া আগমন কবে 

সে বালল, হা, আখা জীবন লইয়া মাগমন কবে । 

জীবনে বিপবীত কিচু আছে কি? ন। নাহ? 

সে বলিল, আছে। 

কি? 

মৃত্যু । 

আমবা পূর্বে এবমত হ্হয়া মানিযা লইযাছিঃ যে, আম্মা! যাহা 
আনয়ন কবে, তাহাৰ বিপবীত কখনও গ্রহণ কবিতে পাবে না? 

কেবীদ উত্তৰ কবিল, হা, আমবা নিশ্য নিশ্যয মানিযা 
লইয়াছি ।(৮৭) 

(৮৭) এই অধ্যাযে কযেকটা বিষয প্রণিধান কবিবাব আছে। ত্রিকেব দষ্টাস্ে 
আমবা এই কযষেকটী কখ। পাই (ক) তিনটা পদার্থ (খ) ত্রিত্বেৰ স্কোট 
(গ) অযুগতাঁধ ক্ফোড। আত্মা ৃষ্টান্তে তদনুকপ তিনটা কথা কি? (খ) নিশ্চযই 
আত্মা, (গ) জীবন, (ক) শু দেহ নয, কিন্ত জীবিত দেহ, কেন না 'তিনটা পদার্থে 
যেমন অধূগ্মতা অনুশ্যত আছে, দেহে তেমনি জীবন অনুস্াত নাই । (ক) তপ্ত পণ্র্থ 
(খ) অগ্নি, (গ) ভাপ, (কো) কগ দিহ খে) আন (গ) বোগ--এই দৃষ্টান্ত দুটাও 
চক্ষুর সন্মুথে বাঁখিতে হইবে । 

অধ্যাপক :১১0% 1170গব মতে এই অধ্যাষে চতুর্থ একটা পদ/ম'যোগ্িত 
হইযাছে। (ক) জীবানব স্রোট, (খ) মাত্ৰ শ্কোট যাহ। প্রত্যেক আত্মা 


ফাইডোল 


ফইডোন 


৬৫৬ সোক্রাটাস [২য় ভাগ 


[ পঞ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়--যাহ। যুগ্মত। গ্রহণ করে না, তাহা অযুগ্; সেই রূপ 
যাহ মৃত্যু গ্রহণ করে না, তাহা, অর্থাৎ আল্মা, অমর। এখন, যি যুগ্মতীব, ব| তাপের, 
ব। শৈত্যের বিপরীত (বা অভাব) অবিনাশী হইত, তবে তিন বাঁ তুষার বা অগ্নি, 
উহ।দিগের অস্তনিবিষ্ট শ্ফোটের সমীপে বিপরীত আগমন করিলে, ধ্বংন পাইত না, 
কেবল তাহ! হইতে হঠিয়। যাইত। কিন্তু ইহাদিগেব অভাব বা বিপরীত অবিনাশী 
নহে, কুতরাঁং তিন, বাঁ তুমার বা অগ্নি বিপরীতের আগমনে ধ্বংস পাইতে পারে। 
পক্ষান্তরে, মৃত্যুর অভাব বা বৈপরীতা অবিনখরত! ব্গ্ন। করে, সুতরাং আত্মা 
মৃত্যুর আগমনে শুধু যে তাহাকে গ্রহণ করে না, তাহাই নহে; অপিচ উহ বিনষ্ট 
হইতেও অন্বীকৃত হয়। অতএব আত্মা অমর ও অধিনাশী। বস্তুতঃ যদি জীবনের 
শাশ্বত ক্ফোট ধ্বংসশীল হইত, তবে জগতে কিছুই বিনাশকে অতিক্রম করিতে 
পরিত না। | 


৫৫1 আচ্ছা, তাহা কি, যাহা যুগতার স্ফষোট গ্রহণ করে না” 
আমর! তাহা কি নামে অভিহিত করিয়াছি? 

সে উত্তর দিল, অযুগ্য। 

হাহ! ন্যার গ্রহণ করে না, এবং হাহা সঙ্গীত গ্রহণ করে না, তাহাকে 
আমর! কি নামে অভিছিত করিয়াছি? 

( প্রথমটা ) অন্থায়, ( দ্বিতীয়টা ) অসলীত। 

বেশ; যাহ! মৃত্যু গ্রহণ করে না, ভাহাকে আমরা কি বলিয়া 
থাকি? 


জীবনের ক্ফোটি লইয়। যায়, (গ) প্রত্যগা স্ব, যাহ! দেহকে সপ্লীবিত রাখে, (ব) দেহ, 
যাহাতে এই জীবনী শক্তি প্রকাশিত হয়। আত্মার স্কট কথাটা বড়ই অদ্ভুত, 
কিন্তু “ফাইডোনে” তাহা। স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। 

আঁর এক কথা। জিত্ব যেমন ভিনে (তিল পদার্থে) বর্তমান, আত্মা ঠিক 
সেরূপ দেহে বর্তমীন নহে। ত্রিত্ব অনুপ্রবিষ্ট আছে বলিয়াই তিন তিন হইয়াছে; 
কিন্তু আত্মা অনুপ্রবিষ্ট আছে বলিয়া দেহ দেহ হয় নাই; তবে আত্মা গেছ জীবিত 
থাঁকিবার কারণ। পার্থকাটা এই। তরিত্ব তিনের স্ফোট ; যে-আত্ম। দেহকে 
জীবিত রাখে, তাহা! দেহের স্ফোট নহে, কিন্তু প্রত্যগীক্ঝ।; যেমন জ্বর একট। 
বিশেষ জ্।। এই জন্তাই পূর্বববর্ণি্ঘ চারি গদের অবতারণা! অপরিহীর্্য হইয়াছে । 


৪র্থ অন্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৫৭ 


সে বলিল, অমৃত। 

এবং আত্মা মৃত্যু গ্রহণ করে না? 

না। 

তবে আত্মা অন্ধর ? (৮৮) 

ই, অমর । 

তিনি বলিলেন, বেশ); আমরা কি তবে বলিব যে, ইহ! প্রতিপন্ন 
হুইল? (৮৯) তোমার.কি মনে হয়? 

হা, সোক্রাটাস, খুব মস্তোষজনকরূপেই প্রতিপন্ন হইল । 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, কেবীস, যদি অযুগোর পক্ষে অবিনশ্বর 
ছওয়াটা অবশ্থস্তাবী হইত, তবে কি তিন, এই সংখ্যাটা অবিনশ্বর না 
হইয়। পারিত ? 

কি করিয়! পারিবে ? 

ঘ্দি অনুস্তাপের পক্ষে অবিনশ্বর হওয়াটা অবশ্থস্ভাবী হইত, (৯*) 
তবে যখনই কেহ তুষারের নিকটে তাপ আনয়ন করিত, তুষার না 
গলিত হইয়া ও নিরাপদ থাকিয়া হঠিয়া যাইত, ইচা ধ্বংস পাইত না, 
কিংবা প্রতীক্ষা করিয়া! বসিয়! থাকিয়! তাঙা গ্রহণ করিত ন!। 

সে বলিল, তুমি যথার্থ কথা বলিতেছ। 

এইরূপ আমি বোধ করি, যে যদ্দি তাপ অবিনশ্বর হইত, ভৰে 
যখনই শৈত্য অগ্নিকে আক্রমণ করিত, অগ্নি কদাপি নির্বাপিত 


(৮৮) অ-মর, অর্থাৎ যাহা মরণকে গ্রহণ করে না; কিংবা যাহীতে মরণের বিপরীত 
স্কট অন্তনিবিষ্ট আছে। ইহাতে আত্মা কি নয়, তাহাই বল। হইল; আত্মা কি, তাহা 
'অবিনাশী', এই অভিধায় ব্যক্ত হইবে; আমরা দেখিব, যে অমর» অবিনাশী। অমর, 


বাহ মরণকে গ্রহণ করে না। অবিনাশী, যাহা বিপরীতের আগমনে বিনষ্ট 


হয়না । 
(৮৯) এযাবৎ ইহাই গুতিপন্ন হইয়াছে, যে আত্মীতে মরণের বিপরীত ক্ফোট 


অন্তিবিষ্ট আছে; উহার শাঙ্বত সত্তা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। আমর| বুঝিলাম, 
'মৃত আত্মা) ও 'শীতল অগ্নি একই কথা। 
(৯*) অর্থাৎ যদি “বিলাশশীল' 'অনুত্বীপের' বিপরীত 'ক্ষোট হইত । 
৮৩ 


কাইডোন, 


ফাইড়োন 


৬৫৮ সোক্রাটাস | ২য় ভাগ 


বা বিনষ্ট হইত না, কিন্তু নিবাঁপদ থাকিয়া প্রত্যাবর্তন ও প্রস্থান 
কবিত। 


সে বলিল, নিশ্চয়ই | 

তিনি বলিলেন, তবে আব! অমৃত সম্বন্ধেও অবশ্থ ইহাই বলিব? যদি 
অমৃত অধিকন্ক অবিনাশী হয, তবে হখন মৃত্যু আত্মা উপবে উৎপতিত 
হয়, তখন আঁত্মাব পক্ষে বিনষ্ট হওয়া অসম্ভব ১ কেন লা; পুক্নে যাহ! উক্ত 
হইয়াছে, তাহা হইতে দেখ! যাইতেছে, যে, আত্মা কখনও মৃত্যুকে গ্রহণ 
কবিতে, কিংবা মৃত্যুদশাষ পতিত হইতে পারে না, যেমন আমব? 
বলিয়াছি, যে, তিন, ঝা অযুগ্মতা কখনও যুগ্ম হইতে পাবে না, এবং অগ্নিবা 
আগ্নিত্ে যে-তাঁপ আছে, তাহা কখনও শীতল হইতে পাবে না। কিন্ত 
কেহ বলিতে পাবে, স্বীকাঁৰ কবিলাম, যে ঘুগ্েব আগমনে অধুগ্ম কখনও 
যুগ্ম হইয়া যায় না, কিন্তু অধুগ্রা যখন বিনষ্ট হইল, তখন যে যুগ উদধাব 
স্থান অধিকাৰ কৰিবে, তাহাতে বাধা কি” থে এইবূপ বলে, তাহাৰ 
সহিত আমবা এই বলিয়া ছন্দ কবিতে পাবি না, যে অধুগ্ম বিনষ্ট হয় না, 
কাবণ অধুগ্ম অবিনাশা নয়, যদি আমবা স্বীকাব কবিতাম, যে অযুগ্ম 
অবিনানা, তবে আমবা। অক্লেশেই এই বলয় দন্দ কবিতে পাবিতাম; 
যে যুগেব আগমনে অধুগ্ম ও তিন প্রত্যাবর্তন ও প্রস্থান কবে, অগ্নি ও 
তাপ ও অন্তান্ত পদার্থ সম্বন্ধেও আমবা এই প্রকাব দন্দ করিতে 
পাবিতীম ১ নয় কি? 

হা, অবশ্ঠ। 

তাহা হইলে, এখন ঘ্দি আমবা স্বীকাব কবি, যে অমৃত অৰিনাশীও 
বটে, তবে আআ্মাও অমব এবং অধিকন্ক অবিনাশী বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়। 
কিন্তু যদি আমবা তাহা স্বীকার না কবি, তবে আম।দিগেব অন্য 
ুক্তিব প্রয়োজন হইবে ।(৯৯) 


(৯১) অগ্নি নিকটে যখন শৈত্য আগমন কর, তখন উহ্থার সম্মুখে দুইটা পথ 
মুক্ত থাকে "তখন অগ্নি হয় হঠিয়। যায়, নতুব। বিনষ্ট হয়, কিন্তু বিগয়ীতকে 
গ্রহণ কর। উহার পক্ষে কখনই অন্তবপর নহে। অতএব যদি কৌনও পদার্থের পক্ষে 


৪র্থ অঙ্ক মৃত্যুর তীরে ৬৫৯ 


সে বলিল, না, এ প্রশ্ন উপলক্ষে তাহাব প্রয়োজন নাই; কেন না, 
অমৃত শাশ্বত হইয়াও যদ্দি ধবংসশীল হয়, তবে অগ্ঠ কিছু কদাপি ধ্বংসের 
অতীত হইতে পাঁবে না। (৯২) 


[ষটপঞ্ধীশত্তম অধ্যায়_যাহী মরণকে গ্রহণ করিতে চাহ না, তাহা অবিনামী , 
এই দিদ্ধান্ত অনুসারে আত্ম! কদাণি বিনষ্ট হইতে পারে না, মৃতু আক্রমণে মানুষের 
মর্ভ্যভাগ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্ত আম্মা নিবাপদ থাকিযা প্রত্যাবর্ধন করে , সুতবা" 
আয্ম। যমালযে বর্ধমান থাকে । কেবীদ যুক্তিটী অকাট্য বলিয। স্বীকাৰ করিলেন, 
সিম্মিযাসের সকল সঞশয এখনও ভপনোদিহ হইল না। দৌক্রাটীস তাহাকে গভীরতর 
আলোচনাধ উৎসাহ দিলেন । ] 


৫৩। পসোক্রাটাস বলিলেন, আমি বিবেচনা কবি, যে সকলেই 
শ্বীকাব কৰিবে, ঈশ্বব (৯৩) জীবনেব গ্ররূত রূপ (বা ক্ফোট), ও 
ন্ট যাহ! কিছু অমব, তাহা কথন? ধ্বংস হয না। 


'বিপবীঠকে গ্রহণ করা, ও বিনষ্ট হওয। একই হইয়। দাড়া, তবে (স স্থলে বিনষ্ট 
হওয়। কাজেই বর্জিত হইবে। ূর্বেবান্ত মগ্রিব উদদাহবণে “বিনষ্ট হওয়া? বর্জিত হয় 
নাই, কারণ দেখানে 'শৈত্যাক গ্রহণ করা, ও বিনষ্ট হওযা' এক ও অভিন্ন নহে, 
স্থুতবা” অগ্নির সম্মুখে হিঠিয। যাওয।” ও বিনষ্ট হওয, এই ছুই পথই প্রশস্ত আছে। 
কি্ত আত্মাৰ পাক্ষ “বিপবীহচে গ্রহণ কব) ও 'বিনষ্ট হওয়।, একই কথা, কেন না, 
জীবনের পক্ষে 'বিপবীতকে গ্রহণ কৰাৰ অর্থ 'মুতু।ক গ্রহণ কৰা ,এবং মৃত্যুকে গ্রহণ 
করার অর্থই "বিনষ্ট তণঘ। , ম্ৃতবা যখন “মৃত্যুকে গ্রহণ কৰা' বর্জিত হইল, তখন 
“বিনষ্ট হওয়া ও বর্জিত হইল, নতুবা আস্ম' আপনাতি (য-স্ফেট অন্তনিবিষ্ট আছে, 
তাঁহার বিপবীত ক্কোটকে গ্রহণ কবিবে, কিন্তু আমবা পূর্বে দেখিযাঁছি, যে তাহা অমস্তব । 

(৯২) এই যুক্তিটা একটা মৌলিক ্বীকাধ্েব উপরে প্রতিষ্টিত , তাহা এই, যে শক্তি 
(90০75০) কদাপি বিনষ্ট হইতে পারে নাঁ। আৰ সকল পদার্থই শক্তির কপ, 
সুতরাং তাহারা বিপবীতে বপান্তরিত হইতে পারে , তাহাতে শক্তি ধ্বংস হয় না, শুধু 
রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীবনের ক্ষোট স্বযং শক্তি, তাহার বিপরীতে পরণত হওয়ার 
অর্থ অ-শক্তিভে পরেণত হওযাঁ, অর্থাৎ শংকর লৌগ। ুরবববর্তী বিজ্ঞানবাদীবা জডঞ্জগতে 
যে.নিয়ম প্রয়োগ করিযা ছিলেন, প্লেটো আস্মাব ক্ষেত্রে তাহাই প্রয়োগ করিলেন। 

(৯৩) বিশ্বাস! ব! পবমাজ। , 10714 0%৭11609 কে [নও পৌবাঁণিক দেবতা নহেন। 


ফাইডোন 


কাইডোন 


৬৬৯ সোক্রদাটা [ ২য় ভাগ 


সে বলিল, আমি মনে করি, যে, সকল মানুষই ইহা! অবশ্ঠ অবহ 
স্বীকার করিবে, তাহা ছাড়া, দেবতাবাঁও ইহা শ্বীকাঁব কবিবেন। 

এখন, অমৃত যদি অবিনাশীও হয়, তাহা হইলে, যদ্দি আমব! স্বীকার 
করি, যে আম্মা অমব, তবে কি উহ! অধিকন্তু অবিনশ্বব নয়? 

নিশ্চয়ই, ভাহা ন! হইয়াই পারে না। 

তাহা হইলে বৌধ হইতেছে, যে যখন মৃত্যু মানুষকে আক্রমণ করে, 
তখন তাহার মন্ত্য ভাগ বিনষ্ট হয়, আব যে-ভাগ অসব, তাহ! মৃত্যু 
হটতে হৃঠিয়া যাঁয়। এবং নিবাপদ ও ধ্বংসাতীত থাকিয়া! গ্রত্যাবর্ন ও 
প্রস্থান করে । 


তাহাই বোধ হইতেছে । 

তিনি বলিলেন, হে কেবীস, তবে আত্মা অমর ও অবিনাশী, এবং 
আমাদিগের আত্মা সত্য সত্যই যদালয়ে বিদ্যমান থাকিবে। 

কেবীন কহিল, সোক্রাটীস, আমাৰ তো তোমাব কথার প্রতিবাদ 
করিবাৰ কিছুই নাই, এবং আমি তোমাব যুক্তিতে কিছুতেই সংশয় 
পোঁষণ কবিতে পাঁবিতেছি না । কিন্ত যদি সিম্মিয়াসে বাঁ অগ্ঠ কাহাবও 
কিছু বলিবাঁব থাকে, তবে তাহাৰ নীবব না থাকাই ভাল; কারণ যদি 
সে এই সমুদাঁয় বিষয়ে কিছু বলিতে বাঁ গুঁনিতে চাহে, তবে আমি তো 
জানি না, সে এখনকার এই উপস্থিত সুযোগ ছাঁড়িয়। অন্ত কোন্‌ শুভ 
ুহূর্তেব অপেক্ষায় তাহা স্থগিত রাখিতে পাবে। 

সিশ্মিয়াস বলিল, না, তুমি যাহা! যাহ| বলিয়াছ, তাহাতে আমাবও 
কোনও গ্রকাব সংশয় নাই; কিন্তু যে-সকল ব্ষিয়ে আলোচন! হইতেছে, 
তাহা গুরুতর, এবং মানবীয় দুর্বলতাতেও আমার আই নাই; এই ছুই 
কারণে পূর্বোক্ত সিদ্ধাস্তগুলি মমবদ্ধে আমি এখনও আপন মনে সংশয় 
পোষণ না করিয়। থাকিতে পারিতেছি না। 

ফোক্রটাস বলিলেন, হা, সিশ্সিয়াস) তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ; 
তক গুধু তাহাই নহে; আমরা পূর্বে যাহা যাহা অঙ্গীকার করিয়৷ 
পইয়াছি, তাহা তোমার নিকটে সংশয়াতীত বোধ হইলেও তোমাক 
মেগুলিও পুনরায় আরও পরিষ্কাররূপে পরীক্ষা কর! কর্তব্য বন্ধ 


৪র্থ অন্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৬১ 


তুমি দেখিবে, যে সেগুলি যথোচিতরূপে পৰীক্ষিত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে, 
তখন আমার মতে তোমাৰ কর্তব্য এই, যে, মানুষের পক্ষে আলোচনাটা 
যতদুর অনুসরণ করা! সাধ্যায়ত্ত, তততদুব তুমি ইহার অনুসরণ করিবে; 
এইটী (৯৪) তোমাৰ শ্পষ্টর্ূপে বোধগম্য হইলে তুমি ইহার অতিরিক্ত 
আর কিছুই চাহিবে না। 


[ সগ্তপঞ্ধীশত্তম হইতে দ্বিষষ্ঠিতম মধ্যায়_অতঃগর সোক্রাটাম পৃধিবীর সংগঠন ও 
পাতালে উপরত আত্মার গতি বর্ণনা! করিতেছেন। ] 


৫৭। তিনি বলিলেন, কিন্তু তাহা হইলে, হে বন্ধুগণ, আমাদিগের 
এইটা হৃদয়লগম কবা উচিত, যে যদি আত্মা অমব হয়, তবে আমর! যাঁছাকে 
ভীবিতকাঁল বলি, কেবল তাহার জন্য নয়, কিন্তু সর্বকালের জয আত্মার 
বিষয়ে আমাদিগের যড়শীল হওয়া কর্তব্য । ধদ্দ কেহ আত্মার অযত্ত 
করে, তবে তাহার কি ভীষণ বিপদ, উপস্থিত হয়, তাহা এক্ষণে উপলন্ধ 
হইতেছে । কাবণ, মৃত্যু যদি সমুদায় বিষয় হইতে মুক্তি হইত, তবে 
ুষ্টগনের পক্ষে উহা দৈবপ্রাপ্ত ধন হইয়া দীড়াইত ; কেন না, তাহারা 
মরিলেই আত্মাব সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের দেহ ও যাবতীয় পাপ হইতে 
মুক্তি লাভ করিত। কিন্তু এক্ষণে যখন প্রমাণিত হইল, যে আত্মা 
অমর, তখন যতদূর সস্তব পূর্ণ ও জ্ঞানবান্‌ হওয়া ভিন্ন তাহার পাপ 
হইতে মুক্তি ও পরিত্রাণ পাইবার অস্ঠ উপায় নাই। কেন না, আত্মা 
আপনার শিক্ষা ও সাধন ভিন্ন আর কিছুই পরোকে লইয়। যার না; 
কথিত আছে, যে মানুষ মৃত্ামুখে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পরলোক- 
যাত্রার প্রারস্তে এই শিক্ষা ও সাঁধনাই তাহার মহোপকা রী সহায় বা 
গুরুতর অন্তরায় হইয়। থাকে । কারণ, ইছাও কথিত আছে, থে, যে" 
উপদেবতা। (7987707) প্রত্যেক মানুষকে ভ্বীবিতকালে রক্ষা করেন, তিনি 
তাহার মৃত্যুর পরে তাহাকে কোন একটা স্থানে লইয়া যান) সেখানে 


(৯৪) অর্থাৎ পূর্ব যাহ! যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহার ুকতিযুক্ততা৷। বিচারের রুল 
রবয়পে হুদঙম হইলে আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইবে। 


৬৬২ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


উপবত্ত আত্মাগণ মিলিত হয়, এবং বিচাবাস্তে স্বীয় স্বীয় কর্মফল লাভ 
কবিয়া, যে-পবিচালক তাহাদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইবাৰ জন্ত নিযুক্ত 
হইয়াছেন, তীহাব সহিত তথায় গমন কবে। তাহাদিগেব পক্ষে যে- 
কর্মফল বিহিত হইয়াছে, তাহা! ভোগ ও নিরূপিত কাঁল তথায় অবস্থাণ 
কবিবাব পৰে, সুদীর্ঘকাল ও বন্থযুগ্ন অস্তে (৯৫) অন্ত এক পরিচালক 
তাহাদিগকে ইহলোকে লইয়া আইসেন । ন্ৃতবাং আইস্খুলস তীহাব 
শ্টালেফস” নামক নাটকে যেমন বর্ণন! কবিয়াছেন, এই যাত্রা সেরূপ নহে। 
তিনি বলিয়াছেন, যে “একটা সবল পথ যমালয়ে চলিয়া গিয়াছে ; 
কিন্তু আমাব বোধ হয়, যে পথটা এক নহে, সবলও নছে। যদি 
তাহাই হইত, তবে পণগ্রদর্শকেব প্রয়োজন থাকিতনা) কেন না, পথ 
যদি শুধু একটা থাকিত, তবে কেহই কদাপি পথ হাবাইত না। কিন্ত 
এক্ষণে বোধ হইতেছে, যে পথটাব অনেক শাখা ও আবর্তন আছে। 
এই ধবাঁতলে অস্তোষ্িক্রিয়াব যে-আচাব প্রচলিত আছে, তাহাই আমি 
ইহাঁব প্রমাঁণরূপে উপস্থিত কবিতেছি। সংযত ও জ্ঞীনবাঁন্‌ আত্মা 
পবিচাঁলকেব অনুগমন কবে ১ সে পবলোকক্থ বস্তনিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ নহে। 
কিন্তু আমি পূর্বে যেমন বলিয়াছি, দেহাসন্ত আত্মা দীর্ঘকাল দেহ ও 
দৃশ্পদার্থেব আসঙ্গে অভিভূত ছিল বলিয়া ঘোবতব প্রতিকূল সংগ্রাম 
কবিতে থাকে ও গভীব দুঃখ ভোগ কবিয়া, এবং তাহা ভঙ্গ; নিয়োজিত 
দেবতা ছবাবা সবলে আকৃষ্ট হইয়া, অনিচ্ছাপূর্ববক প্রস্থান কবে। যেখানে 
অন্যান্ত আত্মাগুলি সমবেত হইয়াছে, যখন সে তথায় উপনীত হয়, তখন, 
সে যদ্দি অপবিত্র ও কোনও কপ পাপে কলঙ্কিত হইয়। থাকে) সে যদি 
অন্তায় হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া থাকে, কিংবা এই জাতীয় অন্ঠান্ঠ 


(৯৫) প্লেট এস্থলে কত কাল ও কত যুগ, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই, 
কিন্ত তিনি “ফাইডসে” (008910৭2485) বলিয়াছেন, যে তত্তবজ্ঞানী ভিন্ন অপর 
মলের আত্ম! দশ সহশ্র বৎসর কর্মফল ভোগ করিবে, তত্বজ্ঞানীর আত্মা চিন সহ 
বংসর পরেই মুক্তি পাইবে। “সাঁধারণতন্তরে দওড ও পুরস্কারের কাল এক হাঁজার 
ধতয় নির্দারিত হইয়াছে) ( গ্রথম থণ্ড, ৩১১ ৃষ্ঠা)। এশ্পেওুরীস হত্যাকারীর 
জন্য ভ্্রিপ হাজার বংসরের ব্যবস্থ। দিয়ছেন। 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৬০ 


অপকর্েব অনুষ্ঠান কবিয়া থাকে, যাহা এতদম্বূপ আত্মাৰ পক্ষেই সম্ভবপব, 
তাহ! হইলে অপব সকল আত্মা ইহা হইতে দুবে পলায়ন কবে; সকলেই 
ইহা হইতে সবিয়া যায়, কেহই তাহাব সঙ্গী বা পবিচাকুক হইতে চাছে না 
পে গভীব ছুঃখে নিমগ্ন হইযা একা কী ঘুবিয়া বেড়ায়, যতদিন না নিরূপিত 
কাঁল অতীত হয, ততদিন মে এইবূপে ঘুবিয়া বেডাইতে থাকে। 
নিৰপিত কাল অস্তে সেআপনাব উপযুক্ত বাসস্থানে সবলে নীত হয়। 
কিন্ত যে আত! শুদ্ধ ও সংযত জীবন যাপন কবিয়াছে, দেবতাবাই তাহাব 
সঙ্গী ও পবিচালক হইয়া! থাকেন, এইরূপ প্রত্যেক আত্মা আপনাব 
উপযোগী বাঁস্থানে বাস কবে। পৃথিবীতে বু আশ্চর্য স্থান আছে; 
যাহাঁব! পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা কবে, তাহাবা সেগুলিকে যে-প্রকাব 
ও যত ক্ষুদ্র বলিয়া! বিবেচনা কবে, সেগুলি বস্তৃতঃ সেরীপ নহে? আমি 
কোনও এক ব্যক্তিব (৯৬) কথ। হইতে এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। 

(| সিন্ষিয়াস কহিল, সোক্রাটাস, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার 
অর্থকি? আমি নিজে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্ত তুমি 
ধাহা বিশ্বাম কবিতেছ, তাহা কখনও শুনি নাই, তোমাৰ নিকটে উহা 
শুনিতে পাইলে আনন্দিত হইব । 

বেশ, দিশ্মিয়াস, আমাব তো বোধ হয় না, থে তত্বটী বর্ণন। কবিতে 
মৌকসেব (৯৭) বিষ্ঠা আবগ্ক ; কিন্তু উহা সত্য কি না, তাহা প্রমাণ 
কবা আমি বোধ কবি গৌকসেব বিগ্ভাব পক্ষেও অসাধ্য; আমি তো 
ইহীতে মোটেই সুক্ষম নই, তাৰ পব, সিন্সিয়াস, যদিই বা আমাব 
প্রমাণটী জানা থাকিত, আমাব মনে হয, যে আমাৰ জীবন-কাঁল 
আলোচনাটী নিঃশেষে সমাঁপনেৰ পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। তথাপি পৃথিবীব 
আঁকাব, এবং ধবাতলস্থ স্থানসমূহ আমি কিপ্রকীব ব্লিয় বিশ্বাস কবি, 
তাঁহ! বর্ণনা কবিতে বাঁধা নাই। 


(৯৬) কেহ কেহ বলেন, আনাক্ষিমাও স, কিন্তু এবিষষে মতভেদ আছে । 


সনি 


(৯৭) দৌকদ--(১) নাবিকগণের সহায় সাগরদেব ; কিংবা (২) খিয়সবাসী শিল্পী £ 
ইনি ধাতু জুড়িবার কৌশল আবিষ্কার করেন। (3০7০ ] 25)। 


কছিডোঃ 


কীইডোন 


৬৬৪ সোক্ষাটীস [ ২য় ভাগ 


সিন্দিয়াস বল, তাহাই যথেষ্ট। 

তিনি বধিষ্ধেন, প্রথমত: আমি বিশ্বাস করি, যে যদি পৃথিবী গোলা- 
কার ও আকাখেকমধ্যস্থলে অবস্থিত হয়, তবে উহার পতন নিবারণের 
জন্য বাষু বা এই প্রক্ষার অন্ত কোন পদার্থের আবস্তকতা নাই; সর্ধদিকে 
নভোমগুলের সমঘনত্ব ও পৃথিবীর সাম্যাবস্থাই তাহার বিধৃতির পক্ষে 
যথেষ্ট । (৯৮) কেন না, সাম্যাবস্থায় অবস্থিত কোনও পদার্থ ঘি সর্বত্র 
সমঘন কোনও বস্ত্র মধ্যস্থলে স্থাপিত হয় তবে তাহা! কোনও 
দিকেই অল্প বা অধিক অবনত হইবে ন| 7 তাহা সাম্যাবনথার সমভাবে 
অবস্থান করিবে। তিনি বলিলেন; প্রথমতঃ আমি ইহাই বিশ্বাস করি। 

নিন্দিয়াম কহিল, সঙ্গতরূপেই ইহা! বিশ্বাস করিতেছ। 

তিনি বলিলেন, তার পর আমি বিশ্বাস করি, ষে পৃথিবী বিপুল। 
এবং পিপীলিকা! বা ভেক যেমন ক্ষুদ্র জলাঁশয়-সমীপে বাস করে, তেমনি 
আমরা যাহার।ফাসিস অবধি হীরাীসের স্তস্ত পর্যন্ত (৯৯) সমুদ্রতীরে বাস 
করিতেছি, আমরা ইহার সামান্ত অংশই অধিকার করিয়৷ রহিয়াছি; 
অপিচ অন্য বহু লোক এই প্রকার অগ্ত বহু স্থানে বাস করিতেছে । 
কারণ, ধরাপৃষ্ে সর্বত্র বহুসংখ্যক, এবং আকারে ও আয়তনে বহুবিধ 
গহবর আছে; সেগুলিতে জল, কুম্মাটিকা' ও বাঁঘু একত্রিত হয়) কিন্ত 
পৃথিবী হ্বয়ং (১০০) নিফঙ্ক অস্তরীক্ষে নিফলঙ স্থিতি করে; তারকারাজি 
এই অন্তরীক্ষেই বিরাজমান) যাহার] এই সমুদায বর্ণন। করে, তাহার! 


(৯৮) ইহা মাধ্যাকরণবাদ নহে, বরং তাহার বিপরীত। প্লেটো বলিতেছেন, 
পৃথিবীর চতুর্দিকে নভোমগ্ডল ; তাহা সকল দিকেই সমান ঘন, অথবা ভারী; সুতরাং 
তদুপরি এক দিকে অধিক ও অস্ত দিকে অল্প চাপ পড়িতে পারে না; এবং পৃথিবী 
গৌজীকার বলিয়া ঠাঁহ।র সর্ধবন্ত সমীন চাঁপ পড়িতেছে। (চাপ কথাটা এখানে ঠিক 
খাটে ন।) কাঁজেই উহ সাম্যাবস্থায় আছে। পৃথিবী বিশ্বের মধ্যস্থবে অবস্থিত 
কেন? ইহার উত্তরে প্লেটো বলেন, না! খাঁকিবার কৌন হেতু নাই, এই জন্য । 

(৯৯) শ্রীক জাতির পরিজ্ঞাত ভূভাগ, ভূমধ্থ সাগর ও তৎশাথা স্বষ্সীগরের 
চুপ, কল্খিস ইইতে জিতরাপ্টার প্রণালী পর্যন্ত অবস্থিত। দেশসমূহ। 

(১৯) অর্থাৎ পৃথিবীন্গ ত্য গৃষ্ঠ। 


৪র্থ অঙ্ক] মৃত্যুর তীরে ৬৬৫ 


উহ্ণদ্দিগকে ঈথাঁর (নেভঃ) কহিয়া থাকে ) যে-জল, কুজ্মটিক। ও বায়ু 
ধরাতলস্থ গহ্বর গুলিতে একত্রিত হয়, সেগুলি ইহারই কিউ। এখন, 
আমরা যে পৃথিবীব এই গহ্ররগুলিতে বাঁস করিতেছি, তাহ! বুঝিতে 
পারি না) আমরা মনে করি, যে আমরা উহার পৃষ্ঠদেশেই বাস করিতেছি। 
যদি কেহ সমুদ্রের তলদেশে বাস করিয়া মনে করে? যে পে উহার 
উপরিভাগে বাস করিতেছে ; যদি সে জলের মধ্য দিয়া সুর্য ও অন্যান 
তাঁরকাগুলি দেখিয়৷ সমুদ্রপৃষ্ঠকেই অস্তরীক্ষ বলিয়া ভাবে) যদি সে 
আপনার স্থুলবুদ্ধি-ও-দৌর্বল্যবশতঃ কখনও সমু ৃষ্ঠদেশে আগমন ও 
তছ্ুপবিস্থ কিছুই দর্শন না করে; এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া ও মস্তক 
উন্নত কবিয়া না দেখে, বা বে-ব্যক্তি দেখিয়াছে, তাহার নিকটে না 
শুনে, যে আমাদিগের এই জগৎ তাহাদিগের জগৎ অপেক্ষা কত 
পবিত্রতর ও সুন্দরতর--তবে তাহার দশী যেমন ইয়, আমাদিগের দশাও 
ঠিক তাই। কেন না, আমবা পুথিবীর একটী গহ্বরে বাদ করিয়! 
ভাবিতেছি, যে আমরা উহার উপবিভাগে বাপ কবিতেছি; এবং 
আমরা বায়ুমগ্ডলকেই আকাশ বলিয়া অভিহিত করিতেছি ; আমর! 
মনে কবিতেছি, যেন এই বাঁধুমণ্ডলই আকাশ, এবং তাহাতেই তারকাবলী 
পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই) যে আমবা স্থুলবুদ্ধি-ও- 
দৌব্ল্যবশতঃ বাঁধুমগ্ডলেব প্রাস্তভাগে গমন করিতে সমর্থ হই না। 
যেহেতু, যদি কেহ উহার প্রান্তভাগে গমন করিত, (১০১) কিংবা 
পক্ষযক্ত হইয়] উদ্ধ'লোকে উড়িয়া বাইত, তবে, মত যেমন সমুদ্র হইতে 
উদ্ধর্ণদকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগের জগৎ দেখিতে পাঁয়, তেমনি 
সে উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্ত জগৎ ও অস্ত পদার্থ দেখিতে পাইত; 
এবং যদি তাহার প্রকৃতি এই দৃশ্ত সহিবার উপযোগী হইত, তবে সে 
জানিতে পারিত, যে এই আকাঁশই সত্য আকাশ, এই আলোকই সত্য 
আলোক, এবং এই পৃথিবীই সত্য পৃথিবী । কারণ, যেমন সমুদ্রস্থ পদাথ- 
গুলি লবণ দ্বার! ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি আমাদিগের এই পৃথিবী ও 


(১০১) আমরা যে-গহ্বরে বাঁস করিনেছি, যদি তাহার পাঙ্বোপরি আরোহণ 
করিতে পারিতাম। 
৮৪ 


ফাইডোন 


ফাঁইডোন 


৬৬৬ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


্রস্তরসমূহ ও নমুদায় প্রদেশ ন্ট ও কগয়প্রাণ্ হইয়াছে। সমুদ্রে 
মূল্যবান কিছুই জন্মে না) বলিতে গেলে উহ্ীতে নিক্কলঙ্ক কিছুই নাই; 
যেখানে যেখানে স্থল ৪মাছে, তথায় গহ্বর, বানুকা ও অপরিমেয় গন্ধ 
ও ক্লেদময় প্রদেশ বর্তমীন; আমাদিগের পৃথিবীস্থ সুন্দর পদার্থ গুলির 
সহিত সেগুলি একেবারেই তুলনার যোগ্য নহে। কিন্ত প্র উর্ধলৌক- 
স্থিত, পদার্থসমূহ আমাদিগেব এই পৃথিবীর পদার্থগুলি অপেক্ষা আরও 
কত শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সিম্িয়াস, আকাশের নিয়স্থ 
পৃথিবীতে যাহা! আছে, তৎসন্ন্ধে আমি এখন একটা আধ্যায়িকা বলিতে 
পারি; তাহ! শুনিবাঁর যোগ্য 

সিন্সিয়াস বলিল, সৌক্রাটাস, আমরা তোমার আখ্যায়িকা শুনিতে 
পাইলে নিশ্চয়ই পৰম আনন্দিত হইব। 

৫৯। তিনি বলিলেন, আচ্ছা সে, আখ্যায়িকাটী এই । প্রথমতঃ, 
যদি কেহ উদ্ধলৌক হইতে এই সত্য পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করিত, তবে 
সে দেখিতে পাইত, যে উহা যেন দ্বাদশ বিচিত্রবর্ণ-চম্ম-রচিত গোঁলক- 
সমুহের মত) (১০২) উহাতে বিবিধ বর্ণ নির্বাচিত হইয়াছে) 
এই ধরাঁতলে চিত্রকরগণ যে-সকল উৎরুষ্ট বর্ণ ব্যবহাব করে, সেগুলি 
 বর্ণনমূহেরই আদর্শ, কিন্তু ওখানে সমস্ত পৃথিবাহ এই সমুদায় বর্ণময়, 
কিংবা ইহা অপেক্ষাও বহুগুণে উজ্জলতর ও বিশুদ্ধতর বর্ণরঞ্জিত। 
কারণ, উহার একাংশ লোহিতবর্ণ, উহার সৌন্দর্য্য আশ্যধ্য; একাংশ 
ুবর্ণবর্ণ; এবং যে-অংশ শ্বেতবর্ণ, তাহার শ্বেতাভা খড়িমাটা কিংব। 
ভূষার হইতেও শুভ্রতর ; সমগ্র ধরা পৃ এইরূপ অন্তান্ত বর্ণে, এবং 
আমরা যে-দকল বর্ণ দেখিতে পাই, তদপেক্ষা বহতর ও হুন্দরতর বর্ণে 
অনুরঞ্িত। কারণ, ধরাপৃষ্ের যে-গহ্বরগুলি (আমাঁদিগের গহ্বর- 
গুলির ন্যায়) জল ও বাঁযুতে পরিপূর্ণ, সেগুলিরও একপ্রকার বর্ণ আছে; 
সেগুলিও বিচিত্রবর্ণ অগ্তান্ গহ্বরগুলির মধ্যে দীপ্তি পাইতেছে ; শুতরাং 


(১০২) এতদ্বারা রাশিচত্রের দ্বাদশ রাশি চিত হইতেছে । 


৪র্থ অঙ্ক মৃত্যুর তীরে ৬৬৭ 


ধবণীব আঁকাব এক বিচিত্রবর্ণ সমতল দেশ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । (১০৩) 
এই সুন্দর ধরা পৃষ্ঠে যাহা জন্মে, তাহাও, এখানকার বঙ্গ ও পুষ্প ও 
ফলও, তদমুরূপ সুন্দৰ ; (১০৪) এই প্রকাঁৰ এখানকার শৈলরাজি ও 
প্রস্তরসমূহও মস্যণতা, স্বচ্ছত! ও বর্ণে তদনুরূপই সুন্দরতব ; আমবা 
এই সংসাবে যে-প্রস্তবগুলিকে বহুমূল্য জ্ঞান করি, সেগুলি-_আমীদিগেব 
লালমণি, ধশবপাথর ও মবকত এবং এই জাতীয় অপর সমুদ্ধায়_ 
ইহাদিগেবই ভগ্রাংশ ; কিন্তু সেথানে এমন প্রস্তব নাই, যাহা এই মণি- 
গুলিব মত সুন্দব, কিংবা এই মণিগুলি অপেক্ষাও সুন্দরতব নহে। ইহাঁব 
কাঁবণ এই, যে সেখানকাব প্রস্তবগুলি শুদ্ধ; সেগুলি এখানকাৰ প্রন্তর- 
গুলির মত নষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এখানে গহবরগুলিব কিট 
পুপ্তীভূত হয় ; তজ্জনিত ক্ষয় ও লবণ আমী্দিগেব প্রস্তবগুলিকে আক্রমণ 
করে; সেই জন্যই প্রন্তবসমূহ, মৃত্তিকা এবং যাবতীয় প্রাণী ও বৃক্ষ 
কদর্ধযতা ও বোৌগেব বশীভূত। সত্য পৃথিবী এই সমুদীয়ে, এবং বর্ণ, 
রৌপ্য ও এই প্রকাব অন্ঠান্য পদার্থে ভূষিত। কেন না, এইগুলি 
পরিমাণে বহুল, আকাবে বৃহত্, এবং পৃথিবীব সর্বত্র বর্তমান বলিয়া 
ধবা পৃষ্ঠেই দেদীপ্যমান; (১০৫) স্থৃতবাং যদি কেহ এই দৃষ্ত দেখিতে পাইত, 
সে সুখী হইত। এই ধরা পৃষ্ঠে বহু প্রাণী এবং বনু মনুষ্যও বাঁ, কবিতেছে; 
কেহ কেহ স্থলীভ্যস্তবে বাস কবিতেছে ; কেহ কেহ, আমব1 যেমন সমুদ্র- 
তীরে বাস করিয়৷ থাকি, তেমনি বায়ুমণ্ডলের তীবে (১০৬) বাস কবিতেছে; 
কেহ কেহ বা দ্বীপপুঞ্জে বাস কবিতেছে ; মহাদেশের সন্নিকটস্থ বাযুমণ্ডল 
এই সকল দ্বীপের চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে ; (১০৭) এক কথায়, 


(১০৩) যে উদ্ধলৌক হইতে অবলোকন কবে, চাঁহার নিকটে গহ্বরগুলি গহ্বর 
বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তাহার বৌধ হয়, উহা ধবাপৃষ্টেব(এক একটা বর্ণসম্পাত। 

(১.৪) এই ধরাপৃষ্ঠ আমাদিগের ধরাপৃষ্ঠ অপেক্ষা যত হন্দরতর, তাহার ফলফুল 
তরুলতাঁও এখানকার ফলফুল তরুলত। অপেক্ষা তত সুল্দরতব। 

(১,৫) এখানকার বহুমূলা প্রস্তবেব ন্যায় খনিতে লুকায়িত নহে । 

(১০৬) অর্থাৎ বাুপুরিত গীহ্ববের মুখপার্থে। 


(১৯৭) ইহাদিগের অধোদেশ বারুমণ্ুলে নিমজ্জিত, কিন্তু উপরিভাগ ঈখারে 
পরিব্যাপ্ত। 


ফাইভোন 


৬৬৮ সোক্রাটাস [২য় ভাগ 


আমাদিগের ব্যবহারের পক্ষে জল ও সমুদ্র যে-প্রকাঁরঃ তাহাদিগের 
পক্ষে বায়ু সেই প্রকার, এবং আমাদিগের পক্ষে যেমন বাঁযু, তাহাদিগের 
পক্ষে সেইরূপ ঈথার ৷ সেখানকার খতুগুলির তাপ এগ্রকাঁর, যে তাহীবা 
নীরোগ ও আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক দীর্ঘজীবী ; এবং বাঁযু 
জল অপেক্ষা, ও ঈথার বাষু অপেক্ষা যে-পরিমাণে বিশুদ্ধতায় শ্রেষ্ঠ, 
তাহারাও আমাদিগের অপেক্ষা দর্শন ও শ্রবণ, এবং বুদ্ধি ও এই প্রকাঁর 
অন্ঠান্ত লমুদায় বিষয়ে (১০৮) সেই পরিমাণে শ্রে্ঠ। অধিকন্ত, তাহীদিগের 
দেবারাম ও দেবমন্দির আছে, তথায় দেবগণ সত্য সত্যই বাস 
করেন। (১০৯) তাহার! দৈববাণী ও দৈবাদেশ শুনিতে পায়, দেবগণের 
দর্শন লাভ করে, এবং দেবগণেব সহিত তাহাদিগের এই প্রকাঁব 
সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হয়। অপিচ স্ুধ্য, চন্ত্র ও তারকারাজি বস্তৃতঃ 
যে-প্রকার, তাহার! সেই প্রকাবই দেখিতে পায়, এবং অন্যান্ত বিষয়েও 
তাঁহাদ্দিগের সৌভাগ্য এই সমুদ্ায়েরই অনুরূপ । 

৬০। সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ পদার্থ-নিচয় এই প্রকার ) ইহাঁর 
গোল পুষ্ঠোপরি সর্বত্র গহ্বরে বনু প্রদেশ আছে? কতকগুলি, আমরা 
যাহাতে বাস করি, সেগুলি অপেক্ষা গভীরতর ও প্রশস্ততর ; কতকগুলি 
গভীরতর বটে, কিন্তু সেগুলির মুখ আমাদিগের বাসস্থান অপেক্ষা সন্কীর্ণতর ; 
আবার কতকগুলি এখানকার প্রনেশগুলি অপেক্ষা গভীবতায় অল্প; কিন্তু 
প্রাশস্তে অধিক। এখন, এই সমুদীয় তৃগর্ভস্থ বহু প্রণালী দ্বারা 
পরম্পরের সহিত সংযুক্ত ; উহাদিগের কতকগুলি সঙ্গীর", কতকগুলি 
প্রশস্ত; & সকল প্রণালী দ্বারা একটা হইতে, মিরা পাত্রের মত 
অপরটাতে, প্রভৃত জলরাশি প্রবাহিত হয়; তৎপরে, ভূগন্তে অমিতকায় 
চিরপ্রবাহিনী আোতস্বিনী রহিয়াছে ; কোনটা বারি উষ্ণ, কোনটার 
বারি শীতল; উহাতে আবার প্রচুর অগ্নি ও অগ্নিময় বিশাল নদী, এবং 
গলিত পঞঙ্কের বহুসংখ্যক তরগগিনী আছে; দিসিলীতে দ্রবধাতু-জ্রোতঃ 


(১৮) অর্থাৎ যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিষ্ট 
(১০৯) এখানকার মন্দিরে শুধু প্রতিমা থাকে 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৬৯ 


নির্গত হইবার পূর্বের যে-পক্কনদী প্রবাহিত হয়, তাহাব গ্তাঁষ, ও 
দ্রবধাতু-জোতেবই স্তায়, ও তবঙ্গিনীগুলিব কোনটা স্বচ্ছতব, কোনটা 
বাঁ মলিনতব। 'এই সকল নদীব প্রত্যেকটা যেমন ঘুবিয়া ফিবিয়া 
এক একটী গহ্ববে পতিত হয়, তেমনি উহ পূর্ণ হইয়া উঠে। পুথিবীৰ 
যে একপ্রকাঁৰ বিকম্পন আছে, সেই বিকম্পনবশতঃ এই নদীগুলি 
উদ্দে ও অধোঁদেশে চালিত হয়। (১১০) বিকম্পনটী এইপ্রকাঁব 
কৌন স্বাভীবিক কাবণে উৎপন হইয়া থাঁকে। গহববগুলিব মধ্যে একটা 
গহ্বব অপবগুলি অপেক্ষা বৃহৎ, এবং উন একেবাঁবে পৃথিবীব এক প্রান্ত 
হইতে অপব প্রান্তে প্রবেশ কবিয়াছে। হোৌমাঁৰ এই কথা বলিয়া! উহা 
বর্ণনা কবিয়ছেন__ 

প্ুবে, অতি দৃূবেঃ ভূগণ্ডে যথায় গভীবতম গহবব বর্তমান, 
সেইখানে ।৮ (১১১) 

তিনি অন্তর, এবং অন্ত অনেক কবি, উহা টা্টাবস (বসাতল) নামে 
অভিহিত কবিয়াছেন। সমুদীয় নদী এই গহ্ববে পতিত, ও পুনবায় 
উহ হইতে প্রবাহিত হইতেছে ; এবং প্রত্যেকটী যে-প্রকাব মৃত্তিকাঁব 
মধ্য দিয়া গ্রবাহিত হয, সেই প্রকার গ্রকৃতি লাভ করে। সমুদয় 
প্রবাহই যে প্র গহ্ববে পতিত ও উহা হইতে নির্গত হয়, তাহাঁব কাবণ 
এই, যে এই তবল পদার্থেব কোনও প্রতিষ্ঠাতৃমি বা অবলঘঘন নাই । 
স্ুতবাং উহ। বিকম্পিত এবং উদ্ধে ও অধোঁদেশে তবঙ্গায়িত হয়ঃ এবং 


(১১৭) বিকম্পন (৫1০:)- দৌলাব ন্তায় সঞ্চলন | ইহীৰ বেগে রসীতলের বায 

ও জল ঘটিকার দৌলকের স্যাঁয় নিরস্তব ছুলিতেছে । যখন পৃথিবীর উপৰি অর্ধের 
জল কেন্দ্রের দ্বিকে ধাবিত হয়, তখন নিয়ার্দের জল প্রীস্তের দিকে চলিয়া যায়, তৎপরে 
নিয়ার্ছের জল কেন্দ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে থাকে, এবং উপরি অর্ধেব জলকে 
বিপরীত প্রান্তে অপসীরিত করিযা দেষ। 

বিকম্পনের কাবণ এই, যে উত্ত তরল পদ্দার্থেব একটা গ্রতিষ্ঠা-তৃমি বা ধাড়াইবাব 
স্থান নাই। পৃথিবীর কেন্্স্থলে কৌনও দৃচ আশ্রয় থাকিলে উভয় দিকেব জল তদুপরি 
নিশ্চল অবস্থিতি করিত। 

(১১১) 11750) জা 2 
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উহার চতুষ্ারথন্থ বায়ু ও বাত্যাও তরঙ্গায়িত হইয়! থাকে; কারণ, যখন 
ধর তরল পদার্থ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রবাহিত হরর 
ও পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে; তখন বাঁযু ও বাত্যাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
গমন করে ; এবং যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়াতে লোকে নিয়তই নিংশবাস- 
বাষু গ্রহণ ও প্রশ্থাম-বাধু ত্যাগ করে, তেমনি প্র বাত্যা তরলপদার্থটার 
সহিত বিকম্পিত হইয়া প্রত্যাবর্তন ও বহির্গমনের কালে ভীষণ ও 
অচিন্তনীয় ঝঞ্চীবাত উৎপাদন কবিয়া থাকে । আমরা যাহাকে অধোদেশ 
বলি, খন জলবাশি তথায় বেগে ফিবিয়া আইসে, তখন ইহা এ 
অধোদেশস্থ প্রবাহসমূহেব দেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং উহ্বাদদিগকে 
এমন ভাবে পূর্ণ করে, যেন উহা! উত্তোলিত হইয়া প্রবাহগুলির মধ্যে 
নিঃক্িপ্ত হইয়াছে । আবার, যখন ইহা! তথা হইতে এখানে বেগে 
প্রত্যাবর্তন কবে, তখন ইহা এখানকাব প্রবাহগুলি পূর্ণ করে; 
তখন তাহারা পৃথিবীস্থ প্রণালীগুলিব মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, 
আঁপন আপন পথ করিয়া লইয়! প্রত্যেকে স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত 
হয়, এবং সমুদ্র, হুদ, নদী ও নির্ববিণী স্ষ্টি করে। তৎপরে তাহাব। 
আবার ভূগর্তে অন্তহিতি হয়; কোন কোনটা বুতব ও বিশালতর, 
কোঁন কোনটা অন্তব ও সন্বীর্ণতব প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া পুনশ্চ 
টার্টারসে পতিত হয়; উহারা যে-স্থান হইতে নির্গত হইয়াছিল, কোনটা 
তাহা হইতে বন্থনিয়ে, কোনটা বা অল্প নিয়ে উহাতে প্রবেশ কবে; 
কিন্তু সকলেই উৎপততিস্থানেব নিষ্নদেশে টার্টারসে পতিত হইয়া থাকে। ৷ 
পুনশ্চ, কতকগুলি, যেদিকে উহাতে পতিত হইয়াছে, সেই দিকেই, 
এবং কতকগুলি তাহার বিপরীত দিকে নির্দত হয়; আবাব এমন 
কতকগুলি নদী আছে, যেগুলি একেবারে চক্রীকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ 
করে, এবং ভূজঙ্গবৎ উহীকে এক বা বছ বার আখ্ষেন করিয়া পুনরায় 
যত নিয়ে সম্ভব টার্টারাসে প্রবিষ্ট হয়। তাহার। উভয় দিক্‌ হইতে 
পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত অধোগমন কবিতে পাবে; কিন্তু উহ! অতিক্রম 
করা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ, পৃথিবীর উভয়ভাগস্থিত 
নদীগুলির পক্ষেই, কেন্দ্রের পরে উহার অপরাধ, তাঁহাঁদিগের অগ্রসর 


৪র্থ অস্ক | মৃত্যুর তীরে ৬৭১ 


হইবাব পথে উদ্ধাদিকে প্রসারিত রহিয়াছে। (১৯২) ফাইডোন 
৬১। এখন, এই নদীগুলি বহুসংখ্যক, বিশাল ও বিবিধপ্রকাঁর ) 
কিন্তু সনস্তগুলির মধ্যে চারিটী নদী উল্লেখযোগ্য ; এই চাবিটার মধ্যে 
আবার যেটা সর্বপেক্ষা বৃহৎ ও ঘাহা পৃথিবীর স্থুলতম ভাগ আবেষ্টন 
করিয়। প্রবাহিত হইতেছে, তাহার নাম মহাসাগর (098897005) ; উহ্থার 
বিপরীত তাগে নির্গত ও বিপরীত দিকে প্রবাহিত আখেরোণ (867৩) 
ইহা মরুময় দেশসমূহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং পরে ভূগত্তে 
প্রবাহিত হইয়া আখেরৌ সিয়-(4১701)61908180)-হদে প্রবেশ করিয়াছে; 
তথায় উপরত আঁজ্মাগণের অধিকীংশ গমন করে, এবং নির্দিষ্ট কাল 
অবস্থান করিয়া-_-এই কাল কাহাবও পাছে দীর্ঘ, কাহাঁবও পক্ষে অল্প__ 
পুনরায় জীবরূপে জন্মপরিগ্রহ করিবার জন্ত প্রেরিত হয়। তৃতীয় নদীটা 
এই উভয়েব মধাস্থলে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উৎপত্তি-স্থানের সন্নিকটেই 
একটী বিপুল ও প্রদীপ্ত বহিময় প্রদেশে প্রথ্ে করিয়াছে ; উহা 
আমাদিগেব সমুদ্র (১১৩) অপেক্ষা বিশীলতর একটা হ্রদ সৃষ্টি করিফ্লাছে; 
প্র ত্দে জল ও পন্ক অবিরত ফুটিতেছে। তথা হইতে ইহ! আবিল ও 
পদ্কিল হইয়া! পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে, এবং উহাকে 
অনেক বার প্রদক্ষিণ করিয়া আথেরৌসীয়-হরদেব প্রান্তদেশে উপনীত 
হইয়াছে, কিন্তু উহার জলের সহিত মিশিত হইতেছে না; তৎপরে 
ভূগর্তে বছুবার ঘুরিয়। ফিরি! টার্টারসের নিয়তর ভাগে প্রবেশ করিয়াছে। 
লোকে এই নদীটাকেই পুরিফেগেখোন (1১571716৫89707) নামে 
; অভিহিত করে; পৃথিবীর যেখানেই দ্রবধাতুপ্রবাহ ষ্ট হউক না কেন, 
তাহা ইহাীরই এক এক ভাগ উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। ইহার 


(১১২) উদ্ধ ও অধঃ, অথবা উত্তর ও দক্ষিণ, পৃথিবীর এই উভয়ার্ধের নদীর পক্ষেই 
উহীর কেন্্র নি্ঃত স্থান ; সুতরাং ছুই দিকেই কেন্দ্রের পরে অগ্রসর হইতে হইলে 
নদীকে উর্্‌মুখে প্রবাহিত হইতে হইবে; কিন্ত জলের পক্ষে উচ্চদিকে গমন কর! অসম্ভব, 
কেন না, তাহ! মাধ্যাকর্ষণের প্রতিকুল। 

প্লেটো মাঁধ্যাকর্ণের ক্রিয়া বুঝিতেন। “টিমাইয়দ” (620-638) রষ্টব্য। 

(১১৩) ভূমধ্স্থনাগর | 
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বিপরীত দিকে চতুর্থ নদী; কথিত আছে, যে তাহা প্রথমতঃ একটা 
ভীষণ ও রোমহর্ষণ স্থানে পতিত হইয়াছে; উহার বর্ণ গভীর নীল; 
ইহার নাম ই্গিয়ন (১18101) নদী, এবং হা প্রবাহিত হইয়া যে-হদ 
সৃজন করিয়াছে, তাহার নাম ইঞ্, (3005)। প্র হদে পতিত হইয়া, 
ও উহা হইতে আপনার জলে অন্তত শক্তি লা করিয়া ইহা! ভূতলে 
প্রবেশ করিয়াছে, এবং পুরিফগেখোনের বিপরীত দিক আকিয়া 
বাঁকিয়া প্রবাহিত হইতেছে ও বিপরীত দিক্‌ হইতে আখেরৌমীয় হদে 
উহীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার জলও অন্য কৌনও জনের সহিত 
মিশ্রিত হয় না; ইহা চক্রাকারে প্রবাহিত হইয়া পুরিফেগেখোনের 
বিপরীত দিকে টাঁটারসে প্রবেশ কবিয়াছে ) কবিগণ বলেন, ইহার নাম 
কোকুটস (0০9০8০৪)। (১১৪) 

৬২) উক্ত দেশগুলি এইপ্রকীর। পরিচালক প্রতোক পর- 
লোকগত আত্মাকে বথায় লইয়। যান, যখন তাহারা তথায় উপনীত হয়, 
তখন, কে কে উত্তম ও পবিত্র জীবন যাঁপন করিয়াছে, ও কে কে তাহা 
করে নাই, প্রথমতঃ তদনুসারে তাহাদিগের বিচার হইয়া থাকে। 
যাহাদিগের জীবন উত্তম ও অধমের মধ্যবর্তী বলিয়া বোধ হয়, তাহারা 
আথেরোণ-সমীপে গমন করে, ও তথায় যে-সকণ তরণী থাকে, তাহাতে 
আরোহণ করিয়া হ্রদে উপস্থিত হয়। এ হৃদে তাহারা বাঁস করে এবং 
তাহারা যে-সকল অপরাধ করিয়াছে, তাহার দণ্ডভোগ করিয়। শুদ্ধি ও 
মুক্তি লাভ করিয়া! থাকে । যদি কেহ কোনও স্ুুকৃতি করিয়! থাকে; তবে 
সে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। কিন্ত যাহাদিগের পাপ এত গুরুতর, 
যে তাহারা সংশোধনের অতীত বলিয়া! প্রতীয়মান হয়, (১১৫ )-_ যাহারা 


(১১৪) মহাঁলাগর টার্টারসে প্রত্যংবর্তন করিল কি না, তাহা বল! হয় নাই । অপর 
চারিটা নদী চারিটা হুদ কৃষ্টি করিয়াছে; আথেরোন ও পুরিয্লোগেখোনের হর ভূগর্ভে ; 
কৌকুটস ও ইক্ষের হুদ পৃথিবীর উপরিভাগে । 

(১১৫) এই শ্রেণীর পাগী-যে দণ্ড ভোগ। করে, তাঁহীর অভিপ্রায়, অপরকে সতর্ক 
করিয়া দেওয়া, পাগীর নিগ্রহ নহে। দ্লেটোর মতে, দের লক্ষ্য দুইটা--(১) অপরাধীর 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৭৩ 


বহুবার দেবন্বাপহবণরূপ অন্ত পাঁপাচবণ করিয়াছে, বা অন্তায় ও 
অবৈধরূপে বহু নরহত্যা কবিয়াছে, কিংবা এই প্রকাব অন্তান্ত চুর 
কবিয়াছে,-তাহাবা স্বোপার্জিত ভাগাবশে টার্টাবসে নিঃক্ষিপ্ত হয়; 
তথা হইতে তাহীবা কথনও উঠিয়া! আসিতে পাবে না। (১১৬) যাহাবা 
এমত পাঁপ কবিয়াছে, যে তাহা গুরুতব হইলেও প্রায়শ্চিত্েব অতীত 
বলিয়। বোধ হয় না--যেমন, যাহাবা ক্রোধে অধীব হইয্। পিতা বা মাতাব 
প্রতি বলপ্রয়োগ কবিয়াছে। ও পবে সেজগ্ঠ সারাজীবন অন্ুুতাপে 
অতিবাহিত কবিতেছে ; অথবা যাহারা এই প্রকাৰ কোনও অবস্তায় 
নবহত্যা কবিয়াছে--তাহাবাও টার্টাসে পতিত হয়; ইহাই 
অনতিক্রমণীয় বিধি)" কিন্তু টার্টাবসে পতিত হইয়া তথায় এক 
বসব বাঁস কবিলেই একটা ঢেউ (১১৭) তাহাদিগকে উৎক্ষেপ কবে , 
নবঘাতীদিগকে কোকুটস, এবং পিতৃহস্তা ও মাতৃহস্তীদিগকে (১১৮) 
পুবিফগেখোন ভাসাইয়া লইয়া যায়, যখন তাহারা ভাসিতে ভাদিতে 
আথেবৌদীয়-হদেব সন্িহিত হয়, তখন, তাহারা যাহাদিগকে 
হত্য। কবিয়াছে, বাঁ যাহাদ্িগকে উৎপীড়ন কবিয়াছে, তাহাদিগকে 
ডাকিতে ও চীৎকাঁব কবিতে থাকে, তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাবা 
কতই মিনতি ও প্রার্থনা কবিতে থাকে, যে তাহাবা যেন তাহাদিগকে 
হদে প্রবেশ কবিতে দেয় ও আপনাদ্দিগেব মধ্যে গ্রহণ কৃবে। 
যদি তাহাবা তাহাদিগকে সম্মত কবাইতে পাবে, তাহা! হইলে 
তাহার! হ্বদে প্রবিষ্ট হয় ও পাপ হইতে মুক্তি পায়; কিন্তু যদি তাহ! 
না পারে, তবে তাহাবা পুনরায় টার্টাবসে ও তথ! হইতে আবাব ন্দী- 


সংশোধন, কিংবা (২) ক্লেশভোগের দৃষ্টান্ত বাব! অগ্তকে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত বাখ!। 
(09:88, 6250) | তিনি গ্রতিহিংসামূলক দণ্ডের ব্যবস্থা দেন নাই । 

(১১৬) এস্লে একপ্রকীর অনস্তনরকযন্ত্রণীর বিধান প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্ত 
প্লেটে। প্টমাইয়দে” (2৮) বলিয়াছেন, যে পাঁপনিমগ্ন আত স্বীয় জন্মপবষ্পরার যে- 
(কোনও জন্মে আপনাকে সংশোধন করিয়! আদি শুদ্ধতার অধিকারী হইতে পাঁরে। 

(১১৭) পূর্ববৰণিত কম্পন বা দৌলন (81০১৪) 

(১১৮) যাহাবা পিতাম।তাকে প্রহার করে, তাহাবাণ্ড এই পধ্যায়ের অন্তত 


৬৫ 


ফাইডোন 


৬৭৪ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


সমূহে নীত হয়; তাহারা যাহাদিগের প্রতি অন্তায়াচরণ করিয়াছে, 
যতকাল না তাহাদিগকে তাহারা সম্মত করাইতে পারে, ততকাল 
তাহাদিগের এই দগ্ডভোগের নিবৃত্তি হয় না।(১১৯) বিচারকগণ 
তাহাদিগের প্রতি এই দণ্ড বিধান করিয়াছেন। কিন্তু বাহার! 
পবিত্রজীবন যাপন করিয়৷ অনন্ভসাধারণ খ্যাতিলাঁভ করিয়াছেন, 
তীহারা কারাগারবৎ এই পৃথিবীর দেশসমূহ হইতে মুক্তি ও স্বাধীনতা 
লাভ করেন, এবং উদ্ধে পবিত্রসদনে উপনীত হইয়! পৃথিবীর পৃঠে বাস 
করিতে থাকেন। (১২০) ইহাদের মধ্যে যাহারা তত্বজ্ঞানসাহাধো 
আপনাদিগকে যখোচিতরূপে পরিশ্তদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা অতঃপর 
একেবারে অশরীরী (১২১) হইয়া জীধন যাঁপন, এবং ইহা অপেক্ষাও 
উত্তমতর লৌকে গমন করেন; সে লোক বর্ণনা করা সহজ নহে, এবং 
এক্ষণে যেটুকু সময় আছে, তাহাও তৎপক্ষে পধ্যাপ্ত নহে। কিন্ত, 
সিশ্মিয়াস, আমরা! যাহা। যাহা বর্ণনা করিলাম, সেই সমুদীয় কাঁরণে 
আমাদিগের কর্তব্য এই, যে আমর! যাহাতে জ্ঞান ও ধনের অধিকারী 
হইতে পারি, তাহার জন্ত সকলই করিব। কেন না, এই সংগ্রামের 
পুরস্কার উত্তম, এবং আঁশাও মহতী । 

[ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়__সোক্রাটাম বণিলেন, আমি যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহ যে 
ধরব সত্য, এমন কথা কেহই বলিবে না; কিন্তু পরলোক ও আল্মীর গতি যে এই প্রকার 
একটা কিছু, তাহাতে সংশয় নাই। অতএব জ্্ানধর্নে আত্মাকে ভূষিত করিবার জন্য 
একাস্ত ত্বান্‌ হওয়া প্রতিজনেরই কর্তৃব্য। এক্ষণে আমার যাত্রার সময় উপস্থিত |] 


৬৩। এখন, কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই জোর করিয়! এপ্রকার 
ব্লা সঙ্গত হইবে না, যে এই বিষয়গুলি আমি যেমন বর্ণনা করিলাম, ঠিক 


(১১৯) একটা আখীনীয় বিধির প্রতিধ্বনি । আথেগ্ে যদি কেহ অনিচ্ছাপুর্বক 
কাহীকেও হত্যা করিত, তবে হত্যাকারী যাবৎ হতব্যক্তির স্বগণের ক্রোধ উপশাস্ত 
করিতে ন| পারিত, তাবৎ নির্বাসন হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার অধিকার পাইপ না। 

(১২) সত্য পৃষ্ঠে, আমরা যে-গহ্বরে বাস করিতেছি, তাহাতে নহে । 

(১২১) পার্থিব স্থল শরীর পরিহার করিয়া। কোন না কোনও নুগ্ম শরীর নিশ্চয়ই 


থাকে । 


ধর্থ অস্ক মৃত্যুর তীরে ৬৭৫ 


সেইরূপ, কিন্তু যখন আত্মা অমর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন 
আমাদিগের আত্ম! ও তাহার বাঁসূমি যে এই প্রকাব একটা কিছু, আমি 
বৌধ করি চাহ! সে সঙ্গত রূপেই মানিয়। লইবে, এবং এই বিশ্বাস পোষণ 
করণে যে-বিপদ আছে, তাহা! আলিঙ্গন করাই শ্রেয়; বোধ করিবে। 
কেন না, বিপর্দটী মহত, এবং এই প্রকার মন্ত্রেই তাহার সমুদায সংশয় 
নিরাকরণ করা কর্তব্য; এই জন্তই আমি এতক্ষণ দীর্ঘকাল ধরিয়া 
আ্যায়িকাটী বিবৃত কবিয়াছি। দৈহিক সখ ও দেহেব বেশভৃষ! অকিঞ্চিৎ- 
কব, ও তাহা! কল্যাণ ন! কবিয়া' ববং অকল্যাণই সাধন কবে, এই প্রকার 
বিবেচনা করিয়া যে-ব্যক্তি স্বীয় জীবনে তাহ! ত্যাগ করিয়াছে, এই সকল 
কাবণে তাহার নিজের আত্ম! সম্বন্ধে আশান্িত হওয়া উচিত; বিশেষতঃ 
যন্দি সে জ্ঞানলাভে যত্বণীল হইয়! থাকে ? ঘি সে আত্মাকে অন্ত কোনও 
অলঙ্কারে নয়, কিন্তু তাহার স্বকীয় অলঙ্কাব সংযম, গ্টায়। বীর্ধ্য, স্বাধীনতা! 
ও সত্যে (১২২) অলঙ্কৃতি করে) এবং এই রূপে যখনই তাহার নিয়তি 
তাহাকে আহ্বান করুক না কেন; যদি সে তখনই পরলোকে যাত্রা 
করিবার জন্ত প্রস্তত হইয়া থাকে । তিনি বলিলেন, হে সিম্সিয়াম ও 
কেবীস, তোমবা ও অন্তান্ত কলে প্রত্যেকেই ভবিষ্যতে কোন ন 
কোনও সময়ে ঘাত্রী করিবে। কিন্ত নাটকেব নীয়কেব ভাষায় বলা 
যাইতে পাবে, আমাকে আমাব নিয়তি এই মুহূর্তেই আহ্বান কবিতেছে) 
আমার স্নানের সময় প্রায় উপস্থিত। আমার বোধ হয, যে স্নান 
করিয়া তার পর বিষ পান কবা ও পৰিচারিকাদিগকে শব নান করাইবার 
ক্লেশ না দেওয়াই কর্তৃব্য। 

[ চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়_ক্রিটোনের সহিত কথোপকথন ;-_আত্মীনাক্মবিবেক। 
“সৌক্রীটীসকে সমাধি দিতে পারিবে নাঃ ভীহার দেহকে সমাধি দিবে ।” ] 

৬৪) তিনি এই কথাগুলি কহিলে, ক্রিটোন বলিল, আচ্ছা, 
সোক্রাটীন, তাহাই হউক। কিন্তু তোমার এই বন্ধুদিগের প্রতি ব! 

(১২২) স্বাধীনত। ও সত্য জ্ঞান (৪০১78), ধর্দের লক্ষপ-চতুষ্টয়ের অন্যতম । প্রথম 
খণ্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা, ॥ স্বাধীনতা স দেহ (হইতে যে-মুক্তির অবস্থায় আত্ম। সত্য ধারণ করিতে 
সমর্থ হুয়। 


ফাইডোন 


স্থাইীডোন 


৬৭৬ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


আমাব প্রতি তোমার সন্তানদিগেব সম্বন্ধে কিংবা অন্ত কোনও বিষয়ে 
তুমি কি আদেশ করিতেছ? এমন কোনও আদশ আছে কি, যাহা 
পালন করিতে পারিলে আমর! গভীর আনন্দ লাভ করিব? 

তিনি উত্তর করিলেন, আমি সদাসর্বদ! যাহা বলিতেছি, তাহাই 
করিও; তাহা অপেক্ষা নূতন কিছুই নয়। তোমবা তোমাদিগের 
নিজের সম্বন্ধে যত্ণীল থাকিও, তাহ! হইলে তোমর। ধাহা কিছু করিবে, 
ত্হাতেই তোমরা আমাকে, আমার সকলকে ও স্বয়ং আপনাদিগকে 
আনন্দ প্রদান করিবে) যদ্দিচ তোমরা এক্ষণে এবিষয়ে কোনই 
অঙ্গীকার করিতেছ না। কিন্তু যদি তোমরা আপনাদ্দিগকে অধড় কর; 
এবং আমর! অগ্যকার এই আলোচনায় ও পূর্বের পূর্বের যে-পথ নির্দেশ 
করিয়াছি, সেই পথে জীবন যাপন করিতে না চাও, তবে তোমরা 
এক্ষণে যত আবেগভরে যত অধিক অঙ্গীকীর কব নাঁ কেন, তাহাতে 
কিছুই ফলোদয় হইবে না। 

, ক্রিটোন বলিল, তুমি যাঁহ। বলিলে, আমরা তবে তাহা পালন করিতে 
'াগ্রহান্থিত থাকিব; কিন্তু আমবা কিগ্রকারে তোমাকে সমাধি দিব? 

তিনি বলিলেন, তোমর! যেমন চাও, তেমনি দিও--যদি তোমরা 
আঁমীকে ধরিতে পার, এবং আমি তোমাঁদিগের হাত এড়াইয়। না যাই। 
তৎপরে তিনি শীস্তভাবে হাসিয়৷ ও আমাদিগের দিকে তাকাইয়া 
কহিলেন, বন্ধুগণ, আমি ক্রিটোনকে বুঝাইতে পারিতেছি না, যে, 
প্রকৃত আমি সেই মোক্রাটীস, যে এক্ষণে তোমাঁদিগের সহিত 
কথ। ব্লিতেছি, ও প্রত্যেকটা যুক্তি সুশৃঙ্খলরূগে বিন্স্ত করিতেছি; 
কিন্তু দে ভাবিতেছে, যে সে অল্লকাল পরেই যাহা শবরূপে দেখিবে, 
আঁমি সেই দেহ, এবং এই জন্যই সে জিজ্ঞাস! করিতেছে, যে, সে আমাকে 
কিরূপে সমাধি দিবে। আমি যে এতক্ষণ ধরিয়া এতগুলি যুক্তি 
উপস্থিত করিলীম, যে, আমি ধখন বিষপান করিব, তখন আমি আর 
তোমাঁদিগের নিকটে থাকিব না, কিন্ত আমি ইহলোক হইতে যাত্রা! 
করিয়া শোকাতিগগণের যাবতীয় আননের অধিকারী হইব) এবং 
জমি যে এই সকল মুক্তি দ্বারা যুগপৎ তৌমাদিগকে ও আপনাকে 


৪র্থ অস্ক ] মৃত্যুর তীবে ৬৭৭ 


আশ্বাস দিতে প্রয়াস পাইলাম, আমাৰ বৌধ হয়, যে তাহার পক্ষে এই 
ুক্তিগুলি বৃথাই বিবৃত হইল। তিনি বলিলেন, অত এব, ক্রিটোন যেমন 
বিচারকদিগের নিকটে আমার প্রতি হইয়াছিল,(১২৩) তোমর 
ক্রিটোনের নিকটে তাহ। অপেক্ষা আমীর অন্তরূপ প্রতিতূ হও। সে 
গ্রতিভূ হইয়াছিল, যেআমি বিচাবালয়ে উপস্থিত থাকিব; তোমরা প্রতিতূ 
হও, যে আমি যথন মবিব, তখন এখানে উপস্থিত থাকিব না, কিন্ত 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া! চলিয়! যাইব; তাহা হইলে ক্রিটোন সহজেই 
আমার শৌক বহন করিতে পারিবে, এবং সে আমাব দেহ দগ্ধ বা 
সমাহিত হইতে দেখিয়। এই ভাবিয়া ক্রষ্ট হইবে না, যে আমি ভীষণ যাতন! 
তৌগ করিতেছি; অপিচ সে আমার অস্তোষ্িক্রিয়াতে ইহাও বলিবে ন।, 
যে, সে সোক্রাটাসকে সাজাইতেছে, কিংবা! শ্মশানে বহন কবিয়া লইয়া 
ধাইতেছে, বা সমাধি দিতেছে । তিনি বলিলেন, হে পুরুষোত্তম ক্রিটোন, 
তুমি বেশ জাঁনিও, যে পূর্ণ কথা বলা! যে শুধু নিজেই একট! দৌষ, 
তাহা নহে, কিন্তু তাহা আত্মাতেও অকল্যাণ উৎপাদন কবে । (১২৪) 
এখন, তোমীর আশ্বস্ত হওয়| কর্তব্য; তোমাব বলা উচিত, ষে তুমি 
আমার দেহকে সমাহিত করিবে ; এবং তোমার যেমন ভাল বোধ হয় 
ও তুমি যাহা সর্বাপেক্ষা নুসঙ্গত বলিয়৷ বিবেচনা কর, সেই রূপেই 
উহাকে সমাধি দিবে। 


[ পথযষ্টতম অধ্যায়-_-লোক্রাটামের বিষগানেব আয়োজন; স্তরপুত্রবদ্ধুবর্গের সহিত 
শেষ আলাপ; সকলেব নিকটে বিদাযগ্রহণ। ] 


৬৫) এই কথা বলিয়৷ তিনি উঠিলেন ও ন্নীন করিবার জন্য অন্ত 
এক কক্ষে গমন কবিলেন; ক্রিটোন তাহাব অন্গুগমন করিল, ও 


(১২৩) “সোক্রাটামের আত্মসমর্থন, ২৮তম অধ্যায় দ্রষ্ব্য। 

(১২৪) বাক্যের সহিত চিন্তার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । তুমি যদি সৌক্রাটাসের শবকে 
সমাধি দিতে যাইয়। বল, সৌক্রাটাসকে দমাধি দিতেছ, তবে ক্রমে ইহাই ভাবিতে অভ্যন্ত 
হইবে, থে মানুষ দেহ, তদতিরিক্ত কিছুই নহে । তাঁষা শুদ্ধ না হইলে ভাবনা শুদ্ধ হয় না; 
এই।জস্কই মৌক্রাটাম অন্রান্ত সামাস্ বা সংজ্ঞাব এমন পক্ষপাতী ছিলেন। 


ফাইডোন 


৬৭৮ সোক্রাটাস ২য় ভাগ] 


আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিল। ন্তরাং আমরা সেইথানেই 
বসিয়া রহিলাম,, এবং আপনাদিগের মধ্যে পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি সম্বন্ধে 
আলাপ ও আলোচনা করিতে লাগিলাম; তৎপরে আমাদের ভাগ্যে 
কি মহতী বিপদ্‌ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমর! তাহারই বর্ণনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম ; আমরা সত্য সত্যই ভাবিলাম, যে আমর পিতৃহীন হইয়া 
অবশিষ্ট ভীবন অনাথের মত যাপন করিতে যাইতেছি। নান শেষ 
হইলে যখন তীহার সন্তানগণ তাহার নিকটে আনীত হুইল-সাহার 
ঢুইটী পুত্র শিশু ছিল; ও একটী বয়ঃপ্রাণ্ত হইয়াছিল (১২৫)--এেবং 
তাহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকের! আগমন করিল, তখন তিনি ক্রিটোনের 
সমক্ষে তাঁহাঁদিগের সহিত কথাবার্তা বলিলেন, ও তাহাদিগকে যাহা যাহা 
আদেশ করিবার অভিপ্রায় ছিল, আদেশ করিলেন; তৎপরে তিনি 
নারী ও সন্তানদিগকে চলিয়া যাইতে বলিয়া স্বয়ং আমাদিগের নিকটে 
আঁলিলেন। তখন হ্ৃর্ধ্যান্তের কাল নিকটবর্তী হইয়াছে, কারণ, তিনি 
ভিতরে দীর্ঘকাল যাঁপন করিয়াছিলেন। মীন করিয়। আপিমা তিনি 
উপবেশন করিলেন, কিন্ত ইহার পরে আর অধিক কথাবার্তা হইল ন|। 
তথনই একাদশ রাঁজপুরুষের ভৃত্য আসিল, ও তাহার নিকটে দর্ীয়মান 
হইয়। বলিল, “সোক্রাটীস, আঁমি অন্তান্ত লৌকের যে-দোষ দেখিতে 
পাই, তোমাতে সে দোষ দেখিব না। রাজপুরুষদিগের আদেশে আমি 
ধখন তাহাদিগকে বিষপান করিতে বলি, তখন তাহারা আমার প্রতি 
কুদ্ধ হয় ও আমাকে অভিশাপ দেয়। কিন্ত আমি তৌমীর এই কারাবাস- 
কালে সর্বনাই দেখিয়াছি, যে এখানে আঞ্জ পধ্যস্ত যতলোক আসিয়াছে, 
তাহীদিগের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা মহীনৃতব, মধুরগ্রক্ৃতি ও উত্তম; 
এবং আঁমি এক্ষণে বেশ জানি, যে তুমি আমার প্রতি কুদ্ধ হইবে না, কিন্ত 
ফাহীরা তোমার এই দগ্ডভোগের কারণ, তাহাদিগের প্রতিই কুদ্ধ হইবে, 


(১২৫) প্রথম পুত্রের নীম লাম্পরর্লীন; অপর ছুইটার নাম সোফ্রনিম্বস ও 
মেনেক্ষেনস। 


€র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৭৯ 


কেন না, কে কে ইহার কারণ, তাহা তুমি অবগত আছ। (১ ২৬) এখন, 
তুমি জান, যে আমি কি বলিতে আিয়াছি ; বিদায় ; যাহা অবশ্স্তাবী, 
তাহা যত অনায়াসে ও অক্রেশে বহিতে পার, বহিতে চেষ্টা কর।” এই 
কথা বলিয়াই সে অশ্রমোচন করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়। গেল। 

সোক্রাটাস তাহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “তোমাকেও বিদায়; 
তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব।” তৎপরে তিনি আমীদিগের 
দিকে ফিরিয়া বলিলেন, লোকটা কি ভদ্র! আমি যত কাঁল এখানে 
আছি, সে সর্বদ| আমীর নিকটে আসিয়াছে; কখন কখনও 
কথাবার্তা বলিয়াছে, এবং অতি ভাঁল মানুষের মত ব্যবহার করিয়াছে; 
আর এখন সে কেমন মহীপ্রাণতাব সহিত আমার জন্য অশ্রপাত 
করিতেছে । এস, ক্রিটোন আমর! ইহার কথা মানিয়া চলি; যদি বিষ 
প্রস্তুত হইয়া থাকে, একজন লইয়া আন্ুক ; যদি প্রস্তুত না হইয়া থাকে, 
পরিচারক তাহ। প্রস্তুত করুক। 

ক্রিটোন বলিল, কিন্তু, সোক্রাটাস, আমীব তো বোধ হয়) যে যয 
এখনও শৈলমালার উপবে অবস্থিত বহিয়াছে, এখনও অস্ত যায় নাই। 
তৎপবে, আমি জানি, যে অন্ঠান্ত লোকে বিষপানের আদেশ পাইবার পরে 
বনুবিলম্ে উহ! পাঁন করে ; তাহারা প্রচুর পরিমাণে আহার ও পান করে; 
এবং যাহাদ্দিগের জন্ত তাহারা আকুল, তাহাদ্িগের সঙ্গ সম্ভোগ করে। 
তবে ব্যস্ত হইও না) এখনও সময় আছে। 

সোক্রাটীস বলিলেন, তুমি যাহাদিগের কথা বলিতেছ, তাহার! 
সঙ্গতরূপেই এই প্রকার আঁচরণ করে; কাঁবণ, তাহারা ভাবে, যে 
এইরূপ করিলে তাহার! লাতবান্‌ হইবে। আমিও সঙ্গতরূপেই এই 
প্রকার করিব না) কেন না, আমি বিবেচনা করি, যে একটু পরে 


(১২৬) লোকটা চিরকাল নানাপ্রকার দগ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর সংশ্রবে আসিয়াছে ; 
সে সোক্রাটীসের গুণে মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ভাবিতে পীরিতেছে না, যে তিনি অপকারীর 
প্রতি তুদ্ধ না হইঘ! থাঁকিতে পারেন; কেন নী, এবপ ওদাধ্য তাহার অভিজ্ঞতাতে 
কখনও দৃষ্ট হয় নাই। 
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৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৮১ ৮১, 


সদ 4৫৮ * 15০ 


গাবি 1৮ ১২৯) তিনি বলিলেন, “বুঝিলাম। কিন্ত আমি কৌধ করি কাইভোন 
যে দেবতাঁদিগের নিকটে এই প্রার্থন৷ করিবার বিধি আছে, এবং প্রার্থনা 
করাও কর্তব্য, যে ইহলোক হইতে পরলোকে যাত্র/ যেন শুভ হয় (১৩০) 
আমিও তাহাই প্রার্থনা করিতেছি) আমার যাত্রা শুভ হউক 1” 
এই কথাগুলি বলিয়াই তিনি বিষপাত্র মুখের কাছে ধরিলেন, এবং 
একান্ত প্রসন্নভাবে ও প্রশাস্তচিত্ে বিষটুকু নিঃশেষে পান করিলেন । 
তখন পর্যন্ত আমরা অনেকেই অশ্রবৌধ করিতে একপ্রকার সমর্থ 
ছিলাম; কিন্তু যখন আমবা দেখিলাম, যে তিনি বিষ পান করিলেন; 
ও উহ! নিঃশেষ হইল, তখন আব আমরা পারিলাম না; তথন আমাৰ 
সকল চেষ্ট। ব্যর্থ করিয়! প্রবল বেগে অশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; 
আমি মুখ আচ্ছাদন কবিয়া নিজেব জন্য বিলাপ করিতে আবস্ত 
করিলাম; আমি তীহাঁর জন্য বিলাপ না! কবিয়। আপনাব ছর্ভীগ্যেব 
জন্তই বিলাপ কবিতে লাগিলাম; কেন না, আমি এমন বান্ধব 
হাঁবাইলাম। ক্রিটোন তে! আমার পূর্বেই অশ্রবোধ কবিতে অক্ষম 
হইয়। বাহিব হইয়! গিয়াছিল। আব আপল্নভোবস প্রথমাবধি এতক্ষণ 
একবারও অশ্রুপাত কবিতে বিবত হয় নাই) সে এক্ষণে উচ্চেঃ্ববে 
ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং আর্তনাদ করিয়া সোক্তাটীস ভিন্ন উপস্থিত 
আব সকলকেই ধৈর্যধাবণে অক্ষম কবিয়া তুলিল। সোক্রাটীস 
বলিলেন, “ও বিচিত্র পুরুষেরা, তোমরা কি কবিতেছ? আমি তে! 
ন্রীলোকদিগকে প্রধানতঃ এই জন্তাই পাঠাইয়৷ দিলাম, যে তাহার! যেন 
এরূপ অনঙ্গত. একট! কিছু না কবে; কারণ, আমি শুনিয়াছি, যে 
নীরবতার মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই কর্তব্য। অতএব তোমরা 


(১২৯) এই লোকটী বহু অপরাধীকে বিষ প্রদীন করিয়! কঠৌরহৃদয় হইয়| 
উঠিয়াছে; কাঁরাধ্যক্ষ একাদশ রা্জপুরুষের ভৃত্যের ম্যায় সে সৌক্রাটাসের প্রভাবে 
পড়িয়। তাহাব প্রতি অনুবস্ত হয় নাই; এই জপ্ই তাহীর উত্তরে অভদ্রতা না থাকিলেও 
কোমলতা! নাই । 

(১৩*) পুথাগরাস-সম্প্র্দায়ের উপদেশ। 

৮৬ 


ফাইডোন 


৬৮২ সোক্রাটাস [২য় ভাগ 


শান্ত হও, তোমরা সহিষ্ু হও)” এই কথ! শুনিয়া আমর! লক্জিত 
হইলাম ও অশ্ররোধ করিলাম। কিন্তু তিশি পাঁদচারণ' করিতে 
লাগিলেন, এবং পরিশেষে বলিলেন, যে তাহার পদদ্ধয ভারী বোধ 
হইতেছে ; তখন তিনি চিৎ হইয়া শয়ন করিলেন, কারণ লোকটা তাহাকে 
এইরূপহই করিতে বলিয়াছিল। যে-ব্যক্তি তীহাকে বিষ দিয়াছিল, সে 
কিয়ংকা'ল পরে পবেই তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার পদতল ও পদ 
পরীক্ষা করিতে লাগিল; তৎপরে সে পদতল জোরে চাঁপিয়৷ ধরিয়! 
জিজ্ঞাসা করিল, উহাতে অনুভূতি আছে কি না; তিনি বলিলেন, 
নাই; তার পর দে জজ্ঘাঁতে ও ক্রমে উপর হইতে উপরের দিকে এরূপ 
করিয়৷ আমাদিগকে দেখাইল, যে তাহার দেহ শীতল ও অসাড় হইয়াছে । 
তিনি নিজেও দেহ স্পর্শ করিয়! বলিলেন, যে যখন উহ! হৃদয় পর্যস্ত 
শ্লীতল ও অসাড় হইবে, তখনই তিনি চলিয়া যাইবেন। তখন তাহার 
দেহ কটিদেশ পর্যন্ত শীতল হইয়াছিল; তীহার মুখ আচ্ছাদিত ছিল; 
তিনি মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন,_যাহ বলিলেন, তাহাই 
তাহার শেঘ কথা--তিনি বলিলেন, ক্রিটোন, আস্কলীপিয়সের নিকটে 
আমার একটা কুক্কট মানস আছে; কুক্কটটী দিও) ইহাতে অবহেলা 
করিও ন11” (১৩১) ক্রিটোন বলিল, “আচ্ছা, তুমি যাহ! বলিলে, 
তাহাই করিব। দেখ, তোমার আর কিছু বলিবার আছে কি না।” 
তাঁহাকে যখন এই কথ! জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন তিনি কোনও উত্তর 
দিলেন না; কিয়ৎকাঁল পরেই তিনি নড়িয়া উঠিলেন) এ লৌকটা তীহার 


(১৩১) শ্রীকেরা পীড়িত. হইলে আরোগ্য-কামনাধ ভিষক্দেব আস্ব লীপিয়মের চরণে 
মানস করিত। গরিব লৌকে রোগমুক্ত হইয়। বৃকুট বলি দিত। (প্রথম থণ্ড, ১৯৯ 
পৃষ্টা 1) সোক্রাটাসের মনৌভীব এই, যে জীবন ব্যাধিশ্বরূপ, এবং মৃত্যুই আরোগ্য 
লীভের উপীয়। আজ তাহার আঁ দেহত্যাগ করিয়। নিরাময় ও নির্মল হইবে; 
অতএব আত্মার এই আরোগ্যলীভ উপলক্ষে তিনি বৈগ্যদেবকে কুন্ধুট উৎসর্গ করিবেন। 
উত্তিটাতে প্রচলিত ধর্দে তাহার আস্থাও পরিব্যক্ত হইতেছে। 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৮৩ 


আবরণ সবাঈল, এবং তাহা ক্ুদুটা নিশ্চল হইল। ইহা দ্েখিয়! 
ক্রিটোন তাহার মুখ বন্ধ ও নয়ন নিমীলিত কবিয়! দিল । 

৬৭। হে এখেক্রাটীস, আমাদিগেব সথাঁৰ অস্তিমদশ| এই প্রকাব 
হইয়াছিল। আমবা বলিতে পাবি, যে আমবা যতলৌকেব সহিত পরিচিত 
হইযাঁছি, তন্মধ্যে এই মহাপুরুষ সর্বতোভাবে জ্ঞানী, সর্বাপেক্ষা ন্যায়বান্‌ 


ও সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। 


ফাইডোন 


সৌক্রাটীন 


শা উ60/7৩শি 


ক্রভীন্ ব্ভাঙস 


7 পার্টি, 


সোক্রাটাসের উপদেশ 


জেনফোন-প্রণীত “সোক্রাটাসের জীবনম্থৃতি” (4১1১020)3- 
10001010868, 36:8509১) ও “পানপর্বৰ” 


(১১71)93101) হইতে সঙ্কলিত। 


সোক্রাটীনের উপদেশ 


প্রথম অধ্যায় 
জ্ঞানচর্চ্চা 


প্রথম প্রকবণ 
শিক্ষাব্রতের আদর্শ 
সফিষ্ট আর্টিফোনেব সহিত কথোপকথন 
( 119070121)1119, [0০৮], 00866: 6 01 


সফিষ্ট আঁটিফোনের সহিত সোক্রাটাসের যে-সকল কথোপকথন 
হইয়াছিল, তীহাঁর প্রতি স্থৃবিচার কবিতে হইলে সেগুলি বর্জন করা 
উচিত হইবে না। একদা আন্টিফোন সৌক্রাটীসেব সহচরগণকে 
তীহার নিকট হইতে হবণ করিবার উদ্দেশ্তে তাহার নিকটে আসিয়া 
উহ্ীদিগের সমক্ষেই বলিলেন,_-“সোক্রাটীস, আমি ভাঁবিয়াছিলাম, যে 
যাহার! তত্জ্ঞানের চর্চ। করে, তাহাবা অপরের অপেক্ষা সুখী হইবে ; 
তুমি কিন্তু, আমার বোধ হয়, তাহাব বিপরীত ফলই লাভ করিয়াছ। 
কেন না, তুমি এমন জীবনই যাপন করিতেছ, যে কোন দাঁসও তাহার 
প্রভুর আশ্রয়ে সে প্রকার জীবন যাঁপন করিতে সম্মত হইৰে না। 
গুম অতি নিকষ খাস্ত আহার ও অতি নি্কষ্ট পানীয় গান করিয়া থাক; 
তুমি যে-বন্ত্র পরিধান কর, তাহা যে শুধু অপরুষ্ট, তাহাই নয়, কিন্তু তাহা 
শীতে ও শ্রীষ্সে এক) তুমি বিনা পাছকাঁয় ও বিন! অঙ্গরক্ষায় সার 
বসর কাটাইতেছ। তুমি অর্থ গ্রহণ কর নাযে অর্থ পাইলে লোকে 
আঁহলাদিত হয়, এবং যাহা অর্থস্বামীকে সুখে ও স্বচ্ছনে। বাস করিতে 
সমর্থ করে। অন্তান্ত ব্যবসায়ের শিক্ষকগণ যেমন শিষ্/দিগকে 
আপনাদিগের অন্থকরণ করিতে শিক্ষা দেন, তেমনি তুমি যদি স্বীয় 


১৮৮ সোক্রাটাস [ ৩য় ভাগ 


সহচরদিগকে তোমার অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেও, তবে তুমি আপনাকে 
দুঃখের শরিক্ষক বলিয়াই জ্ঞান করিও |” 

সোক্রাটাস এই কথাগুলির উত্তরে বলিপলেন,_"আন্টিফোন, আমার 
বৌধ হয়, তুমি ধরিয়া! লইয়াছ, যে আমি এতই ছুঃখময় জীবন যাঁপন 
করিতেছি, যে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি বরং মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিবে, তথাপি আমার মত জীবন ধারণ করিবে না। এস, আমর! 
পরীক্ষা করিয়া দেখি, তুমি আমার জীবনে কি কষ্টকর বলিয়! অনুভব 
করিতেছ। যাহারা অর্থ গ্রহণ করে, তাহারা যে-কার্য্ের জন্য বেতন 
পাইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিতে বাধ্য ; কিন্ত আমি অর্থ গ্রহণ করি না, 
সুতরাং যাঁহীৰ সহিত আলাঁগ করিতে চাহি না, তাহার সহিত আলাপ 
করিতেও বাধ্য নই )-এই জন্ত কি? না তুমি এই ভাবিয়া আমার 
জীবনযাপনের ধারাকে অবজ্ঞা করিতেছ, যে আমি তোমার অপেক্ষা 
কম স্বাস্থযপ্রদ ও ব্লকর থা আহার করি? অথবা আমার আহাধ্য 
দুর্লভ ও মহার্ঘ, অতএব তোমার আইাধ্য অপেক্ষা সংগ্রহ করা কঠিন? 
না তুমি ,তোমার জন্ত যেখান আঁহরণ কর, তাহা! তোমার পক্ষে যেমন 
স্বাদ, আমি আমার জন্য যে-খাগ্চ আঁছরণ করি, তাহ। আমার পক্ষে 
তেমন স্বাদ নহে? তুমি কি জান না? যে, যে-ব্যক্তি পরম গ্রীতির সহিত 
ভোজন করে, তাহার পক্ষে ব্যঞীন অতি অল্পই আবশ্তক ; এবং যে পরম 
প্রীতির সহিত পান করে, সেঃ তাহার যে-পানীয় আছে, তদ্যতীত অন্ত 
কোনও পানীয়ই চাহে ন1? তুমি জান, থে যাহাঁর। বন্ত্র পরিবর্তন করে, 
তাহার শত ও তাঁপের জন্ত বন্ত পরিবর্তন করে ; এবং যাহার! পাঁছকা 
পরে, তাহারা পদছয়ের ক্লেশ-নিবন্ধন যাহাতে চলিতে অশক্ত ন| হয়, 
এই জন্তই পাঁছুকা পরে; কিন্ত তুমি |কি কখনও দেখিয়াছ, যে আমি 
শীতের জন্ত অন্তের অপেক্ষা অধিক গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছি? কিংবা 
উত্তাপের জন্ত ছায়া লইয়া অগরের কহিত লড়াই করিয়াছি? অথবা 
পরছয়ের ন্ত্রণাবশতঃ, যেখানে যাইতে চাহিয়াছি, তথায় হাটিয়া যাইতে 
পারি নাই? তুমি কি জান না; থে, যাহার! শ্বতাবতঃ দুর্বল; তাহার 
শারীরিক ব্যায়াম ছারা যে যে অঙ্গের পরিচান। করে, যাহারা উহ! 
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পরিচালনা! কবে না, সেই দেই অঙ্গে তাহাদিগেব অপেক্ষা পবলতব 
হইয়া উঠে, এবং তাহাব। সহজে ব্যায়ামের শ্রম সহিতে পারে? তুমি কি 
মনে কর না, যে আমি, দেহের পক্ষে যাহাই ঘটুক না কেন, সর্বদা তাহা সহ 
করিবাব জন্য ব্যায়াম দ্বাবা দেহকে স্ুপটু কিয়! তুলিষাছি, এবং এজন্ঠ, তুমি 
যে মোটেই ব্যায়াম কব না, তোমাৰ অপেক্ষা সকলই অনায়াসে সহ কবিতে 
পাঁবিতেছি? আমি যাহাতে উদব বা নিদ্রা কিংবা অপব ইন্দিয়-স্থুথেব দাস 
না হই, তদুদদেস্তে তুমি আব কোন্‌ সফলতব উপায় করনা ববিতে পানর? 
আমাৰ প্র সমুদায় অপেক্ষা মধুবতব এমন কতকগুলি বন্ত আছে, যাহা 
কেবল সন্তোগেব মুহূর্তেই আনন্দ দান কবে না, কিন্ত নিয়তই ইষ্ট সাধন 
কবিবে বলিয়া আশাক়্ প্রাণকে পূর্ণ বাখে , (তুমি ইহা! অপেক্ষা কোনও 
সফলতব উপায় দেখাই দিতে পাব কি?) তুমি ইহাও জান, যাহার! 
ভাবে, যে তাহাঁব কোন বিষয়েই কৃতকার্ধা হইল না, তাহাব। নিবানন্দ 
থাকে; কিন্তু যাহাবা মনে কবে? থে তীহাব! তাঁহাদিগেব কুষিকার্য্যে বা 
নাবিকেব কনম্মে, কিংবা তাহাবা অন্ত যেকোনও ব্যবসায় অবলম্বন 
কবিয়াছে, তাহাতেই সফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাবা স্বীয় রুতকার্্যতীয় 
আনন্দে পবিপূর্ণ হয। কিন্তু তুমি কি মনে কব, তুমি নিজে দিন দিন 
উন্নতি লাভ কবিতেছ, এবং উত্তমতব বন্ধু প্রাপ্ত হইতেছ,_-এই চিন্তায় 
যে-স্থখ আছে, ধী দকল কম্ম হইতে তেমন সখ পাওয়া যায়? আমি তো 
এই প্রকাঁব চিন্তাতেই কাল যাপন কবিতেছি। 

«কিন্ত যদি বন্ধুদিগেব ব1 স্বদেশেব হিত সাধন কবিবাব প্রয়োজন 
উপস্থিত হয়, তবে কাহাব হিতসাধনে ততপব হইবাব অধিকতব অবসর 
ঘটবে ?--যে আমাৰ স্তায় জীবন যাপন কবে, তাঁহীব ? না তুমি যাহাকে 
সুথ বলিয়া! বিরে' )। কব, যে সেই সুখ সম্তৌোগে বত থাকে, তাহার? 
উভয়েব মধ্যে কে অবলীলাক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে ?--ফে-ব্যক্তি 
মহার্ঘ আহাধ্য ভিন্ন প্রাণ ধাবণ কবিতে পাবে না, দে? না যে-ব্যস্তি 
যাহ পায়, তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করে, সে? পুবী অবকন্ধ হইলে উভয়েব 
মধ্যে কে সহজে পরাজয় স্বীকাৰ করিবে ?--যে-ব্যক্তিব এষন খাছ না 
হইলে চলে না, যাহ! সংগ্রহ করা একান্ত কঠিন, সে! না ষাহ। অকেশে 

৮৭ 
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সংগৃহীত হইতে পারে' যে তাহা পাঁইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, সেই? ওহে 
আঁটিফোন, তুমি যেন এইরূপ ভাব বলিয়া বৌধ হয়ঃ যে বিলাঁসে ও ব্যয়- 
বাছুলোই সুখ নিহিত রহিয়াছে; কিন্ত আঁমি মনে করি, যে মানুষের 
যখন কোন বস্তরই প্রয়োজন থাকে না, তখনই সে দেবতৃল্য হয়; যাহার 
অভাঁব অত্যন্প, সে দেবতার নিকটতম । দেবপ্রকৃতি পূর্ণ, যে 
দেবপ্রকূতির নিকটতম, সে পূর্ণতার নিকটতম 1” 

আর একদিন আ্টিফোন সোক্রাটাসের সহিত আলাপ করিতে 
করিতে কহিলেন, “সৌক্রাটাস, আঁমি তোমাকে স্যায়পরায়? বলিয়া 
বিশ্বাস করি, কিন্তু জ্ঞানী বলিয়। মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার তো 
বোঁধ হয়, যে তূমি নিজেও তাহা! জান; কেন না, তোমার সাহচর্যের জগ্ঠ 
তুমি কাহারও নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ কর না। অথচ তুমি যদি তোমার 
বন্্ু বা বামবাটী কিংবা অপর কোনও সম্পত্তি মূলাবান্‌ জান করিতে, 
তবে তাহা অপরকে বিনা মূল্যে তে! দিতেই না, বরং তাহার উচিত মূল্য 
হইতে এক কপর্দকও কম গ্রহণ করিতে না। স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, 
যে তুমি যদি মনে করিতে, যে তোমার নাহচর্যের কোনও মুল্য আছে, 
তবে তুমি ইহার উচিত মূল্য অপেক্ষা কম অর্থ চাঁহিতে না। অতএব, তুমি 
্টায়পরায়ণ হইতে পার, যেহেতু, তুমি অর্থ-“লৌভে কাহাঁকেও প্রবঞ্চনা 
কর না; কিন্তু তুমি জ্ঞানী হইতেই পার না, কেন না ( তুমি নিজেই 
স্বীকার করিতেছ, যে) তুমি যাহা জান, তাহার কোনই মূল্য নাই।” 
সোক্রাটাস ইহার উত্তরে বলিলেন, “আমাদিগের মধ্যে এই একটা মত 
প্রচলিত আছে, যে দৈহিক সৌন্দর্য্য ও জ্ঞান, উভয়ই, যেমন মহদাবে, 
তেমনি হীনভাবে ব্যবস্ৃত হইতে পারে ; কারণ, যদি কেহ অর্থ পাইয়া, 
যে চাহে, তাহাকেই দৈহিক সৌনর্ধ্য বিক্রয় করে, তবে লোকে তাহাকে 
পুংস্টল কহে; কিন্তু যদি কেহ এক ব্যক্তিকে সুন্দর ও সচ্চরিত্র ও প্রেমিক 
বলিয়া জানিয়৷ তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করে; তবে সে বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া 
পরিগণিত হয়। সেইরূপ, যাহারা অর্থ-বিনিময়ে, যে-কেহ চাহে, তাহাকেই 
জ্ঞান বিক্রয় করে, লোকে তাহাদিগকে সফিষ্ট অর্থাৎ একজাতীয় পুংস্চল 
কহে; কিন্তু যদি কেহ, যাহাকে সে উপযুক্ত জ্ঞান করে, তাহাকে, সে 
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যাহা কিছু কল্যাণকব বলিয়া অবগত আছে, তাহ! শিক্ষ। দরিয়া আপনাঁব 
বন্ধু কবিয়া লয়, তবে আমাঁদিগেব বিবেচনা সথন্দব ও মহং পুববাঁনীব 
পক্ষে যাহ! শোভন, সেই ব্যক্তি তাহাই সম্পাদন কৰে। আঁর্টিফোন, এই 
জন্তই অন্য লোকে যেমন উত্কৃষ্ট ঘোটক, বা কুকুব কিংব' পক্ষীতে আনন্দ 
পায়, আমি নিজে তেমনি উত্তম বন্ধু হইতে তদপেক্ষাও অধিক আনন্দ পাই। 
অপিচ, আমাৰ যদ্দি হিতকব কিছু জানা থাকে; তবে তাহাদিগকে তাহ! 
শিক্ষা দিই; এবং অন্ত যে-সকল উপাথে আমি মনে কবি; তাহাব। ধরছে 
কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ কবিবে, তৎসম্বদ্ধেও তাহাদিগকে সুপবামর্শ প্রদান 
কবি। তৎপবে, প্রাচীন কালে জ্ঞানী পুরুদিগের সঞ্চিত ধন--যাঁহ! 
তাহাব। পুস্তকে লিখিয়! বাখিয়া গিযাঁছেন--আমি বন্ধুদিগেব সহিত একত্র 
অনুশীলন ও অধ্যয়ন কবিয়৷ থাকি, যর্দি আমবা তাহাতে উৎকষ্ট কিছু 
দেখিতে পাই, তবে তাহা বাছিয়। বাঁখি, এবং ( এইরূপে ) আমবা 
পবস্পবেব প্রিয় হইতে পাঁবিলেঃ তাহা পবম লাভ বলিয়! গণনা কবি।” 
(জেনফোন লিখিয়াছেন, ) আঁমি এই কথাগুলি শুনিয়াছিলাম , আমাৰ 
বোধ হইল, ঘে সোক্রাটাস নিজেও সুখী, এবং যাহাবা তীহাব 
উপদেশ শ্রবণ কবে, তাভাদিগকেও সুন্দব ও মহতের পথে লইয 
যাইতেছেন। ্‌ 

পুনশ্চ, একদিন আন্টিফোন তাহাকে জিজ্ঞাস! কবিলেন, প্তুমি 
বাস্টরকশ্মেব বোধ হয় কিছুই জান না, যদিই ব! জান, তুমি যখন নিজে 
বাষ্ট্েব সেব! কব না, তখন কি কবিযা তুমি মনে কব; যে অপবকে'বাস্ীয় 
কার্যোব উপযোগী শিক্ষাদান কবিবে ?? সোক্রাটাম তদৃত্তবে কহিলেন, 
দা্টিফোন, আমি কোন্‌ উপায়ে বাঞ্টেব অধিকতব সেবা কবিতে 
পাঁবিব ?_-আমি বদি একাকী বাস্্ীধ কম্মে বত থাকি, তাহা! হইলে? 
না যাহাতে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক বাষ্-পবিচধ্যাব উপযুক্ত 
হইতে পাঁবে, তৎপক্ষে যদি বরুবান্‌ হই, তাহাতে ?” 
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দ্বিতীয় প্রকরণ 
ভাল ও সুন্দর 


আরিষ্টিপ্পসের সহিত কথোপকথন 
(০০৮ 1, 01991০7 8) 


সোক্রাটাস পূর্বে একদিন আরিষ্টিগ্পসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ 
করিয়াছিলেন; সে একদা সোক্রাটীসের ভ্রম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা 
করিল; তিনি তথন সহচরগণের উপকার করিবার অভিপ্রায়ে তাহার 
জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন) যাহার! সর্বদা সতর্ক থাকে, যে তাহাবা যাহা 
বলে, তাহা যেন ছুই অর্থে গৃহীত না হয়, তাহাদ্দিগেব স্ায় নয়, কিন্ত 
যাহাদিগের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে, যে তাহারা যাহা বলিতেছে, তাহাই 
সত্য, তাহাদিগের ন্ায় উত্তর দিলেন। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
ঘে তিনি ভাল কিছু জানেন কি না; তাহার মত্লবটা এই ছিল, যে যদি 
তিনি খাগ্, পানীয়, অর্থ, স্বাস্থ, বল, কিংবা বী্ধ্য-_এই প্রকার একট! 
কিছুর" নাম করেন, তবে সে প্রমাণ করিবে, যে এগুলি কথন কখনও 
মন্দ হইয়াও দীড়ায়। কিন্তু সোক্রাটীস জানিতেন, যে যদি কৌনও 
পদার্থ আমাদিগকে ক্লেশ দেয়, তবে আমরা তাহার বিরামের উপায় 
অন্বেষণ করি; এজন্য যে-প্রকার উত্তর উত্কুষ্ট, তিনি সেই প্রকার 
উত্তর, দিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, 
যে আর্ম জরের পক্ষে ভাল একটা কিছু জানি কি না?” সে বলিল, 
না, তা আমি জিজ্ঞাস করি নাই।” “চ্ষুর পক্ষে?” 'না, তাহাও 
নয়।” পক্ষুধার পক্ষে 2” "না, ক্ষুধার পক্ষেও নয়। তিনি তখন 
বলিলেন, ণ্যদি তুমি আমাকে ছিজ্ঞাসা করঃ যে আমি ভাল এমন একট। 
কিছু জানি কি নাঁ, যাহা কোন অবস্থার পক্ষেই ভাল নহে, তবে আমি 
তাহ! জানি না, এবং জানিবার ইচ্ছাও কবি না।” 

পুনশ্চ আরিষ্টিপ্নস একদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে তিনি সুন্দর 
কিছু জানেন কি না। তিল উত্তর করিলেন, “ই, অনেক ।” 
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“সেগুলি সকলই কি পরস্পবের সদৃশ ?” 

“কতকগুলি ববং যতদুর সম্ভব বিসদৃশ 1 

“সে ক রকম? সুন্দব কি স্থুন্দরের বিসদৃশ হইতে পাবে ?” 

পক, নিশ্চয়; কেন না, যে-ব্যক্তি মললবুদ্ধের পক্ষে সুন্দর, সে, যে-পুরুষ 
ধাবনের পক্ষে সুন্দর, তাঁহাব বিসদৃশ। পরস্থ। একটা ঢাল আত্মরক্ষার 
পক্ষে সুন্দর, কিন্ত উহ! শেলের বিসদৃশ ; শেল আবার সবণে ও সবেগে 
নিঃক্ষেপের পক্ষে সুন্দর |” 

আরিষ্টিপ্স বলিল, “আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম, 
তুমি ভাল কিছু জান কি না» তখন যেমন উত্তর দিয়াছিলে, এখনও সেই 
প্রকার উত্তর দিতেছ |” 

সৌক্রাটাস বলিলেন, “কেন, তুমি কি মনে কর, যে তাঁল এক বস্ত, 
এবং সুন্দর অন্ত বস্ত? তুমি কি জান না, থে সমুদায পদার্থই, একবিধ 
লক্ষ্য সম্পর্কে ভাল ও সুন্দর £ প্রথমতঃ ধর ধন্ট (91568) ; ধন যে 
কতকগুলি বস্ত সম্পর্কে ভাল; এবং অপর কতকগুলি বস্ত সম্পকে সুন্দর, 
তাহা নয়; ততপরে মানুষও সেই প্রকীর একই লক্ষা সম্পর্কে ভাল ও 
সুন্দর বলিয়া অভিহিত হইনা থাকে । মানবে দেহও একই লক্ষ্য সম্পর্কে 
ভাল ও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়? এইরূপ মানুষ অন্তান্ত যে-সকল 
সামগ্রী ব্যবহার করে; সে অমস্তহ যে-লক্ষোর ভগ্ঠ অভিপ্রেত, সেই লক্ষ্য 
সম্পর্কে সুন্দর বলিয়া গণ্য ।” 

“তবে গৌবরের ঝুড়িও একটা সুন্দর জিনিস ?” 

“জেয়ুসের দিব্য, নিশ্চয়; এবং একটা সোণার ঢালও বুৎসিত 
হইতে পারে, বদি উদ্দিষ্ট কাঁধ্য সাধনের পক্ষে প্রথমটী শুচারুরূপে, এবং 
দ্বিতীয়টা বিশ্রীভাবে নিশ্মিত হয়।” 

আরিষ্টপ্নস বলিল, “তাহা হইলে, তুমি কি বলিতেছ, যে একই পদার্থ ' 
সুন্দর ও কুৎসিত, ছুই-ই হইতে পারে ?” 

সৌক্রাটাস বলিলেন, “হা, নিশ্চয়; আমি আবও বলিতেছি, ষে 
একই বস্তু ভাল ও মন্দ, ছুই-ই হইতে পারে; কেন না|, অনেক সময়ে, 
যাহা ক্ষুধার পক্ষে ভাল, তাহা! জরের পক্ষে মন্দ; আবার যাহ! জরের 
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পক্ষে ভাল, তাহ! ক্ষুধার পক্ষে মন্দ; এবং অনেক সময়ে যাহা ধাবনের 
পক্ষে সুন্দর, তাহা মল্লযুদ্ধের পক্ষে কুৎসিত; আবার ঘাহা মল্যুদ্ধের 
পক্ষে সুন্দর, তাহা ধাবনের পক্ষে কুৎপিত। সমুদয় পদার্থ স্বীয় লক্ষ্য 
সাধনের উপযোগী হইলেই ভাল ও সুন্দর, এবং অনুপযোগী হইলেই মন্দ 
ও কুৎসিত ।” 

পুনরায় সোক্রাটা যখন বলিলেন, যে, যে-সকগ গৃহ সুন্দৰ, সেই 
সকল গৃহই প্রয়োজন সাধনের উপযোগী, তখন আমার বৌধ হুইল, গৃহ 
কিরূপে নির্ষিতি হওয়া উচিত, তিনি তদ্দিষয়ে উপদেশ দ্রিতেছেন। তিনি 
বিষয়টার নিক্োক্তরূপ বিচার করিলেন। “যে-ব্যক্তি আ'দর্শস্থানীয় গৃহ 
চাহে, ভীহার কি উহা। এমন ভাঁবে নির্দাণ করা কর্তব্য নহে, যে গৃহখানি 
একান্ত আরামদায়ক এবং বাঁসের পক্ষে সাঁতিশয় উপযোগী হইতে পারে ?” 
শ্রোতৃবর্গ ইহা স্বীকার করিলে তিনি বলিলেন, গৃহ যদি গ্রীষ্মকালে শীতল 
এবং শীতকালে উষ্ণ হয়, তবেই না উহ! আরামদারক ?” যখন সকলেই 
একথায় সায় দিল, তখন তিনি বলিলেন, “যে-সকল ছিহ দক্ষিণমুখী, 
তাহাতে কি কৃর্ম্য শীতকালে স্তন্তখচিত বারান্দাগুলি রৌদ্রে আলোকিত 
করে না, এবং শ্রীক্মকাঁলে আমীদিগের মস্তক ও ছাঁদেব উপর দিয়! চলিয়া 
যাইয়। আমাদিগকে ছায়া জোগায় না? গৃহ এই প্রকাধ (শীতকাগে রৌদ্র- 
তপ্ত এবং গ্রীষ্মকালে ছায়াশীতল ) হইলেই যর উত্তম হয়, তবে গৃহের 
দক্ষিণাংশ কি উচ্চতব স্থানে নির্মাণ করা কর্তব্য নহে, যাহাতে শীতকালে 
সুর্য্যকিরণ বাঁধা না পায় £এবং উহাঁব উত্তরাংশ কি নিয্তর স্থানে নির্মীণ 
কর! কর্তব্য নহে, যাহাতে শীতল বাঁয়ু তদুপরি বেগে প্রবাহিত হইতে না 
পারে? আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি, সেই গৃহই সর্বাপেক্ষা সুন্দব 
ও আরামদায়ক, যাহাতে গৃহস্বামী সকল খতুতেই আরামে আশ্রয় পায়, 
এবং আপনার ধন একান্ত নিরাপদে রক্ষা করিতে পারে। চিত্র ও 
সজ্জার উপকরণ আমাদিগকে যত আনন্দ দান করে, তদপেক্ষা অধিক 
আনন্দ হরণ করে।” তিনি বলিলেন, “মন্দির ও বেদি এমন স্থানে নিন্মীণ 
করা উচিত, যথায় উহা! দূর হইতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং যাহা 
ঢুরধিগম্য বলিয়া! পথিকগণের পদধুলিতে নিয়ত মলিন হইয়া না যাঁয়। 
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লৌকে মন্দিব ও বেদি দেখিগাই প্রার্থনা কবিবে, এবং শুদ্ধ থাকিয়া উহাৰ 
সন্নিহিত হইবে, ইহাই অতীব মধুব 


তৃতীষ প্রকরণ 
কর্দুদক্ষত _জ্যামিতি__জ্যোতিষ ইত্যাদি 
(139০ [৬. 01090)661 1) 


সৌক্রাটাস ঘে সবলভাবে সহচবগণেব নিকটে নিজেব মত ব্যক্ত 
কবিতেন, আমি বোধ কৰি এতক্ষণ বাতা উক্ত হইল, তাহা হইতেই তাহা 
সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইযাছে। যে-সকল কর্শেে তাহাবা লিপ্ত আছে, যাহাতে 
তাহাবা তাহাতে সম্যক দক্ষ হইতে পাবে, তৎপক্ষে তিনি কিৰপ ফত্রুশীল 
ছিলেন, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণনা কবিব। আমি যত লোককে জানি, 
তাহাদিগেব সকলেব মধ্যে তিনি, স্বীয় সনচবগণেব কাঁহীব কোন্‌ বিষয়ে 
প্রকৃত জ্রান আছে, তাহা অবধাবণ কবিতে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়াস 
পাইতেন। সুন্দব ও মহৎ মান্তষেব পক্ষে যাহা যাহ অবগত হওয়া কর্তব্য, 
তন্মধ্যে তিনি স্বয়ং যাহা! কিছু ভাঁনিতেন, উৎসাহসহকাঁবে সে সমস্তহ 
তাহাদিগকে শরিক্ষ! দিতেন; এবং যে-বিষয়ে তিনি নিজে অভিজ্ঞ ছিলেন 
না, তাহা শিক্ষা কবিবাব জন্ত তিনি তীহাদিগকে বিজ্ঞব্যক্তিগণেব নিকটে 
লইয] যাইতেন। 

যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তিব প্রত্যেক বিষ্ভা কতদূব আয়ত্ত কৰা কর্তব্য, 
তাঁহাও তিনি শিক্ষা দিতেন। যেমন তিনি বলিতেন, বে, একজনের 
জামিতি ততদুব শিক্ষা কবাই কর্তবা, তদূব শিক্ষা কবিলে সে, আবশ্তক 
হইলে, ভূমি ঠিক মত মাপিয়া, উহ! দাঁন বা গ্রহণ কিংবা! বিভাগ কবিতে 
পাঁবিবে, অথবা একট| খাঁটি জিনিস উৎপাদন কবিতে পাঁবগ হইবে) 
অপিচ, ইহা শিক্ষা কৰা এত সহজ, যে, যে-ব্যক্তি পবিমিতিতে মনোনিবেশ 
কবে, সে পৃথিবী কত বড়; তাহা জানিতে পাঁবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিৰপে 
উহার পবিমাপ সম্পন্ন হইয়াছে, তাভাও হদয়গন কবিতে সমর্থ হয়। কিন্তু 
তিনি দুর্বোধ্য চিত্রেব সাহায্যে জ্যামিতি শিক্ষা কবিবাব অনুমোদন 
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কবিতেন না; কেন না, তিনি বলিতেন, থে তিনি উহাব কোনও সার্থকতা 
দেখিতে পাইতেছেন না) (যদিচ তিনি নিজে চিত্রাঙ্কনে অনিপুণ ছিলেন 
না)) তিনি বলিতেন, যে ওগুলি মীন্গুষেব সাঁবাঁজীবন কাঁটাইবাব এবং 
অন্য অনেক হিতকবী বিদ্ধ! উপার্জ্জনে বাঁধা প্রদান কবিবাৰ পক্ষেই যথেষ্ট। 

তিনি সহচবদিগকে জ্যোতিষে পাবদর্শী হইতেও উপদেশ দিতেন; 
কিন্তু শুধু ততদূব, যডদুব শিক্ষা কবিলে তাহাবা জলে হুদ ভ্রমণ ববিন্ত, 
এবং প্রহবীব কর্ম কবণেব উদ্দেস্তে বাত্রিব যাঁম। মাঁসের পর্যযায় ও বংসবেব 
ধতৃগুলি অবগত হইতে সম্থ হইবে ; যাহাৰা পুর্বোস্ত বিভাগগুলি সম্যক 
অবগত হইয়াছে, তাহাঁদিগেব বাঁত্রিতে, মাসে ও সংবত্সবে যাহ! যাহ! 
ঘটে, তাহ! নিৰপণেব জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন ব্যবহাবে সদগষ হওয়া কর্তব্য । 
নৈশ শিকাবী, কর্ণধাৰ এবং অপব অনেক লোক-যাভাবা যতরপূর্ববক 
এই সফল বিষয়েব জ্ঞান অঙ্জন কবে-ইহাঁদিগেব নিকট হইতে এ 
সমুদী অন্াধাসেই শিক্ষা কৰা যাইতে পাবে। তিনি এই পর্যন্ত 
জোঁতিষ শিক্ষাৰ অন্মমোদন কবিভেন; কিন্ত, যে-সকল জ্যোতিষ্ক 
নভৌমগুলেব সহিত একই কক্ষে লমণ কবে না, সেই সকল জ্যোতি, 
গ্রহগণ, ও অস্থিব তীবাঁবাঁজি চিনিতে সক্ষম হওয়া, এবং পৃথিবী হইতে 
তাঁহাদিগেব দৃবত্ব, তাহাদিগেব আঁবর্ভনেব কাল, এবং এই সমস্তেব কাঁবণ 
অনুসন্ধানে পৰিশ্রীন্ত হইযা পড়া--এগুলি তিনি অত্যন্ত অপছন্দ কবিতেন। 
কেন না, তিনি বলিতেন, যে তিনি উহাতে কোনও সার্থকত| দেখিতে 
পাইতেছেন ন| ; (যদিচ তিনি নিজে ত্রী সকল বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না 7) 
তিনি বলিতেন, যে এগুলি মান্ুষেব সাবাঁজীবন কাটাইবাব এবং অন্য 
অনেক হিতকবী বিষ্ভা উপাঙ্জনে বাঁধা প্রদান কবিবাব পক্ষেই 
যথেষ্ট । 

ঈশ্বব আঁকাশেব প্রত্যেক ব্যাপাব কোন্‌ কৌশলে নিয়ন্ত্রিত 
কবিতেছেন, এই প্রকাৰ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সাধাবণতঃ কেহ 
জ্যোতিক্ষমগ্ুলী সম্বন্ধে পাবগামী হইতে চাহিলে তিনি তাহাকে গ্রৃতি- 
নিবত্ত কবিতেন; কেন না, তিনি মনে কবিতেন, যে মান্থুষেব এ সমুদায় 
আঁবিষ্কাব কবিবাঁব সাধ্য লাই; এবং তিনি ইহাও বিশ্বাস কবিতেন না, 
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যে দেবগণ যাহা প্রকট কবিতে ইচ্ছা করেন না; তৎসনবন্ধে অনুসন্ধিৎস্থ হইয়। 
কেহ তীহাদিগের সন্তোষ বিধান কবিতে পারে। তিনি আরও 
বলিতেন, যে যেমন আনাক্ষাগবাস দেবগণেব লীলাকৌশল ব্যাথ্যা করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়া অত্যস্ত গর্বিত হইয়! বুদ্িত্ষ্ট হইয়াছিলেন, তেমনি 
যে-ব্যক্তি প্র প্রকাব অনুসন্ধানে ব্যন্ত থাকে, তাহারও বুদ্ধিতষ্ট হইবার 
আশঙ্কা আছে। (কাবণ, আনাক্ষাগরাঁস যখন বলিলেন, যে অগ্নি ও সূর্য্য 
একই পদার্থ, তখন তিনি ভূলিয়৷ গেলেন, যে লোকে অরশেই অগ্নিকে 
নিরীক্ষণ করিতে পাবে, কিন্তু হুর্যযেব দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারে 
না; পুনশ্চ, লোকে অধিকক্ষণ বৌদ্রে তাঁপিত হইলে তাহাদিগেব বণ 
মলিনতব হয়, কিন্তু অগ্নিতে তাঁপিত হইলে তাহা হয় না। তিনি ইহাও 
ভাবিয়া দেখিলেন না, যে পৃথিবীজাত উদ্ধিজ্ঞসমূহেব মধ্যে কিছুই 
হুর্ধ্াকিবণ ব্যতীত উত্তমরূপে পবিপুষ্ট হইতে পাবে না; পক্াস্তবে অগ্নিতে 
উত্তপ্ত হইলে সকলই বিনষ্ট হয়। আবাঁব যখন তিনি বলিলেন, যে হৃর্ধ্য 
এক জলন্ত প্রস্তব, তখনও তিনি বুঝিলেন না, যে প্রস্তব অগ্নিতে থাকিয়া 
প্রদীপ্ত হয় না, এবং দীর্ঘকাল বর্তমীনও থাকে নাও কিন্তু সূর্য্য চিরকাল 
সর্বাপেক্ষা উজ্জ্লরূপে প্রদীন্ত হইয়! অবস্থান কবিতেছে। ) 

তৎপরে, তিনি তীহার সহচরদিগকে গণন শিক্ষা করিতে বলিতেন ) 
কিন্তু অন্তান্য বিষয়েব ন্তার় এ বিষয়েও তিনি তাহাদিগকে এই উপদেশ 
দিতেন, যে তাহারা! যেন বৃথাশ্রম হইতে নিবস্ত থাকে ; গণন যতদুর 
উপকারী, ততদুর তিনি নিজেই গবেষণ। করিতেন, এবং সহচরগণকে 
সতীর্থ কবিয়। গণনে নিবিষ্ট থাকিতেন। 

তিনি সহচরগণকে পুনঃ পুনঃ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্ুণীল হইতে প্ররোচিত 
করিতেন; তিনি বলিতেন, যে তাহারা প্রত্যেকেই যেন অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যথাসাধ্য শিক্ষা করিয়া, এবং আপনা দিগকে 
আজীবন পর্য্যবেক্ষণপূর্বক অবধারণ করে; কোন্‌ খাগ্ঠ বা কোন্‌ পানীয়, 
বা কোন্‌ ব্যায়াম তাহাদিগের পক্ষে হিভকর , এবং এ সকল বিষয়ে কি 
প্রকার আচরণ করিলে তাহারা উৎকষ্ট স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতে পারিবে 
কেন না, তিনি বলিতেন, যে, যেব্যক্তি আপনাকে এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ 
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করিতেছে, তাহার পক্ষে এমন চিকিৎসক পাওয়া! দুরূহ, যে তাহাকে 
্বাস্থারক্ষা সম্বন্ধে তাহার নিজের অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় পরামর্শ 
দিতে সমর্থ হইবে। 

কিন্ত যদি কেহ মানবীয় জ্ঞানের অতীত সহায় আঁকাজ্জ করিত, 
তবে তিনি তাহাকে দৈববাণীর শরণ লইতে পরামর্শ দিতেন; কেন না, 
তিনি বলিতেন, যে দেবগণ কোন্‌ কোন্‌ উপায়ে মানবীয় ব্যাপার সম্বন্ধে 
ইঞ্গিত প্রেরণ করেন, তাহ যে-ব্যক্তি অবগত আছে, পে কখনও 
দেবতা দরিগের পরা মর্শলীভে বিফলমনোরথ হইবে না । 


চতুর্থ প্রকরণ 
পুণ্য, ন্যায়, জ্ঞান, বীর্ধা, শ্রেয়ঃ সৌন্দধ্য ইত্যাদি 


এফুখুডীমসেব সহিত কথোপকথন 
( 8০০৮ 1. 012166 6 ) 


সৌক্তাটাম কিরূপে সহচরদিগকে তর্কে অধিকতর স্থনিপুণ করিতে 
প্রয়াস পাইতেন, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণন! করিব। কেন না, তিনি 
বিশ্বাস করিতেন, যে বাহার! প্রত্যেক পদাথেব স্বরূপ অবগত হইয়াছে, 
তাহারা অপরকেও তাহা বুঝাইয়। দিতে সমর্থ হয়; কিন্তু যাহার! তাহা 
অবগত হয় নাই, তাহারা যে নিজেরাও ভ্রমে পতিত হইবে, এবং অপবকেও 
ত্রমে ফেলিবে, (তিনি বলিতেন ) তাহা কিছুই আশ্চর্য নহে। এজন, 
তিনি সহচরগণের সহিত পদার্থের স্বরূপ আলোচনা করিতে বিরত হইতেন 
না। তিনি যে-সকল পদার্থের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, বিস্তারিতরূপে 
তাহার আলোচনা করা এক দীর্ঘকালসাপেক্ষ ব্যাপার ; কিন্ত তিনি 
কোন্‌ প্রণালীতে বিষয়গুলি পরীক্ষা করিতেন, তাহ! দেখাইবার জন্য 
আমার বিবেচনার যতগুলি আবশ্তক, আমি ততগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থিত 
করিতেছি। 
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পুণ্য । 


প্রথমতঃ, তিনি পুণ্য সম্বন্ধে কতকটা৷ এই বূপে বিচাঁব কবিতেন। 
তিনি বলিলেন, “এমুথুড়ীমস, আমীয় বল তো তুমি পুণাকে কিপ্রকাব বস্ত 
বলিয়। বিবেচনা কব ?” 

সে বলিল, “জেযুসেব দিব্য, মহত্বম বলিয়া বিবেচনা কবি ।” 

“তবে, তুমি কি বলিতে পাব, কি বকম মানুষ পুণ্যবান্‌ ?” 

«আমাৰ মনে হয়, যে-ব্যক্তি দেবগণকে ভক্তি কবে ।” 

“্যাহীব যেমন ভচ্ছা, সে কি সেই রূপে দেবগণকে ভক্তি কবিতে 
পাবে ?” 

“না, এ বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম আছে, তদনুসাবে তাহাদিগকে 
তক্তি গ্রদশন কবিতে হয়।” 

“তাহা! হইলে, যে-ব্যক্তি এই নিয়মণগ্ডলি অবগত আছে, সে জানে, 
কিরূপে দেবগণেৰ প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কবা কর্তব্য ? 

“ই, আমাব তাহাই মনে হয়।” 

*স্ুতবাং, যে ব্যক্তি জানে, কিকপে দেবগণেব প্রতি ভক্তি প্রদর্শন 
কব! কর্তব্য, সে যে প্রকাব জানে, তদ্ি্ন অন্ত প্রকাবে ভক্তি প্রদশন কব! 
কর্তৃব্য বিবেচনা কৰিবে না”. 

«ন|1, কৰিবে না??? 

«কিন্ত কেহ কি, সে যে-প্রকাবে ভ্তি প্রদর্শন কব! কর্তব্যা ববেচন। 
কবে, তত্তিন্ন অন্ত প্রকাবে দেবগণেব প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কবে ?” 

«আমাব বৌধ হয় না।” 

“অতএব, যে-ব্যক্তি জানে, দেবগণেব সম্বন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত, 
সে নিয়মানুসাবেই তাহাদিগেব প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কবিবে ?) 

«নিশ্চয়ই 1৮ 

“তবে, যেব্যক্তি নিষ়মানুসাবে দেবগণেৰ গ্রৃতি ভক্তি প্রদর্শন কবে, 
সে কি যে-প্রকাবে কব কর্তব্য, সেই প্রকাবেই উহা কৰে না?” 

“তা” নয় তো কি?” 
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“ষে-প্রকারে করা কর্তব্য, ফেব্যক্তি সেই প্রকাবে ভক্তি প্রদর্শন 
কবে, সেই ব্যক্তিই তবে পুণ্যবান্‌?” 

£নিশ্চয়ই 1 

“তাহা হইলে, যে-ব্যক্তি জানে, দেধগণের সম্বন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত, 
সেই আমাদিগের দ্বাব! পুণ্যবান্‌ বলিয়৷ সজ্জিত হইতে পাবে ?” 

“ই, আমার তাহাই বোধ হইতেছে।” 


ন্যায় । 


সোক্রাটীস বলিলেন, “কিন্তু কেহ কি মানুষেব সহিত যেরূপ ইচ্ছা, 
সেইরূপ ব্যবহার কবিতে পাঁবে ?” 

এধুথুভীমস কহিল, “না কিন্তু যে-ব্যক্তি জানে, মানুষের সম্বন্ধে 
কি নিয়ম সঙ্গত, এবং কিরূপে পবম্পবেব সহিত কোন বকম নিয়ম- 
সঙ্গত ব্যবহার কবিতে হয়, সে নিয়মান্ুগত |” 

“তবে, যাহাঁবা! পবম্পবেব সহিত নিয়মসঙ্গত ব্যবহাব কবে, তাহাবা, 
পবম্পবেব সহিত যে-প্রকাঁব ব্যবহাব কবা কর্তব্য, তাহাই কবে ?” 

“তা নয় তো কি?” 

“তাচ। হইলে, যাহা বা, যে-প্রকাঁব ব্যবহার কৰা কর্তব্য, সেই প্রকাঁব 
ব্যবহাৰ কবে, তাহাবা উত্তম ব্যবহাব কবে ?” 

“নিশ্চয়ই 1৮ 

দ্লুতবাং যাহাব। মান্রষেব সহিত উত্তম ব্যবহার কবে, তাহারা 
মানবীয় ব্যাপাঁবগুলিতে উত্তম ব্যবহাঁৰ কবে 

“1, তাহাই সম্ভব ।” 

“তবে, যাহাবা নিয়ম মানিয়া চলে, তাহাবা স্তায়াচরণ কবে রি 

গ্নিশ্য়ই 1৮ 

“তুমি কি জান, কোন্‌ প্রকাব কাধ্য স্ায়সজত বলিয়। অভিহিত হয় ?” 

প্নিয়ম-(ৰা বিধি)-সমূহ যাহ! আদেশ কবে । 

প্তবে, যাহাবা, নিয়ম যাহা! আদেশ কবে, তাহাই কবে, তাহার! 
যাহা ন্তায়সঙ্গত ও তাহাদিগের কর্তৃব্য, তাহাই কবে ? 
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গ্ত!” নয় তো কি?” 
পন্থতরাং যাহাব! ন্তায়সঙ্গত কার্ধ্য করে, তাহাবা গ্ঠায়বান্‌ রঃ 

“আমি তাহাই মনে কবি ।” 

“তুমি কি মনে কব, যে যাহাব নিয়ম মানিয়! চলে, তাহাবা, নিয়ম 
কি আদেশ করে, তাহ! ন! জানিলে, নিয়ম পালন কবিত ?” 

“না, আমি তাহা মনে কৰি না।” 

পতুমি কি মনে কব, যে যাহাবা জানে, তাঁহাদ্দিগেব কি কবা 

কর্তব্য, তাহাব! ভাবে, ষে তাহা কৰা কর্তব্য নহে ?” 

“না, আমি তাহা মনে কবি ন1।” 

“তুমি কি এমন কাঁহাদিগকেও জানে, যাহাবা, যাহ কর্তব্য বলিয়। 
বিবেচন করে, তাহ! না কবিধা অন্ত প্রকার কার্য কবে?” 

“না,আমি জানি না।” 

«তএব যাঁহীবা জানে, মানুষ সন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত; তাহার। 
হ্যায়সঙ্গত কাধ্য করে?” 

“অবশ্য 1৮ 

“্যাহাব! স্তায়স্গত কাঁ্ধ্য কবে, তাহাবাই গ্তায়বান ? 

“তাহাব! ছাড়া আব কাহাবা 1 ন্যায়বান্‌ ?” 

“নুতবাং, যাহাবা জানে, মানুষ সম্বন্ধে কিকি নিয়ম সঙ্গত, তাহাবা 
যদি স্ায়বান্‌ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়, তবে আঁমবা তাহাদিগকে ঠিক সংজ্ঞাই 
প্রদান কবিব ?” 

«“আমাব তো! তাহাই বোধ হয়। 


ত্ভান। 


সৌঁক্রাটাস বলিলেন, “আমবা কাহাঁকে জ্ঞান বলিয়! নির্দেশ করিব ? 
আমাকে বল, যাহাবা জ্ঞানী, তাহাবা যাহা অবগত আছে, তদ্বিষয়ে জ্ঞানী, 
না যাহ! তাহারা অবগত নহে, তদ্ধিযয়ে জানী ?” 
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এয়ুখুড়ীমস বলিল, “ইহা তো নুম্পষ্ট, যাহা তাহার। অবগত আছে, 
তদ্ধিষয়ে ; কেন না, যাহা সে অবগত নহে, তদ্বিষয়ে কেহ কি করিয়া 
জ্ঞানী হইতে পারে ?” 

“তবে যাহারা জ্ঞানী, তাঁহারা অবগতি আছে বলিয়াই জ্ঞানী ?” 

প্যদি অবগতি আছে বলিয়! মানুষ জ্ঞানা ন! হয়, তবে আৰ কিরুপে 
সে জ্ঞানী হইবে ?” 

"তাহা হইলে, তুমি কি মনে কর; যে মানুষ যাহার দাবা জ্তানী, জ্ঞান 
তদপেক্ষা ভিন্ন একটা কিছু?” 

“না, আমি মনে করি না।” 

«তবে অবগতি (বা বিদ্যা, 00151675)ই জ্ঞান (50119) ৮ 

“আমার তাহাই বৌধ হয়।” 

“কিন্ত তৌমার কি মনে হন, যে মান্য যাবতীয় পদার্থ অবগত 
হইতে সমর্থ ?” 

না, না, জেয়ুসের দিবা, আমার তো বোধ হয় অত্য্ অংশও নহে।” 

“তাভা হইলে, মানুষ যাবতীয় পদার্থ সন্বন্ধে জ্ঞানী হইতে সমর্থ নয়? 

“না, জেঘুসের দিব্য, কখনই নয়।” 

্মুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিই, যাহা সে অথগত আছে, কেবল সেই 
বিষয়েই জ্ঞানী ?” 

«আমার সেই রূপই মনে হয়|? 


শ্রেয়ত। 


সৌঁক্রাটাস বলিলেন, “এধুখুডীমস, আমরা কি শ্রেরঃ সম্বন্বোও এই 
রূপে অন্বেষণ করিব ?” 

«“কিরূপে ?” 

“তোমার কি মনে হয়, একই বস্ত সকলের পক্ষেই উপকাবী ?” 

«ন1), আমার মনে হয় না।” 

“তাঁর পর? যাহা একজনের পক্ষে উপকারী, তাহা কি তোমার 
নিকটে সময়ে সময়ে অন্য জনের পক্ষে অপকারী বলিয়া বৌধ হয় না! ?” 
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“হা, খুব 1৮ 

“তুমি কি বলিতে চাও, যে শ্রেষঃ উপকাবী ভিন্ন একটা কিছু ?” 

“না, আমি চাই না।” 

“তবে, যাহা উপকাবী,_যাহাৰ পক্ষেই উপকাবী হউক ন! কেন) 
তাহাই শ্রেয়ঃ ?” 

সো, আমাব তাহাই বোধ হয় ।” 


সৌন্দর্য্য | 


(সোক্তাটাদ পুনশ্চ বলিলেন,) প্যদি স্ুন্দব বলিয়া কিছু থাকে, তবে 
আঁমধ। কিরূপে সুন্দবেব সংজ্ঞ! নির্দেশ কবিব? দেহ, বা ভৃঙ্গার, বা 
এই রূপ অন্য যাহা কিছু হউক না! কেন, তাহা! তুমি যে-উদ্দেশ্তে অভিপ্রেত 
বলি! জান, সেই উন্দেগ্ঠেব পক্ষে সুন্দৰ হইলেই তুমি বলিবে, যে উহা 
সুন্দব, (এই বূপে আমবা সংজ্ঞা নির্দেশ কৰিব, নয় কি?) 

এষুখুডীমদ কহিল, “জেযুসেব দিব্য, আমি মনে কবি না, যে আব 
কোন রূপে স্ুন্দবেব সংজ্ঞা নির্দেশ কবা ষাঁষ। 

“তবে, প্রত্যেক বস্তু যে-উদ্দেশ্ত সাধনেব উপযোগী, তাহ। সেই 
উদ্দেন্ঠে ব্যবহাব কবাই সুন্দৰ ?” 

«নিশ্চয়ই 1” 

প্রত্যেক বস্তু যে-উদ্দেগ্ঠে সুন্দৰ রূপে বাবহত হইতে পাবে, তত্তি্র 
অন্য উদ্দেশ্ঠে কি উহা! সুন্দৰ হইতে পাবে ?% 

না, অন্য এক উদ্দেশ্তে উহা স্ুন্দব হইতে পাবে না) 

“অতএব যাহা প্রয়োজন সাধনেব উপযোগী--যে-প্রয়োজন সাধনেবই 
উপযোগী হউক না কেন__তাহাই সুন্দব ?” 

“ইঁ, আমাব তাহাই বোধ হয়।” 


বীধ্য । 


সোক্রাটীন বলি ন, "এফুখুডীমস, তুমি 'কি বী্ধযকে মহৎ পদাথের 
মধ্যে গণ্য কব ?” 
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দে বলিল, “আমি তে ইহীকে মহত্বম বলিয়া গণ্য কবি।” 

“তুমি তবে বীধ্ধযকে তুচ্ছতম কর্মের উপযোগী বিবেচনা কৰ না?” 

“না, না, জেযুসেব দিব্য, ববং সর্বাপেক্ষা গুরুতব কর্মেব উপযোগী 
বিবেচনা কবি ।% 

“তোমাৰ কি বোঁধ হয়, যে ভয়ানক ও বিপদ্সন্কুল ব্যাপাবে, 
তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাই বাঞ্চনীয়?” 

«মোটেই নয় ।৮ ' 

«তবে, যাহাবা ভয়ানক ও বিপদ্সন্থুল ব্যাপাবের স্বরূপ সমন্ধে অর্জ 
বলিয়। উহাকে ভয় কবে না, তাহাৰ৷ বীধ্যবান্‌ নহে ?” 

“কখনই নয়; কাৰণ, তাহা হইলে অনেক উন্মাদ ও কাপুকষও 
বীধ্যবান্‌ হইত ।” 

'্যাহা ভয়ানক নহে, তাহাকে যাহাবা ভয় কবে, তাহাদিগেব সম্বন্ধে 
(তুমি কি বল) ?” 

“জেযুসের দিব্য, তাহাদিগকে আবও কম বীধ্যবান্‌ বলিতে হইবে ।” 

তাহা হইলে, তুমি ভয়ানক ও বিপদ্সন্থুল ব্যাপাব সম্পর্কে ঘাহাবা 
উত্তম, তাহাদিগকে বীর্ষযবান্; ও যাহাঁবা অধম, তাহাদিগকে কাপুরুষ 
জ্ঞান কর ?” 

নিশ্চয়ই ।৮ 

এ্ভয়ানক ও বিপদ্সঞ্কুল ব্যাপাবে যাছাবা সুন্দব ব্যবহাব করিতে 
ুক্ষম, তাহাদিগকে ছাড়া তুমি কি আর কাহাকেও তৎসম্পর্কে উত্তম 
বিবেচনা কর ?” 

এন" স্তধু ভাহাদ্িগকেই (উত্তম বিবেচন! করি) 

“তবে, যাহার। গ্র অবস্থায় অধম ব্যবহার করিতে পারে, 
তাহা্দিগকেই তুমি অধম (বিবেচনা কর) ?” 

“তাহাদিগকে ছাড়। আব কাহাদিগকে 1” 

«অপিচ, তাহারা প্রত্যেকেই কি যেরূপ কর্তব্য বিবেচনা করে, 
সেই রূপ ব্যবহার করে না?” 

“তাঃ নয় তো কি?” 


১ম অধ্যায় ] জ্ঞানচর্চ ৭৪৫ 


ব্তোহা হইলে, যাহাঁবা স্ন্দব ব্যবহার কবিতে সমর্থ নহে, তাহারা কি 
জানে, কিরূপ ব্যবহাব করা কর্তব্য ?? 

“কখনই নয়) 

“সুতবাং, যাহাব! জানে, কিরূপ বাবহাব কৰা! কর্তব্য, তাহারাই 
সেই রূপ ব্যবহাব কবিতে সমর্থ ?” 

কী, কেবল তাঁহাবাই 1৮ 

“তাৰ পর? যাহাবা & অবস্থায় একেবাবে অভিভূত হয় না, তবে 
তাহাবাই কি অধম ব্যবহাঁৰ কবে ৮? 

«আমি তাহা মনে কবি না” 

তাহা হইলে, যাহাবা অভিভূত হয, তাহাবাই অধম ব্যবহার 
করে ?” 

“সেই রূপই বোধ হয় 1” 

“অতএব, যাহাবা ভয়ানক ও বিপদ্সন্কুল অবস্থায় নুন ব্যবহাব 
করিতে জানে, তাহাবছি বীধ্যবান্‌, এবং যাহাব! তদবস্থায় অভিভূত হয়ঃ 
তাহাবাই কাপুরুষ ”” 

“আমার তো! তাহাই বোধ হয়।' 


সৌক্রাটাস বাজতন্্ব (১8510) ও একনায়কত (70118), 
উভয়কেই শাসনপ্রণালী (81৫16) বলিয়া মানিতেন , কিন্ত মনে কবিতেন, 
যে একটী অপবটী হইতে বিভিন্ন , কেন না তিনি ভাবিতেন, ষে প্ররুতি- 
পুঞ্জেব ইচ্ছা ও বাষ্ট্েব নিয়ম অনুযায়ী যে শাঁসনপ্রণালী, তাহাই রাজতন্ত্র; 
পক্ষান্তবে, যে-শাসনপ্রণালী প্রকৃতিপুজজেব ইচ্ছা ও বাষ্ট্রে নিয়ম 
অনুযায়ী নহে, কিন্তু যাহা শাসনকর্তাব নিজেব ইচ্ছানুসাবে পরিচালিত, 
তাঙ্কাই একনায়কত্ব। যাহাবা নিয়মেব (বা বিধিব) অভিপ্রায় পূর্ণ 
কবিতেছে, তাহাদিগেব মধ্য হইতে যথায় শীসকদল নির্বাচিত হক়্, 
তিনি মনে কবিতেন, তথাকাব শাসনপ্রণালী গণমুখ্যতন্ত্ (81156010018) 7 
যথায় শীদকদল সম্পত্বিশীলী ব্যক্তিদিগেব মধ্য হইতে নির্বাচিত হয়, 
তথাকাব শাসন প্রণালী ধনতন্ (71০50০৮1508) ১ ষথায় শসকদল 

৮০) 


৭০৬ সোক্রাটীস [ ৩য় ভাগ 


স্বরদাধারণের মধ্য হইতে নির্ববাচিত হয়, তথাকার শাসনপ্রণালী গণতঙথ 
(বা সাধারপণতন্ত্) (05700561808) | 

বদি কেহ পরিফার কিছু বলিবার না থাকিলেও কোনও ব্যক্তি 
সম্বন্ধে তীহার কথার প্রতিবাদ করিত, এবং বিনা প্রমাণেই বলিতে 
থাঁফিত, যে সে ধাহার কথ বলিতেছে, তিনি জ্ঞানে, ব| রাষ্ট্রপরিচাখনে 
বা বীর্যে কিংবা এই জাতীয় কোনও গুণে শ্রেষ্ট, তাহা হইলে তিনি 
সমগ্র আলোচনাটাকে কতকটা এই রূপে মুল প্রতিপাস্ত বিষয়ে পুনরায় 
লইয়। আমিতেন। “তুমি কি বলিতেছ, ষে তুমি যাহার প্রশংসা করিতেছ, 
সে, আমি যাহার প্রশংসা করিতেছি তাহার অপেক্ষা উত্তমতব 
পুরবাসী ?” 

সা, আমি ৰবলিতেছি।” 

“তবে, আমরা! প্রথমেই পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন, উত্তম 
পুরবাসীর কর্তব্য কি?” 

«আচ্ছা, চল, তাহাই করি ।” 

“যেবব্যক্তি পুরীর ধন বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে অধিকতব শ্রীসম্পন্ন করে, 
সেই।কি পুরীর ধন-রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ নহে?” 

নিশ্চয়ই 1” 

দার, যে পুরীকে প্রতিপক্ষের উপরে বিজরী করিতে পারে; সেই 
কি যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ নহে ?” 

“তা? নয় তে কি?” 

ঞ্এবং ষে প্রতিপক্ষকে শক্রর পরিবর্তে মিত্র করিতে পারে, সেই 
কি দৌত্যকর্নে শ্রেষ্ঠ নহে ?” 

“নিঃসন্দেহ |” 

ক্মপিচ, ষে জনগণের দলাদলির বিরাম সাধন ও তাহাদিগকে একমতোো 
আঁনয়ন করিতে পারে, দেই কি জনসভায় বক্ত,তায় শ্রেষ্ঠ নে ?” 

“আমার তাহাই মনে হয়। 

ঘখন এইরূপে আলোচনাটা মূল গ্রতিপাপ্চ বিষয়ে পুনরায় আনীত 
হইত, তখন গ্রতিবাদকারীদিগের নিকটে সত্য উজ্জ্বল হইয়! উঠিত। 


১ম অধ্যায়] ভ্ঞানচর্চচ। শ৩৭ 


সৌক্রাটাম বখনই নিজে কোনও বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হুইতেন, 
তখনই তিনি, যে-সকল তত্ব অধিকাংশ লোক স্বীকার কয়ে; তাহ! 
হইতে বিচার আরম্ভ করিতেন? তিনি মনে করিতেন, ইহাই বিচারের 
অটল ভিত্তি। এই জন্ত, আমি যত লোককে জানি, তাহাদিগের মধ্যে 
তিনি যখনই আলাপ করিতেন, তখনই শ্রোডৃৰর্গকে তীহার সহিত একমত্যে 
জানয়ন করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য হইতেন। তিনি বলিতেন, 
যে হোমার অভুয়েঘুসকে “বার্থ বক্তা” বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন 
(0৭. ঘা, 171)) কেন না, মীনবসমাজে যে-সকল তথ সর্ববাদি- 
সন্ত, তিনি তদুপরি যুক্তিপরম্পরা গ্রতিঠিত করিতে পারদর্শী ছিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


আত্মোৎকর্ধ-সাঁধন 
প্রথম প্রকরণ 


স্বখদুঃখ_ ইক্জিয়দমন-ধন্াধশ্ম 


আরিষ্টিগসের সহিত কথোপকথন 
(9০০, 002009] 1) 


আমার বোধ হইত, যে সোক্রাটীস নিম্নবর্ণিত উপদ্গেশ দ্বারা সহচর- 
দিগকে পাঁন, ভোজন ও ইন্দডরিয়তৃত্তি, এবং শীত, গ্রীষ্ম ও শ্রম বিষয়ে 
সংঘম ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু একজন সহচরকে এই সকল 
বিষয়ে অসংযত জানিয়। তিনি বলিলেন-_-“আরিষ্টিপ্লস, আমাকে বল 
দেখি, তোমাকে যদ্দি ছুই জন যুবক গ্রহণ করিয়া এমন ভাবে শিক্ষা 
দিতে হয়, যে একজন শাসনকাধ্যের উপযুক্ত. হইবে, এবং অপর 
যুবক কখনও শাসন করিতে চাহিবে না, তিনে তুমি প্রত্যেককে 
কি প্রকারে শিক্ষাদান করিবে? তুমি কি চাও, থে আমরা! আদি 
উপাদানম্বরূপ থাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয়টা পর্যযালোচন। করিব 1” 
আরষ্টিগস কহিল, “হা, থা আমার 'নকটে আদি বলিয়াই বোধ 
হয়) কেন না, থাগ্ঠ গ্রহণ না করিলে কেহহ বাচিম্না থাকিত না।” 
সৌক্রাটীস জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহা! হুহলে, নিদিষ্ট সময় উপস্থিত 
হইলে আহার গ্রহণ কর্পিবার আকাজ্ উভয়ের নিকটেই লগত 
বলিয়। প্রতীয়মান হুইবে ?” 

“1, সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ।” 

“তবে আমরা এই উভয়ের মধ্যে কাহাকে এই অভ্যাস করিতে 
শিক্ষা দিব, যে উদরতর্পণ অপেক্ষা গুরুতর কর্তব্য সম্পাদদনকেই শ্রেয়ঃ 
বলিয়া বরণ করিতে হইবে ?” 


খ্য অধ্যায়] আত্মোশুকর্ষ-সাঁধন ৭০৯ 


নিশ্চয়ই তাহাকে, যে রাষ্্রশীসনেব জন্য শিক্ষা পাইতেছে-ধাহাতে 
তাহার শাসনকালে বাস্ট্রীয় কর্মগুলি অসন্পন্ন না থাকে ।” 

“এবং যখন তাহাবা পান কৰিতে ইচ্ছা কবে, তখন তাহাকেই 
আমর। তৃষ্ণা! সহ কবিবাব বিধি দিব ?” 

“অবশ্য 1? 

প্নিদ্রা সম্বন্ধে সংঘমী হওয়া, যথা বিলম্বে শয্যায় গমন, প্রত্যুষে 
গাত্রোখান এবং আঁবশ্তক হইলে বাবরি জাগব্ণ--উভয়েব মধ্যে কাহার 
প্রতি আমর। এই অনুশাসন প্রয়োগ করিব ?” 

“ইহাও গর ব্যক্তিব প্রতি ।৮ 

“তাৰ পৰ * কামেব তাড়নাধ যাহাতে কর্তব্য সম্পাদনেব ব্যাঘাত না 
ঘটে, তদুদ্দেশ্তে কাঁহাকে আমবা কামদমন কবিতে উপদেশ দিব ?” 

“ইহাও প্র ব্যক্তিকে 1” 

“তাৰ পব, শ্রম হইতে বিমুখ ন! হওযাঁ, এবং প্রদুল্ন চিত্তে শ্রমে নিযুক্ত 
থাকা__কাহীকে আমর! এই গ্রকাব বিধি দিব ?” 

“যে বাষ্শীসনেব শিক্ষা পাইতেছে, তাহাকেই |” 

“তাৰ পৰ? প্রতিদন্দীদিগকে পবাজিত কবিবাব উপযোগী বদি 
কোনও বিগ্কা। থাকে, তাহা অজ্জন কৰা কাহাব গন্ে অধিকতব 
বাঞ্চনীয় হইবে ?” 

“্যে বাষ্ট্রশাসনেৰ শিক্ষা, পাইতেছে, তাহাৰ পক্ষেই নিশ্চয় খুৰ 
ৰেনা, কেন না, এই সকল বিষ্তা ভিন্ন তাহাব অন্ত সকল গুণই নিরর্থক 
হইবে 1” 

“তবে তোমাৰ বোধ হইতেছে, ধে, যে-ব্যক্তি এই প্রকাব শিক্ষা 
পাইয়াছে, সে প্রতিপক্ষ দ্বাবা৷ অন্ত জন্ত অপেক্ষা অল্পই ধৃত হইবে ? কারণ, 
সকলেই জানে, ইতব প্রাণীদিগেব মধ্যে কতকগুলি উদবতৃপ্তির লোভে 
ধৃত হয়, ইহাদিগেব মধ্যে অনেকে ভীরুন্বভাব হইলেও আহারের 
আঁকাজ্ষা বাবা শিকাবীব লোতনীয় খাস মমীপে আকৃষ্ট হইয়া আবদ্ধ 
হইয়া থাকে আবাঁব কতকগুলি পানায়েব প্রলোভনে ফাদে পড়ে।” 

প্ছ]) ঠিক কথা ।” 


৭১৪ সোক্রাটাস [ ৩য় ভাগ 


“আবার তিতির ও ভীরুই পাখীর মত কতকগুলি ইতর প্রাণী কি 
কামের বশীভূত হয় ধৃত হয় না? ইহারা কি স্বজাতীয়ার কণম্বর শুনিয়া 
কাম চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ষা ও আশার অভিভূত হহয়৷ বিপদের 
ভাবনা একেবারে ভূলিয়! গিয়। বাগুড়ায় পতিত হয় না?” 

আরিষ্টপ্নদ এ কথাতেও সার দিল। 

“তবে কি তোমার বোধ হয় না, যে একান্ত অবোধ পণ্ডর গ্ায় এই 
প্রকার ছূর্মীতি ভোগ কর! মানুষের পক্ষে লজ্জাজনক ? একট! দৃষ্টান্ত দিই ; 
দেশের আইন ব্যভিচারীর প্রতি যে-দগদানের ভীতি প্রদর্শন করিতেছে, 
ব্তিচারীকে তাহা ভোগ করিতে হইবে; তাহাকে লোকে পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেছে; এবং সে ধর! পড়িলে লাঞ্চিত হইবে-_এই সমুদয় জানিয়াও 
ব্যভিচারী পুরুষেরা অন্দর মহলে প্রবেশ করে। যদিও ব্যভিচারীর 
মন্তকের উপরে এত বিপদ ও এত অপনান প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং 
কাম চরিতার্থ করিবার বাসনা হইতে অব্যাহতি পাইবার এত উপায় 
বর্তমান রহিয়াছে; তথাপি সেষে এইরূপ বিপদ্রাশিতে নিঃক্ষিগ হয়? 
ইহাতে কি অতঃপূর মনে হয় না, যে এই ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে এক 
অপনেবতী দ্বার! পরিচালিত হইতেছে ?” 

পা, আমার তাহাই মনে হয়।” 

“আবার মান্থষকে অধিকাংশ অত্যাবশ্যক কর্ম যেমন যুদ্ধ কৃষিকার্ধ্য 
ও অন্ঠান্ত অনেক কাজ--উন্মক্ত আকাশতলে সম্পাদন করিতে হয়; অথচ 
ব্লোৰ যে ব্যায়াম ছার শীত গ্রীষ্ম সহিতে অভ্যাস করে না, ইহা! কি 
তোমার নিকটে একটা গুরুতর ওদান্ত বলিয়। বোধ হয় না?” 

আরিষ্টগ্সস ইহাতেও দায় দিল। 

“ভবে কি তোমার মনে হয় নাঃ যে, যে-যুবক শীসনবর্ত। হইতে 
চলিয়াছে, তাহার এগুলি অনায়াদে সহ করিবার অভ্যাস করা 
কর্তব্য ?” 

পবন ৮ 

“অতএব, যাহার! এই সমুদায় স্ করিতে পারে, তাহাদিগকে যদি 
আমরা রাজ্যণামনের উপযুক্ত ব্যক্িদিগের দলে স্থান দিই, তবে যাহার 
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এগুলি সহ করিতে অক্ষম, তাঁহাদিগকে সেই দলে স্থান দিব, বে-দলের 
লোকে রাজ্যশাসনের আশা পোষণ করে না?” 

সে ইহাতেও সায় দিল। 

“আচ্ছা, এখন? তুমি যখন এই উভয় দলের স্থানই অবগত আছ, 
তখন একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যে তুমি আপনাকে শান্ত: কোন্‌ 
দলে স্থাপন করিবে ?” 

আরিষ্টিপ্নস বলিল, “হা, দেখিয়াছি) যাহার! রাজ্যশীসন করিতে 
চাছে, তাহাদিগের দলে আমি আমাকে মোটেই স্থান দিই না। কেন না, 
আমার নিকটে ইহা একটা নির্বোধ লোকের কাজ বলিয়া! মনে হয়, যে, 
মানুষের ধখন নিজের যাহা আবশ্াক, তাহ! সংগ্রহ করাই এত কঠিন, 
তথন সে তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়, আবার অপর পুরবাসীর অভাব 
মোচন করিবাব প্রয়াস পাইবে । সে নিজে যে-সকল সামস্ত্রী চায়, তাহার 
অধিকাংশই তাহাকে পরিহার করিতে হয়; অথচ পে পুরীর নায়কত্তে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পুরী যাহা কিছু চাহে, তাহা সম্পাদন করিতে না পারিলে 
তজ্জন্ত দগ্ডভোগ করিবে-_ ইহা কি একটা নিতান্তই নির্ব,দ্বিতাঁর 
কর্ম নয়? কারণ, আমি আমার দাসদিগকে যেরূপ ব্যবহার করি, 
পুরীগুলিও শীসনকর্তীদিগকে সেই রূপে ব্যবহার করিতে চাছে। 
কেন না, আমি চাই, যে আশার দাঁসদাসী আমাকে অপর্যাপ্ত 
প্রয়োজনীয় সামশ্ত্রী যোগাইবে, কিন্ত নিজেরা তাহার কিছুই স্পর্শ 
করিবে না; পুরীগুলিও শাসনকর্তা দিগকে এ্েইরূপে বাবহার করিতে 
মানস করে, যে তীহারা তাহাদিগকে বছুতর সম্ভোগ্য সামগ্রী 
যোগাইবেন, কিন্তু তাহারা স্বয়ং সে সমুদীয়ের ভোগ হইতে নিবৃত্ত 
থাকিবেন। সুতরাং যাহারা নিজের! বু বিড়ম্বনায় বিব্রত থাকিতে 
অভিলাষ করে, এবং অপরকেও বিব্রত করিতে চাহে, তাহাদিগকে 
আমি এই প্রকার শিক্ষা'দিব, এবং শীসনকার্যের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের 
দলে স্থান দান করিব; কিন্ত আমি আমাকে তাহাদিগেরই দলভুক্ত 
করিগ্জ রাখিতেছি, যাহারা পরম আরামে ও লথে জীবনযাপন করিতে 
বাঞ্চা করে।” 
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তখন সৌক্রাটাস কহিলেন, পতুমি কি চাও, যে আমরা ইহাঁও বিচার 
করিয়। দেখিব,-যাহাঁর। শাসক ও যাহারা শাসিত, এই উভয়ের মধ্যে 
কাহার জীবন অধিকতর ন্থখের ?” 

গা, নিশ্চয় |” 

“আচ্ছা, আমরা যে-সকল জাতির কথা জানি, তাহাঁদিগের মধ্যে 
আসিয়ার পাঁরসীক্র! রাজ্য শাসন করে; সীরিয়া, ফ্রীজিয়৷ ও লীডিয়ার 
অধিবাসিগণ তাহাদিগের অধীন ইঘুরৌপে শকগণ রাঁজত্ব করে 
মাইফটিস হদের তীরবর্তী জাতি তাহাদিগের অধীন? লিবীয়ায় কার্থেজ- 
বাসীর! রাজত্ব করে ; লিবীয়ার অধিবাসিগণ তাহাদিগেব অধীন । এই 
জাতিসমূহের মধ্যে কাহার্দের জীবন তোমার বিবেচনায় অধিকতর 
সুখের ? অথবা, তুমি নিজে একজন গ্রীক ; গ্রীকদিগের মধ্যে কাহার্দের 
জীবন তোমার নিকটে অধিকতর ন্থখের বলিয়া বোধ হয় ?--যাহার। 
শীসক, না যাহারা শাসিত ?” 

আরিষ্টপ্স উত্তর করিল, “আমি কিন্ত আমাকে দাসের দলে 
স্কান. দিতেছি না; কেন না, আঁমীব মনে হয়, উভয়ের মাঝামাঝি একটা 
মধ্য পন্থা আছে ; আমি শী পথেই চলিতে চেষ্টা করিতেছি; উহা! শাসন- 
কর্মও (নয়, দাঁদত্বও নয়, কিন্ত উহা স্বাধীনভার সাহাধ্যে নিশ্চিতরূপে 
সুখের সদনে লইয়া যায় ।” 

সোক্রাটীস বলিলেন,“কিন্ত তোমার এই পথ যেমন শাসনকর্ম ও দাসত্ব, 
কোনটার মধ্য দিয়াই যায় নাই, তেমনি যদি মানবসমাজের মধ্য দিয়াও না 
যাইত, তবে তোমার কথ যুক্তিযুক্ত হইভ ; এখন, তুমি যদি ইহাই সমীচীন 
বিবেচন! কর, যে, তুমি মানবসমাজে বাস করিয়াও শীসনও করিবে না, 
শাসিতও হইবে না, অপিচ যাহার! রাষ্ট্র শাসন করে, স্বেচ্ছায় তাহাদ্দিগের 
বাধ্য হইয়াও চলিবে না, তবে বৌধ করি তুমি দেখিবে, যে, যাহারা প্রবল- 
তর, তাহার দুর্বলতরকে দাঁত্বে নিয়োজিত করিয়া সজনে ও নিষ্জনে 
ক্রন্দন করাইতে জানে । তুমি কি কথনও দেখ নাই, যে অপরে যে“শক্ত 
বপন ও যেবুক্ষ রৌপণ করিয়াছে, প্রবলতরের! তাহা কর্তন ও বিনাশ 
করে? এবং যাহারা ছুর্বলতর ও তাহাদের পদলেহন করিতে অনিচ্ছুক, 
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তাহাদিগকে তাহার! যাবৎ প্রবনতরের সহিত যুদ্ধ কর! অপেক্ষা দাসত্বই 
শ্রের়;কর বলিয়। স্বীকার করাইতে না পাঁবে, তাবৎ তাহাদিগকে সর্ব- 
প্রকারে আক্রমণ করিতে বিরত হয় না? তুমি কি জান নাঃ যে ব্যক্তিগত 
ভ্রীবনেও যাহীরা সাহসী ও শক্তিশালী, তাহাবা৷ ভীরু ও অশক্ত্দিগকে 
দাসত্বে নিয়োজিত করিয়। তাহাঁদিগেব শ্রমলন্ধ ফল ভোগ করে ৮ 

“কিন্ত আমাকে যাহাতে এইপ্রকাঁৰ দুর্ভোগ ভোগ করিতে ন! হয়, 
সেজন্ত আমি নিজ্জকে কোন একট! রাষ্ট্রে আবদ্ধ বাখিব না; আমি 
বিদেশীরূপে সর্বত্র পর্য্যটন করিব ।” 

তখন সোক্রাটাস বলিলেন, "তুমি যে-কৌশলটা ব্যাখ্য। করিলে, তাহা 
চমতকার বটে, কেন না সিন্নিস ও স্কাইরোন ও প্রক্রৌষ্টাস (১) হত হইয়াছে 
অবধি বৈদেশিক পথিকেব প্রতি কেহই আব অত্যাচার করে না। 
তথাপি, ষাহারা স্বীয় স্বীয় দেশে শাসনকাধ্য নির্বাহ করে, তাহারা, অপন্নে 
যাহাতে তাহাদিগের উপরে অত্যাচাব কবিতে না পাবে, তজ্জন্ত বিধি 
প্রণয়ন করে, এবং যাহারা তাহাদিগের অত্যাবশ্ক বান্ধব বলিয়! অভিহিত, 
তাহাদিগকে ছাড়া অন্ত সহায়ও বাখে? অধিকন্ত তাহারা অত্যাচারী হইতে 
আত্মবক্ষা কবিবাৰ অভিপ্রায়ে আপন আগন পুবীগুলিকে প্রাচীর দ্বারা 
বেষ্টন কবে; অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কবে 3 এবং এতদ্যতীত বিদেশ হইতেও 
সংগ্রামে সহযোগী আহরণ করিতে যত্ববান্‌ হয়) ত% তো, যাহাদিগের 
আত্মরক্পীর এত আয়োজন আছে, তাহারাও অত্যাচার ভোগ করে; 
আর তৃমি--তোমার এই সকল আয়োজনের কিছুই নাই; ভুমি দীর্ঘকাল 
পথে পথে যাপন করিবে, (যথায় অধিকাংশ লোক গ্রপীড়িত হইয়। 
থাকে )) তুমি যে-রাষ্ট্রেই উপনীত হও না কেন, সেইথানেই সমগ্র রাষ্ট্র 
বাঁসীদিগের অপেক্ষা ছূর্বলতর রহিবে ) বাহার! অত্যাচার করিতে একাস্ত 
উদ্মুখ, তাহারা যে-অবস্থার লৌককে নিয়তই আক্রমণ করে, তুমি ঠিক 
সেই অবস্থাপন্ন-+তুমি তথাপি ভাবিতেছ, যে তোমাকে বিদেশী দেখিয়া 
কেহই তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে না? অথবা, যেহেতু এই সকল 


(১) গ্রীদ্দের তিন বিখ্যাত দন্থ্য। 


৭১৪ পোক্রাটাস [ ৩য় ভাগ 


পুবী তোমার নিকটে ঘোষ! করিয়াছে, যে, যে-কেহ উহাতে অবাধে 
প্রবেশ ও উহা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে, এই জন্য তুমি নির্ডয় 
হইয়াছ? না! যেহেতু তুমি ভাবিতেছ, যে তুমি এমনই অবন্ুণ্য দাস 
হইবে, থে তোমার দ্বারা কোন গ্রভুব বিছুমাত্র লাভ হইবে না? কেন 
না, (তুমি হয় তো! আপন মনে বলিতেছ,) কোন্‌ মানুষ সেই ব্যক্তিকে 
দাসরূপে গৃঁছে স্থান দিতে ইচ্ছুক হইবেঃ যে মোটেই শ্রম করিতে চাহে না, 
অথচ যে বনুব্যরসাধ্য ভোজনবিলাসেই আনন্দ পায়? কিন্ত এস, আমর! 
এইটী পরীক্ষা করিস দেখি, যে গ্রভুগণ এই প্ররূৃতির দাসের প্রতি 
কিরূপ ব্যবহার কবেন। তাহার। কি ভৌজনবিলামকে অনাহার দ্বার! 
ংঘত করেন না? যে-স্থানে তাহাবা কিছু চুবি করিতে পাবে, সেই 
স্থান রুদ্ধ রা'থম্বা। তাগাব1 কি তা২া দগের চুরির পথ বন্ধ করেন না? 
উাহারা কি তাহাদিগকে পৃঙ্ঘলীবদধ কবিয়। তাহাদ্দিগেব পলারন 
নিবারণ করেন না? তাহাবা কি প্রহার কারয়া তাহাদিগেব আল 
জয় করেন ন1? অথবা, তুমি যখন তোমার দীসদাসীর মধ্যে 
কাহাকেও এই. প্রকৃতির বলিয়! বুঝিতে পার, তখন তুমি নিজে 
ফি কব ?” 

আরিষ্িপ্লস উত্তর দিল, “যতক্ষণ আম তাহাকে আমাব দাপিত্ে দত 
ইইতে বাধ্য করিতে না পার, ততক্ষণ, যত প্রকার সাজ! আছে, তাহাকে 
স্ল প্রকার সাজা দিই। কিন্তু, সৌত্রীলীন, যাহারা রাত করিবার 
বিষ্ঠা শিক্ষা করে আমার বোধ হয় তুমি ইহাকেই সুখ বলিয়! বিবেচন! 
কল্সিতেছ-_ভাঁহারা যদি না হয় হেচ্ছাক্রমেই ক্ষুধা) 'ষা, শীত ও অনিদ্রায় 
কেশ পায়, এবং এই প্রকার গন্য সমুদয় অসুবিধা ভোগ কবে? তে 
তাহারা, ও যাহাবা বাধা ছইয়। দুঃখে নিপতিত হয়, এই উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য কি? কারণ, আমি তো বুঝিত্েই পারি না, যদি কেহ একই 
পন্দে কশাঘাতে ভজ্জিরিত হয়, তবে তাহা তাহার ইচ্ছা হইল, কি 
অনিচ্ছায় হইল, ইহাতে কি পার্থক্য আছে। অথবা সংক্ষেপে বলিতে 
পারি, যে-ব্যক্তি একই দেহে এই জাতীয় সমুদায় তুর্গতি ভোগ করে, সে 
স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় নিগৃহীত হয়, ভাহার পক্ষে তাহাকে আর কিছুই 
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পার্থক্য নাই ; শুধু এইটুকু পার্থক্য, যে, যে-মানুষ ইচ্ছ। করিয়া ঢঃখের 
নিকটে আত্মসমর্পণ কবে, পে নির্ব,দ্ধিতাব পবিচু় দেয়। 
সোক্রাটীস বলিলেন) “সো ক, আবিষ্টিগ্স? তৌমাৰ কি বোধ হঙ্ক 
না, মে স্বেচ্ছার এই সকল দুঃখ পাওয়া, এবং অনচ্চায় এই সকল ছুঃখ 
পাওয়া, এই ছুইয়েব মধ্যে পাধক্য আছে? কেন নী, থে ইচ্ছা করিয়৷ 
অনাহাবে আছে, দে যখন চাহিবেঃ তখনই আহাৰ কবিতে পাঁবিবে 3 যে 
ইচ্ছা কবিয়। তৃষ্ণার্ত আছে, সে হথন চাহি, তখনই পান কারিতে 
পাঁববে) অন্যান্য বিষয়ও এইরূপ। কিন্ত যে-ব্যক্তি বাধ্য হইয়া এই 
সকল দুঃখ ভোগ কবে, সে বে যখন ইচ্ছা তখনই উহাবৰ নিবাঁকরণ 
কবিতে পার্ববে, ভাহ। সম্ভবপর নয়। তৎপবে, যে স্বেচ্ছা ক্রমে কঠোর 
“খে বহন কবে, সে বাঞ্ছিত বস্তলাভেব মহতী আশার প্রফুল্পচিত্বে 
শ্রমে নিযুক্ত থাকে ; যেমন শিকাবাবা বনেব পশু ধবিবাব মাশায় আনন্দে 
ঢ্রস্ত শ্রম স্বীকাব কবে। আব, শ্রমের এই জাতার পুবস্কারেব মূল্য 
অত্যল্প ; কিন্তু যাহাবা এই উদ্দেশ্তে শুম ববে, যাহাতে তাভাবা উত্তম 
বন্ধুলাভ কবিতে পাবে, শক্রদিগকে পবা'জত কবিতে পাবে, কিংব! 
দেহ ও আত্মায় বলিষ্ঠ হইতে পাখে » আপচ যাহাতে তাহাব স্বীস্ধ গাহস্থ্য 
কন্ম সুষ্টরূপে সম্পাদন, বন্ধুনেব উপকার সাধন ও জন্মস্থান পবিচর্ধ্য। 
কবিতে সমর্থ হয়; ভীম কেন মনে কবিতেছ না, যে তাহার এই সকল 
ব্যাপাবে আনন্দেব সহিত শ্রমে নবত বাহয়াছে; তাহাব। সুবে কালযাপন 
কবিতেছে; তাহাবা শীপনাব প্রাত আপনাব পবিতৃপ্ত ; এবং অপরেও 
তাহাদিগকে প্রশংসা ও ঈষ! করিতেছে ৮ পক্ষীস্তবে আলম্ত ও 
ইন্দ্রিয়পবিচর্য্যাব আপাতমনোবম সখ দেহেব পুষ্টিসাধন কবিতে সম 
নহে-বায়ীম-শিক্ষকেবা এ কথাই বলিয়া থাকেন_ এবং আম্মাকেও কোন 
প্রকীব প্রশংসাযোগ্য জ্ঞানে মাগুত ববে না। কিন্তু সাঁধুপুকষেব! বলেন, 
যে অধ্যবসাঘ-সহকাঁবে অক্ীপ্ত পবিশ্রম কবিস্ল মানুষ স্থন্দব ও মহৎ 
লক্ষ্যে উপনীত হইতে পাবে । হীসিয়ড একন্থানে বলিয়াছেন, 
পাপ একাত্ত সহজে ও ভূবিভূবি সঞ্চয় কব! যায়) পাপের পথ মন্ণ, 
ও উহ! আমাদ্দিগের অতি নিকটেই অবস্থিত । কিন্তু অমর দেবগণ 
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ধর্ম ও আমাদিগের মধ্যে গলদদঘন্ম স্থাপন করিয়াছেন ধন্দের পথ দীর্ঘ 
ও উত্তঙ্গ, এবং প্রথমে উহা! বন্ধুর ; কিন্ত মানুষ যখন উহার শিখরদেশে 
উপনীত হয়, তখন উহ! সহজ, যদিচ উহা! আদিতে এমন দুম ।+ 
(ঘট 0৪ 8০. 10855, 287-292) | 

«এরপিখাম্ও নিম়োক্ত বাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়াছেন__ 

'দেবগণ পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাদিগকে সমুদায় উষ্টবস্ত বিক্রয় 
করেন।' এবং তিনি অন্তত্র বলিয়াছেন 

ওরে নরাধম, কোমল পদ্দাথ্থ বাঞ্চা করিও না, নচেৎ তুমি কঠিন 
পদার্থ প্রাপ্ত হইবে) 


[ হীরাক্লীসের জীবনপথ্ নির্বাচন । 


ক্জ্োনী প্রডিকস্ও তাহার হীরারীন বিষয়ক একখানি পুস্তকে ধন্ম 
সম্বন্ধে ইহাই প্রদর্শন করিয়্াছেন। তিনি এই পুস্তক দ্বারাই অধিকাংশ 
লোকের নিক্কটে পরিচিত হইয়াছেন; আমার বতদূর মরণ আছে, তিনি 
উহাতে এইরূপ বলিতেছেন_- 

হীরাক্লীস ধখন' বাল্য হইতে যৌবনে পদার্পণ করিতেছিলেন-- 
এই কাঁলেই যুবকেরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া, তাহার! ধর্মের পথে 
জীবন পরিচালিত করিবে, না পাপের পথে জীবন পরিচালিত করিবে, 
তাহার পরিচয় দেয়--তখন একদা তিনি এক নির্জন স্থানে 
যাইয়া উপবেশন করিয়া সংশয়াকুলচিত্তে ভাঁবিতে লাগিলেন; তিনি 
কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবেন। এমন সময তিনি দেখিলেন, ছুই 
উন্নতকায়! নারী তাহার দিকে আগমন করিতেছেন। একজন দেখিতে 
সুন্দরী ও নানাগুণালস্কৃত! ; তাহার দেহ লীবণ্যে ভূষিত, চক্ষু ত্রীড়ায 
পরিপূর্ণ, অঙ্গভঙ্গী সংঘমময়। এবং বদন শুভ্র। অপর নারী স্থুলতনূ ও 
কোমলালীরপে পরিপুষট হইয়া উঠিয়াছেন) কৃত্িম উপায়ে তাহার রণ 
বাস্তবিক বাহা, তদপেক্ষ। উজ্্বলতর ও অধিকতর লাবণ্যময় বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে; এবং তিনি স্বভাবতঃ যত দীর্ঘ, তাহার অঙ্গভঙ্গী 
তাহাকে তদপেক্ষ। দীর্ঘতর! বলিয়া দেখাইতেছে ; তাহার চক্ষু গ্রগল্ভ, 
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তাহার বন্ত্র এপ্রকার, যে তাহার মধ্য দিয়! তাহার রূপ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ 
পাইতেছে। তিনি আঁবিরত আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; অপরে 
তীহাকে দেখিতেছে কি না, তৎগ্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন ; এবং পুনঃ পুনঃ 
আপনার ছাপা অবলোকনে ব্যস্ত রহিয়াছেন। যখন তাহাবা হীরাক্লীসের 
নিকটবস্ত্িনী হইলেন, তখন প্রথমোক্তা নাবী সমপাক্ষেপে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়! নারী তাহাকে পশ্চাতে রাখিবার মানসে 
হীরারীসেব নিকটে দৌড়াইয়া গেলেন, এবং তাহাকে বলিলেন-_ 
ভৌবারীস, আমি দেখিতেছি যে, তুমি কোন্‌ পথে জীবনযাত্রা জারস্ত 
করিবে, তদ্ধিষয়ে সংশয়াকুল হইয়। রহিয়াছ ; অতএব তুমি যদি আমাকে 
সধীরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে একান্ত সুখময় ও সহজ 
পথে লইয়া যাইব; সংসারে যত প্রকাব সুখ আছে, তাহার কোনটার 
আম্বীদনেই তুমি বঞ্চিত থাকিবে না, অপিচ তুমি সকল ক্লেশ হইতে যুক্ত 
থাঁকিয়। জীবনযাপন কবিনে। প্রথমতঃ, তোমাকে যুদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় কর্খের 
কথা মোটেই ভাবিতে হইবে না) কিন্তু তুমি কেবল এই চিন্তায় কাল 
কাটাইবে, যে তুমি কি খাছ খাইবে, বা কি পানীয় পান কবিবে; কিংব৷ 
কি দেখিয়া! বা কি শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইবে ; অথবা কোন্‌ বন আদ্বাণ বা 
কোন্‌ বস্ত স্পর্শ করিয়া আনন্দ পাইবে; কোন্‌ প্রেমাম্পদ দগেব সঙ্গ লাভ 
করিয়৷ তুমি একাস্ত হরষিত হইবে; এবং কিরূপে তুমি গরম আরামে 
নিদ্রা যাইবে ও এক বিন্দু শ্রম না কারয়াও সমগ্র ভোগ্যজাত লাভ 
করিবে। যদি কখনও তোমীব চিত্তে এই সন্দেহের উদয় হয়, যে এই 
নকল ভোগের সামগ্রী-সঞ্চয়ে বুঝি অভাব ঘটিবে, তবে তুমি ভয় পাইও না, 
যে আমি তোমাকে ছুরন্ত শ্রম করিয়া এবং দেহ ও আত্মার দারুণ ক্লেশ 
সহিয়। & সকল সামগ্রী আহবণ কবিতে উপরোধ করিব; কিন্তু 
অন্ঠে যাহা পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করে, তুমি তাহাই সম্ভোগ করিবে) 
যে-কোন বস্তু হইতে কিছুমাত্র লাভের সম্তীবনা আছে, তাহার কোনটাই 
তোমাকে ছাড়িতে হইবে না) কারণ, আমি আমার সহচরদিগকে এই 
অধিকার দিয়াছি, যে তাহারা সকল স্থান হইতেই আপনাদিগের স্বার্থ 
সাধন করিবে ।' 
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হ্ীরার্লীদ কথাগুলি শুনিয়া জিজ্ঞাপা করিলেন, “রমণী, আপনার 
নাম কি? তিনি কহিলেন, “আমার ভক্তের! আমাকে সুখ” নাম 
দিয়াছে; কিন্তু যাহারা আমাকে ঘৃণা করে, তাহার নিন্দাচ্ছলে আমাকে 
পাপ? নামে আধ্যাত করে ।' 

ইতোমধ্যে অপর নারী নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'হরাক্লীস, আমিও 
তোমার নিকটে আসিয়াছি, কেন না, আমি তোনার জনকজননীকে জানি, 
এবং তোমার বাল্যকালের শিক্ষার মধ্যে তোমার প্রকৃতিটাও পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছি ; তাহাতে আমার মনে এই আশার সঞ্চার হইয়াছে, ষে আমার 
মদনে যে-পথ গিয়াছে, যাঁদ তুমি সেই পথে চলিতে থাক, তবে তুমি 
সুন্দর ও মহৎ কর্শের অতীব নিপুণ কর্মী হইয়। উঠিবে; এবং আমিও 
নিশ্চয়ই অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন ও তোমার মহৎকণ্ম প্রভাবে আরও মহীয়সী 
বলিয়। গ্রতীয়মান হব । আমি তোমাকে স্থথের পথ দেখাইয়া প্রবঞ্চন! 
করিব না; কিন্তু দেখতারা যেমন বিহিত করিয়াছেন, ঠিক তেমনি 
পদার্থের সত্য স্বন্ধপ তোমার নিকটে ব্যাথ্যা করিব। কারণ; যাহ! স্ুনর 
ও মহৎ দেবগণ তাহার কিছুই মানবকে শ্রম ও বর ব্যতিরেকে প্রদান 
করেন না। তুমি যদি আকাজ্ষা কর, যে দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন 
থাকুন, তবে তোমাকে তাহাদিগের পুজা করিতে হইবে? যদি তুম, 
প্রিয়জনের ভালবাঁস! চাও, তবে তোমাকে প্রিয়জনের ইষ্টসাধন করিতে 
হইবে; যদি তোমার কোন পুরীর দ্বার! ॥ম্মানিত হইবার কামনা থাকে, 
তবে তোমাকে সেই পুরীর উপকার করিতে হইবে? যদি তুমি সদ্গুণের 
জন্ট সমগ্র গ্রীসের প্রশংসা! পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে সমগ্র গ্রীসের 
হিতকল্পে প্রয়াস পাইতে হইবে? যদি তুমি চাও, যে ধরিত্রী তোমাকে 
অপর্যাপ্ত শন্ত যোগাইবেন, তবে তোমাকে ধরিত্রীর কর্ষণ করিতে হইবে) 
যদি তুমি ভাব, যে গোমেষাদ গৃহপালিত পণ্ড দ্বার তুমি রশ্য্যশালা 
হইবে, তবে তোমাকে গৃহপালিত পণ্ডর ঘদ্ব করিতে হইবে) যদি তুমি 
দ্ধ দ্বারা গ্রতাপান্বিত হইবার জগ্ভ ব্যগ্র হও, এবং জ্ঞাতিকুটুম্বের হ্বাধীনতা 
রক্ষ। ও শক্রুদিগকে পরাজয় করিতে সুক্ষম হইতে চাও, তবে তোমাকে 
ৃদ্ধবিসাা শিক্ষা করিতে হইবে_-যাহার| এ বিদ্ক/। অবগত আছে, 
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তাহীদ্দিগের নিকটে উহ! শিথিতে হইবে, এবং নিলেকেও উহ কার্ধ্ে 
পরিণত করিবার অভ্যাস করিতে হইবে । যদি তুমি দৈহিক বলে বলীয়ান্‌ 
হইতে বাঞ্ছ। কর, তবে তোমার দেহকে মনের তৃত্য করিয়া রাখিতে 
হইবে, এবং পরিশ্রম ও আয়াস-সহকারে উহাকে ব্যায়ামে নিচ্কোগ 
করিতে হইবে ।' 

“গ্রড়িকস লিখিয়াছেন, যে এখানে পাপ তাহাকে বাঁধা দিয়! কহিল, 
হীরারীস, তুমি বুঝিতে পারিতেছ, এই ্রীলৌকটী কত কঠিন ও দীর্ঘ 
পথ দিয়! তৌমাকে ভাহার ভোগন্থথে লইয়। যাইবে ? আমি কিন্ত 
তোমাকে সহজ ও হৃস্ব পথে স্থখধামে লইয়! যাইব ।' 

তখন ধন্ম্দেবী কহিলেন, “ওরে হতভাগিণি, ভোমার ভাল কিআছে? 
অথবা তুমি যখন কোন সুখের ভন্তাই শ্রম করিতে চাহ না, তখন তুমি 
কোন্‌ সুখ আস্বাদন করিয়াছ ? তুমি সম্ভোগের আকাঁজ্ষার জন্যও 
অপেক্ষা কর না; কিন্তু আকাঙ্ষা উদ্রিক্ত হইবার পূর্বেই আপনাকে 
যাবতীয় ভোগের উপকরণে পূর্ণ কর? তুমি ক্ষুধা ন হইতেই আহার 
কর, এবং তৃষ্ণার্ত হই বার পূর্বেই পান কর; তুমি সুথে ভোজন করিবার 
উদ্দেশ্তে পাঁচক নিযুক্ত কর, সুখে পান করিবার অভিপ্রায়ে বহমুল্য মহ ক্রয় 
কর, এবং গ্রীন্মকালে তুষারের অন্বেষণে ছুটিয়া বেড়াও। তুম ঘাহাতে 
স্থথে নি পলা যাইতে পার, সেজন্ট তোমীর কেবল কোমল শয্যা আছে, তাহা 
নয়, কিন্তু তুমি পালন ও গালস্কের নীচে আরামের নানা কলকৌশলও 
রচনা করিয়াছ; কারণ, তুমি শ্রীস্তিবপতঃ নিদ্রা যাইতে চাঁও না, কিন্ত 
ভোঁমার কিছুষ্ট করিবার নাই, এই জন্তাই তুমি নিদ্রা! যাইতে উৎসুক । 
কামবুত্তি চরিতাথ করিবার সময় উপস্থিত হইবার পূর্বেই তুমি তাহা 
উত্তেজিত কর; এজন তুমি সকল রকম উপায় অবলম্বন করিয়া! থাঁক, 
এবং স্ত্রীলোক ও পুরুষকে উহাতে নিয়োজিত রাখ; কেন না, এইূপেই 
তুমি তোমার সহচরদিগকে গড়িয়া তোল; তুমি রাত্রিতে তাহাদিগের 
্রীড়া অপহরণ কর, এবং তাহাদিগকে দিবসের সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ ঘুমাইয় 
কাটাইতে শিক্ষা দেও। তুমি অমর হুইয়াও দেবকুল হইতে বহিষ্কৃত 
হইয়াছ, এবং মাঁনবসমাজেও সঙ্জনের অবজ্ঞাভীজন হইয়া! রহিয়াছ। 
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সকল ধরনির মধ্যে মিষ্টতম ধ্বনি যে তোমার নিজের প্রশংসাধ্বনি, তাহ! 
তুমি কখনও শুনিতে পাও নাই এবং সকল দৃশ্তের মধ্যে মিষ্টতম দৃশ্তও 
কখনও দেখ নাই; কারণ, তুমি কদাপি আপনার একটাও শোভন কর্শ 
দর্শন কর নাই। কে তোমার কথায় আস্থা স্থাপন করিবে? তোমার 
কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কে তোমাকে সাহাষ্য করিবে ? অথব৷ 
কে সুবোধ হইয়াও তোমার অনুচরগণের দলভুক্ত হইতে সাহনী হইবে? 
তোমার অনুচরের। যখন যুবক, তখন তাহাদিগেব দেহ অক্ষম; যখন 
তাহার! বঙ়ঃপ্রবীণ হয়, তখন তাহাদদিগের আত্মা মোহে নিমগ্ন থাকে। 
যৌবনকালে তাহারা! বিনাশ্রমে বিলাসের মধ্যে বদ্ধিত হয়? বৃদধবর্সে 
তাহার! বহুশ্রমে ঘোর দারিদ্র্যে কালযাপন করে ) তখন তাহার! অতীতের 
স্বকৃত কর্মের জন্য লজ্জিত, এবং ভবিষ্যাতেব কর্তব্যভারে প্রপীড়িত; 
কেন না, তাহার! যৌবনেই সকল সুখ নিঃশেষ করিয়াছে, এবং বার্ধক্যের 
জন্ শুধু ছঃখ সঞ্চয় করির! বাখিয়াছে। কিন্ত আমি দেবগণেব সঙ্গিনী; 
আমি সাধুপুরুষদিগের সহিত বাস করি ; আমি ছাড়া কি দেবতার কি 
মানুষের কোন মহৎ কাঁধ্যই সম্পাদিত হয় নাঁ। দেবকুণ সর্বোপরি 
আয়াকে সন্মান করেন) মানবসমাজেও যাহাদিগের আমাকে সম্মান 
কর! উচিত, তাহাদিগের দ্বার! আমি সম্মানিত ; কেন না আমি শ্রমশিল্পী- 
লিগের বাঞ্ছিতা সহযোগিনী ; প্রভূদিগের গৃহের বিশ্বস্তা রক্ষযিত্রী; 
দাসদীসীগণের সহৃদয় সহায়; শীস্তির সকল ব্যাপারে মঙ্গলময়ী 
উৎসাহদাত্রী ; সমরেব সর্বপ্রকার আয়োজনে যোদ্ধবর্শের নিত্যসহচরী ; 
বন্ধুত্বের সর্বোত্তম অংশভাগিনী । আমার সহচরের নিরুপদ্রৰে ও 
অবিচ্ছেদ্দে পানভোজনের আনন্দও সম্ভোগ করে? কেন না, তাহার 
্ষধাতৃষ্ণার উদর না হওয়। পর্যন্ত উহা হইতে নিবৃত্ত থাকে। 
অলন লোকের নিদ্রা অপেক্ষা তাহাদিগের নিদ্রা মধুরতর ) 
মিদ্রীর কিরবংশ হারাইলে তাহার। বিরক্ত" হয় না, এবং দে জন্য কর্তব্য 
কর্ছেও অবহেলা করে ন।। অপিচ যুবকগণ বয়োজ্যেঃদিগের প্রশংস। 
পাঁইয। হরবিত হয়; বয়ঃগ্রবীণের! যুবকদিগ্রের শদ্ধাঞ্জলি পাইয়। আনন্দিত 
থাকে। তাহার! পুলকভরে অতীত জীবনের কন্ম স্মরণ করে, এবং 
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উপস্থিত কর্তব্য সম্পন্ন কবিয়! গ্রীতিপ্রাপ্ত হয়; তাহারা আমাব কৃপায় 
দেবগণের প্রিয়, বন্ধুজনেব হৃদয়বন্লত, জন্মভূমির দার! সম্পূজিত। যখন 
তাহাদিগের নিয়তিবিহিত অস্তিমকাঁল উপস্থিত হয়, তখন তাহার! গৌরব- 
বঞ্চিত হইয়া বিশ্বৃতিতে নিমজ্জিত রহে না) প্রত্যুত তাহারা কৰিগণের 
স্ততিগীতিতে বীর্তিত হইয়া চিরকাল মানবের স্থৃতিপথে অপরিল্নানরূপে 
বর্তমান থাকে। হে সংপিতামাতার সন্তান হীরারীস, তুমিও এই 
পথেব অনুসরণ কবিলে অনিন্যতম সুখের অধিকারী হইবে ॥ 

“্ধর্শনদেবী হীরার্লীসকে যে-উপদেশ দিয়া ছিলেন, প্রডিকম তাহ! প্রায় 
এই বূপই বিবৃত করিয়াছেন, তবে আমি এক্ষণে যে-ভীঁষায উহা বর্ণনা! 
করিলাম, ত্বিনি তদপেক্ষা গম্তীবতর বাক্যচ্ছটায় ভাবগুলি অলঙ্কৃত 
কবিযাছেন। অতএব, আবিষ্টিপ্পদ, তোমাৰ কর্তব্য এই, যে তুমি উক্ত 
অনুশাদবগ্ডুলি অনুধাবন কিয়া তৌমাঁব ভবিষ্যৎ জীবনের কার্ধ্যাকাধ্য 
সম্বন্ধে চিন্তা কবিবে 


দ্বিতীষ প্রকরণ 


আত্মসংষম 


এষুথুড়ীমসেব সহিত কথোপকথন 
(০03 1. 0096? 8) 


সোক্রাটীদ কিরূপে তাহাব সহচবদিগকে কর্দে দক্ষ হইতে শিক্ষা 
দিতেন, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণনা কবিব। তিনি বিশ্বীম করিতেন, 
ধেব্যক্তি কোনও শোভন কর্ম কবিতে চাহে, তাহার পক্ষে আত্মসংষম 
এক মহৎ গুণ; এজন্য, তিনি প্রথমতঃ সহচরগণেব দন্গুখে আপনাকে 
সমগ্র মানবজীতির মধ্যে আত্মসং্যম পাঁধনেব এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টাস্তর্ূপে 
প্রতিষ্ঠিত কবিয়া বাঁখিয়াছিঞ্জন ) তৎপরে, তিনি সহচরদিগের সহিত 
আগাপ কবিবাব কালে তাহাদিগকে নর্জোপরি সংযম অভ্যাস করিতে 
উপদেশ দিতেন। সুষ্তরাং যাহা ধর্মের (৪7৫6) পবিপোষক, তিনি 
সর্বদাই তদ্ষয়ে আলাপ করিবার কথা বণ রাখিতেন। এবং 
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সহ্চরগণকেও তীহা স্মরণ করাইয়া দিতেন। আমি জানি, একদিন 
তাহার ও এযুথুডীমসের মধ্যে আত্মসংযম সধবন্ধে নিম্োক্তরূপে কথোপকথন 
হইয়ীছিল। 

সৌক্রাটীস বলিলেন, “এষুথুডীমস, আমায় বল তো, তুমি ব্যক্তি ও 
রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীনতাকে এক পরম, গৌরবভূয়িষ্ঠ ধন বলিয়া বিবেচনা 
কর কি না?” 

সে বলিল, “হাঁ, খুবই প্র প্রকার বিবেচনা! করি ৮ 

পতনে যে-ব্যক্তি দৈহিক সুখের দ্বারা পরিচাঁলিত হয়, এবং দৈহিক 
সুখের গ্রভাঁবে, যাহ! তাহার পক্ষে সর্ধোভিম, তাহ! কবিতে সমর্থ হয় না, 
তাঁহাঁকে কি তুমি স্বাধীন বলিয়। বিবেচনা কব ?” 

“মোটেই নয় | 

“কারণ, যাহ! সর্বোত্তম, তাহা কবাই বোধ করি তোমার নিকটে 
স্বাধীনত| বলিয়া গ্রতীত হয়; কিন্তু যাহা যাহা তাহা করিতে বাধা গ্রদাঁন 
করে, তাঁহার বশীভূত হওয়াই তুমি কি অধীনত। জ্ঞান কর ?” 

“1, সর্বতোভাবে 1” 

“তাহা হইলে, অস্ত ব্যক্তিবাই তোমার নিকটে সর্বতৌভাবে 
পরাধীন বলিয়া! বৌধ হয়? 

শস্ঠা, জেয়ুসের দিব্য, স্বভীবনতঃই বৌধ হয়। 

“তুমি কি মনে কর? অসংয ব্যক্তিবা, যাহা! সর্ধোত্রম, শুধু 
তাহা করিতেই বাধা পায়, না যাহ হীনতম, তাহা করিতেও বাধ্য হয়?” 

“আমার তো মনে হয়, যে তাঁহারা যেমন প্রথমোক্ত কাধ্য করিতে 
বাধ পায়, তদপেক্ষা শেষোক্ত কাধ্য করিতে কিছুমাত্র কম বাধ্য হয় না। 

“তুমি তাহাদিগকে কি প্রকার প্র বিবেচনা কর, যাহার| মাগুষকে 
মহত্তম কন্ম করিতে বাধা দেয়, এবং অধমতম কর্ম করিতে বাধ্য করে ?” 

পজেযুসের দিব্য, তাহার! নিশ্চয় যতদুর ক্িতব অধম।' 

“কোন্‌ প্রকার দাসত্ব তুমি অধমতম জান কর? 

“আমি জ্ঞান করি অধমতম প্রভুর দাসত্ব । 

“তবে অসংযত ব্যক্তিরা অধমত্ম দাসত্বের নিগড়ে দাসত্ব করে £ 
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“ই1, আমার তাহাই বোধ হয়।” 

«তোমাৰ কি বোধ হয় না, যে অসংযম মানবের পরম শ্রেরও থে জ্ঞান, 
তাহাকে নিষ্কাশিত করিয়া তাহাদিগকে তদ্িপরীত দুর্দিশায় নিঃক্ষেপ 
করে? তুমি কি মনে কর না, যে ইহাঁ মানুষের হিতকর কার্য্যে 
মনোনিবেশ ও হিতকর কাঁধ্য শিক্ষা করিবাঁব পরিপন্থী, যেহেতু ইহ! 
তাহাদিগকে সুখের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, এবং অনেক সমগ্ে যাহার! 
কল্যাণ, অকল্যাণ বুঝিতে পাবে, তাহাদিগকে ও অভিভূত করিয়া মহত্তর 
কর্মের পরিবর্তে অধমতর কর্ম করিতে বাঁধ্য কবে ?” 

“হা, এইরূপই ঘটিয়! থাকে ।” 

পএষুথুভীমস, অসংযত ব্যক্তি অপেক্ষা আমবাঁ আর কাহাকে সংযমের 
অল্পতব অধিকাবী বলিব? কেন না, সংযম ও অসংযমের কার্য নিশ্চয়ই 
পরস্পরের একেবাঁবে বিপরীত ।” 

“আমি ইহাও স্বীকাবৰ কবিতেছি ৮ 

“তুমি কি বিবেচনা কব, যে যাহা সঙ্গত, ততপ্রতি ষদ্রশীল হইবার 
পক্ষে অসংযম অপেক্ষা প্রবলতব অন্তবাঁয় আছে ?” 

“না, আমি মনে কবি না ।” 

“যাহা হিতকবের স্থলে অহিতকরকে এহণ কারতে শিক্ষী দেয় ; যাহা 
প্রথনটীকে অবহেলা ও দ্বিতীয়টাকে সযদ্রে মঞ্চ করিবাব প্রবৃত্তি জন্মায়; 
এবং যাহ জ্ঞানীদ্রিগেক বিপবীত আঁচ কবিতে বাধ্য করে 7 
তুমি খি মনে ক, মান্তষেব পক্ষে তরপেক্ষা গুকতব অকল্যাণ 
আছে ?” 

“না, নাই ।” 

সোক্রাটাস বলিলেন, “তবে কি ইহাই স্বাভাবিক নহে; যে মান্চষের 
পক্ষে সংযম অসংযমেব বিপরীত ফল উৎপাদন করিবে ?” 

এযুখ্ডীমদ বলিল, “নিশ্চয় ।” 

“তাহা হইলে, ইহাঁও কি স্বাভাবিক নহে, যে যাহ! এ বিপবীত ফল 
উৎপাদন করে, তাহাই (মানুষের পক্ষে ) পরম শ্রেঃঃ ?” 

“ক, ইহাই স্বাভীবিক 1” 
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পঅতএব) এমুখুডীমস, সংযম কি স্বভীব্তঃই মানুষের পক্ষে পরম 
শ্রেয়ঃ নয়?” 

দা) সোক্রাটীস, স্বভীবতঃই পরম শ্রেয়ঃ ৮ 

এষুখুভীমস, তুমি কি এ বিষয়ে কখনও চিন্তা করিয়াছ ?” 

«কোন্‌ বিষয়ে ?” 

“( এই বিষয়ে, ) ষে শুধু অসংযমই মানুষকে যে-সকল সখের দিকে 
আঁকর্ষণ করে বলিগনা মনে ভয়, উহা সেই দিকেও তাহাদিগকে আকধণ 
করিতে সমর্থ নহে; প্রত্যুত সংযমই সর্বাপেক্ষা মধুময় স্থখের সৃষ্টি করে।” 

“কি রূপে ?” 

«এই রূপে--একটিকে যেমন অসংঘম মানুষকে ক্ষুধা বা পিপাসা বা 
কামসস্তোগেচ্ছ। ব। জাগরণ গ্রতিবোধ করিতে দেয় নাঃ ( এইগুলিব জন্যাই 
মানুষ সুখে ভৌজন, পাঁন ও কামৌপভোগ কবিতে পাবে) থে বিশ্ম 
করিতে ও নিদ্রা যাইতে পাবে,এবং যতক্ষণ না বাসনাগুলি পবমন্তুধে পবিকৃপ্ত 
হয়, ততক্ষণ সহি হইয়া প্রতীক্ষা! কবিতেও পাবে )) সৃতবাং উহা 
যেমন একাস্ত আবশ্তক ও অভ্যন্ত কম্মে ষথোচিত আনন্দ সন্তোগেব পর্ষে 
বাঁধা হইস। দড়ীয়, পক্ষান্তবে তেমনি একা সংযমই মানুষকে পূর্বোক্ত 
বাসনাতৃপ্তিতে উল্লেখযোগা আনন্দলাভ করিতে সমর্থ কবে ।” 

পতুমি যাহা বলিতেছ, তাহ সম্পূর্ণ সত্য । 

“তৎপরে, যাহা মুন্দর ও মহৎ, তাহা! অবগত হইয়া, এবং যে-সকল 
গুণের সাহায্যে মানষ আপনাব দেহকে সুষঠুননপে নিয়ন্ত্রিত করিতে পাঁরে, 
আপনার গৃহপরিজন সুষঠুরূপে পরিচালিত করিতে পারে, এবং বন্ধুবর্গ ও 
রাষ্ট্রের হিতসাঁধন করিতে সক্ষম হয়, সেই সকল গুণের অনুশীলন 
করিয়া--( এই সমুদয় গুণ হইতে শুধু পরম উপকার নগর, কিন্ত 
পরম স্তৃখও গ্রস্থত হইয়! থাকে ) )--সংযমী পুরুষের! উহার চর্চা! হইতে 
নখ সম্ভোগ করে) কিন্ত অসংষমী লোকে সেই সুখের একটুকুও ভাগ 
পায় না) কারণ, ধে-ব্যক্তি উপস্থিত সুখের ভাবনাতেই নিমগ্ন রহিয়াছে, 
এবং যে তজ্ঞন্ত পূর্বোক্ত গুণগ্রীমের অনুশীলন করিতে একেবারেই অক্ষম, 
তদপেক্ষা আমর। কাহাকে শ্রী সকল সখের অল্পতর অধিকারী বলিব ?” 
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এমুখুড়ীমন্ বলিল, “সোক্তাটীস, আমাৰ বৌঁধ হয়, তুমি বলিতেছ, যে, 
ফে-ব্যক্তি দৈহিক নুখলালসা দমন করিতে একেবাঁবেই অক্ষম, সে কোনও 
গুণেরই (৪:৪৮) অধিকাঁবী হইতে পাঁবে না” 

মৌক্রাটাস বলিলেন, "এুখুভীমস, ( আমি এই জন্ঠই বলিতেছি, যে) 
অসংষত পুরুষ ও নিতান্ত অজ্ঞান পশুব মধ্যে কি প্রভেদ আছে ? কেন না 
যে-ব্যক্তি পবম শ্রেয়কে গ্রাহথ কবে নাঁ, কিন্তু যাহা অত্যন্ত সুখকর, 
সর্ধপ্রযন্ধে কেবল তাঁহাঁবই সম্ভোগেব জন্য লালায়িত হয়, তাহাব সহিত 
নিতান্ত অবোধ গবাদি পশুর পার্থক্য কি? কিন্তু মানুষেব কার্যেব মধ্যে 
কোন্‌ কোন্‌ কাঁধ্য শ্রেষ্ঠ, তাহা পর্ধ্যালোৌচনা কৰা; সে গুলিকে অভিজ্ঞতা 
ও বিচাঁব অনুসাবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা; এবং পবিশেষে, 
যাহ। উত্তম তাহাকে গ্রহণ, ও যাহ! অধম তাঁহাকে বর্জন কব! )--ইহ। 
শুধু সংঘমী পুরুষেব পক্ষেই সম্ভবপর ।” 

সোক্রাটাদ বলিতেন, যে, এইরূপে৯ মীনুষ সর্বগুণান্ধিত, সর্বাপেক্ষা 
স্ববী ও তর্কে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ হইয়া থাকে। তিনি ইহাঁও বলিতেন, 
“তর্ক কবাব (9191959501)91) অর্থই এই, যে কতিপয় বাক্তি একত্র হ্‌ইয়া 
পদদার্থনি6য় সন্ধে আলোচনা কবিকে, ও শেণী অনুসারে সেগুলি 
পবম্পবেব প্রভেদ কি (719৫০0188), তাহা বুঝিয়া লইবে। অপিচ, 
এই প্রণালী অনুণীলন কৰা ? ইহাতে পাঁবদর্শী হওয়া গ্রতিজনেবই 
কর্তব্য , কাঁবণ, ইহাঁৰ সাহাধ্যেই মানুষ সর্বগুণে গুণবান্‌ লোক-পবিচাঁলনে 
একাস্ত কুশল, ও তর্কে অতীব সুনিপুণ হইতে পাবে |” 


তৃতীয় প্রকরণ 


প্রেমতন্ত 
(7 7%00051১ 01009 8) 


[ ৪২৪ সনে আউটলুকস নামক আীনীয় যুবক অলুম্পিয়াৰ উৎসবে 
মল্লযুদ্ধে (08010811070) জ্যলাঁভ কবে; তদুপলক্ষে বিজযীব প্রেমশুগ্ধ। 
ধনবান্‌ গৃহস্থ কাল্লিয়াদ একটা ভোজ দেন , তাহাতে সোক্রাটীস, জেনফোন 
প্রভৃতি দশ জন ভদ্রলৌক উপস্থিত ছিলেন। সীবাকুসবাসী একব্যক্তি নৃত্যগীত 
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ও বাঁজির আমোদ যোগাইবার জন্ত একটা বালক ও ঢুইটা বাঁলিকা লইয়। 
ভোজনকক্ষে আত হইয়াভিল, এবং এক ভাঁড় রবাহুত হইয়া আমোদে 
যোগ দিয়াছিল। পোক্রাটাদ ভোজের অবকাশে নিম্নবর্ণিত প্রেমতত্ত 
বিবৃত করেন । ] 


সোক্রাটীস পুনম্চ একটা নূতন বিষয়ের অবতারণ| করিয়! বলিলেন, 
দবনুগণ, আমাদিগের মধ্যে যখন এক মহাদেব বর্তমান রহিয়াছেন, ধিনি 
কালে চিরবিগ্বমান দেবগণের সমবয়স্ক, কিন্তু আকারে নবীনতম, এবং 
শক্তিতে সর্বজয়ী, অথচ ধিনি মানবাত্ীয় অবতরণ করেন-আমি 
কামদেবের কথ! বলিতেছি-_-তখন আমরা সকলেই তাহার উপাসক 
হইয়াও ধদ্দি তাহাকে উপেক্ষ। করি, তবে তাহা কি সঙ্গত কাধ্য হইবে? 
কারণ, আমি তে! জীবনে এমন সময়ের কথা বলিতে পাঁরি না, যখন আমি 
কাহারও প্রেমে আবদ্ধ হই নাই; আব আমি জানি, যে এই খাগিভীস 
অনেকের প্রেম লাভ করিয়াছে, এবং নিজেও অনেকের প্রেমে পড়িয়াছে; 
ক্রিটবৌলসও নিশ্চয়ই এক্ষণে প্রেম পাইতেছে ও অপরের প্রেম আকাজ্জ 
করিতেছে । আমি শুনিতে পাই, যে নিকীরাটসও নিজের জ্ীকে 
ভালবাসে, এবং পুরস্কারস্বরূপ স্ত্রীব ভালবাসা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে, 
আঁমাদ্রিগের মধ্যে কে না জানে, যে হামগেনীস "হুন্দর ও মহতের' 
প্রেমে_ুন্দর ও মহত যাহাই হউক না কেন__গলিয়া যাইতেছে ? 
তোমর। কি দেখিতেছ না, তাহার ত্র কেমন গম্ভীর, চক্ষু কেমন নিশ্চল, 
বাক্য কেমন ধীর, কণ্ঠ কেমন কোমল, ব্যবহার কেমন সধুত্ ? কিন্ত 
যদদিচ সে পূজ্যতম দেবগণের প্রীতি সম্ভোগ করিতেছে, তথাপি সে, আমরা 
যে মানুষ, আমাদিগকেও অবহেলা করিতেছে না। কিন্তু, ওহে 
আঁ্টিস্থেনীস, একা তুমিই কি কাহাকেও ভালবাস না ?” 

সে বলিল, “না, সমুদয় ৫দব্তার দিব্য, আমি তোমাকে অত্যন্ত 
ভালবাসি ।” 

তখন, সোক্রাটীস যেন বিরক্ত হইয়াছেন, এই ভাবে বিদ্রপ করিয়া 
বলিলেন, “তুমি ও কথা তুলিয়া আমাকে এখন যন্বণ! দিও না; 
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কেন না, তুমি দেখিতেছ, যে আমি অন্ত ব্ষয়েব ভাবনায় নিমগ্ 
আছি।” 

আর্টিস্থেনীন বলিল, “তুমি নিঙ্গে প্রেমেব ঘটক কি না, তাই সর্বদ| 
প্রকাণ্ঠেই এই প্রকাব ব্যবহাব কবিয়া থাক । তুমি কখনও ভাঁণ কব 
যে তোমাৰ উপদেবত তোমাকে আমাৰ সহিত আলাপ কবিতে দিতেছেন 
না, এবং কখনও বা বল যে অগ্ঠ কাঁজেব জন্য কথাবার্তী ত্যাগ 
করিয়াছ ।” 

পোক্রাটীন বলিলেন, “দেব্তাদিগে দোহাই, আরটিস্েনীন, (আব 
ধাহাই কব) আমাকে শুধু মাবিয়া ঘেলিও না, তুমি আমাকে অন্য ধত 
যাতন। দিতেছ, তাহা আমি বন্ধুভাবেই বহন কবিাতছি) এবং বহন কৰিব; 
কিন্ক এস, তোঁমাঁব এর প্রেমটা আমবা সঙ্দোপন বাঁখি, যেহেতু ও প্রেম 
আমাৰ আত্মাব জন্য নয়, কি আমাৰ সুকপেৰ ভষ্ঠ/। তুমি, কাল্লিষাস, 
যে আউটলকসকে ভালবাদ, তাহ! সমগ্র পুবী জানে, এবং আমি 
বৌধ কবি বিদেশীও গনেকেই জানে । ভোঁমাদিগেব এই ভাল 
বাাৰব একটা কাবণ এই, বে তোমবা উভয়েই গ্রাথিতনামা 
পিতাঁৰ পুত্র, এবং নিজেবাও কীন্তিমান্‌। আমি চিবদিনই তোমাৰ 
স্বভীবেব সুখ্যাতি কবিযা আমিতেছি, কিন্ত এক্সণে আঁবও অধিক সুখ্যাতি 
কবি, কেন না, আমি দেখিতেছি, যে তুমি এমন এক ব্যক্তিকে ভাল- 
বাসিতেছ না, যে আপনা পিলাস প্রিফতাৰ ভন্ত গব্বিত, এবং স্থখেব 
সেবাষ বিকল, কিন্তু (তুমি এমন ব্যক্তিকেই ভালবাসিতেছ, ) 
যে কষ্ট-সহিষ্ণুতা, বল, বীর্য ও সংযম প্রদর্শন কবিতেছে। এই 
সকল গুণেৰ জন্ত লালায়িত হওয়াই প্রেমিক স্বভাবেব লক্ষণ । 
আমি জাঁনি না, অভ্রদত্তা এক, না ত্রিদিববাঁসিনী ও সাঁধাবণী, এই 
যুগল; কেন না, ভেষুষ এক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তীহাব বহু 
নাম; কিন্ত আমি জানি, যে এ দেবীধুগ্ললের প্রত্যেকেবই স্বতন্ত্র ক্বতন্ত 
বেদি, মন্দিব ও যজ্ঞ আছে , অপবিত্র (বেদি প্রভৃতি ) সাধাবণীব, এবং 
পবিত্রতব (বেদি প্রভৃতি ) ত্রিরদিববাসিনীব জন্ত। তোমবা অনুমান 
কবিত্তে পাব, যে সাধাবণী অভ্রদত্া (মানুষের অন্তবে ) দেহেব প্রতি 
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প্রেম উৎপাদন করেন, কিন্তু ভ্রিদিববাঁসিনী অভ্রদত্তী আত্মা, সৌহী্দ ও 
মহৎ কর্মের প্রতি প্রেম সঞ্চীরিত করিয়া থাকেন; আমার বোধ 
হইতেছে, তুমি, কান্লিয়াস, নিশ্চয়ই এই প্রেমের দ্বারাই আঁবিষ্ট হইয়াছ। 
তুমি যে সুন্দর ও মহকে প্রীতি করিতেছ, এবং আমি যে দেখিতেছি, 
তাঁহার পিত। তোমাকে তাহার সাহচধ্যের অধিকার দিয়াছে, ইহাতেই 
আমি উহার প্রমাণ পাইতেছি; যেহেতু, যে-ব্যক্তি সুদূর ও মহংকে 
ভ্রীতি করে, পিতার নিকট হইতে তাঁহার এ সকল বিষয়ে কিছুই গোপন 
করিবার নাই।” 

হার্মগেনীস বলিল, “হীরার দিব্য, সোক্রাটাস, আমি তোমাকে অন্ত 
অনেক কারণে তো গ্রশংস। করিই, কিন্ত এখন এই জন্ত প্রশংসা 
করিতেছি, যে তুমি যুগ্রপৎ কাল্লিয়াসকে (ন্বখ্যাতি করিয়। ) আন্ত 
করিতেছ, এবং তাহার কি গ্রকাঁর হওয়া কর্তব্য, তাহাও শিক্ষা দিতেছ।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, "হাঁ, জেযুসের দিব্য, কথাটা খুবই ঠিক; পরস্ত 
সে যাহাতে আরও সন্ত্ট হয়, তছুদেস্তে আমি তাহার নিকটে সাক্ষ্য 
দিতে চাই, দেহের প্রেম অপেক্ষা আত্মার প্রেম কত শ্রেষ্ঠ । কেন না, 
মরা সকলেই অবগত আছি, যে বন্ধুতা ব্যতীত কোনই উল্লেখযোগ্য 
সাহচধ্য সম্তবে না। যাহারা পরস্পরের প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করে; 
তাহাদিগের ভালবাসাই অস্তরঞ্গ ও স্বগ্রণোদিত সম্পর্ক বলিয়া অভিহিত 
হয়; কিন্ত যাহার। দেহের জগ্ত লালীয়িত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই 
প্রেমাম্পদের চরিপ্রকে নিন্দা ও বিদ্বেষ করে। পাঁকস্ত যর্দি তাহারা এই 
উভয় (ভিত্তির উপরে প্রেমকে ) দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে, 
রূপের কুম্থম নিঃসন্দেহ অচিরেই বিশ হইয়। পড়ে, এবং রূপ বিনষ্ট 
হইলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রীতিও যে বিলয় প্রাণ হইবে, তাহাও অবশ্যম্ভাবী ) 
কিন্ত আত্মা যতদিন জ্ঞানে উন্নত হইতে থাকে, ততদিন ইহা উত্তরোত্তর 
অধিকতর প্রেমের যোগ্য হুইয়! উঠে। অপিচ রূপের সম্ভোগে এক প্রকার 
বিভৃ্/ আছে; কাজেই, আমর! যেমন ক্ুনিবৃত্তি হইলে থাগ্ের প্রতি 
বিভৃ্ণ হই, তেমনি ঠিক সেই কারণেই অপরিহার্ধ্যর্ূপে শারীরিক প্রেমের 
পাত্র সম্পর্কেও ধী অবস্থা ভোগ করি; কিন্ত আত্মার প্রেম পবিত্রঃ এজন 
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তাহাতে বিতৃষ্ণীও অল্পতর ) কিন্তু তাই বলিয়া, ( যেমন কেহ মনে করিতে 
পারে,) ইহা! অল্পতর সুখদাঁয়ক নহে; বরং আমর! ফে-প্রার্থনাতে এ দেবীয় 
চরণে এই ভিক্ষা করি, যে তাঁহার কা আমাদিগের বাক্য ও কাধ্য 
মধুময় হউক, সেই প্রার্থনাই স্পষ্ঠতঃ পূর্ণ হয়। কেন না, যে-আত্মা 
মনোহর রূপে এবং বিনম ও উদার প্রকৃতিতে বিকশিত হইতেছে, 
এবং যাঁহী বযস্তগণের যুগপৎ নেতা ও হিতাকাজ্জী, সে আত্মা ষে 
প্রেমাম্পদকে প্রশংসা ও গ্রীতি করিবে, তাহা! কোনও গ্রমাণের অপেক্ষা 
কবে না; কিন্তু এই প্রকার প্রেমিক যে প্রেম করিয়! প্রেমাম্পদদিগের 
প্রীতি প্রাপ্ত হইবে, আমি তাহাই প্রদর্শন করিব। 

প্রথমতঃ, কে এমন ব্যক্তিকে বিদ্বেষ করিতে পারে, যাহার দ্বারা, 
সে জানে, সে সুন্দর ও মহৎ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে? আবার, ফাদি 
সে দেখিতে পায়, যে প্র ব্যক্তি তাহার নিজের সুখ অপেক্ষা প্রেমাম্পদের 
গৌরবের জন্যই অধিকতব বান্ত ? যদি সে অধিকন্ত বিশ্বাস করে, যে 
সে কোনও লঘু অপরাধ করিলে, কিংবা রোগে গড়িয়া রূপ হারাইলে 
তাহাদিগের ভালবাসা হ্বাস পাইবে ন1? যাহারা! পরস্পরকে ভালবাসে, 
তাহার! কি নিশ্চয়ই পরস্পরকে দেখিয়া আহলাদিত হয় না, প্রসন্নচিতে 
পরস্পরের সহিত আলাপ করে না, পরস্পরকে বিশ্বাস অর্পণ ও পরস্পরের 
নিকট হইতে বিশ্ব লাভ করে না, পরস্পরের জন্ত পূর্ব হইতেই ভাবে 
না, মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানে পরস্পরে মিলিয়৷ আনন্দিত হয় না, এবং 
একজনের বিপৎপাতে উভয়েই একত্র ছঃখ অন্ুতৰ করে না? যখন 
তাহারা নুস্থদেহে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, তখন কি তাহারা আনন্দে 
কাঁলহবণ করে না, এবং একজন পীড়িত হইলে তাহাদ্দিগের নিকটে কি 
পরস্পরের দঙ্গ অধিকতর মিষ্ট বৌধ হয় নাঃ তাহারা যন একত্র বাস 
করে, তদপেক্ষা পরস্পর হইতে দূরে অবস্থান করিবার কালে কি তাহার! 
একে অন্যের কথা৷ আরও অধিক করিয়া! ভাবে না? এই প্রকার কার্যের 
মধ্য দিয়াই তাহার পরস্পরের প্রেমে অন্ুরক্ত থাকে, এবং জরাজীর্ণ 
বয়ক্রম পর্য্যন্ত প্রেমদস্ভৌগে জীবনযাপন করে। কিন্তু যাহার প্রেম দৈহিক 
আকর্ষণের উপরে নির্ভর করে, তাহার প্রেমাপদ. কেন তাহাকে 


নিই 
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( ভালবাসার বিনিময়ে ) ভালবাদিবে? সে যাহার জ্ঠ লালায়িত, তাহ! 
যে প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং প্রেমীষ্পদকে জঘন্ততম কলঙ্কে কলঙ্কিত 
করিয়াছে, এই জন্ঘই কি? না এই জন্ত, যে সে প্রেমাস্পদের প্রতি যে- 
প্রকাঁর ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছে, তদ্দার! তাঁহার আ'ত্বীয়গণকে 
ততপ্রতি যৎ্পরোনাস্তি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে? মে ব্লগ্রয়োগ না 
করি৷ প্ররোচনা অবলম্বন করিয়াছে, সেই জন্তই সে অধিকতর বিদ্বেষের 
পাত্র; কেন না, যে বলপ্রয়োগ করে, সে আপনাকে পাপিষ্ঠ বলিয়। 
গ্রতিপনন করে ; কিন্তু যে প্ররোচনার আশ্রয় লয়, সে প্ররোচিত ব্যক্তির 
আঁতকে অধোগতির পথে লইয়। যাঁয়। আবার বাঁজারে পণ্যবিক্রেত। 
কি পণ্যক্রেতাকে ভীলবাসে? (তাহ যদি ন। হয়, ) তবে যে-ব্যক্তি অর্থ 
লইয়া রূপ বিক্রয় করে; সেই বা রূপক্রেতাকে তাহার অপেক্ষা অধিক 
ভালবাসিৰে কেন? যে যুবক, সে অপগতযৌবনের, যে সুন্দর, সে প্রণষ্ট- 
দৌনর্ধের, যে প্রেমীকাজ্জী নহে, সে প্রেমাকাঁজ্ষীর সঙ্গে থাকে বলিয়াই 
ঘে তাহাকে ভালবাসবে, ইহা কখনও সপ্ভবপর নছে। কেন না, ফে-যুক 
প্রৌঢের সহবাস করে, সে যোধিতের গায় কামজ সুখ ভোগ করে না, 
কিন্তু অপ্রমত্ত ব্যক্তি মদৌন্মত্তকে যে-ভাবে দর্শন করে, সে কামমুদ্ধ জনকে 
সেই ভাবেই দেখিয়। থাকে। সুতরাং ইহা কিছুই আশ্চধ্য নয়, যে 
প্রেমাম্পদের চিত্তে প্রেমিকের প্রতি অবঙ্ঞার উৎপত্তি হইবে । কেহ 
বদি বিষয়টা পর্ধ্যালোচিনা করে, তবে দেখিতে পাঁইবে, যে যাহারা চরিত্র- 
গুণের জন্য পরম্পরকে ভালবীসিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে অপ্রীতিকর 
কিছুই সংঘটিত হয় নাই; কিন্তু পন্থিল আস্গ হইতেই বহুতব পাঁপফল 
গ্রহৃত হইয্লাছে। 

আমি এক্ষণে স্পষ্ট কবিয়। দেখাইব, যে, যে আত্মার অপেক্গা দেহকেই 
প্রীতি করে, তাহার সাহচর্য হীন। কেন না, যে-ব্যক্তি প্রেমাম্পদকে 
যাহা কর্তব্য, তাহাই বলিতে ও করিতে শিক্ষা দেয়, গে, থাইরোন ও 
ফইনিক্ষ, যেমন আঁখিলীসের নিকটে সম্মান পাইতেন, প্রেমাস্পদ্দের নিকটে 
শাঁয়ত:ই সেই রূপ মল্মান প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে দৈহিক স্থখের কামনা করে, 
সে সঙ্গতরূপেই ভিক্ষুকের স্তায় প্রেমাম্পদের পশ্চাৎ ছুটিতে থাকুক। 
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কারণ, সে সর্বদাই প্রেমাম্পদের নিকটে একটা চুম্বন বা প্রেমের এইরূপ 
অন্ত কোনও নিদর্শন ভিক্ষা ও যাঁঙ্! করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সে 
গমন করিতেছে । আমি যদি নিঃসঙ্কৌচে কথাটা বলি, তোমর! আশ্র্ধ্য 
হইও ন|) কেন না, একে মন্ত আমাকে উন্মাদিত করিয়া তুলিতেছে, 
তাঁহীতে আবার যে-প্রেম আমাঁতে বসতি করে, তাহা তদ্বিপরীত প্রেমের 
বিরুদ্ধে নির্ভয়ে কথ! বলিতে আমাকে উত্তেজিত করিতেছে। আমার 
মনে হয়, যে, যে-ব্যন্তি কেবল রূপের প্রতি মনকে নিবদ্ধ রাখিয়াছে, সে, 
যে কর দিয়া একখানি ক্ষেত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহারই মত) কেন না, 
ক্ষেত্রখানির মূল্য যাহাতে বদ্ধিত হইতে পারে; তৎপক্ষে প্র ব্যক্তি কিছুই 
যব করে না, কিন্তু তাহার চেষ্টা থাকে, শুধু কি করিয়া সে উহা হইতে 
বত অধিক সম্ভব শন্ত আহরণ করিবে। পক্ষান্তরে, প্লীতিই যাহার লক্ষ্য, 
সে বরং তাহারই মত, যাহার নিজম্ব ক্ষেত্র আছে, কারণ, সে নান! দিক্‌ 
হইতে যথাসাধ্য ধন আহরণ করিয়া প্রেমাম্পদের মূল্য বাঁড়াইয়৷ দেয়। 
পুনশ্চ, যে-প্রেমাম্পদ জানে, যে সে রূপের প্রভা বিস্তার করিয়াই 
প্রেমিকের হৃদয়ে রাঁজত্ব করিবে, সে যে অন্ত সমস্তই উপেক্ষা করিবে, 
ইহাই সম্ভব; কিন্তু যে-কেহ বুঝিয়াছে, যে সুন্দর ও মহ, ন। হইলে সে 
প্রেমিকের প্রেম রক্ষা করিতে পাবিবে না, সে ববং ধর্মোপার্জনে যত্বশীল 
হওয়াই কর্তব্য বিবেচনা কৰে । কিন্তু যে-জন প্রেমীসপদকে উত্তম মিত্র 
করিতে প্রয়াস পাঁয়, ইহাই তাহাব পক্ষে পরম শ্রেয়: যে সে বাধ্য হ্‌ইয়া 
ধর্মের অনুসরণ করে; কেন না, যে স্বয়ং পাপকর্ধে লিপ্ত রহিয়াছে, সে 
যে সহচরকে শ্রেয়ের পথ দেখাইবে ; অথবা থে নির্লজ্জ ও অসংযত, সে ষে 
প্রেমাম্পদকে সংঘমী ও ত্রীড়াশীল কবিষ্না তুলিবে, তাহী সম্তর পর নহে।” 


তৃতীয় অধ্যায় 


পারিবারিক সম্বন্ধ 


প্রথম প্রকরণ 


পিতামাতার প্রতি ভক্তি 
পুত্র লাশ্ররীসের সহিত কথোপকথন 
(816100780111% 300]. [1], 0078766: 2) 


একদিন সোকাটাম বুঝিতে পারিলেন, যে তাহার জোষ্ঠপুত্র লাশ্ররীস 
তাহার মাতার প্রতি কুপিত হইয়াছে; তখন ঠিনি তাহাকে বলিলেন, 
“বৎস, আমায় বল তে, তুমি কি জান, যে কতকগুলি লোক অকৃতজ্ঞ 
বলিয়৷ অভিহিত হয়?” যুবক উত্তর দিল, “ই1, খুব জানি।” 

«তবে তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ, কিূপ আচরণের জন্য লোকে 
তাহাদিগকে এই নামে অভিহিত করে ?” 

“ই, পারিয়াছি । যাহার উপকার পাইপ! শক্তি থাকিতেও প্রত্যুপকার 
করে না, তাহাদিগকেই লোকে অকৃতজ্ঞ কহে।) 

“তোমার কি তবে বোধ হয়, যে তাহার! অকৃতজ্ঞ ্যক্তিদিগকে 
অন্ঠায়াচারীর পর্যায়ে স্থান দেয়? 

২ + 

“তুমি কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ, যে, যেমন স্বজনকে দাসত্ব 
নিয়োজিত করা অন্তায়, কিগ্ত শত্রকে দাসত্বে নিয়োজিত করা ন্টাষ্য 
বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি স্বজনের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়! অন্ঠায়, কিন্ত 
শত্রুর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়| স্তাধ্য কি না?” 

“নিশ্চয়ই দেখিয়াছি; মানুষ যাহার নিকটেই উপকার প্রাপ্ত হউক 
ন। কেন, সে শক্র হউক, মিত্র হউক, যদি সে ব্যক্তি তাহার গ্রত্যুপকার 
করিবার চেষ্টা নাঁ করে, তবে আমার মতে সে অন্তায়াচারী |” 


৩য় অধ্যায় ] পারিবারিক সম্বন্ধ ৭৩৩ 


“যদি তাহাই হয়, তবে অকুতজ্ঞতা একরকম অবিমিশ্র অগ্ঠায় 7) 

লাম্ুরীস ইহাতে সায় দিল। 

গ্তবে যদি কেহ উপকার পাইয়া গ্ত্যুপকার ন! করে, তাহা হইলে 
উপকার যত অধিক, সে তত অন্যায়াচারী ?” 

সে ইহাতেও সায় দিল। 

সৌক্রাটীন বলিলেন, “সন্তান জনকজননীর দ্বারা যত উপরূত হয়, 
আমর! কাহার নিকট হইতে তাহাকে তদপেক্ষা অধিকতর উপকার পাইতে 
দেখিয়াছি? জনকজননী তাহাদিগকে অস্ত হইতে সত্তাতে আনয়ন 
করিয়াছে, যাহাঁতে তাহারা! এমন সুন্দর পদীর্থসমূহ দর্শন করে, এবং 
দেবগণ মাঁনবকে যে-সকল বাঞ্চিত বন্ত প্রদান করিয়াছেন, এমন বাঞ্চিত 
সেই সমুদয় বস্তু তাহারা সন্তৌগ করিতে সমর্থ হয়। এগুলি আমাদিগের 
নিকটে এতই মুল্যবান্‌ বলিয়! বোধ হয়, যে আমরা সকলেই উহা পরিহার 
করিতে একান্তই পরাতুখ হই। অধিকতর অকল্যাঁণের ভয়ে শী্ুষকে 
অন্ঠীয়াচরণ হইতে নিবৃত্ত রাখা যাইবে না, এই ভাঁবিয় রাষ্ট্রসমূহ ঘোরতর 
ু্ার্ধ্ের শান্তিষবরূপ প্রাণনণ্ড বিধান করিয়াছে। তুমি অবশ্তই মনে কর 
না, যে লৌকে কামচরিতার্থ করিবার জন্যই সম্তানৌৎপাদন করে ; যেহেতু 
(নগরের ) পথ ও বেশ্তালয়গুলি কাঁমোপশাস্তির উপায়ে পরিপূর্ণ; আমর! 
বরং স্পষ্টই চিন্তা করিয়া থাকি, যে কি প্রকার রমণীর গর্তে উৎকৃষ্ট সন্তান 
জন্মগ্রহণ করিবে; আমরা এই প্রকার রমণীর সহিত সঙ্গত হইয়া সন্তান 
উৎপাদন করি। পুরুষ সন্তানোৎপাদনে তাহার সহযোগিনী স্ত্রীকে 
প্রতিপালন করে) এবং যে-সকল সম্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগের 
জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে সে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে, 
তাহা তাঁহাদিগকে যথীসাধ্য প্রচুর পরিমাণে যোগাইয়া থাকে। স্ত্রী 
গর্ভধারণ ও গর্ভভার বহন করে; তজ্জন্য সে কাতর হয় এবং তাহার 
জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে; সে নিজে ফেখাগ্ঠ খাইয়া জীবিত থাকে, 
গর্ভস্থ সন্তানকে তাহার ভাগ দেয়) পরিশেষে বহুরেশে পূর্ণকাল গর্ভধারণ 
ও সন্তান প্রসব করিয়া সে তাহাকে শপ দিয়া পোষণ ও লালনপালন 
করে ;_-যদিচ সে পূর্বে 'এই শিশু হইতে কোনই উপরার প্রাপ্ত হয় 


৭৬৪ সোক্রাটাস [ ৩য় ভাগ 


নাই, এবং শিশুও জানে না) যে কাহার নিকট হইতে সে এত স্নেহ 
পাঁইতেছে; এমন কি, উহ! আপনার অভাঁবও জাঁনাইতে অক্ষম; তথাপি 
জননী, শিশু কি পাইলে পুষ্ট ও সত্তষ্ট হইবে, তাহা অনুমান করিয়! তাঁহার 
সকল অভাব মোচন করে; এবং দিবারাত্রি শ্রম স্বীকার করিয়া ও শিশু 
ইছার কি প্রতিদান করিবে, তাহ! না জানিয়াও দীর্ঘকাল তাহাকে পালন 
করে। জনকজননী সন্তানদিগকে কেবল ভরণ পোষণ করিয়াই তৃপ্ত 
থাকে না; কিন্তু যখন তাহাদিগের বৌধ হয়, যে শিশুর! শিক্ষ। পাইবার 
উপযুক্ত হইয়াছে, তখন তাহার। জীবনযাত্রা নির্বাহের যে যে সছুপাঁয় 
অবগত আছে, তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দেয়। যে-সকল বিষয়ে তাহার! 
মনে কুরে, অন্য শিক্ষক তাহীদিগের অপেক্ষা! অধিকতর পারদর্শী, সেগুলি 
শিক্ষ। করিবার জন্য তাহাব! সন্তানদিগকে নিজব্যয়ে প্রী শিক্ষকের নিকটে 
প্রেরণ করে; এবং সন্তানের যাহাতে বত্দুর সম্ভব তাল হস, তজ্ঞন্ঠ 
জনকজননী সকল রকমে প্রয়াস পায়” 

কথাগুলি গুনিয়৷ যুবক কহিল, “কিন্ত জননী যদি সমস্তই করিয়া 
থাকেন, এমন কি ইহার অনেকগুণ অধিকও করিয়া থাকেন, তথাপি 
তাহার কোপন ্বর্ভাৰ কেহই সহিতে পাবে না। 

সোক্রাটীপ কহিলেন, ণকাহাব প্রচণ্ডতা! তুমি অধিকতর অসহনীয় 
মনে কর, বন্ত পশুর, না মাতার £ 

“আমি তো মনে কবি, মীতাব; অন্তত এই প্রকার 
মাতার ।” 

“তিনি কি কখনও দংশন করিয়া ব লাথি মারিয়া তোমাকে আহত 
করিয়াছেন_-ঘেমন বন্য পত্ত বারা অনেকে আহত হয় 7” 

দ্না, না, জেযুসের দিব্য, কিন্ত তিনি এমন কথ! বলেন; যাহা কেহ 
জীবনের সর্বস্ব দিয়াও গুনিতে চাহিবে না; 

সৌক্রাটীস বলিলেন, "তুমি কি ভাবিয়। দেখিয়াছ, তুমি বাল্যাঁবধি 
শব করিয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া! এবং অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়! দিবারাত্রি 
তীহাকে কত ছুঃসহ ছুংখ দিয়া, এবং পীড়িত হইয়। তীহাকে কি 
চিন্তাকুল করিয়। তুলিয়াছ ?” ্‌ 


৩য় অধ্যায় ] পারিবারিক সন্থন্ধ ৭৩৫ 


“কিন্ত আমি কখনও তাহাকে এমন কথা বলি নাই, কিংবা তাহার 
প্রতি এমন ব্যবহাব করি নাই, যাহাতে তিনি লজ্জা বোধ করিতে 
পারেন।” 

"তাতে কি? তুমি কি মনে কর, যে নটেরা! নাউক-অভিনয়-কালে 
যে একান্ত অবমাননূচক ভাষায় পরস্পরকে সম্বোধন করে, তাহা শোনা 
তাঁহাদিগের পক্ষে যত কঠিন নয়, তোমার মাতা যাহ! বলেন, তাহ! শোন! 
তোমার পক্ষে তদপেক্ষাও কঠিন ?” 

“কিন্ত আমার বিশ্বাস, যে নটেরা এসনস্ সহজেই সহিতে পারে ) 
কারণ, তাহারা কদাপি ভাবে না, যে বক্তার্দিগের মধ্যে যে-অভিনেতা 
তিরস্কার করিতেছে, সে গ্রকৃতই দগুদীনের উদ্দেশ্টে তিরস্কার করিতেছে) 
কিংবা যে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, সে সত্য সত্যই কোন অপকার 
কবিবাঁর অভি প্রায়ে ভয় প্রদর্শন করিতেছে” 

“কিন্ত তুমি বেশ জান, যে তোমার মাতা তোমাকে যাহ। বলেন, 
তাহা যে শ্বধু তোমার অপকার করিবাৰ অভিগ্রাঁয়ে বলেন না, তাহা 
নহে, কিন্ত তিনি তোমার এমন উপকাঁর করিতে চাঁহেন, যেমন তিনি 
আর কাহারও চাহেন ন1) ইহা জীনিয়াও তুমি তাহার প্রতি বিরক্ত 
হইতেছ? নাঁ তুমি মনে কর, যে তীহার তোমা সে কোনও মন্দ 
অভিপ্রায় আছে?" 

“না|, আমি তাহ! কখনও মনে করি না।”? 

তথন সোক্রা্ীদ বলিলেন, “তবে যে-মাঁতা তোমার প্রতি এমন 
শ্নেহশীলা ; তুমি গীড়িত হইলে তোমার আরোগ্যের জন্ত যিনি এত 
যব করেন; তোমার যাহাতে কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রীরই অভাব 
না ঘটে, তদর্থে ( ধিনি সদাই ব্যন্ত ); শুধু তাহাই নহে; যিনি দেবগণের 
টরণে এই প্রার্থনা করিতেছেন, যে তাহার! যেন তোমাকে বহু বাঞ্চিত 
বন্ত প্রদান করেন, এবং যিনি মানস করিয়া তাহাদিগকে নৈবে্য উৎসর্গ 
করিতেছেন ;-তুমি কি বলিতে চাও, ষে তিনি কোপনম্বভাব৷ ? আঁমি 
তে মনে করি, যে তুমি যদি এমন মাতাঁকে সহিতে না পার, তবে 
তুমি ভাল কিছুই দহিতে পারিবে না। কিন্ত আমায় বল তো, তুমি 
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কি ভাবিয়াছ, ঘে তোমার কোন মাবুষেরই অনুগত হওয়া কর্তব্য নয়? 
না তুমি দৃঢ় সংকল্প করিয়াছ, যে তুমি কাহাঁকেই সন্তুষ্ট করিয়! চলিবে 
না, এবং কোন সেনাপতি বা শীদনকর্তাকেই মানিবে না, কিংব! 
তাহাদিগের কথার বাধ্য হইবে না?” 

দে উত্তর করিল, পনা, না, জেয়ুসের দিব্য, আনি তাহা কখনও 
ভাবি নাই।» 

“তবে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে সন্তষ্ট করিয়৷ চলিতে চাঁও, 
যাহীতে তোমার আগুনের প্রয়োজন হইলে মে তোমাকে আগুন 
জঁপিয়। দেয়, ই্টবন্গ্রাপ্তিতে তোমার সহায় হয়। এবং তোমার 
কোঁনও বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ স্বতঃপ্রবৃত হইয়া তোমার 
মাহায্য করে ?” 

"ক, আমি চাই |” 

“তার পর? স্থলপথে বা জলগথে যে-মানুষ-তোমার সহযাত্রী হয়, 
কিংবা ঘটনাবশে ভূমি অন্ত যে-সগগী প্রাপ্ত হও, সে তোমার শক্র না মিত্র, 
ইহাঁতে কি তোম্পার কিছুই আসিয়৷ ধায় না? ন৷ তুমি মনে কর, যে 
তাহার সৌহার্দ লাত করিবার জন্ত ধর করাই তোমার 
কর্তব্য ?? 

“অবগ্তই কর্তব্য মনে করি ।” 

“তাহ! হইলে, তুমি ইহাদিগের শুত্রয। করিতে প্রস্তুত আছ, কিন্ত 
তোমার মাতা-ধিনি তোমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন 
তীঁহার অনুগত হওয়! কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা কর না? তুমি কিজান 
না যে রাষ্ট্র অন্ত প্রকার অক্ৃতজ্ঞতা এক তিলও গ্রাহ করে না, এবং 
তাহার বিচারেরও কোনও ব্যবস্থা নাই; যাহারা! উপকার পাইয়। 
্ত্যুপকার করে না, উহ! তাহাদিগকে উপেক্ষা করে) কিন্ত যে-সস্তান 
পিতামাতার সেবা! করে না, তাহার প্রতি রাষ্ট্র দণ্ডবিধান করে, এবং 
তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করিক্। তাহাকে রাষ্ট্রীয় কার্য হইতে বঞ্চিত রাখে ও 
তাহাকে আর্থোণের পদ লাভ করিতে দেয় না) যেহেতু প্রচলিত বিশ্বাস 
এই) যে, এই প্রকার লোক রাষ্ট্রের পক্ষে বলি উৎসর্গ করিলে 
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তাহ! বৈধ হয় না, এবং সে অন্ত কোন কর্মও সুটরূপে ও ন্যাধ্যভাবে 
সম্পাদন কবিতে পারে না? বস্ততঃ যদি কেহ উপরত পিতামাতার 
সমাধি ধথাবিধি বক্ষা না করে, তবে রাষ্ট্র রাষ্্ীয়কর্মপ্রার্থীদিগের যোগ্যতা" 
পরীক্ষাকালে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া! থাকে । অতএব, বৎস, তুমি যদি 
সুবোধ হও, তবে তোমার মাতা প্রতি একটুকুও অশ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়া 
থাঁকিলে দেব্গণের চরণে এই ভিক্ষা করিও, যে তাহার! যেন তোমাকে 
ক্ষমা করেন; নতুব। তোমাকে অকৃতজ্ঞ জ্ঞান কবিয়া তাহার তোমার 
কল্যাণ করিতে বিমুখ হইবেন। লোকে যাহাতে পিতামাতার প্রতি 
উদাপীন দেখিয! তোমাকে দ্বণী না কবে, এবং তুমি যাহাতে বান্ধববিহীন 
হইয়। ন। পড়, সে জন্ত তোমাকে জনসমাজের মতামত ব্যিয়েও সাবধান 
হইতে হইবে ; কারণ, তাহাবা যদি তৌমাকে পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ 
বলিয়া সন্দেহ করে, তবে কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না, যে তোমার কোনও 
উপকাঁব করিলে তাঁহার! প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হইবে ।” 


দ্বিতীষ প্রকরণ 
সৌভ্রাত্র 


থাঁইবেক্রাটীসেব সহিত কথোপকথন 
(3০০ ]]. 00091)16) 8) 


খাইরেফৌন ও খাইবেক্রীটীস নামক ছুই ভ্রাতা সৌক্রাটাদেব পৰিচিত 
ছিল। তিনি জানিতে পাবিলেন, যে তাহাদিগের পবস্পবের সহিত 
সম্প্রীতি নাই; তখন একদিন তিনি থাইরেক্রাটাসকে দেখিতে পাইয়া 
বলিলেন, “থাইরেক্রীটাস, আঁমীকে বল, তুমি নিশ্চয়ই সেই সকল মানুষের 
মধ্যে গণ্য নও-__গণা কি?-যাহাবা ভ্রাতা অপেক্ষা ধনকেই অধিকতর 
মূল্যবান্‌ জ্ঞান করে ? ধন তো জ্ঞানহীন, কিন্তু ভ্রাতা জ্ঞানবান্‌; ধনের 
প্রহরীর আবস্তক, কিন্ত ভ্রাতা প্রহরীব কাঁ্য করিতে সমর্থ) তা” ছাড়া, 
ধন প্রচুর মিলে, কিন্তু ভ্রাতা আছে তোমার মোটে একজন। ইহাও 
আশ্চর্যের বিষয়, যে, এক ব্যক্তি যদি তাহার সহোদরগণের সম্পত্তিব 

৯৩ 
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অধিকারী না হয়, তবে সে সহোদরদিগকে তাহার ক্ষতির কাঁরণ মনে 
করে; অথচ, সে যদি পুরবাসীদিগের সম্পত্তি না পায়, তবে পুরবাঁসী- 
দিগকে ক্ষতির কারণ বিবেচনা করে না। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে সে এইরূপ 
বিচার করিতে পারে, যে, তাহাকে যখন সমাজে বহুজনের সহিত বাস 
করিতে হইবে, তখন একাকী পুরবাসীদিগের ধন আত্মপাঁং করিয়া বিপদের 
মধ্যে বাঁন করা অপেক্ষা নিরাপদে যথোপযুক্ত ধন সম্ভোগ করাই শ্রেয়স্কর 
কিন্তু সে ভ্রাতাদ্দিগের সম্বন্ধে এই প্রকার বিচার করিতে জানে না। 
তৎপরে, যাহাদিগের সামর্থ্য আছে, তাহারা সহকর্মী পাইবার অভি প্রায়ে 
দাঁসদাসী ক্রয় করে, এবং সহায়ের আবস্তক বলিয়া বন্ধুবান্ধব সংগ্রহ করিয়া 
রাখে; অথচ তাহারা সহোদরদিগকে অবহেলা করে, যেন পুরবাসীরা 
তাঁহাঁদিগের বন্ধু হইতে পারে, কিন্ত সহোদরেরা বদ হইতে পারে না। 
অপিচ, একই জনকজননী হইতে জন্মগ্রহণ করা, এবং একত্র প্রতিপালিত 
হওয়া-২ইহ। নিশ্চয়ই বন্ধত্ববন্ধনের পরম সহীয়? যেহেতু বত পশুদিগেরও 
একত্র প্রতিপালিত হইলে পরম্পরের প্রতি একরকম আকর্ষণ জন্মে। 
এতদ্যতীত, বাহাদিগের সহোদর নাই, তাহাদিগের অপেক্ষা, যাহাদিগের 
সহোদর মাছে, তাহাদিগকে লোকে অধিক সন্মান করে, এবং তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতেও কম সাহসী হয়|” 

থাঁইরেক্রাটান কহিল, “সোক্রাটাস, আমাদিগের বিরোধ যদি একান্তই 
গুরুতর হইয়! না ঈীড়াইত, তবে হয় তো আমার ভ্রাতাকে সহ করাই 
আমার কর্তব্য হইত, এবং তুচ্ছ কারণে তাহাকে বর্জন করা কর্তব্য 
হইত না; কেন না, তুমি থেমন বলিতেছ, ভাই যদি যে-প্রকার হওয়া 
উচিত, ঠিক সেই প্রকার হয়, তবে সে এক বহুমূল্য ধন। কিন্তু তাহার 
যখন সকলেরই অভীব, এবং সে যখন সর্বাংশেই আমার একেবারে 
বিরোধী, তখন কেন আমি একটা মসাধ্য সাঁধন করিতে প্রয়াস পাইব ?” 

তখন সোক্রাটান বলিলেন, “খাইরেক্রাটীস, থাইরেফোন যেমন 
তোমাকে সন্ষ্ট করিতে পারে না, তেমনি কিসে কোন লোককেই সন্তুষ্ট 
করিতে পারে না, না এমন কেহ কেহ আছে, যাহাদিগকে সে নিশ্চয়ই 
সন্তুষ্ট করিতে পারে ?” 
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“সা, সৌক্রাটাস, আমি ঠিক এই কাবণেই তো তাহাকে বিদ্বেষ 
কবি-_সঙ্গতরূপেই বিষে কবি-_যে সে আব সকলকেই সন্তুষ্ট বাখিতে 
পাবে, কেবল আমাব সহিত যখনই দেখা হয়, তখনই কথায় ও কাজে 
সর্বত্র আমাঁব ক্ষতি কবে, উপকাব কিছুই কবে না।” 

“তবে কি ( কথাটা! এই, যে ) যে-ব্যক্তি ঘোড! ব্যবহাব করিতে জানে 
না, সে যদি ঘোড়া ব্যবহার কৰিতে যায়, তবে ঘোঁডা যেমন তাহাব ক্ষতির 
কাঁবণ হয়, তেমনি যে ভ্রীতীব সহিত ব্যবহাঁব কবিতে জানে না, সে যদি 
ভীতাকে চালাইতে চায়, তবে ভ্রাতাও তাহা ব পক্ষে তেমনি ক্ষতিব কাবণ 
হইযা উঠে ?” 

“কিন্ত আমি কেমন কবিয়া জানি না, যে, আমাৰ ভ্রাতীব সহিত কিন্নপ 
বাবহাব কবিতে হয, যখন, যে আমাব প্রশংসা কবে, আমি তাহাব প্রশংসা 
কবিতে জানি, এবং যে আমাব উপকাব কবে, তাহাৰ উপকাব 
কবিতেও জানি? কিন্তু যে-লোক কথায় ও কাজে আমাকে শুধু বিবক্ত 
কবিতেই চেষ্টা কবে, তাহাকে আমি প্রশংসা কবিতে পাবিব না, 
তাহীৰ উপকাৰ কবিতেও পাবিন না-কথনও কবিতে চেষ্টাও 
কবিব না ।” 

(সাক্রাটীদ বলিলেন, পথাক্টবেক্রাটাস, কি আঁশ্্য্য কথাই বলিতেছ। 
ঘদি তোমীব একটা কুকুব মেষ বক্ষা কবিবাঁব কাজে দক্ষতা! দেখায়, 
এবং তোমাৰ বাখালদিগেব ভক্ত হয়, কিন্ত তুমি নিকটে আসিলেই তুন্ধ 
হইয়। উঠে, তবে তুমি তাহাব প্রতি বিবক্তি প্রকাশ কবিতে বিবত হইবে, 
এবং সককণ ব্যবহাঁব দ্বাবা তাহাকে শাস্ত কবিতে প্রয়াস পাইবে ; অথচ 
তুমি বলিতেছ, যে যদিও তোমাব ভ্রাতা যদ্দী উপযুক্ত ভ্রাতা হয়) তবে 
সে তৌমাব এক মহাঁধন, এবং যদিও তুষি স্বীকাঁৰ কবিতেছ, যে তুমি 
তাঁহাব প্রশংসা ও উপকীব কবিতেও জান, তথাপি সে যাহাতে তোমাৰ 
পবম বান্ধব হয়, সে জন্য তুমি কোন চেষ্টাই কবিবে না?” 

খাইবেক্রাটীস কহিল, “সোক্রাটাস, আমি আশঙ্কা কবি, ষে আমাঁব 
সে প্রকার জ্ঞান নাই, যাহাতে আমি খাইবেফৌনকে উপযুক্ত ভ্রাতা 
কবিয়! গড়িয়। তুলিতে পাবি ।” 
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দন্ত আমাব তো বৌধ হয়, যে তাহার সম্বন্ধে একটা বিচিত্র ব৷ 
আশ্চরধ্য কাণ্ড করিবাঁব কোনই প্রয়োজন নাই, কারণ, আমি মনে কাঁব, 
যে তুমি নিজে যে-দকল উপায় অবগত আছ, তাহাতেই তাহাকে আকুষ্ট 
ক্রয় তোমার প্রতি একান্ত অন্ুরক্ত কবিতে পারিবে 1” 

"আমীকে তবে আগে বল,_তুমি কি বুঝিতে পাঁবিয়াছ, যে আমি 
একটা প্রেমের যাছু জানি, যদিচ আমি যে তাহা জানি, সে সকল কথা 
ভুলিয়াই গিয়াছেলাম ?” 

“তুমি আমাকে বল, তোমাব যদি ইচ্ছা! থাকে, যে তোমাব পরিচিত 
লোৌঁকেব মধ কেহ যখন বলি প্রদান কবে, তখন সে যাহাতে তোমাকে 
ভোজনেব নিমন্ত্রণ কবে, তুমি অহাব সেইরূপ মত কবাইবে, তবে তু 
কি কব?” 

«এ তো| মুস্পষ্ট। যে প্রথমেই আমি যখন বলি প্রদীন কবিব, তখন 
তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কবিয়া আনিব |” 

দভূমি যখন বিদেশে যাইবে, তখন যদি তোমাব বন্ধুদিগেব কাহাঁকেও 
তোমাব সম্পত্তি বক্ষণীবেক্ষণেব ভাব লইতে সম্মত কবাইতে চাও; তবে 
তুমি কি করিবে ?” 

“ট্হাও সুস্পষ্ট, যে প্রথমে সে যখন বিদেশে যাইবে, তখন আমি তাহাব 
সম্পত্তিব রক্ষণাবেক্ষণেব ভার লইতে চাহিব।” 

“তুমি যথন অন্ত দেশে যাও, তখন যদি সেই দেশেব মিত্রকে তোমাৰ 
আতিথ্যসৎকাবে সম্মত করাইতে চাও, তবে তুমি কি কব? 

দইছাও সুম্পষ্ট, যে সে যখন আঁথেন্দে আদিবে, তখন অগ্রে 
আমি তাহাব আতিথ্যসৎকাঁৰ করিব। আব, আমি যে-উদ্দেশ্যে 
তাহার দেশে যাইব, তাঁহাকে যদি তদ্িষয়ে সাহায্য করিবার জন্য উৎসাহী 
করিতে চাই, তবে সে ধখন আমার দেশে আসিবে, তখন স্পষ্টই অগ্রে 
আমি তাহাকে তন্দ্রপ সাহায্য করিব।” 

“তবে মানবসমাজে ঘত প্রেমের যাছু আছে, তুমি অজ্ঞাতসারে বছ- 
কাল হইতেই সেগুলি আয়ত্ত করিয়৷ রাখিয়াছ। না তুমি ভর পাইতেছ, 
যে তুমি বদি অগ্রে তোমার ভ্রাতার প্রতি সদ্যবহার করিতে চাও) তবে 
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তুমি হীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে? অথচ, যে অগ্রে শক্রুদিগের অপকার 
ও বন্ধুজনের উপকার করে; সে অতীব প্রশংসীযোগা বলিয়া! গণ্য হয়। 
ন্ুতরাং যদ্রি আমার বৌধ হইত, যে খাইরেফোন তোমার অপেক্ষা বু 
স্থাপনে অগ্রসর হইবার অধিকতর উপযুক্ত, তবে আমি তাহাকেই বুঝাইতে 
চেষ্টা করিতাম, যে সে যেন প্রথমেই তোমাকে বন্ধু করিতে প্রয়াস পায়; 
এখন কিন্ত আমার মনে হইতেছে, যে তুমিই এই কর্মে অগ্রবনতী হইবার 
অধিকতর যোগ্য ।” 

খাইরেক্রাটাস কহিল, “সোক্রাটাস, তুমি অসঙ্গত কথা ব্লিতেছ। 
মোটেই তোমার উপযুক্ত কথা বলিতেছ না; কেন না, আমি কনিষ্ঠ, 
অথচ তুমি আমাকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছ; 
সমগ্র মানবজীতির প্রথা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। সকল কথায় ও 
কল কাধ্যে জ্যেষ্ট নেতৃত্ব করিবে, সর্বত্র ইহাই রীতি ।” 

সোক্রাটান বলিলেন, “সে কি? পথে দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইলে কনিষ্ঠ 
জ্যেষ্টকে পথ ছাড়িয়! দিবে; উপবিষ্ট থাকিলে তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া 
দীড়াইবে ; কৌমল আসন দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিবে, এবং আলাঁপ- 
কাঁলে তাহার পশ্চাতে থাকিবে ইহাই কি সর্ব রীতি নয়? হে সৌম্য, 
সঙ্কোচ করিও না, তোমার ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিতে প্রয়াসী হও, তাহ! হইলে 
দে অচিরাৎ তোমার কথায় কর্ণপাত করিবে। তুমি কি দেখিতেছ না, যে 
সে কেমন সন্মানপ্রিয় ও উদ্দীরচিত্ত ? যাহীরা নীচাশয়, তাহাদিগকে কিছু 
দান করিয়া তুমি যেমন আকর্ষণ করিতে পারিবে, এমন আঁর কিছুতেই 
নয়; কিন্তু সুন্দর ও মহৎ মানুষকে তুমি সর্বাপেক্ষা! প্রেমপূর্ণ ব্যবহার 
দ্বারাই আপনার করিয়া লইতে পারিবে ।” 

তথন থাইরেক্রাটাস বলিল, পকিন্ত আমি এঁ সমস্ত করিলেও ষদি সে 
পূর্বাপেন্ব! ভাল না হয়?” 

সৌক্রাটাস উত্তর করিলেন, “তাহাতে তোমার আর কি ক্ষতি হইবে? 
তুমি শুধু ইহাই দেখাইবে যে তুমি সহৃদয়, ও ত্রাতীর প্রতি অন্ুরক্ত, আর 
সে অসার, এবং সপ্রেম ব্যবহারের অধোগ্য। কিন্ত এরকম কিছু হইবে 
বলিয়া আমার বোধ হয় না) আমি মনে করি, যে সে খন দেখিবে, যে 
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তুমি ভাহাকে এই প্রকার ছন্দে আহ্বান করিতেছ, তখন সে যাহাতে কথায় 
ও কার্যে স্ববহার ছারা তোমীকে অতিক্রম করিতে পারে, সেই জন্যই 
সংগ্রামে রত হইবে। তোমাদ্দিগের অবস্থাটা এক্ষণে এই প্রকার--ঈশ্বর 
ষে হাঁত হুখানি পরম্পরের সাহায্যের জগ্ঠ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা যদি 
পেই উদ্দেন্ঠ সম্পন্ন না করিয়া! পরস্পরকে বাঁধা দিতে আরম্ত করে; কিংবা 
ঈথরের বিধানে যে পা? দুখানি পরস্পরের সহযোগিতার অভিপ্রায়ে রচিত 
হষ্টয়াছে, তাহারা যদি তাহ! অবহেলা কবিয় পরস্পরের ব্যাঘাত উৎপাদন 
করিতে থাকে, তবে যেমন হয়, ( তোমাদিগেব অবস্থাও ঠিক তাঁই।) 
যাঁতা আমাদিগের উপকারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; ত্বাহ। আমাদিগের 
অপকারের জন্য ব্যবহার করা কি ঘোর অজ্ঞতা ও দুর্ভাগ্যের বিষয় নয়? 
আমার তো অধিকত্ত বোধ হয়, যে, হস্তদয়। পদ, ন্যনদ্বয় ও মানুষের 
অন্তান্ত ষে-সকল প্রত্যল, ঈশ্বব যুগা করিয়া রচনা করিয়াছেন, সে সমুদদায় 
অপেক্ষাও তিনি ভ্রীতৃদ্বয়কে পরম্পবের অধিকতর উপকারের জন্ত স্যষ্টি 
করিয়াছেন । কেন না, হাত ছখানিকে যদি একই সময়ে দুই গজের অধিক 
দূকে কোন কাগ করিতে হয়, তবে তাহার! তাহ! করিতে পারিবে না) 
পা” ভ্থানি এককালে ছুই গজ ব্যবধানে দুইটা পদার্থের নিকটে যাইতে 
সমর্থ হইবে না; চক্ষু ছুইটী ঘদিচ বছ দুরে পৃহছিতে পাবে বলিয়া বোধ 
হয়, তথাপি যে-পদার্থগুলি অতি নিকটে, সেগুলিও তাহারা যুগপৎ 
সন্ুথে ও গণ্চাতে দেখিতে পায় না। কিন্তু দুই ভ্রাতা! পরস্পরের প্রতি 
অনুরক্ত হইলে, অতি দূরদেশে থাকিয়াও সমকাঁলে কার্য করিয়! একে 
অন্তের ইষ্ট দাধন করিতে পারে ।” 


চতুর্থ অধ্যায় 
কর্মক্ষেত্র 
প্রথম প্রকবণ 


শীসনকর্তীৰ গুণ 


গ্লোকৌনেব সহিত কথোপকথন 
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আঁবিষ্টোনেব পুত্র গ্লোকোন, (১) বিশ বসব বয়স না হইতেই, বাষ্ট্রেব 
শীঁসনকারধ্যেব ভাব লইবাব লালসার জননাধারণেব নিকটে বক্তৃতা 
কবিবাঁৰ উদ্ভম কাবয়াছিল, তাহাব অগ্যান্ত আত্মীয বন্ধু থাকিলেও, 
তাহাকে যে লোকে বক্তভামঞ্চ হইতে টানিষ। নাঁমাইয়া দিয়াছল, এবং 
সে যে তাহাতে হাস্ত।স্পদ হইযাঁছিল, তাহা কেহই নিবারণ কৰিতে পাবে 
নাই। সৌোক্রাটাস গৌকোনেব পুত্র খামিডাস, ও প্লেটোকে শ্রীত 
কবিতেন বলিয়! ইহাৰ প্রতিও গ্রীতিমান্‌ ছিলেন, একা! তিনিই তাহাকে 
প্রতিনিবৃত্ব কবিতে পাবিযাঁছিলেন। একদা দৈবাঁৎ তাহাব সাক্ষাৎ 
পাঁইয়!, দে যাহাতে তাহাব বাঁক কর্ণপাত কবে, তছুদেশ্তে তিনি প্রথমে 
তাঁহাকে এই বলিয়! থ|মাইলেন, *গ্লৌকোঁন, তুমি কি আমাদিগেব হিতার্থে 
পুবীব পবিচালনা কবিবাঁব সংকল্প কবিয়াছ 7?” 

সে বলিল, “হা, সোক্রাটাদ।” 

সৌঁক্রাটাস বলিলেন, “জেযুসেব দিবা, কাঁজট। নিশ্চয়ই মহৎ যদি 
মানবসমাজে মহৎ কিছু থাকে , কেন না, ইহা সুম্পষ্ট, যে যদি তুমি 
সফলকাম হও, তবে তুমি যাহ! কিছু খাতা কব, সকলই লাভ কবিতে সমর্থ 
হইবে, এবং আত্মীয় স্বজনেব উপকাব করিবাবও অবসব পাইবে; তুমি 
পৈত্রিক গৃহে উন্নতি সাধন করিবে, ও স্বর্দেশকে ধনৈশ্বর্ষ্যে মহীয়ান 


(১) প্লেটো ভ্রাতা । 
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করিয়া তুলবে; অপিচ, তুমি প্রথমে এই পুক্রীতে, তৎপরে সমগ্র হেলাসে, 
এবং হয় তো থেমিষ্টরীসের ন্যায় বর্ধরর জাতিগ্ন মধ্যেও খ্যাতিমান হইয়া 
উঠিবে) এবং তুমি যেখানেই থাক না কেন, সর্ধত্র লোকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিবে |” 

কথাগুলি গুনিয়৷ গ্লোকোন গর্বে স্ফীত হইপ, এবং আননিতহদয়ে 
সেখানে দীঁড়াইয়। রহিল। তৎপরে সোক্রাটীদ্‌ বলিলেন, “কিন্ত গ্লৌকোন, 
ইছাও কি সুস্পষ্ট নয়, যে তুমি যদি সন্মানিত হইতে চাও, তবে তোমাকে 
রাষ্ট্রের হিতসাধন করিতে হুইবে ?” 

“নিশ্চয়ই |” 

“দেবতার দিব্য, আমাদিগের নিকটে গোপন করিও না, কিন্তু 
আমাদিগকে বল, তুমি কোন্‌ পথে রাষ্ট্রের হিতসাধন করিতে আরস্ত 
করিবে ?” 

গ্লৌকোন নীরব রহিল? ষেন মনে মনে আলোচনা! করিতে লাগিল সে 
কোঁথা হইতে হিতসাঁধন করিতে আরস্ত করিবে। সোক্রাটান তখন 
বলিলেন, "তুমি ষদি কোনও বন্ধুপরিবারকে আচ্য করিতে চাও, তবে তে৷ 
তাহার ধন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে? তেমনি তুমি কি রাষ্ট্রের ধন 
বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইবে ?” 

“অবনত |” 

“যদি রাষ্ট্রে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়, তবেই তে উহার ধন বৃদ্ধি পাইবে % 

“তাহাই সম্ভব ।” 

“তবে আমাকে বল, এক্ষণে কোন্‌ কোন্‌ স্থান হইতে রাজন্বগুলি 
উৎপন্ন হইতেছে, এবং উহার পরিমাণ কত? কেন না, তুমি নিশ্চয়ই 
ভাবিয়া রাখিয়াছ, যে যদি কোন রাজস্ব নান হয়, তবে তুমি তাহ! পূব 
করিবে; এবং যদ্দি কোনটা একেবারেই, উপেক্ষিত হয়, হবে তৎস্থলে 
আয়ের একটা নূতন পথও বাঁছির করিতে পারিবে ।” 

“না, না, জেষুসের দিব্য, আমি এগুলি ভাবিয়া দেখি নাই ।” 

তা? বেশ, ধদ্দি তুমি এই বিষয়টা উপেক্ষা করিয়া থাক, তবে 
আমীর্দিগকে রাষ্ট্রের ব্যয় সম্বন্ধে বল) কারণ, হথায় অতিরিক্ত 


৪র্থ অধ্যায়] কর্মক্ষেত্র ৭৪৫ 


বায় হইতেছে, তুমি নিশ্চয়ই তথায় উহা? কমাইবাব সংকল্ল 
করিয়াছ।” 

“কিন্ত, জেয়ুসেব দিবা, আমি এগুলিও ভাঁবিবার অবমর পাই নাই।” 

“তাহা হইলে আমবা বাষ্টেব ধন বুদ্ধি কবিবাব কল্পনা স্থগিত রাখি; 
কাঁবণ, যে-ব্যক্তি বাষ্রেব আযবব্যয় সম্বন্ধে অজ্ঞ, সেকি কবিয়! এই সকল 
ব্যাপারেব তবীবধান কবিবে ?” 

মৌৌকৌন কহিল, “কিন্ত, সোক্রাটাস, শক্র হইতেও তো৷ বাস্ট্েব ধন 
বৃদ্ধি কব সাধ্যাযত্ত।” 

সোক্রাটীন বলিলেন, "খুবই সাধ্যায়ত্ত, যে শক্রব অপেক্ষা বলবান্‌, 
তাহাব পক্ষে, কিন্তু যে দুর্বল, পে, যাহা আছে, তাহাও হারাইতে 
পাবে” 

“নত্য কথাই বলিয়াছ।” 

দনুতবাং ফেবব্যন্তি কৌন্‌ পক্ষেব সহিত যুদ্ধ করা উচিত, তদ্দিষয়ে 
আমাদিগকে পবামর্শ দিতেছে, তাহাৰ কর্তব্য এই, যে সে স্বীয় রাষ্ট্রের ও 
প্রতিপক্ষের বল অবধাবণ কবিবে, যাহাতে; তাহাব বাষ্ট্র প্রবলতর হইলে 
সে যুদ্ধ করিতে পবাঁম্শ দিতে পাবে ; এবং উহা প্রতিপক্ষ অপেক্ষা ছুর্ববল- 
তর হইলে, দতর্কতা অবলম্বন কবিবাব মত কবাইতেও সমর্থ হয়।” 

“ঠিক বলিতেছ ।” 

“তবে প্রথমে এই পুবীব পদাতিকবল ও নৌবল কত, এবং তৎপরে 
শত্রগণের পদাতিকবল ৪ নৌবলই বা কত, তাহা আমাদিগকে বল।” 

“কিন্ত, জেষুসেব দিবা, তাহা আমি তোমাকে এ বকন হঠাৎ মুখে 
মুখে বলিতে পাবি ন1।” 

“আচ্ছা, ষদি তাহ! তোমার লেখা থাকে, তবে লইয়। আইস; আমি 
অত্ন্ত আহলাদেব সহিত উহা শুনিব।” 

“কিস জেঘুসের দিব্য, আমি উহা কোথাও পিখিয়া রাখি নাই।” 

“তাহা হইলে আমরা আপাততঃ যুদ্ধের আলোচনাটাও ছাড়িয়া! দিই ; 
কেন না ব্যাপাবগুলি অতি গুরুতর, এবং তুমি সবেমাত্র রাঁজকাধ্য 
পরিচীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছ, হয় তো৷ এই জন্য তুমি বিষয়টা এখনও 


৯৪ 
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পৰীক্ষা কিয় উঠিতে পার নাই। কিন্ত, আমি জানি, তুমি দেপের রক্ষা 
সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়াছ; কোন্‌ কোন্‌ থানা অনুকূল স্থানে স্থাপিত 
হইয়াছে, কোন্‌ কোন্‌ থান! হয় নাই; কতগুলি লোক উহাদিগের রক্ষার 
পক্ষে যথেষ্ট, কতগুলি যথেষ্ট নয়_তুমি এ সমন্তই অবগত আছ; অপিচ 
তুমি পুরীকে এই পরামর্শ দিবে, যে, যে-থানাগুলি অনুকূল স্থানে অবস্থিত, 
সে গুলিকে দৃঢ়তর করা হউক, এবং যেগুলি নিরর্থক, সেগুলি উঠাইয়৷ 
দেওয়া যাক ।” 

“জেযুসের দিব্য, আমি সব কর়টাই উঠাইয়া দিতে পরামর্শ দিব, 
কেন না, গ্রহরীরা এমনই পাহার। দেয়, যে ধনসম্পত্তি চুরি হইয়। দেশের 
বাহিরে চলিয়। যাইতেছে ।” 

সৌক্রা্টীস বলিলেন, “আচ্ছা, যদি থানাগুলি উঠাইয়! দেওয়া যাঁর, 
তবে তুমি কি মনে কর না, যে, যাহার ইচ্ছ| তাহাকেই লুঠ করিবার 
সুযোগ দেওয়। হইবে? কিন্তু তুমি কি নিজে যাইয়! সব পর্যাবেক্ষণকরিয়াছ? 
অথবা তুমি কিবূপে জানিলে, যে প্রহরীর! শৈথিল্য করিয়। পাহারা দেয়?” 

“আমি অনুমান করিতেছি।” 

“আমরা কি তবে ধখন অস্ুমান ছাড়িয়া দিব এবং বিষয়গুলি 
নিশ্চিতরূপে বুঝিব, তখন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইব ?” 

গৌকোন উত্তর করিল, “বোধ হয় তাহাই ভাল হইবে ।” 

«আমি কিন্ত জানি, যে তুমি কখনও রৌপ্যথনিতে যাও নাই, স্তরাং 
তুমি বলিতে পারিবে না, যে পূর্বের উহ হইতে যে-আয় হইত, এখন 
তদপেক্ষা অল্প হইতেছে কেন ?” 

পন, আমি সেখাঁনে কখনও যাই নাই।” 

সৌক্রাটীন বলিলেন, “হা, গেয়ুসের দিব্য, লোক বলে, যে জায়গাট! 
ভারী অস্বাস্থ্যকর ) স্থৃতরাং ঘখন এ বিষয়ে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন 
হইবে, তখন ভোমার পক্ষে এ এজুগাতই যথেষ্ট কাজ করিবে ।” 

মৌকোন বলিল, "তুমি ঠা! করিতেছ।” 

দকিন্ত আমি নিশ্চয়ই জানি, যে তুমি এ বিষয়টাও উপেক্ষা কর নাই, 
এবং ইহা্‌ও ভাবিয়। দেখিয়া, যে, দেশে যে-শ্ত উৎপর হয়॥ তাহ! কতকাল 
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পুরীর পৌষণের পক্ষে পর্যাপ্ত, এবং সম্ঘংসরের জগত উহার কত শশ্তের 
প্রয়োজন ; যাহাতে তোমার অজ্ঞাতসারে পুরীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে 
না পারে; বরং তুমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে নিত্যব্যবহার্ধয সামগ্রী 
সম্বন্ধে পুরীকে পরামর্শ দিয়া উহার সাহায্য ও রক্ষা করিতে পার ।” 

“আমাকে যদি এতগুলি বিষিয়ে মনোনিবেশ করিতে হস) তবে তে 
তুমি এক মহ! বিশাল ব্যাপারের প্রন্তাব করিতেছ | 

“যাহ! হউক, কেহই কদাপি তাহার নিজের গৃহের উত্তম ব্যবস্থ! 
করিতে পারে না) যদি সেন জানে, তাহার কি কিবস্তর আবশ্তক; 
এবং ষদদি সে ফন়পূর্বক সমুদ্রায় অভাব পুরণ না করে। কিন্তু যখন এই 
পুরীতে দূশ সহন্রের অধিক গৃহ আছে, এবং যখন এককালে এতগুলি 
গৃহের তবাবধান করা কঠিন, তখন তুমি কেন প্রথমে একট! 
গৃহের--তোমাব পিতৃব্যের গৃহের__দাহাধ্য করিতে চেষ্টা কর নাই? 
উহার সাহায্যের প্রয়োজনও আছে। যর্দ তুমি এক গৃহের সাহা্য 
করিতে সমর্থ হও, তবেই তুমি অধিক গৃহের হিতসাধনে ্রয়াপী হইতে 
পার; কিন্তু যদি তুমি একজনের উপকার করিতে পারগ না হও, তবে 
তুমি কি করিয়া বহুজনের উপকার করিতে পাবগ হইবে? যেমন। যে- 
ব্যক্তি এক মণ (6৪106) ভার বহন করিতে অক্ষম, ইহ! কি মু্পষ্ট নয়, 
যে তাহার পক্ষে এক মণের অধিক ভার বহিবার চেষ্ট। অকর্তব্য ?” 

গ্লৌোকোন বলিল, “কিন্ত আমার পিতৃব্য যদি আমার কথ! শুনিয়া 
চলিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে আমি নিশ্চয়ই তাহার গৃহের উপকার 
করিতে পারি ।” 

সোক্রাটীন বলিলেন, প্যদি তুমি তোমাৰ পিতৃব্যকেই তোমার 
কথান্ুদারে চালাইতে ন! পার, তবে তোমা পিতৃব্য-সহিত সমুদয় 
জাঁথীনীয়দিগকে তোমার কথা মানিয়া চলিতে সম্মত করাইতে সমর্থ 
হইবে? গৌকোন, সাবধান, তুমি বা খ্যাতিব লালপায় তাহার বিপবীত 
ফলই লাভ কর। তুমি কি দেখিতেছ না, যে, থে যাহা বুঝে না, সে 
বিষয়ে তাহার কথা বল! বা কাজ করা কি বিপজ্জনক? তোমার 
পরিচিত অন্তান্ত গৌোঁকের মধ্যে যাঁহাদিগেব প্রকৃতি এ প্রকার, যে তাহারা 
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যাহা! জানে না, তদ্ধিষয়ে অবলীলাক্রমে কথা বলে ও কাঁজ করিতে যায়, 
তাহাদিগের সম্বন্ধে চিন্তা কর) তোমার কি মনে হয়, যে তাহার এ 
প্রকার করিয়৷ নিন্দা অপেক্ষ1 প্রশংসাই অধিক অর্জন করে? কিংবা 
অবজ্ঞাত না হইয়া বরং কীর্তিমান্‌ বলিয়াই বিবেচিত হয়? আবার, 
যাহার! জানিয়া শুনিয়া কথ! বলে ও কাজ করে, তাহাদদিগের সম্বন্েও 
চিন্তা কর; আমার বোধ হয়, তাহা হইলে তুমি দেখিবে, যে, সমুদায় 
ব্যাপারেই, যাহারা বিজ্ঞতমের মধ্যে গণ্য, তাহারাই প্রশংসাভাজন ও 
কীর্তিমান্; এবং যাহার! নিতান্ত অভ্রের মধ্যে গণ্য, তাঁহারাই নিন্দিত ও 
অবজ্ঞাত। অতএব, যদি তুমি স্বরাষ্ট্র প্রশংসা ও প্রতিপত্তি অর্জন 
করিতে অভিলাধী হও, তবে যাহা করিতে চাহিতেছ, যথাসাধ্য তাহার 
জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা কর; কারণ, ধ্দ তুমি অন্য সকলকে জ্ঞানে 
পরান্ত করিয়। রাষ্ট্রের পরিচর্ধ্। করিতে প্রয়াস পাও ৩ তুমি যাহা 
আঁকাজ্জ। করিতেছ, তাহাতে অতি সহজে কৃতকার্ধ্য হইলে আমি বিশ্মিত 
হইব না।” 


দ্বিতীয় প্রকরণ 


নায়কের গুণ 


নিকমাথিডীসের সহিত কথোপকথন 
(039০৮ 1, 01091)661 4) 


একদিন নিকম্াখিডীসকে রা'জপুরুষ নির্বাচনের স্থান হইতে আসিতে 
দেখিয়া! সোক্রাটাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিকমাখিভীস, কে কে 
সেনাপতি নির্বাচিত হইল?” সে বলিলঃ “আঘীনীয়ের৷ কি অতি মন্দ 
লোক নয়, গোক্রাটাস? তাহারা আমাকে নির্বাচন করিল না_-অথচ 
আমি ছোট ও বড় দলের নায়কের তালিকায় পড়িয়া রহিয়া কত কাল 
হইতে যুদ্ধ করিয়া আমিতেছি, এবং রণক্ষেত্রে কতবার আহত হইয়াছি, 
(বলিতে বলিতে সে বস্ত্র সরাইঞ়৷ ক্ষতচিহুগুলি দেখাইল;) আর তাহারা 
কি ন| আটিস্থেনীসকে নির্বাচন করিল, যে পূর্ণান্্ সৈনিকরূপে কোন 
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কালেই যুদ্ধে ঘাঁয় নাই, ও অশ্বারোহী দলেও আশ্চর্য্য কিছুই করে নাই) 
এবং যে অর্থ সঞ্চয় কর। বই আর কোন কন্মই জানে না|» 

সোক্রাটীদ বলিলেন, “এ কাজটা কি তবে ভীল নয় : কেন না, সে 
তাহা হইলে সৈন্তগণকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইতে সমর্থ হইবে ।” 

নিকমাথিভীস কহিল, “কিন্তু বণিকেরা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, 
তাই বলিয়৷ তাহার। সেনাপতি হইবাঁব যোগ্য নয় 

“কিন্তু আরটিগ্থেনীস অন্তরে উচ্চাকাজ্ষা পোষণ করে ১ সেনাপতির 
পদ্ষে এই গুণটাও প্রয়োজনীয়। তুমি কি দেখ নাই, যে সে যখনই 
নটনীয়কের ভার লইয়াছে, তখনই সকল নটদলেই জয়লাত করিয়াছে? (১) 

«কিন্ত, জেঘুসেব দিব্য, নটনায়ক ও সেনানায়কেব কর্ম মোঁটেই 
একরকম নয়।” 

“কিন্ত আন্টিস্থেনীস সঙ্গীত ও নৃত্যশিক্ষার্দীনে পারদর্ণা না হইয়াও 
উহার উৎকষ্ট শিক্ষক আহবণ কবিতে সমর্থ হইয়াছিল।” 

“তবে সে সেনাপরিচালনে ও সৈম্ভগণকে বণসঙ্জায় সজ্জিত করিবার 
জন্ঠ অন্য লৌক সংগ্রহ করিবে, এবং তাহার হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্ত অন্ত 
লোক ডাকিয়! আনিবে 1” 

সৌক্রীটীন বলিলেন, “বেশ কথা, সে যেমন নটগণের শিক্ষায় উৎকৃষ্ট 
লোক পাইয়াছিল, তেমনি যদ সামরিক ব্যাপাবেও উতরুষ্ট লৌক পায় ও 
তাহাদিগকে নিযুক্ত করে, তবে সে সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও জয়ী হইবে, এবং 
ইহাও সম্ভব, যে, সে স্তীয় শাখার পক্ষে নটদূল দ্বাবা জয়ী হইবার জন্য অর্থ 
ব্যয় কবিতে যত উৎসাহিত হইয়াছিল, সমগ্র পুরীর পক্ষে সংগ্রামে জয়লাভ 
করিবাব জণ্ত তদপেক্ষা অধিকতর উৎসাহী হইবে ।” 

“সোক্রাটাস, তুমি কি বলিতে চাও) যে একই মামুষের পক্ষে সম্যক্‌ 
রূপে নটনায়কের কার্য করা ও সম্যক রূপে সেনাঁপতির কাঁধ্য করা 
সম্ভবপর ?” 

"আমি বলিতেছি, যে একজন যে কর্ধেই অধ্যক্ষতা করুক) সে যদি 
জানে, যে তাহার কি কি ম্মীবপ্তক, এবং সে যদি তাহা! আহরণ করিতে 


(১) প্রথম খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা 
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সক্ষম হয়) তবে সে নিপুণ অধ্যক্ষ হইবে--তা। সে নটদল, পরিবার, পুরী, 
বা সেনানী-_যাহার অধ্যক্ষতাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন। 

“জেযুসের দিব্য, সোক্রাটান, আমি কখনও ভাবি নাই, যে তোমার 
মুখে এমন কথ! শুনিব, যে যাহার! গার্ঘস্থাকর্মে দক্ষ, তাহার দক্ষ 
সেনাপতিও হইতে পারে ।” 

সৌক্রাটীস বলিলেন, “তবে এস, আমরা বিচীর করিয়া দেখি, 
ইছাঁদ্দিগের প্রত্যেকের কর্তব্য কি) তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, 
কর্তব্যগুলি এক, না কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন” 

দ্্বচছন্দে ।” 

“আচ্ছা, যাহারা তাহাদিগের অধীন, তাহাদিগকে বাঁধ্য ও অন্নগত্ত 
করিয়া গল়্িয়। তোলা কি উভয়েরই কর্তব্য নয় ? 

“নিশ্চয় |” 

“তার পর? যাহার! থে-কর্ধের উপধুক্ত, প্রত্যেককে সেই কর্ন 
নির্দেশ কর! (কি উভয়েরই কর্তব্য নয় ₹” ) 

“এ কথাও ঠিক” , 

দত্ঠৎপরে, যাহার! মন্দ, তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া, এবং যাহারা ভাল, 
তাঁহাদ্দিগকে পুরস্কৃত করা, আমি বিবেচন! করি, উভয়ের পক্ষেই 
সঙ্গত।” 

“তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।” 

“অধীন ব্যক্তিদ্িগকে নিজেদের প্রতি প্রসন্ন রাখা--ইহাঁও কি 
উভয়ের পক্ষেই শোভন কর্ম নয়? 

“ক, ইহা ও সত্য)? 

“সহায় ও সহযোনী সংগ্রহ কর! তোমার মতে উভয়েরই কর্তব্য ? 
না নয়?” 

“খুবই কর্তৃব্য।” 

“ভার পর, ধনরক্ষণে নুদক্ষ হওয়া কি উভয়ের পক্ষেই উচিত 
নহে?" | 

“অত্যন্ত উচিত |) 
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“তবে, আপন আপন কর্মে পরিশ্রমী ও যদ্বশীল হওয়া দুইয়েব পক্ষেই 
বাঞ্ছনীয় ?” 

“হা, এই সমুদাঁয় ছুইয়েব পক্ষেই সমান; কিন্ত যুদ্ধ করা ছুই জনেরই 
কর্তব্য নহে ।” 

“কিন্তু দুই জনেরই নিশ্চয় শত্র আছে?” 

«থুৰ সম্ভব, আছে” 

«পিচ, তাহাদিগকে পরাভব করা উভয়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় ?” 

“অবশ্ঠ ; কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধ 
করিবাব প্রয়োজন হইলে গার্হস্থ্য বি্বা হইতে কোন্‌ উপকার হইবে ?” 

পোক্রাটাস উত্তর করিলেন, “এ ক্ষেব্জে নিশ্চয়ই উহ! মহোপকাঁর 
সাঁধন করিবে; কেন না, সুদক্ষ গৃহপতি জানে, যে যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধ 
উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগের উপরে জয়লাভ কবার মৃত এমন সার্থক 
ও লাঁভগ্রনক আর কিছুই নাই, এবং পবাজিত হওয়ার স্তায় এমন অনর্থ ও 
ক্ষতির মূলও আর কিছু নাই; এজন্য সে উৎসাহের সহিত জয়ের উপায় 
অন্বেষণ ও আহরণ করিতে ব্যাপৃত হইবে) এবং ঘেষে কারণে সে 
পরাঁজিত হইতে পারে, যত্বপূর্বক তৎপতি দৃষ্টি বাঁখিবে, ও তাহা হইতে 
আপনাকে রক্ষা করিবে; অধিকস্ত, যদি সে দেখিতে পায়, যে তাহার 
সেনানী জয় লাভ করিতে পারিবে, তবে সে প্রবল উদ্চমে যুদ্ধ করিবে; 
এবং__ইহাঁও একান্ত উপেক্ষণীয় বিষয় নহে-যদি সে (ুদধার্থ) প্রস্তুত ন' 
হইয়। থাকে, তবে যুদ্ধ হইতে বিনিবৃত থাকিবে। অতএব, নিকমাখিডীস, 
সুদক্ষ গৃহপতিদিগকে অবজ্ঞা করিও না; কেন না, ব্যক্তিগত বিষয়কর্শের 
তত্বাবধান, এবং সাধারণ বিষয়কর্থ্ের ততাবধান, এই উভয়ের পাথক্য শুধু 
পরিমাণে) অগ্ান্ত বিষয়ে উহ্াদিগেব সাদৃশ্ত রহিয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর কথা এই, যে, মানুষ ছাঁড়া কোনটার ব্যাপাঁবই নির্বাহিত হয় না) 
এবং এক শ্রেনীর মান্থুষ যে ব্যক্তিগত বিষয়কর্শোর, ও অন্ত শ্রেণীর মানুষ 
সাধারণ বিষয়কর্খের ত্বাবধান করে, তাহাও নহে; যেহেতু ব্যক্তিগত 
বিষয়কর্ণের অধ্যক্ষের! যে-শ্রেণীর মানুষ কার্যে নিযুক্ত করে, সাধারণ বিষয়- 
কর্মের অধ্যক্ষগণ তদপেক্ষা ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কার্যে নিয়োগ করে না। 
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যাহার। জানে, কিরূপে তাহাদিগকে থাটাইতে হয়, তাহার! ব্যক্তিগত ও 
সাধারণ, এই দ্বিবিধ কর্মুই উত্তমরূপে সম্পাদন করে ) কিন্তু যাহার তাহ! 
জানে না, তাহার। উভয়ত্রই প্রমাদে পতিত হইয়া থাকে 1” 


তৃতীয় প্রকরণ 


শ্রমের মর্যাদা 


আরিষ্টার্থসের সহিত কথোপকথন 
(3০০] 1. 01991১06৮19 


বন্ধজন অজ্ঞতাঁবশতঃ সঙ্কটে পতিত হইলে সৌক্রাটীস সুপরামর্শ দিয়! 
তাহার্দিগকে সাহাধ্য করিতেন) যাহারা দারিদ্র্যনিবন্ধন ক্লেশ পাইত।, 
তাহাদিগকে তিনি সাধ্যানুমারে পরম্পরের সাহাধ্য করিতে উপদেশ 
দিতেন। এ সম্বন্ধে আমি নিজে তাহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই 
বর্ণনা করিতেছি । 

একদিন তিনি আরিষ্টর্থদকে বিষণ দেখিয়া বলিলেন, “আ[রিষ্টার্থস, 
তোমাকে দেখিয়। বোধ হইতেছে, যে তুমি একট। দুশ্চিন্তার ভার বহন 
করিতেছ ; তোমার বন্ধুদিগকে এই ভারের ভাগ দেওয়া উচিত); কারণ, 
আমর! হয় তে। উহ! কিঞ্চিৎ লঘু করিতে পাঁরিব ৮ 

আরিষ্টার্থদ বলিল, “হা, সোক্রাটান, আমি মহ! সঙ্কটে পতিত 
হইয়াছি; কারণ, যদবধি এই পুরাঁতে বিপ্লব ঘটিয়াছে, এবং বনুলোক 
পাইরাইযুসে পলাইয়া গিয়াছে, তদবধি আমার বর্তমান সহৌদরা, ভ্রাতুপপুত্রী, 
ভাগিনেরী এবং খুড়তাত জেঠতাত ভগিনী এতগুলি আসিয়৷ আমার গৃহে 
জড় হুইয়াছে, যে এখন উহাতে স্বাধীন পুরুষরমণীই চৌদ্দ জন বাঁদ 
করিতেছে, (দাঁসদাসীর তো কথাই নাই ;) পক্ষান্তরে, আমাদিগের 
ভূমি হইতে আমরা এখন কোনই উপন্বত্ব পাই না, কেন না, শত্রুরা তাহা 
অধিকার করিয়াছে; বাটাগুলি হইতেও কৌনও আয় হয না, কারণ 
নগরে এখন অল্প লোকই বিদ্কমান আছে; আমাদিগের জিনিসপত্রও কেহ 
ক্রয় করিবে না; কোথাও যে টাকা ধার পাঁইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই; 
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আমাব তো বোধ হয়, যে বরং বাস্তীয় খুঁজিলে টাকা পাঁওয়! বাইবে, তবু 
ধার চাহিয়। পাওয়া যাইবে না। সোক্রাটাদ, আত্মীয়ন্বগণ মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে, ইহা দেখিয়া নশ্টেষ্ট থাকাও কঠিন, অথচ বর্তমান অবস্থায় 
আমি এতগুলি লোৌককে প্রতিপালন কবিতেও অক্ষম ৷” 

কথাগুলি শুনিয়া! সোক্রাটাস বলিলেন, “ইহা, তবে কিরূপে সম্ভব হইল, 
যে প্রী কেবামোন বহু লৌক প্রতিপালন কবিয়াও শুধু নিজের ও এতগুলি 
লোকের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা নহে, 
অধিকত্ত তাছাব এত আয় হইতেছে, যে সে ধনী হইয়া উঠিয়াছে? আব 
তুমি বছ লোক পোষণ কবিতেছ বলিয়া ভয় পাইতেছ, যে তাহার! বা 
সকলেই প্রয়োজনীয় সামগ্রীব অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়?” 

«কিন্ত সে যে দাসদাসা প্রতিপালন কবে, আব আমি শ্বাধীনপুকষ- 
বমণী পোঁষণ কবি |” 

“তুমি তবে কাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে কব--তোমাব গৃছেব স্বাধীন 
পুরুষবমণীিগকে, না কেবাঁমোৌনেব অধীন দাসদাসীদিগকে ?” 

“আমি আমাব গ্ৃহেব স্বাধীন পুকষবমণীদিগকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা 
কবি।” 

“ইছ] কি তবে লজ্জীব বিষয় নয়, যেসে নিকুষ্টতব লোকেব সাহায্যেই 
প্রচুব ধন উপার্জন কবে, আব তুমি উত্রষ্টতব লোক থাকিতে অভাবে 
ক্লেশ পাইবে ?” 

পা) কথাটা খুবই ঠিক , কিন্তু সে শ্রমশিল্পী প্রতিপালন কবে, আব 
আমি যাহাঁদিগকে পোষণ কবি; তাহাবা ভদ্রলোৌকেব শিক্ষা পাইয়াছে।” 

প্তাহা হইলে, শ্রমণিক্লীবাহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন কবিতে 
জানে?” 

“নিশ্চয়ই 1 

“আচ্ছা, যবেব ছাতু কি একটা প্রয়োজনীয় বস্ত ?" 

*খুব 

“রুটি কি?” 

“কম প্রয়োজনীয় নয়)” 


গী৫ 
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“তার পর? পুকষ ও বমণীর পরিচ্ছদ, খিটোন, অর্গরক্ষা, 
হাতকাটা জামা, এগুলি ?” 

“এ সকলই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় |” 

“তবে কি তোমাব গৃহের কেহই এগুলি তৈয়ার করিতে জানে না ?)। 

“আমার তে! বিশ্বাস, তাহারা সবই জানে ।” 

“আচ্ছা, তুমি কি জান না, যে নৌপিকুভীদ উক্ত সামগ্রীগুলির মধ্যে 
একটা-_+কেবল যবের ময়দা__তৈয়ার করিয়াই শুধু যে নিজের ও দাসদাসীর 
ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেছে, তাহা নহে ; সে তদুপরি বহু গো ও শুকর 
পালন করিতেছে, এবং তাহাব এত আয় হইতেছে, যে সে 'প্রায়ণঃ নিজব্যয়ে 
রাষ্ট্রের উৎসবাদি সম্পন্ন করিতেছে? কুরীবস রুটি তৈগ্নার করিয়া 
দাঁসদাসী প্রতিপালন করিতেছে, এবং বহুব্যয়সাঁধ্য বিলাসিতায় নিমগ্ 
রহিয়াছে? কলুটসবাসী ডীমেয়াস অঁগবক্ষা, মেনোৌন পশমের উত্তরীয়, 
এবং মেগারার অধিকাংশ লোক হাতকাটা জাম তৈয়ার করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করে ?” 

“সী, নিশ্চয়ই করে ; কেন না, তাহার বর্ধর দাঁসদীসী ক্রয় করিয়া 
গৃহে রাখে, এবং তাহাদিগকে নিজেদেব ইচ্ছামত কাজ করিতে বাধ্য 
করে; কিন্তু আমি যাহাদিগকে গৃহে স্থান দিয়াছি, তাহার! স্বাধীন ও 
আমার স্বগণ |? 

দৌক্রাটীস বলিলেন, “তবে কি তুমি মনে কর, যে তাহারা যখন 
স্বাধীন ও তোমাৰ দ্বগণ, অতএব ভোজন কর! ও নিদ্রা যাওয়। ছাড়া 
তাহাদ্দিগেব আর কিছুই করা উচিত নয় ?, অন্ঠান্ঠ স্বাধীন লোকের মধ্যে 
যাঁর জীবনযাপনের অনুকূল শিল্পকলা অবগত আছে, এবং তাহার 
চর্চ। করে, তাহাদ্রিগের গপেক্ষা, যাহারা এ প্রকার জীবন যাপন 
করে, তাহাদ্দিগকেই কি তুমি অধিকতর আরামে কাল কাটাইতে দেখ, 
ও অধিকতর মুখী বিবেচনা! কর? তুমি কি মনে কর, যে, মানুষের 
যে-বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা! কর্তব্য, তাহ! শিক্ষা করা; এবং সে যাহা 
শিক্ষ। করিয়াছে, তাহ! স্মরণ রাখ! ; দেহের স্বাস্থ্য ও বল বিধান কর; 
জীবনধারণের উপযোগী দামগ্রীসমূহ উপার্জন ও রক্ষা কর।--এই 
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সমুদীয়েব জন্য আলম্ত ও ওদাস্তই মীনবেব পক্ষে হিতকব, এবং পবিশ্রম 
ও প্রন মোটেই হিতকব নহে ॥ আব তুমি যে বলিতেছ, তাহীবা 
কতকগুলি শিল্পকলা শিক্ষা কবিয়াছে,_সেগুলি জীবনযাঁত্রাব পক্ষে 
নিশায়োজন, এবং তাহাবা তন্মধ্যে কোনটারই চর্চচ কবিবে না--এই 
ভাবে কি তাাবা উহ! শিক্ষা কবিয়াছিল” না, ঠিক উলটা, তাহাবা 
উহাতে নিযুক্ত থাকিবে, ও উহা৷ হইতে উপকাব লাভ কবিবে, এই জন্যই 
উহ! শিখিয়াছিল? কোন্‌ অবস্তায় মানুষ অধিকতব সংঘমী হয়-_-সে 
যখন আলন্তে কাঁলযাঁপন কথে, না বখন হিতকব কন্মে বত থাকে? সে 
কখন অধিকতব ন্ঠায়বান্‌ হয়_যখন সে কর্মে নিবিষ্ট থাকে, না যখন সে 
আলন্তে নিমগ্ন থাকিযা ভাবে, কিরূপে সে নিত্যব্যবহাধ্য সামগ্রী সংগ্রহ 
কবিবে+ বর্তমান অবস্থায় আমাব তো মনে হইতেছে, যে তুমিও 
তোমাৰ কুটুম্বিনীদিগকে ভালবাস না, তাহাবাও তোমাকে তাঁলবাঁসে না, 
কেন না, তুমি ভাঁবিতেছ, যে তাহাবা তোমাব ভাবস্বরূপ হইয়াছে, 
তাঁহাব। দেখিতেছে, যে তুমি তাহাদিগকে গৃহে স্থান দরিয়া বিবস্ত হইয়াছ। 
ইহা হইতে এই একটা বিপদ দেখা যাইতেছে, যে তোঁমাদিগেব পবম্পবেব 
প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি পাইবে, এবং পূর্বতন সচ্চাব তাস পাইবে । কিন্ধ তুমি 
যদি এই প্রকাঁব বাবস্থা কব, যে তাহাবা কম্মে বত থাকে, ৩৭ তাহাব। 
তোমাব উপকাঁব কবিতেছে দেখিষা তুমিও তাহাদিগকে ভালবাসিবে, 
এবং তাহাবাও তোমাকে তাহাদিগেব প্রতি পসর দেখিয়া তোমাকে 
গ্লীতি কবিবে , অপিচ, অতীতে উপকাব অধিকতব আঁহলাদেব সহিত 
গ্ুবণ কবিয়া তৌমবা তজ্জনিত সম্প্রীতি বর্ধিত কবিবে, এবং এইবপে 
পবস্পবেব প্রতি অধিকতব অন্ুবন্ত ও আঁদবণীষ হইয়া উঠিবে। যদি 
তাহাবা লজ্জীনক কোনও কন্ম কবিতে যাইত, তবে তদপেক্ষ! নিশ্চয় 
মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হইত, কিন্তু যাহ নাবীজাতিব পক্ষে উৎকুষ্ট 
ও বৈধ বলিয়। বিবেচিত হয়, তাহাবা এক্সণে তাহাই জানে 
বলিয়। বোধ হইতেছে , এবং সকল লোকেই, যাহা তাহাব। জানে, তাহাই 
সহজে, ক্ষিগ্রগতিতে, গ্ুষ্টৰপে ও আনন্দেব সহিত সম্পাদন কবে। 
অতএব, যে-কাধ্য দ্বাবা তুমি ও তাঁহাবা (ছু পক্ষই ) লাভবান হইবে, 
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তাহাদ্দিগকে তাহা সম্পাদন করিবাব অনুবোধ করিতে সম্কুচিত হইও না) 
খুব সম্ভব তাহাবাও আহ্লাদসহকারে তোদার কথা মানিয়। চলিবে ।” 

আরিষ্টার্খস বলিল, “দেবতার দিব্য, সোক্রাটীস, তুমি আমার 
বিবেচনায় এমন উপাদেয় উপদেশই দিয়াছ, যে যদি আমি এযাবৎ খণ 
কর! সঙ্গত বৌধ করি নাই, কেন না, আমি জানি, যে ধাহা খণ কৰিব, 
তাহা পাঁবশোধ কবিতে পাবিৰ না, তথাপি এখন আমাৰ মনে হইতেছে, 
যে কাঁজ আবস্ত কবিবাৰ উপযোগী অর্থ সংগ্রহেব জষ্ঠ আমি খেণ 
করিতে পাবি 1৮ 

এই পবামর্শ অনুসাঁবে কাধ্য আবস্ত কবিবাৰ উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত 
হইল, এবং আবিষ্টার্থস স্ত্রীলোকদিগকে পশম কিনিয়৷ দ্বিল; তাহারাঁও 
কাজ করিতে কবিতে মাধ্যাহনিক ভোজন, এবং কাজ শেষ কবিয়া 
রাত্রিকালীন আহার কবিতে লাগিল; যে-স্থলে তাহাবা বিরসবদন 
ছিল, সে স্থলে তাহার! প্রফুল্ল হইল, এবং পূর্বের ন্টায় পবস্পবকে জুন 
দৃষ্টিতে ন! দেখিয়া, তাহাবা এক্ষণে পরস্পবকে প্রসন্নচিত্তে দেখিতে আরম্ত 
করিল; অপিচ,” তাহারা আবিষ্টার্থমকে বক্ষক জ্ঞানে ভালবাসিতে 
লাগিল; আরিষ্টার্থদও উপকাবী বলিয়৷ তাহাদিগের প্রতি অন্থবস্ত হইল। 
পরিশেষে, সে একদিন সোক্রাটাসেব নিকটে আসিয়া সমুদায় বর্ণনা করিল, 
এবং বলিল, “্ত্রীলোকেবা অভিযোগ কবিতেছে, যে আমাব গৃহে আমিই 
একা নিষবন্দী বসিয়। থাকিয়া ভোজন করিতেছি” 

সোক্রাটীদ তখন বলিলেন, “তুমি তাহাদিগকে কুকুবের উপাখ্যানটা 
ব্লনাই? কথিত আছে, যে পশ্তব! যখন কথ বলিতে পারিত, তখন 
একদা! এক মেষী তাহার প্রভৃকে কহিল, “আপনি কি অদ্ভুত কাজই 
করিতেছেন-__-আমর। আপনাকে পশম, শাবক ও নবনীত যোগাই, অথ 
আমর! ভূমি হইতে যাহা পাই, তা” ছাড়া আপন আমাদিগকে 
কিছুই দেন নাঁ, আর এ বুকুরটা আপনাকে ওরকম কিছুই দেয় না, 
কিন্ত আপনি ওকে নিজের থাগ্ধের ভাগ দিতেছেন। তখন কুকুর 
এ কথা গুনিয়। বলিল, “হাঁ, সে তো৷ বটেই, কারণ আমিই তে! 
তোমাদিগ্রকে রক্ষা করি, পরবং সেই জন্তই তোমাদিগকে লোকে চুরি 
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করিতে পাঁরে না, নেকড়ে বাঘেও লইর! যাইতে পারে লী; কিন্ত আসি 
ঘদি তোমাদিগের গ্রহরী হইয়া! না থাকি তাম, তবে বিনষ্ট হইবার ভয়ে 
তৌমরা খাইতেও সমর্থ হইতে না।” কথিত আছে, থে ইহা শুনিয়া 
মেষের স্বীকার করিল, যে কুকুরই অধিকতর সমাদরের পাত্র। অতএব 
তুমিও কুটুম্বিনীদিগকে বল, যে কুকুরের স্থলে তুমিই তাহাদিগের প্রহরী ও 
পর্য্যবেক্ষক ; এবং তোমার জগ্ঠহ কেহ তাহাদ্দিগের প্রতি অত্যাচার 
করিতে পারে না, ও তোমার জন্যই তাহারা আপন আপন কর্ম করিয়া 
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পোক্রাটাস দেখিলেন, যে গ্ৌকোনের পুত্র থার্মিভীন যদদিচ প্রশংসনীয় 
লোক, এবং যাহারা তৎকালে রাঁজকাধা পরিচালন করিতেছিল, 
তাহাদ্িগের অপেক্ষা যোগ্যতর, তথাপি সে জনসাধারণের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া! বক্তৃতা করিতে ও রাষ্থীয কম্মের ভার লইতে সঙ্কোচ বোধ 
করিতেছে; ইহা! দেখিয়া তিনি বাললেন। “থার্মিভীন, আমায় বল তো, 
ঘদি কোনও ব্যক্তি জাতীয় উত্সবে বিজয়া হইয়! মুকুট পাইবার, এবং 
তন্ধীর। স্বয়ং গৌরবান্ধিত হইবার ও শ্বদেশকে গ্রীদে অধিকতর প্রখ্যাত 
করিবার সামর্থ্য থাকিতেও প্রতিদবন্ৰিতায় প্রবৃত্ত হইতে না৷ চাহে; তবে 
তুমি সেই ব্যক্তিকে কি প্রকৃতির লোক বালি বিবেচন। কর ?” 

«আমি নিশ্চয়ই তাহাকে ভীরু ও উদ্ভমবিহীন বলিয়া! বিবেচনা 
করিব।” 

“আর, যদি কেহ রা্ীয় কম্মের ভার গ্রহণ করিয়৷ পুরীর শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন) এবং তদ্দারা আপনাকে গৌরবান্বিত করিবার সামথ্য থাকিতেও 
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উত্ত ভার লইতে একাস্ত সঙ্কোচ বোধ করে, 'তবে কি সে ন্যাষ্যরূপেই 
উদ্মবিহীন বলিয়া! বিবেচিত হইবে না?” 

“হইতে পারে, বোধ হয়; কিন্তু তুমি আমাকে একথা জিজ্ঞাস 
করিতেছ কেন ?” 

“এই জন্ত। যে তুমি সামর্থ্য থাকিতেও, পুরবাদীরূপে যে-সকল রাষ্থীয় 
ব্যাপারে তোমার সহযোগিত। করা কর্তব্য, সেই সকণ ব্যাপারের ভার 
লইতেও সম্কৃচিত হইতেছ ।” 

খীর্মিভীস বলিল, “তুমি কোন্‌ ব্যাপারে আমার সামধ্যের পরিচয় 
পাইয়। আমার প্রতি এই প্রকার অভিযোগ করিতেছ ? 

সোক্রাটাস বলিলেন, প্যাহার! রাষ্ীয় কর্মে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের 
সহিত তুমি যে-সকল সঙ্গতৈ মিলিত হও; তাহাতে; কেন না, আমি 
দেখিতে পাই, যে তাহারা যখন কোনও ব্যাপারে তোমার পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি উত্তম পরামর্শ প্রদান কর) এবং যদি তাহার 
কোনও বিষয়ে ভ্রমে পতিত হয়, তবে তুমি সমীচীনভাবে তাহার সমালোচনা 
করিয়া থাক |” 

“কিন্ত, পোক্রাটাস, গৃহে অপরের সহিত আলাপ করা, এবং জন- 
সাধারণের সমক্ষে বন্তৃতীর পরীক্ষা দেওয়া এক কথা নহে ঃ 

«অথচ, যাহারা গণনা করিতে জানে, তাহারা যেমন একাকী গণনা 
করিতে পারে, বহুজনের সমক্ষেও তদপেক্ষা কম গণনা করিতে পারে না; 
এবং যাহারা একাকী উৎকৃষ্ট বীণা বাঁজাইতে পারে? তাহার বহুজনের 
সম্মুথেও উৎকৃষ্ট বীণাঁবাদনের পরিচয় দেয়” 

“তুমি কি দেখিতেছ না, যে লঙ্জা ও তয় মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধরন 
এবং উহার গাহ্‌স্ত্য সম্মিলন অপেক্ষা বহুঙ্গনের মধ্যেই আমাদিগকে 
অধিক অভিভূত করে ?” 

*কিত্ব, আমি তোমীকে না বলিয়া পারিতেছি না, যে তুমি অত্যন্ত 
বুদ্ধিমান লৌকের মধ্যে লজ্জায় কাঁতির হও না, এবং একান্ত শাক্তিশালী 
লৌকের সমক্ষেও ভয় পাঁও না; কিন্ত যাহার নিতান্ত অবোধ ও দুর্ববল, 
তাহাদিগের নিকটেই তুমি লঙ্জায় বন্তৃত! করিতে পার না। তুমি 


৪র্থ অধ্যায় ] কর্মক্ষেত্র ৭৫৯ 


কাহাদেব নিকটে বগা কবিতে সষ্কোচ বোধ কাবতেছ? এ ধোপা, 
মুচী, ছুতীব, কামীব, কৃষক, সমুদ্রগামী বণিক ৪ দৌকানদাব দিগেব 
নিকটে? যে-দোকানদাবেব! বসিষা বসিয়া কেবলই ভাবিতেছে, কোন্‌ 
জিনিসটা একটু সম্তায় কিনিয়া বেণা দে বেচিতে পাবিবে? জনসভা 
তো শ্রী সকল লোক লহয়াই গঠিত হইয়াছে। যে-নশ্ল অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষ- 
দিগকে পবাজিত কবিবাৰ শক্তি থাকিতেও অশিক্ষিত প্রতিপক্ষকে ভয় 
কবে, তোমাৰ বিবেচনায় তাহাব দাহত তোদাব ব্যব্হাবেব পার্থক্য 
কি? কেন না, যাহাা বাস্থীয় কম্মে যশোলাভ ক বিয়াছে, তাহাদিগেব 
সহিত তুমি অনায়াসে আলাপ কৰিতে সমথ, ( তাহাদিগেব মধ্যে কেহ 
কেহ তোমাকে অবজ্ঞা কবে ,) এবং ঘাহাবা বাষ্টীয় ব্যাপাবে জনসাধাবণেব 
নিকটে বক্তৃতা কবে, তাহাদগের অনেবে বধ অপেক্ষ। তুমি শ্রেষ্ঠ, অথচ 
যাহাঁবা বাস্থীয় বিষয়ে কোন দিন চন্তা কবে নাই, এবং যাহাবা তোমাৰ 
প্রতি কদাপি অবজ্ঞাও প্রকাশ কবে নাই, তুমি কি তাহাঁদিগেব নিকটেই 
উপহাসাম্পদ হইবাব ভয়ে বক্তৃতা করিতে সক্কোচ বোধ কৰিতেছ ন! ?” 
“সেকি? তোমাব কি মনে হয় না, যেযাহাবা জনসভায় যুক্তিযুক্ত 
কথ! বলে, তাহাদ্দিগকেও অনেক সময়ে জনসাধাঁবণ উপহাস কবে ?” 
সোক্রাটীস বলিলেন, "অপব লোকেও তো তাহাই কবে, এই জন্যই 
তোমাৰ সম্বন্ধে আমাব আশ্চর্য বোধ হয়ঃ যে তাহাবা যখন উপহাস করে, 
তখন তুমি অক্লেশে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পাব, অথচ তুমি 
ভাঁবিতেছ, যে তুমি কম্মিন্‌ কাঁলে৪ অপব পক্ষেব ( অর্থাৎ জনসাধাবণেব ) 
সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে না। হে সৌম্য, আপনীব সম্বন্ধে অজ্ঞ 
থাঁকিও না|; এবং অধিকাংশ লোক যে-্রম কবে, সেই ভ্রমে পতিত 
হইও না, কেন না, ইতব জন অন্তেব কাঁধ্য পর্য্যবেক্ষণ কবিবাব জন্ত 
লালাফ্িত, কিন্তু আপনাব কার্য্য-পবীক্ষায় উদ্দাসীন। অতএব, তুমিও 
এই কর্তব্যটী অবহেল! কবিও না, কিন্তু স্বীয় শক্তিব উৎকর্ষ সাধনে 
যদ্ববান্‌ হও$ এবং যদি তোমাব দ্বাবা কোনও বিষয়ে স্বদেশের উন্নতি 
সাঁধন সম্ভবপর হয়, তবে বায় কন্মে ওঁদান্ত প্রকাশ করিও না) কাৰণ, 
যদি বাষ্ট্রের সমুদয় ব্যাপাব ুষঠরূপে নির্বাহিত »য, তবে শুধু যে অন্ত 


৭৬০ সোক্রাটাস [ ৩য় ভাগ 


পুরনবাসীর। উপকৃত হইবে, তাহা নহে) কিন্তু তোমার আত্মীয়শ্বজনও 
তাহাতে নিতান্ত অল্প উপকৃত হইবে না।” 


পঞ্চম প্রকরণ 
ন্যায় ও নিয়ম 


হিপ্লিয়াসের সহিত কথোপকথন 
*(73০0০01 ৬. 010270691 4) 


সৌক্রাটীস নায় সম্বন্ধে কি মত পোষণ করিতেন, তাহাও গোপন 
করেন নাই; প্রত্যুত তিনি তাহা কাধ্যে প্রদর্শন কবিতেন; তিনি 
ব্যক্তিগত জীবনে সকলের সহিতই বিধিসঙ্গত ও হিতকর ব্যবহার 
করিতেন, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কি পুবীতে কি যুদ্ধক্ষেত্রে 
নিয়মানুগত যাহা কিছু আদেশ করিতেন, তাহাই পালন করিতেন; এজন্য 
তিনি নিয়মানুগত্যে সর্বোপার সুবিদিত ছিলেন। তৎপরে, তিনি যখন 
জনসভায় অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি জনসাধারণকে 
অনৈধরূপে মত প্রকাশ করিয়া একটা বিষয়ের মীমাংসা করিতে দেন 
নাই; কিন্তু তিনি বিধির পক্ষ হইয়া জনসাঁধারণে এমন প্রচণ্ড ক্রোধের 
সন্মুখীন হইয়াছিলেন, যে আমার মনে হয় না, অন্ত কোনও মানুষ তেমন 
ভাবে উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারিত। পুনশ্চ, যখন 
ত্রিংশনীয়ক তাহাকে বিধিবিরুদ্ধ কোনও কন করিতে আদেশ করিত, 
তখন তিনি দে আদেশ মান্ত করিতেন না; তাহার দৃষ্টান্ত যথা__যখন 
তাঁহার তীহাকে যুবকগণের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করিয়৷ 
দিয়াছিল, এবং তাহাকে ও অপর কতিপয় পুরবাপীকে একব্যক্তিকে 
বধ করিবার জন্ত ধরিয়া লইয়া আসিতে আদেশ করিয়াছিল, তখন 
এক! তিনিই অবৈধ বলিয়া এ আদেশ পালন করেন নাই। তার পর, 
অন্ত লৌকে অভিযুক্ত হইলে বিচারা'লয়ে বিচারকগণের অনুগ্রহ লাভের 
আশায় বন্তৃত! করিত, তাহাদিগের তোযামোদ করিত, তাহাদিগের কৃ 
ভিক্ষা করিত; এ সকলই নিয়মবিরুদ্ অথচ ইহাই রীতি হইয়া 
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দাড়াইয়াছিল; এবং অনেকে এই প্রকার করিয়া অনেক সময়ে বিচারক- 
গণের হস্ত হইতে অব্যাহতিও পাইত। কিন্তু যখন সৌক্রাটীস মেলীটসের 
দ্বারা অভিযুক্ত হইলেন, তখন তিনি বিচারাঁলয়ে বিধিবিরোধী কোন 
রীতিরই অনুসবণ কবিতে স্বীকৃত হইলেন না; কিন্ত যদ্দিচ তিনি সামান্ত 
ভাবে প্র রকম কিছু করিলে অনায়াসেই বিচারকগণের নিকটে মুক্তি 
লাভ করিতেন, তথাপি তিনি বিধি লঙ্ঘন কবিয়া বাচিয়৷ থাক। অপেক্ষা 
বিধির বাধ্য থাকিয়া মরণকেই বরণ কবিলেন। 

তিনি অপরের সহিত এ বিষয়ে বহুবার আলাপ করিয়াছেন; কিন্ত 
তীহার যে একদা ঈলিসবাসী হিপ্রিয়াসেব সহিত স্তায় সন্ধে কথোপকথন 
হুইফ্লাছিল, তাহ। আমি জানি। উহার মর্ম প্রদত্ত হইতেছে। 

হিপ্লিয়াদ কিছুকাল অন্থাত্র থাকিয়া পুনবাঁয় আথেলে ফিরিয়া আসিলে 
একদিন দৈবাৎ সোক্রাটাসের সহিত তাঁহাব সাক্গীং হইল। সোক্রাটীস্‌ 
তখন কয়েক ব্যক্তিকে বলিতেছিলেন, “কি আশ্চর্য ! যদি কোনও লোক 
কাঁহাকেও চর্্বকার, ুতরধর, কাংস্তকাব বা অশ্বীরোহীর ব্যবসায় শিক্ষা 
করাইতে চাহে, তবে তাহাকে কোথায় পাঠাইয়। দিলে, সে উহ! শিখিতে 
পারিবে, তদ্দিষয়ে এ ব্যক্তিকে মোটেই বিপদে পড়িতে হয় না) (কেহ 
কেহ বরং বলে, যে, যে-দ্যক্তি গো ও অশ্বকে কার্যোপযোগী করিবার 
অভিগ্রায়ে শিক্ষা দিতে চাহে; তাহাব জন্য শিক্ষকের অন্তই নাই;) কিন্ত 
যদি কেহ নিজে ন্যায় শিক্ষা! কবিতে চীয়) কিংবা পুত্রকে বা দাসদাসীকে 
শিক্ষা! দিতে ইচ্ছা করে, তবে কোথায় গেলে যে তাহার উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে, 
তাহা দে মোটেই জানে না” হিপ্লিয়াস কথাসুলি শুনিয়া যেন তাহাকে 
পরিহাস করিয়া! বলিলেন, “কি সৌক্রাটীস, আমি বহুকাল পুর্বে তোমার 
নিকটে যাহ শুনিয়াছিলাম, এখনও তুমি তাহাই ব্লিতেছ %” 

সোক্রাটাদ বলিলেন, “হাঁ, হিগ্লিয়াস, আমি ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত 
কাজ করিতেছি; আমি যে শুধু সেই একই কথ! বলিতেছি, তাহা নহে) 
কিন্ত আমি দেই এক বিষয়েই কথা বলিতেছি; তুমি হয় তো বহুবিধ 
জ্ঞানের ভাগ্ডার বলিয়া কোন দিনই এক বৈষয়ে একই কথা! বল না।” 

পনিশ্চয়, আমি সর্বদীই নূতন একটা কিছু বলিতে চেষ্টা! করি ।? 


৯৬ 
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“তুমি যে-দকল বিষয় জান; সে সকল বিষয়েও কি? যেমন অক্ষরের 
দৃষ্টান্ত লওয়! যাক; যদি কেহ তোঁমাঁকে জিজ্ঞাসা করে, “সোক্রাটাস 
লিখিতে কয়টা এবং কোন্‌ কোন্‌ অক্ষর আবগ্তক', তবে কি তুমি এক 
এক বার এক এক রকম উত্তর দিতে চেষ্টা করিবে? অথবা ষদ্রি কেহ 
তোমাকে পাটীগণিতের একটা প্রশ্ন করে, যথা, পচ দ্বিগুণে দশ হয় 
কিনা, তাহা হইলে কি তুমি পূর্বে যে-উত্তব দিয়াছিলে, এখন আব নে 
উত্তর দিবে না ?? 

এএ সকল বিষয়ে, সৌোঁক্রাটীস, যেমন তুমি, তেমনি আমি সর্বদাই এক 
কথাই বলি; কিন্ত তায় সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমি মনে করি আমার এক্ষণে 
এমন কিছু বলিবার আছে, যাহা তুমিও খণ্ডন কবিতে পারিবে না, অন্ত 
কেহও খণ্ডন করিতে পারিবে না।? 

মোক্রাটীস বলিলেন, “হীরার দিব্য, তুমি বলিতেছ তুমি একটা 
মহাঁকল্যাণ আবিষ্কার করিয়াছ; অতঃপর বিচারকগণ 'আব পরস্পর 
বিরোধী রায় দিবেন না) রাষ্ট্রবামীরা, কোন্টা স্তাযয, তৎসম্বন্ধে বাদ- 
গ্রতিবাদ, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে গমন, এবং দলাদলি হইতে 
গ্রতিনিবৃত্ত হইবে; এবং রাষ্্রসমূহের মধ্যেও পরস্পরের অধিকার লইয়! 
যে-বিরোধ ও যুদ্ধ হইত, তাহা থামিয়া যাইবে। আমি তে! জাঁনি না, যে 
এত বড় একটা! কল্যাণের কাহিনী যতক্ষণ তাঁহার আঁবিষ্ষর্তীর মুখে 
গুনিতে না পাই, ততক্ষণ তোমাকে কি করিয়! ছাড়িয়া দ্রিই।” 

হিপ্লিয়াদ কহিলেন, “কিন্ত, জেয়ুসের দিব্য, তুমি হ্যায় বলিতে কি 
বুঝ, নিজে তাহা ব্যক্ত করিবার পূর্ব সে কথা কিছুতেই শুনিতে পাইবে 
না। কেন না, তুমি যে সকলকেই প্রশ্ন করিয়! ও সকলেরই ভ্রম দেখাইয়! 
অপরকে উপহাঁস কর, অথচ নিজে কাঁহীকেও কোনও ুক্তি প্রদর্শন কর 
না, এবং কোন বিষয়ে নিজের মতও ব্যন্ত কর না, তাহাতডেই তুমি 
সন্তষ্ট থাক ।” 

“সে কি, হিগ্সিয়াম? তুমি কি উপলব্ধি কর নাই, যে আমার 
নিকটে কি ন্ায় বলিয়া বোধ হয়ঃ তাহা ব্যাথ্যা করিতে আমি কখনও 
বিরত হই না! ?” 
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«তোমীব সেই মতটা। কি?” 

«আমি যদি তাহা কথায় না! দেখাইয়া কাঁজে দেখাই £ তোমা নিকটে 
কি কথা অপেক্ষা কাঁজ উৎকৃষ্টতব প্রমাণ বলিয়! বোধ হয় না?” 

“নিশ্চয়ই ; কাঁবণ অনেক লোকে ন্তায়েব কথা বলে; কিন্তু অন্যায় 
আঁচবণ কবে? কিন্তু যে-ব্য(ক্ত ন্তাক়ান্ুগত আচবণ কবে, সে কখনও 
অন্তায়াচাবী হইতে পাঁবে না” 

পতুমি কি তবে আমাকে কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, বা গুগুচবেৰ 
কার্ধা কবিতে, অথবা বন্ধুবর্গ বাঁ পুববাঁসীদিগকে কলচে জড়িত কবিতে, 
কিংবা অন্ত কোনও অন্ঠাষ কণ্ম করিতে দেখিয়াছ ?” 

“না, দেখি নাই।” 

"অন্যায় হইতে প্রতিনিবন্ত থাকা কি তুমি ন্যায় বলিয়া বিবেচনা 
কব না?” 

হিগ্নিয়াস বলিলেন, “মসাক্তাটীস, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, থে তুমি 
কি ন্যায় বলিয়! বিবেচনা কব, তুমি এখন সে বিষয়ে তোমাব মত প্রকীশ 
কবিবাঁব দায় এডাইতে চেষ্টা কবিতেছ ; কেন না, ন্যায়বান্‌ লোকে কি 
কি কবে, তাঁহা তুমি বলিতেছ না, কিন্ত তাহাবা কি কি কবে না, তাঁগাই 
তুমি বলিতেছ।” 

সৌক্রাটীস বলিলেন, “কিন্ত আমি ভাঁব্যাছিলাম, «য অন্যাযাঁচবণ 
কবিবাঁক ইচ্ছা ন| কবাই গ্তাখেব যথেষ্ট প্রমাণ; কিন্ত তোমাৰ নিকটে 
যদি সেব্ণপ বোঁধ না হয়, তবে চিন্তা কবিয়া দেখ, যে এখন যাহা বলিব, 
তাহাতে তুমি সন্তষ্ট হইবে কি না? কেন না, আমি বলিতেছি, যে যাঁহ। 
নিয়মানুগত (বা বিধিসঙ্গত), তাহাই ন্যাধ্য ।” 

/সোক্রাটীস, তুমি তবে বলিতেছ, যে নিয়মান্তগত (ব' বিধিস্্গত) 
ও ন্যাধ্য এক ও অভিন্ন? 

ই, আমি বলিতেছি।? 

(“কথাটা বুঝাইয়। ব্ল,) কেন ন আমি তোমাব কথাৰ 
অধী বুঝিতে পাবিতেছি না; তুমি কি বিধিসঙ্গত, বা কি ন্যায্য 


বলিতেছ ?, 
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"তুমি রাষ্ট্রের বিধিসমূহ জান তো?” 

পা, জানি ৮ 

“মে গুলিকে তুমি কি বলিয়া মনে কর? 

“কি কি কর্তব্য, এবং কি কি অকর্তব্য, এ বিষয়ে পুরবাঁসীর! মিলিত 
হইয়। যাহা যাহা প্রণয়ন কবিয়াছে, (তাহাই বিধি )1” 

সৌক্রাটীস জিজ্ঞাসা করিলেন, পফেবব্যক্ডি রাষ্্ীয় জীবনে এগুলি 
মাঁনিয়। চলে, সে নিয়মান্থগত ব। বিধির বাধ্য (800710705), এবং ফে-ব্যক্তি 
এগুলি লঙ্ঘন করে, সে বিধির অবাধ্য (10705), নয় কি?” 

হিপ্লয়িস উত্তর করিলেন, “নিশ্চয় ।” 

«তাহা হইলে, যে-ব্যক্তি এগুলি মানিয়া চলে, সে ন্তায়াচরণ করে, 
এবং ষে-ব্যন্তি এগুলি মানিয়া চলে না, সে অন্তীয়াচরণ কৰে ?? 

“অবশ্য 1 

“তবে যে ন্তায়াচরণ করে, সে গ্টায়বান্। এবং থে অন্তায়াচরণ করে; 
সে অন্তায়্াচারী ?” 

“তা? নয় তো কি ?” 

"্নুতরাং যে বিধির বাধ্য, সে গ্ভাক়বান্ঠ এবং থে বিধির অবাধ্য, সে 
অন্ঠাঁয়াচারী ?” 

“তা? নয় তো কি?” 

“নুতরাঁং যে বিধির বাঁধ্য, সে স্তায়বান্, এবং থে বিধির অবাধ্য, €স 
অন্ঠায়াচারী 1” 

তখনু হিগ্লিয়াস বলিলেন, “কিন্ত, সোক্রাটীস, যাহারা বিধি প্রণয়ন 
করে, তাহারাই যখন অনেক সময়কে উহা বর্জন ও পরিবর্তন করে, তথন 
একজন বিধিকে বা বিধির প্রতি বাধ্যতাকে কি করিয়। একটা গুরুতর 
ব্যাপার বলিয়। বিবেচনা করিবে ?” 

সোক্রাটাস বলিলেন, (“তাহাতে কি? কেন না, ) যে-রাষ্গুলি যুদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাও তে। অনেক সময়ে আবার শান্তি স্থাপন 
করে।” 

“ঠা নিশ্চয়ই করে ।” 
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প্যাহাঁর। বিধি সানিয়া চলে, বিধি পরিবন্তিত হইতে পারে বলিয়! 
তাহাদিগকে তুমি অবজ্ঞা! করিতেছ, এবং যাহারা যুদ্ধে পারদর্শিতা! 
দেখাইভেছে, শাস্তি স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে তুমি নিন্দা 
করিতেছ )--তৌমার এই উভয় কার্যের মধ্যে তোমার বিবেচনায় কি 
পার্থক্য আছে? না যাহার। স্বদেশ রক্ষার জগ্ প্রবণ উদ্যমে সংগ্রাম করে) 
তাহাদিগকে তুমি দৌঁী জ্ঞান করিতেছ? 

“জেষুসেব দিব্য, কখনই নয়।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “তুমি কি লীকেডাইমৌনবাসী লুকৌর্গ্স 
(79789) সম্বন্ধে কখনও শুনিয়াছ, যে তিনি স্পার্টাকে অন্তান্ত পুরী 
হইতে ভিন্ন করিয়া গড়িতে পারিতেন, যদি তিনি উহাতে বথাসাধ্য 
নিয়মানুগত্য অনুপ্রবিষ্ট না করাইতেন? তুমি কি জান না যে, রাষ্ট্রসমূহ্ের 
শীসনকর্ভুগণেব মধ্যে, ধাঁহাবা পুববাঁসীদিগেব চিন্তে নিয়মীন্তগত্য সঞ্চীর 
করিতে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ, তাহাবাই সর্বোৎকৃষ্ট? এবং ধে-রাষ্্রের 
পুববাঁসিগণ সর্বতোভাবে নিয়ম মাঁনিয়া চলে, সেই রাষ্ট্রই শাস্তির সময়ে 
মহাথে কাঁলযাঁপন কবে ও যুদ্ধে ছুনিবাব হয়? গবন্থ ত্রকমত্য রাষ্ট্রের 
পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; এজগ্ঠ রাষ্ট্রেব বয়োবৃদ্ধ- 
সভা ও শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ পুরবাঁনীদিগকে একমত হইতে উদ্ধন্ধ করেন; 
অপিচ, গ্রীসের সর্বত্র এই নিয়ম প্রতিষ্টিত আছে, থে পুরবাঁসীরা একমত 
হইবাঁর জন্ত শপথ করবে; এবং সব্খত্রহ তাহার এই শপথ গ্রহণ করে; 
আমি মনে করি, যে এই অভিপ্রায়ে শপথ গৃহীত হয় না ০ পুরবাঁসিগণ 
একই নটদল (০10:5) অনুমোদন করিবে, একই বীণাবাদক দিগকে 
প্রশংসা করিবে, একই কবিগণকে সমাদর করিবে, কিংবা একই দৃশ্ঠ 
দেখিয়৷ আনন্দ উপভোগ করিবে? কিন্তু শপথ গ্রহণের উদ্দেশ্ত এই, যে 
তাহার! বিধি মানিয়। চলিবে । কারণ, পুরবাসীরা যতক্ষণ বিধির বাঁধ্য 
থাকিবে, ততক্ষণ পুরীসমূহ দূর্জয় শক্তিশালী হইয়| দাড়াইবে, ও একাস্ত 
সুখী হইবে; কিন্তু ্রকমত্য বিনা পুরী স্থশাসিত হয় না, গৃহও সুশৃঙ্খলভাঁবে 
পরিচালিত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত দীবনেও, বিধির বাধ্য না হইলে 
একজন কিরূপে রাষ্ট্রের দ্বারা যথীপম্তব অঙ্গ দণ্ডিত ৷ অধিক সন্মানিত 
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হইতে পাবে ? কিরূপে সে বিচাবালয়ে যথাসস্তব অপ পবাজিত হইতে ঝ! 
অধিক জয়লাভ কবিতে পাবে ? কাহাৰ নিকটে একজন বিশ্বীস কৰিয়া 
আপনাব বিত্ত, পুত্র বা ছুহিতা শ্স্ত কবিতে পাবে? যে বিধিব বাধ্য, 
তাঁহাকে ছাড়া আব কাহাকে সমগ্র পুবা অধিকতব বিশ্বাস্ভাজন বলিয়া 
বিবেচন! করিবে? কাঁগাব নিকট ভইতে জনকজনণী, আত্মায়ন্বগণ, 
রাসদাঁসী, বন্ধুজন, পুধবাঁসী বা বিদেশী অধিকতব নাঁয়বিচাব প্রাপ্ত 
হইবে? শক্রগণ যুদ্ধেব বিবাম, ব| সন্ধিস্থাপন ৭ শান্তিব সর্ত নিদ্ধীবণ 
উপলক্ষে কাকে অধিকতব বিশদ কবিবে যে বিধিব বাঁধ্য, তাহাকে 
ছাঁড়। লোকে মাঁব কাহাঁব (ঘুদ্ধে) সায় হইতে ইচ্ছা কবিবে * এবং 
সহায়গণ কাহাকে আধকতব বিথ্ান কবিষা নেহত্বে এবণ কবিবে, 
কিংব| দুর্গ বা পুবীব অধিনাবকন্ধে প্রতিষ্ঠিত কবিবে ? যে বিধিব বাধ্য, 
তাহাকে ছাড়া আব কাহাব নিকট হইতে একজন উপকাঁব কবিয়া 
অধিকত্ব প্রতযুপকাৰ পাইবাঁৰ আপা কবিণে? অথবা খাহা নিকট 
হইতে গ্রত্যুপকাঁব পাইবাব আশা আছে, তাহাকে ছাড়া লোকে আব 
বাহাব উপকাব কবিতে চাহে? এই প্রবাব গোক ভিন্ন একজন কাঁভাঁব 
মিত্র হইতে অধিক থা শক্র হইতে কম ইচ্ছা কবে £ লোকে যাহাঁব মিত্র 
হইতে একান্ত ইঞ্ছক, এবং শত্রু হইতে মোটেই ইচ্ছুক নহে, অধিকাংশ 
মানুষ যাহাব নিত্র ও সহায় হইতে চাহে? এবং যাহার পঞ্জ ও বিবোধীব 
সংখা। অত্যন্স, এপ ব্যস্তি ছাড়া একজন আব কাহাব সহিত সংগ্রামে 
কম গ্রবুন্ত হইবে? অতএব, হে হিপ্রয়াস, আমি 'নিয়মাগ্ুগত” ও ভাষ্য 
( অথবা বিধিব বাধ্য ও নযান্গত ) এক বলিরা ঘোষণা কবিতেছি। 
তুমি যদি ইহার বিপবীত মত পোষণ কব? তবে গৃমীকে বল।” 

হিপ্সিযাস বলিলেন, “না, সোক্রাটাদ, জেষুসেব দিব্য, আমাব তো 
মনে হয় না, যে তুমি ন্যায় সম্বন্ধে মাহা ঝলিলে, আমি ভাহাব বিপবাঁত মত 
পোষণ করি |” 

“কিন্তু হিপ্রিয়াস, তুমি ফি জান, যে কতক গুলি অলিখিত বিধি আছে?" 

নকল দেশেই একই বিষয়ে যে-দকল বিধি প্রচলিত আছে, (তুমি 
তাঁহারই কথা বলিতেছ।”) 
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তুমি কি বলিতে পাব, থে মানুষে সেই সকল বিধি প্রতিিত 
কবিয়াছে ?” 

“কেমন কবিয়া মানুষে উহ্‌] প্রতিষ্ঠিত কবিবে, ঘখন তাহাবা সকপে 
একত্র মিলিত হম নাই, এবং সকলে এক ভাবাও বলে না” 

“তবে তুমি কাঁভাদিগকে এই সকল বিধিব প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া 
বিশ্বান কব ?” 

“আমি বিশ্বাস কবি, যে দেবতীবাঁ মাঁনবেক জঙ্গ এই সকল বিধি 
প্রতিঠিত কবিয়াছেন; কাঁবণ, সমুদ্রা জাঁতিব মধ্যেই প্রথম বিধি 
দেবগণকে ভক্তি কবা।” 

«পিতা মাতাকে পুজা কৰা কি সর্বান্ধ বিধি নয়? 

“ঠা, তাহাও বিধি” 

“্মাতাপিতা পুত্রকন্ঠাকে বা পুত্রকন্া মাতাপিহাবে বিবাহ কবিবে 
না, হও কি বিধি নয় ?” 

ভা কিন্ত এগন পর্যন্ত আমাব নিকটে ঈশববেব নিধি বলিষা বোধ 
হইতেছে না, সোক্রাটীস।” 

কেন) বল তো ?” 

“কাঁবণ, আমি দেখিতে পাইতেছি। ঘে কৌন কোনও জাতি এই 
নিয়ম লঙ্ঘন কবে |” 

“ভীঁহাবা আবও অনেক নিয়ম লবন কবে; কিন্ত যাহারা দেবগণেব 
দবাব। প্রতিষ্ঠিত নিধি লত্দন কবে, তাঁহাবা দণ্ড প্রাপ্ত হয় মানুষেব সাধ্য 
নাই, যে সে বৌনও প্রকাবে এই ও হইতে নিগ্করতি পাইবেন যেমন, 
যাহাব। মানুষেব দ্বাবা গ্রতিঠিত বিধি লঙ্ঘন কবে, তাহাঁবা কেহ তাহ 
গোপন কবিয়া, কেহ বাঁ বলপ্রযোৌগ কবিযা, দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি 
পায়।” 

হিন্লিয়াস বলিলেন, “সৌক্রাটীস, মাতাপিতা পুত্রকন্তাকে বা পুত্রকস্ঠা 
মীতীপিতাকে বিবাহ করিলে কি বকম দও হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবিতে 
পারবে না ?” 

সৌক্রাটীদ বলিলেন, “্জেয়ুসেব দিব্য, কঠোবতম' দণ্ড) কারণ, 
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যাহারা সন্তানোৎপাদন কবে, তাহারা কুসস্তান উৎপাঁদন অপেক্ষা আব 
কোন্‌ কঠোরতর দণ্ড ভোগ করিতে পারে £” 

«কি কবিয়া তাহার! কুসম্তানই উৎপাদন করিবে, যধন, তাহারা যে 
নিজের সংপুরুষ হইয়া! সুশীল! ভাধ্যাতে সন্তান উৎপাদন করিবে, সে 
পথে কোনই বাঁধা নাই ?” 

“কারণ, পতিপড়্ী নিজেরা ভাল লোক হইয়া যে পরস্পরের সাহায্যে 
সম্ভীন উৎপাদন করিবে, শুধু তাহাই যথেষ্ট নহে, কিন্ত তাহাদিগের দৈহিক 
বলেরও পূর্ণপরিণতি হওয়া আবস্তক। অথবা, তোঁশার কি মনে হয়, যে, 
ধাহাদিগের দেহ পুর্ণপরিণতি প্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বীজ, আর 
ধাহার! পুর্ণপরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই, কিংবা পূর্ণপরিণতি অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে, তাহাদিগের বীজ একই প্রকার ?”? 

“না, না, জেযুসের দিব্য, এক প্রকার হইবার কোনই সম্তীবনা নাই।” 

তবে এই ছুইয়ের মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠ ?” 

«এ তে] হু্পষ্ট_পূর্ণপবিণতিপ্রাপ্ত পুরুষের বীজ ।” 

“তবে যাহারা পুর্ণপবিণতি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগেব বীজ 
সারবান্‌ নয় ?” 

প্না, সারবান্‌ হওয়! মোটেই সম্ভব নয়।” 

“তাহা হইলে, তাহাদিগেব সম্তানোৎপাদন করা উচিত নয়? 

“ন1) কখনই নয় ।” 

“তবে ঘাঁগারা এই অবস্থায় সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা যেমন 
সম্তাঁন উৎপাদন করা কর্তব্য নহে, সেই প্রকার সম্তানই উৎপাঁদন করে ?” 

“আমার তাহীই বোধ হয়।” 

“সুতরাং ইহারা যদ্দি কুসস্তান উৎপাদন না কবে, তবে আব কাহার! 
করিবে 1” 

«আমি তোমার এ কথাও শ্বীকাঁৰ করিলাম ।” 

“তার পর? সর্বত্র কি ইহাও নিয়ম নয়, যে, যাহারা উপকার করে, 
তাহাদিগের প্রত্যুপকার করিতে হইবে ?” 

পা) এটা! নিয়ম বটে, কিন্তু ইহাও লঙ্ঘিত হইয়া থাকে ।” 
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«কিত্ত যারা এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারা কি দণ্ড ভোগ করে 
না? (যেমন,) তাহারা উত্তম মিত্রে বঞ্চিত হইয়া, যাহার! তাহাদিগকে 
বিদ্বেষ করে, তাহাদিগের শরণ লইতে বাধ্য হয়। যাহারা উপকাঁর- 
প্রার্থীর উপকার করে, তাহারা কি আপনাদিগের পরম সুহৎ নয়? আর, 
যাহারা উপকারীর প্রত্যুপকার করে না, তাহারা কি অকৃতজ্ঞতার জন্য 
উপকারীর বিদ্বেভাজন হয় না? তথাপি, উপকারী ব্যক্তির সাহায্য 
তাঁছাদ্দিগের পক্ষে একান্ত আবশ্তক; এভই্ঠ কি তাহাবা সর্বদা! তাহার 
পশ্চাদনুলরণ করে না?” 

হিগ্রিয়াস বলিলেন, “জেযুসের দিব্য, সোক্রাটাস, এ সমন্তই দেবগণের 
কার্ধা বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছে) কেন না? আমার মনে হয়, যাহার! 
নিয়ম লঙ্ঘন করে, নিয়ম স্বয়ংই যে তাহাদিগকে দণ্ড দেয়, ইহ! মানব 
অপেক্ষা শ্রেঠ কোনও নিয়ম-প্রণেতার বিধান ।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “অতএব, হিপ্লিয়াস, তুমি কি বিব্চেন! কর, 
যে, দেবগণ যাহা বিধান কবেন, তাহা স্টায়ানুগত, না গায়ের বিরোধী ?” 

হিপ্লিয়াস বলিলেন, “না, না, জেযুসের দিব্য, কখনই ন্টায়ের বিরোধী 
নহে; কেন নাঁ, যদি দেবগণ যাহা হী য়ান্গত, তাহাই বিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত 
না করেন, তবে কদাচিৎ অপর কেহ তাহ করিতে পারিবে ।” 

“হিপ্লিয়াস, তাহা হইলে দেবগণ এই বাবস্থা করিয়া সন্তষ্ট হইয়াছেন, 
যে যাহ! নিয়মামুগত (বা বিধিসঙ্গত ) তাহাই স্তায়ান্গগত ।”? 

সোক্রাটীস এই প্রকার উপদেশ দিয়া ও আচরণ করিয়া! সহচর দিগকে 
অধিকতর ন্যায়পরায়ণ করিয়া গড়িয়া তুলিতেন। 


বষ্ঠ প্রকবণ 
সখ্য 
দেব্দত্বীৰ সহিত কথোপকথন 
(9০০৮ 1], 017207067 2) 


একসময়ে এই পুরীতে এক সুন্দরী রমণী ছিল; তাহার নাম দেবদতা 
(116০6০6)) যে তাহার সঙ্গের প্রীর্থী হইত, সে তাহারই সহিত বাস 


৯৭ 
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করিত। একদা সোক্রাটাসের এক সহচর এই রমণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিয়। বলিল, যে তাহার দৌন্দরধ্য বর্ণনাতীত; চিত্রকরেরা তাছার চিত্র 
অঙ্কন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার গৃছে যাইতেছে, এবং সেও তাহাদিগকে 
র্ধাঙ্ষের সৌনধ্য প্রদর্শন করিতেছে। তখন সোক্রাটাস কহিলেন, “তবে 
আমানিগকে তাহাকে দেখিতে যাইতে হইতেছে ; কেন না, শুধু গুনিয়। 
তোমার 'বর্ণনাতাত সৌন্দর্য” ধারণা কর! সম্ভবপর হইবে না ।” যে-ব্যক্তি 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিল, দে বলিল, “তবে বিলম্ব ন! করিয়া চল, 
আমরা এখনই যাই ।” 

এই পরামর্শান্থসারে তীহার। দেবদত্তার গৃহে যাইয়া দেখিলেন, যে সে 
এক চিত্রকরের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তীহারা তাহার রূপ 
নিরীক্ষণ করিতে লীগিলেন, এবং চিত্রকর চলিয়া গেলে সোক্রাটাস 
কহিলেন, পবন্ধুগণ, দেব্দত্ী যে আমাদিগকে তাহীর দ্ঈ্প দেখিতে দিল, 
সেজন্ত আমাদিগের তাহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাঁকা কর্তব্য, না আমরা যে 
ুগ্ধ নেত্রে তাহার রূপ নিরীক্ষণ করিলাম, সেজন্য তাহারই আমাদিগের 
নিকটে কুতজ্ঞ হওয়! উচিত ? এই প্রদর্শন যদি তাহার পক্ষে অধিকতর 
হিতকর হয়, তবে ফি সে আমাদিগের নিকটে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হইবে না? 
আর যদি সে দৃশ্ত আমাদিগের পক্ষে অধিকতর হিতকর হয়, তবে কি 
আমাদিগেরই তাহার নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া! কর্তব্য নহে ?” কে একজন 
বলিল, যে তিনি ন্যাধ্য কথাই বলিয়াছেন? তখন তিনি বলিলেন, 
“এই নারী তবে এক্ষণে আমাদিগের নিকটে প্রশংসা পাইতেছে ; আমর। 
যখন অনেকের নিকটে ইহার সম্বন্ধে আলাপ করিব, তখন সে উপকারও 
প্রাপ্ত হইবে । কিন্ত আমরা এখন যে-্ৃশ্ দেখিলাম, তাহা! আলিঙ্গন 
করিবার জন্ত আমাদিগের প্রাণ আকুল হইতেছে) আমরা আঁবেগপূর্ণ 
হৃদয়ে এখান হইতে চলিয়! যাইব, এবং দুরে অবস্থান করিয়৷ ইহার জন্ত 
লাঁলায়িত হইব। তাহার ফল এই হইবে, যে আমর! ইহার অর্চন! 
করিব, এ আমাদিগের ঘর্চনা গ্রহণ করিবে।” দেবতা কহিল, 
“জেষুসের দিব্য, যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তবে তু্ি যে আমীকে দেখিতে 
আসির়াছ, সে জন্ত আমার তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত” 


€র্থ অধ্যায় ] কর্মক্ষেত্র ৭৭১ 


কিয়ংকাল পৰে সোক্রাটাস দেখিলেন। যে দেবদত্তা বছনুগ্য ব্সনে 
ভূষিত হটয়াছে ; তাহাব মাতা অনন্যন্গলত বস্ত্র ও অলঙ্কব পরিধান কবিয়া 
তাহার নিকটে উপস্থিত বহিয়াছে ) তাহাধ বু বপবতী দ্াপী আছে; 
তাহাবাও অযদ্বে সজ্জিত হয় নাই; এবং তাহা গৃহ অন্যপ্রকাব সাজ 
সজ্জীয়ও প্শ্বর্ষ্যেব পৰিচয় দিতেছে ) দে খয়া তিনি বলিলেন, “দেবদত্তী, 
আমাকে বল তো, তোমাব কি ভূসম্পত্তি আছে ?” 

দেবদর! বলিল, “না, আমীব নাঁই।” 

“তবে তোমাৰ লাভজনক বাড়ী আছে? 

“না, বাড়ীও নাই ।” 

“তবে কি শ্রমশিল্পী দাসাসী আছে?” 

“না, শ্রমশিল্পীও নাই 1” 

“তাহা! হইলে তোমাৰ জীবকা-নির্বাহ হয় কোথা হইতে ? 

“যদি কেহ আমাব প্রণষী হইয়। আমাৰ উপকাঁব করিতে চাহে, তবে 
সেই আমাব জীবিকার উপায় ।” 

সোক্রাটাস বলিলেন, “হীবাঁধ দিব্য, দেবদত্তা, সে তোমাব উৎকষ্ট 
সম্পর্তিই বটে; গো মেষ ছাঁগ অপেক্ষা প্রণধীব দল থাকাই বহুগুণে 
বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোন প্রণযা মক্ষিকাব ন্তায় দৈবাৎ আসিয়া তোমার 
নিকটে উপস্থিত হয় কি না, এই ভাবে তুম তাহা আনৃষ্টেব উপবে ছাড়িয়া 
দেও, না নিজে কোন প্রকাব কৌশল অবলম্বন কব ?” 

দেবদতত। বলিল, "আমি এই উদ্দেশে কৌশল কোথায় পাব ?” 

“জেয়ুনেব দিব্য, তুম মাক অপেক্ষা) অনেক সহজে পাইতে পাব। 
তুমি জান, যে নাকডসা জীবন বক্ষাব গন্য শিকাব কবে; তাহাবা অতি 
শুক জাল বোনে; এবং বাই [কছু তাহাতে পতিত হয়, তাহাই আহাধ্যে 
পরিণত কবিয়! থাকে ।” 

দতুমিও [ক তবে আমাকে জাল বুনিতে পবামশ দিতেছ ? 

সোক্রাটাদ বলিলেন, “হা, কেন না, তোমাৰ কখনই মনে কৰা উচিত 
নয় যে এমন বহুমূলা (শিকাব, প্রণয়ীজন, তুমি বিনা (কীশলেঈ ধবিতে 
পাঁবিবে। তুমি কি দেখ নাইঃ শশক যে এত তুচ্ছ জীব, তাহা ধবিবাব 


৭৭২ সোক্রাটীস [ ৩য় ভাগ 


তন্ঠই শিকারীর। কত কৌশল অবলম্বন করে? শশকগণ রাত্রিকালে 
চরিয়। বেড়ায়, এজন তাহার! নৈশশিকারদক্ষ কুকুর সংগ্রহ করিয়। 
তন্দার! তাহাদিগকে শিকার করে) শশকেরা| দিবাভাগে দৌডিয়া 
পলাইয়! যায়, সুতরাং শিকারীরা অন্ত কুকুর রাখে। শশকগুলি কোন্‌ 
পথে চারণভূমি হইতে গহ্বরে ফিরিয়া গিয়াছে, ইহার! গন্ধ ছার! তাহা 
বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে বাহির করে; আবার শশকগণ দ্রুতগামী, 
তাহারা দৌড়িয়া শীন্্ দৃষ্টির বহিভূতি হইয়া! পড়ে ; একারণে তাহাদিগকে 
দৌড়িয়। ধরিবার উদ্দেশ্তে শিকারী! ক্ষিগ্রগতি কুকুর পোষণ করে অপিচ, 
কতকগুলি শশক এই দ্রুতপদ কুকুরদিগকেও পশ্চাতে ফেলিয় পলাইয়৷ 
যায়; এজন্য শিকারীরা পলায়নের পথে জী পাঁতিয়৷ রাখে, যাহাতে 
শশকগুলি জালে পড়িয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়।” 

দেবদত্ব! বলিল, "এই জাতীয় কোন, কৌশল দ্বারা আমি প্রণয়ীদিগকে 
ধরিতে পারিব ?” 

“যদি কুকুরের পরিবর্তে তুমি এমন একজন লোক পাও, যে ব্ূপলোলুপ 
ও ধনবান্‌ ব্যক্তিদিগকে খুঁজিয়৷ বাহিব করিবে, এবং বাহির কবিয়া 
কৌশলক্রমে তোমার জালে আনিক্লা ফেলিয়া দিবে।” 

"আমার কি রকম জাল আছে ?” 

সোক্রাটাস বলিলেন, "তোমার অন্ততঃ একট। জাল আছে, এবং (প 
জাল খুব ভাল বোনা, ( তাহা ) দেহ; উহাতে তোঁমার আত্ম। বাস কবে ; 
উহার সাহায্যেই তুমি বুবিতে পার, কোন্‌ প্রকার দৃষ্টি গ্রীতিগ্রদ, এবং 
কোন্‌ কথা চিত্তাকর্ষক ? বুঝিতে পার যে, যে-ব্যক্তি তোমার জন্য ব্যাকুল, 
তাহাকে প্রসন্নচিত্তে অভ্যথন| করা কর্তব্য; এবং যে উদ্ধত, তাহাকে 
নিষ্ধাশিত করিয়া রাখা! উচিত; বুঝিতে পার, যে প্রণয়ী পীড়িত হইলে 
যতবপূর্ববক তাহার সেবা করিতে হইবে, এবং সে কোনও শৌভন কম্ম 
সম্পাদন করিলে নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিবে ) এবং যে তোমার 
প্রতি একান্ত অনুরত্ত, সমগ্র হৃদয়ের সহিত তাহাকে ভাঙলবাসিবে। 
আ্চিবেশ জানি, যে তৃমি শুধু বিগলিত হইয়া তালবাদিতে জান, তাহ। 
নহে; কিন্তু তুমি অকপট “প্রমেও ভালবাসিতে জান; অধিকজ্জ তোমার 


৪র্থ অধ্যায় ] কম্মক্ষেত্রে ৭৭৩ 


প্রণয়ীর৷ তোমার সন্তৌষবিধান করিতে প্রয়াস পায়, যেহেতু, আমি জানি, 
তুমি কেবল কথায় নয়, কিন্ত কাধ্যেও তাহাদিগকে প্রসন্ন রাখ 1৮ 

দেবতা বিল, “জেয়ুসের দিব্য, আমি কিন্ত এরকম কোন কৌশলই 
প্রয়োগ করি না।” 

“কিন্তু তাহা হইলেও মানুষের সহিত তাহার প্রকৃতি অনুসারে 
বৃদ্ধিসক্গত ব্যবহাঁৰ কর! একাঁস্ত আবশ্তক ; কেন না, তুমি বল প্রয়োগ 
করিয়৷ বন্ধু লাভ করিতে ও বন্ধুকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না; কিন্ত 
সুমিষ্ট দেব। ও মধুব ব্যবহার দ্বারাই এই জন্ত ধৃত ও আট হইয়া থাকে ।” 

পতুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ।” 

অতএব, প্রথমতঃ তোমার কর্তব্য এই, যে, যাঁহীরা তৌমার 
সঙ্গপ্রার্থী, তাহাদ্দিগেব নিকটে তুমি শুধু সেই প্রকার সামগ্রীই যান্রা 
করিবে, যাহা! দিতে তাহার! অণুমাত্রও কুষ্ঠিত হইবে না) তৎপরে, 
তুমিও সেইরূপ অকুষ্ঠিত চিত্তে উপহারের পরিবর্তে প্রত্যুপহার দিবে ; 
কারণ, এই রূপে তাহারা তোমার প্রতি একান্ত অন্ধুরক্ হইবে, এবং 
সুদীর্ঘ কাল তোমাকে ভালবাঁসিবে ও তোমার মহে।পকার সাধন 
করিবে। কিন্তু যখন তাহার! তোমার দান প্রার্থনা করে, তুমি যদি শুধু 
সেই সময়ে তাহাঁদিগেব প্রার্থন! পূর্ণ কর, তবেই তুমি তাহাদিগকে 
অত্যন্ত সন্ত বাখিবে , কেন না তুমি দেখিতে পাঁইতেছ, যে অতীব 
স্বাদ আহাধ্যও যদি কেহ অপরকে তাহার ক্ষুধা উদ্রেকের পূর্বে 
প্রদীন করে, তবে তাহাও এ ব্যক্তির নিকটে বিশ্বাদ বোধ হম) 
এমন কি, যাহাদগেব ক্ষুম্নিবৃত্তি হইয়াছে, উহা তাহাদিগের বমনোদ্েগ 
সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে যদি কেহ বুভুক্ষার সঞ্চার করিয়। অপরকে খাস 
দেয়, তবে তাহা অপেক্ষারুত আকঞ্চিংকর হইলেও অত্যন্ত উপাদেয় 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়।” 

দেবদত্। জিজ্ঞাসা করিল; “যাহারা আমার নিকটে আইসে, আমি 
কি করিস! তাহাদিগেব বৃভুক্ষার উদ্রেক করিতে সমর্থ হইব?” 

সৌক্রাটীস উত্তর করিলেন, “প্রথমতঃ তাহাদিগের কামনা" পরিতৃপ্ত 
হইলে, যতক্ষণ তাহাদিগের পরিতৃপ্তির অবসান ন| হয়, এবং তাহার। 


৭৭8 সোক্রাটীস্‌ ্‌ ৩য় ভাগ 


পুনরায় তোমাকে না চাহে, ততক্ষণ যদি তুমি আপনাকে অর্পণ না কর, 
এবং তাহাদিগকে তোমার কথা স্মরণ করাইয়া না দেও; তৎপরে, তাহারা 
ঘখন তোমাকে চাহিবে, তখন তুমি একান্ত মধুর ভাবে তাহাদিগকে 
আসঙ্গ স্মরণ করাইবে; এবং দেখাইবে, যে তাহাদিগের বাঞ্ছা পুর্ণ করিতে 
তুমি যথার্থই অত্যন্ত ব্যগ্রঃ আবার হতক্ষণ তাহার নিরতিশয় লোলুপ 
না হয়, ততক্ষণ তুমি তাহা দিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবে; কেন না, 
একই অর্থ্য সেই সময়ে ( অথাৎ লালস! উদ্রেকের পরে ) প্রদান করা, এবং 
লালস! উদ্রেকের পূর্বে প্রদান করা, এই উভয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ।” 

দেবদত্ত। কহিল, “তবে সোক্রাটাস, তুমি কেন প্রণয়ীজন আহরণে 
আমার সহায় হও না?” 

সোক্রাটীদ বলিলেন, “জেয়ুসের দিব্য, তুমি যদি আমাকে রাজি 
করাইতে পার, তবে নিশ্চয়ই হইব)” 

“আমি তবে কি করিয়া তোমাকে রাজি করাইৰ ?” 

“তোমার যদি আমাতে কোনও প্রয়োজন থাকে, তবে তুমি নিজেই 
উপায় অন্বেষণ ও আবিষ্কার করিবে ।” 

“তবে তুমি সর্দা সর্বদা এখানে আরও ।” 

তথন সোক্রাটীস আপনার নি্ম্মা জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া 
বলিলেন, প্দেবদত্বা, আমার তো বর সহজে অবসর হয় না; কেন না, 
আমার নিজের ও জনলাধারণের নানা কাঁজে আ(মি সর্বদাই ব্স্ত থাকি; 
ত ছাড়া, আমারও বান্ধবী আছে; তাহার। আমাকে দিবারাঁত্রি এক 
মুহূর্তও তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে দেয় না; তাছারা আমার নিকটে 
প্রেমের যাহ ও মন্ত্র শিক্ষা করে। 

দেবদত্ব। বলিল, “তুমি তাহাও জান নাকি, সৌক্রাটীস ?” 

সৌক্রাটীস বলিলেন, তবে কিসের জন্য তুমি মনে কর এই 
আপল্লডৌরস এবং আটিস্েনীস কখনও আমাকে ছাড়ে না? এবং 
কিসের জন্ত কেবীদ ও সিশ্বিয়াস থাবস হইতে আমার নিকটে আসিয়াছে? 
তুমি বেশ জানিও) যে এমনতর ব্যাপার অনেক প্রেমের যাছ ও মন্ত্র এবং 


বরন্মরজালিক চক্র ছাড়া হয় না, 
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“তাহা হইলে আমাকে তোমীব চক্রটা ধার দেও, যাহাতে আমি উহ 
প্রথমে তোৌমাব উপবেই চালাইতে পাবি ।” 

“কিন্তু, জেযুসেব দিব্য, আমি তোমাব দাবা আকুষ্ট হইয়! তোমার 
নিকটে আসিতে চাই না; আমি চাই, যে তুমিই আমাব নিকটে গমন 
কবিবে 1 

“আচ্ছা, আমি যাইব? তুদি শুধু আমাকে তোমার গৃহে অভ্যথন! 
কবিও 1” 

“হী, আমি তৌমাকে নভ্যর্থনা কবিব, যদি অভ্যন্তবে তোমাৰ 
অপেক্ষ। প্রিয়তব কেহ না থাকে 1” 


পর্চম অধ্যায় 
রম 


প্রথম প্রকরণ 


দৈব ও মানবীয় ব্যাপার 
(3০0৮ 1. 0080067 1) 


সোক্রাটাস অন্তর সুহৃদ্দিগের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেন ;-- 
তাহাদিগের যাহা যাহ! করণীয়, তাহা যে-প্রকারে উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদিত 
হইতে পাঁরে বলিয়! তিনি বিধেচনা করিতেন, তাহাদিগকে সেই প্রকার 
পরামর্শ দিতেন ; কিন্তু যে-সকল কাধ্যেব ফল অপরিজ্ঞাত, তাহা করা 
কর্তব্য কিনা, ইহা স্থির করিবার জগ্ভ তিনি তাহাদিগকে দৈববাণী 
শুনিতে প্রেরণ করিতেন । তিনি বলিতেন, যে, যাহার! পরিবার ও বাষ্ 
উদ্ভম রূপে পরিচালনা করিতে চাহে, তাহাদিগের দৈববাণী জিজ্ঞাসারও 
প্রয়োজন আছে; কারণ, তিনি মনে করিতেন, শুত্রধর বা কাংস্তকার 
ব। কষক, ৷ লোৌকনায়ক বা! এই সকল বিষয়ের নিপুণ সমালোচক, ব 
তার্কিক বা গৃহপতি, কিংবা সৈন্াধ্যক্ষ--এই সমুদায়ে কর্শে সুদক্ষ হয় 
শিক্ষাসাপেক্ষ, এবং তাহ! মানবীয় বুদ্ধির দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্তবপর ৷ 
কিন্ত তিনি বলিতেন, যে, তরী সমুদান্ের মধো সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়গুলি 
দেবগণ আপনাদিগের কর্তৃত্বাধীন করিয়া বাখিয়াছেন; তাহার মতে 
উহাঁদিগের কোনটাই মানবের নিকটে পরিজ্ঞাত নহে। কেন না, যে-ব্ক্তি 
ক্ষেত্র উত্তম রূপে কর্ষণ করিয়াছে, তাহার নিকটে, কে শ্ত আহরণ 
করিবে, তাহা অনিশ্চিত ; যে উত্তম রূপে গৃহ নির্মাণ করিয়াছে, তাহার 
নিকটে, কে উহাতে বাঁস করিবে, তাহা অনিশ্চিত? যে সেনাপতিরক্ককর্দে 
কুশল, তাহার নিকটে, সেনীপতির কর্ম করা (তাহার, দৈন্যগণের ও 
রাষ্ট্রের পক্ষে ) কল্যাণকর হইবে কি না, তাহা অনিশ্চিত) যে রাষ্ট্র 


পরিচালনে কুশল, তাহার নিকটে, বাষই-নায়কেব পদ (তাহার পক্ষে) 
কল্যাণকর হইবে কি না, তাহা অনিশ্চিত; যে সুখে আশায় সুন্দরী বমণী 
বিবাঁ€ কবিয়াছে, তাহার নিকটে, পে বে এ বীর জন্য দুর্দশায় পতিত ছইনে 
না, তাহা অনিশ্চিত; এবং থে বাষ্ট্রে ক্ষপতাশালী সহায় লাভ করিয়াছে, 
তাহাব নিকটে, দে বে প্র সহায়গণের জন্ত পুরী হইতে নির্বাসিত 
হইবে না, তাহা অনিশ্চিত । যাহাবা ভাবে, যে এ সকলের কিছুই 
দৈবাধীন নর, কিন্তু সমস্তই মানবীর বুদ্ধির উপবে নির্ভব কবে, তাহাদিগকে 
তিনি পাগল ব্লিতেন ; আাবাব, দেবতারা যে-সকল বিষয় মাচুষকে 
অভিজ্ঞত। বাবা অবগত হইবার মধিকাব দিয়াছেন, সে সকল বিষয়ে যাহারা 
দৈববাঁণীর ভিখারী হয়, তাঁহাদিগকেও তিনি পাগল বলিতেন। যেমন, 
একজন ঘেন দেবতীকে জিজ্ঞাপা! কবিতেছে, যে-ব্যক্তি সারথির কার্যে 
অভিজ্ঞ, তাঁহাকে সাঁবথি নিযুক্ত কবাই শ্রেয়ঃ; কিংবা যে-ব্যক্তি কর্ণধারের 
কার্যে অভিজ্ঞ, তাহাকে তাহা নৌকার কর্ণধাব নিযুক্ত করাই শ্রেরঃ, না 
যে অনভিজ্ঞ, তাহাকে নিধুক্ত কবাই শ্রেয়: ; অথবা যাহা গুণিয়া, মাপিয়! বা 
ওজন করিয়া জান সম্ভবপব, একজন যেন তাহ! দেবতার নিকটে জানিতে 
চাহিতেছে। তিনি মনে কবিতেন, যে, যাহারা এই সকল বিষয়ে দেব- 
গণেব নিকটে জিজ্ঞান্ু হইয়া যায়, তাহারা প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়। তিনি 
বলিতেন, যে, দেবগণ মানুষকে যাহ! শিক্ষাপূর্ববক সম্পাদন করিবার সামর্থ্য 
দিয়াছেন, তাহা তাহাদিগেব শিক্ষা কবা কর্তব্য; কিন্তু যাহা কিছু 
তাহান্দিগেব নিকটে অপরিজ্ঞাত, তাহাই দেবগণে নিকট হইতে দৈব- 
বাণীর সাহায্যে অবগত হইবার চেষ্টা করা উচিত; কেন না, দেবতারা 
যাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন, তাহাদিগকে ইঙ্গিত প্রেরণ করেন। 


স্বিতীয় গরকরণ 
পুজা, প্রীর্থনা, নৈবেছ্ ও সংষম 
(8৪০০৮ [. 08069: 3) 


একব্যক্তি ( ডেল্ফিতে 'মাপলোর ) প্রৰ্তীকে জিজ্ঞানা করিখ্বাছিল, 
যে, বলি, পূর্বপুরুষের তর্পণ, কিংবা এই প্রকাৰ জন্যান্ত বিষয়ে কিরূপে 
৯৮ 
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ক্রিয়া সম্পন্ন কবিতে হইবে; প্রবন্তা তাহাকে যে-উত্তর দিয়াছিলেন, 
ইহ! ( দিবালোকের স্টায় ) উজ্জল, যে পোক্রাটাম তদনুরূপ কথা বলিতেন 
ও কাধ্য করিতেন। প্রবনতা বলিয়া ছিলেন, যে যাহার। রাষ্ট্রের বিধি 
মানিয়। চলে, তাহারাই পুণ্য আচরণ কবে ; দোক্রাটানও নিজে তদ্রপ 
আচরণ করিতেন ও অপরকে তন্রপ আচরণ করিতে শিক্ষা দিতেন? 
যাঁহীর। অন্তরূপ আচরণ করে, তাহাদিগকে তিনি বৃথাকর্্ী ও অস্তঃসার- 
শৃন্ত বলিয়! বিবেচন! করিতেন । 

তিনি দেবতাদিগের নিকটে গুধু এই প্রার্থনা করিতেন, যে, যাহা 
শুভ, তাহারা! যেন তাহাকে তাহাই প্রদান করেন ; কারণ, তিনি বিশ্বাস 
করিতেন, যে,কি কি শুভ, তাহারাই তাহা সর্ধ্বাপেক্ষা ভাল জানেন। 
তিনি মনে করিতেন, যে, যাঁহার। স্বর্ণ, রজত, রাজ কিংবা এই জাতীয় 
অন্ত কোনও ধনের জন্য প্রার্থনা কবে, তাহাদিগেব প্রার্থনা, এবং অঙ্গ- 
ক্রীড। বা যুদ্ধ কিংব। এইপ্রকার অন্ত যে-সকল কার্যের ফল সম্পূর্ণরূপে 
অনিশ্চিত, তাহাতে কৃতকাধ্য হইবাব জন্ত প্রাথন। : এই উভয়ে কোনই 
প্রভেদ নাই। 

তিনি যখন "আপনার দামান্ত আয় হইতে সামান্ত বলি নিবেদন 
করিতেন, তখন ভাবিতেন না, যে, যাহারা আপনাদিগের বহুবিধ মহৈর্বর্যয 
হইতে বছ মহামুল্য বলি নিবেদন করিতেছে, তাহাদ্দিগেব অপেক্ষ। তিনি 
হীন হইয়। গেলেন; কেন না, তিনি বলিতেন, যে, দেবতার! যদি ক্ষুপ্র 
বলি অপেক্ষা মহাবলি পাইয়া অধিকতর আনন্দিত হইতেন, তবে তাহা 
তীহাদিগের পক্ষে শোভন হইত না) (যেহেতু তাহা হইলে অনেক 
সমনে ধার্থিকের নৈবেস্ত অপেক্ষা পাপিষ্ঠের নৈবেগ্ই তাহাদিগের নিকটে 
অধিকতর আদরণীয় হুইয়া উঠিত; ) এবং যদি ধার্দিকের নৈবেন্ধ 
অপেক্ষা পাঁপিষ্ঠের নৈবেগ্বই দেবগণের নিকটে অধিকতর আদরণীয় 
হইত, তবে মানুষের পক্ষে জীবন ধারণযোগ্যই থাকিত না। কিন্ত তিনি 
বিশ্বান করিতেন, যে, যাহার সর্বাপেক্ষ। ভক্তিমান্ দেবতার তাহাদিগের 
পৃজ| গাইন্বাই সর্বাপেক্ষা! অধিক প্রীতিলাভ করিয়া! থাকেন। তিনি 
নিয়োক্ত বচনটীর অতান্ত প্রশংসা করিতেন__ 
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“আঁপনার শক্তি অনুসারে অমর দেবগণকে বলি উৎসর্গ কর।” 
( চ69100, ০113 810 1085) 886 )1 
তিনি বলিতেন, যে বন্ধুজন, অতিথি ও সাধারণতঃ জীবনের অস্তান্টি 
ব্যাপার সম্পর্কে এই উপদেেশটা উপাদেয়, 
“শক্তি অনুসারে কর্ম কর 1” 
খন তীহার বোধ হইত; যে, দেবগণেব নিকট হইতে কোনও বিষয়ে 
প্রেরণ! আসিয়াছে, তখন কেহ বরং তাহাকে চক্ষমান্‌ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিব 
পরিবর্তে একজন অন্ধ ও অজ্ঞ লৌককে পথপ্রদর্শক নির্বাচন করিতে 
সম্মত করাতে পারিত, তথাপি এ প্রেরণার প্রতিকূলে কাঁধ্য করিতে 
সন্মত করাইতে পারিত না। ঘাহারা মানুষের বঙ্ঞা পরিহার করিবার 
আশায় দেবগণেব ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে কোনও কার্য করিত, তিনি 
তাহাদিগের মূর্খতীব নিন্দা করিতেন। তিনি স্বয়ং দেব্গণের পরামশের 
তুলনায় মানবীয় সকলই তুচ্ছ ভাবিতেন। 
সোক্রাটাস দেহ ও আত্মাকে এপ্রকার জীবনযাপনে অত্যন্ত করিয়া- 
ছিলেন, যে যদি কেহ তদনুসারে জীবনযাপন করে, তবে দৈব কিছু ন! 
ঘটিলে, দে হর্ষে ও নিরাময়ে কাঁলহরণ করিতে সমর্থ হইবে, এবং 
তছুদেস্তে বায়নির্বাহের জন্য তাহার অর্থেরও অভাব হইবে না। তিনি 
এমন মিতাচারী ছিলেন, যে আমি তো জানি না) কেহ স্বীয় শ্রম 
দ্বারা এত অল্প অথ উপাজ্জন করিতে পারিত কি না, যন্বারা ষাবতীম়্ 
ধ্যবহার্য্য সামগ্রী ক্রয় কবিয়া সৌক্রাটাসকে সন্তুষ্ট বাঁখা না যাইত। তিনি 
শুধু সেই পরিমাণ খাগ্ঘই খাইতেন, যাহা তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে 
পাঁরিতেন ; এবং তিনি এমন ভাবে প্রস্তও হইয়। ভোজন করিতে 
আঁদিতেন, যে খাগ্ছের জন্ত বুতূক্ষাই তাহার পক্ষে ব্যঞ্জনের কাধ্য করিত। 
তিনি তৃষ্র্ভ না হইলে পান কবিতেন না, এজন্ত সকল প্রকার পানীয়ই 
তাহার নিকটে স্বাদু ছিল। যদি তিনি কখনও নিমন্ত্রণ-রক্ষার অভিপ্রায়ে 
ভৌজে যাইতেন, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষে একান্ত দুরূহ কর্ম যে 
পূর্ব হইতেই সাবধান থাকা যেন উদরটী অপরিমিত তোজ্য দ্বারা পরিপূর্ণ 
ন। হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অতি সহজেই সাবধান থাকিতেন ! যাহারা এ 
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সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে পাঁবিত না, তাহাদিগকে তিনি এই পবাণর্শ 
দিতেন, যে, যে-সকল বন্ত তাহাদিগকে ক্ষুধা উদ্রেকের পূর্বে আহাব ও 
পিপাস! উদ্রেকেব পুর্ব্বে পান কবিতে প্রবোৌচিত কবে, তাহাবা! যেন 
দেগুলিব সম্বন্ধে সতর্ক হইয়৷ চলে ; কেন না, তিনি বলিতেন, থে এই- 
গুলিই উদব, মস্তক ৪ মনেব পীড়। উৎপাদন কবে। তিনি পবিহাসচ্ছলে 
বলিতেন, যে কিকাঁ (01769) এই জাতীয় প্রচুব খাগ্চ খাওয়াইয়াই অনেককে 
শুকব কবিয়! বাখিয়াছিল, কিন্তু অভুস্েযুস হার্মীদেব উপদেশে, এবং 
নিজেও লংযমী পুকষ ছিলেন বলিয়া, এ সকল খাছ অপবিষমিত মাত্রায় 
ভোজন কবিবাৰ লোভ সংববণ কবিয়াছিলেন এই জন্তই তিনি শৃকবেব 
রূপ প্রাপ্ত হন নাই। (09৫. যু" 239 ..) | 

সৌক্রাটীস এই সমুদা য় বিষয়ে এই প্রকাব পবিহাস করিতেন বটে; 
কিন্তু ইহাতে একট! নিগুঢ অভিপ্রায় নিহিত থাঁকিত। তিনি সকলকেই 
দর্শন পুকষদিগেব আসঙ্গলিগ্প| হইতে সর্বপ্রযদধে বিনিবৃত্ত থাকিতে 
উপদেশ দিতেন ; কেন না, তিনি বলিতেন, যে ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া 
যত থাকা স্বহজ নহে । তিনি একদা শুনিলেন, যে ক্রিটোনের পুত্র 
ক্রিটবৌলদ আকিবিয়াভীসেব পুত্রকে-সে দেখিতে সুন্দৰ 
কবিয়াছে, শুনিয়। তিনি ক্রিটবৌলসেব সাক্ষাতে জেনফোনকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "জেনফোন, আমায় বল তো, তুমি কি মনে কবিতে না, যে 
ক্রিটবৌলদ দুঃদাহসী অপেক্ষা! ববং ধীবস্বভাব, এবং চিন্তাবিহীন ও 
অবিমৃষ্তকাবী অপেক্ষ। ববং চিন্তাশীল পুরুষেব মধ্যে গণ্য ?” 

জেনফোন বলিল, “ই, নিশ্চয় 1” 

“তবে, এখন তুমি তাহাকে একাত্ত অবিবেচক ও দ্বৃত্ত বলিয়। 
বিবেচন। কবিতেছ ; কেন ন।, সে কৃপাণেব উপবে নৃত্য কবিতে পাবে, 
সে আগুনে ঝবীপ দিতে যায়।” 

“তুমি তাহাকে কি কবিতে দেখিয়াছ, যে তাহাব প্রতি এই 
প্রকার দোষাবোপ কবিতেছ ? 

“কেন, আক্কিবিয়াডীদেরএপুত্র পরম সুন্দৰ এবং ফুল্লযৌবনোপেত 
ব্লিয় সে কি তাহাকে চূম্বন কবিতে সাহসী হয় নাই?” 
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জেনফোন বলিল, “কিন্তু ইহাই যদি অবিমৃগ্তকরিতার কর্ম হয়, তবে 
বোধ করি আমিও এপ্রকার অবিশৃষ্তকারিতার বিপদ্‌কে আলিঙ্গন 
করিতে পারি ।” 

পোক্রাটীস বলিলেন, “ওবে হতভাগ্য, তুমি সুন্দৰ পুরুষকে চুধন 
করিয়া কি ফল ভোগ করিবে ভাবিতেছ ? তুমি কি স্বাধীন থাঁকিবার 
পরিবর্তে ততক্ষণাৎ অধম দাস হইবে না? অহিতকর সম্ভোগের জন্ঠ 
অমিত ধন ব্যয় কবিবে না? সুন্দর ও মহৎ বিষয়ে যত্রবান্‌ হইবার পক্ষে 
তোমার কি একান্তই অনবসব ঘটিবে না? এবং একটা পাঁগলেও যে- 
সকল বন্তব জন ব্যস্ত হয় না, তুমি কি তাহারই পশ্চাৎ ছুটিযা যাইতে 
বাঁধ্য হইবে না ?” 

«ও হরিকুলেশ, একটা! চু্ঘনের কি ভয়ঙ্কর শক্তি আছে বলিয়াই 
তুমি বর্ণনা করিতেছ ?” 

পতুঙ্সি ইহাতে বিস্ময় বোধ করিতেছ ? তুমি কি জান না, যে ফালাজ্ক, 
(97919) নামক এক জাতীয় মাকড় আকারে একটা অবলের অর্দেকও 
নয়, কিন্তু তাহা মুখেব দ্বাবা মানবে অঙ্গ শুধু স্পর্শ করিয়াই তাস্াকে 
যন্ত্রণায় অভিভূত কবিয়া ফেলে, এবং তাহার জ্ঞান অপহরণ কে রি 

জেনফোন বলিল, “হা, জেয়ুসেব দিব্য, গ্কা' নিশ্চয়ই করে, কেন না, 
উহ দ্টস্থানে খানিকটা বিষ ঢুকাইয়া দেয়।” 

সৌক্রাটীস কহিলেন, "ওরে মূর্খ, তুমি কি মনে কর লা? যে, সুনান 
সুন্দর ব্যক্তিবাও চুঘন করিবার কালে একটা কিছু ঢুকাইয়! দেয়, যদিচ 
তুমি তাহা দেখিতে পাও না? তুমি কি জান না, যে, যে-জন্তকে লোকে 
সুন্দর ও শুদৃশ্ঠ পণ্ড কছে, তাহা এ মাকড় অপেক্ষা এত ভয়ানক, যে উক্ত 
কীট স্পর্শ কবিয! বিষ প্রবেশ কবায়, কিন্তু ইহ]! স্পশ না করিগ্জাই, ফাঁদ 
কেহ বহুদূরে থাকিয়া ও ইহাব প্রতি দৃষ্টিপাত কবে; তবেই বিষ ঢুকাইয়া 
দিয় তাহাকে পাগল করিয়! ফেলে? বোধ হর কন্দর্পগণ এই জন্যই 
ধনুর্বাণধাবী বলিয়া! আখ্যাত হয় যে সুপুরুষেরা দুর হইতেই আঘাত করে । 
কিন্ত জেনফোন, আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি, ষে তুমি যদি 
কোনও সুন্দর লৌক দেখিতে পাও, তবে পশ্চাতে ফিরিয়। না৷ চাহিয়াই 
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পলায়ন করিও। আর, ক্রিটবৌলদ, তোমাকে আমি এই পরামর্শ 
দিতেছি, যে তুমি এক বৎসর অস্ত্র চলিয়া যাও, কেন না, তাহা হইলে 
হয় তো৷ এই কালের মধ্যে-_যদ্দিও সে সম্ভাবনা বড় কম-_তুমি ক্ষত হইতে 
আরোগ্য লাভ করিবে ।” 
অতএব, এই নীতি অনুসারে তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে যাহার! 
কামপরিচ্ধ্যায় কঠোর সংযম রক্ষা করিতে.পারে না, তাহাদদিগের কর্তব্য 
এই, যে তাহার! এমন সকল পদার্থের প্লীতিতে কামনা ক্ষ করিবে, যাহা 
দেহ আকাজ্জ। না কারলে আত্মা কখনও গ্রহণ করিতে চাহিবে না; 
আবার, দেহ আকাঙ্ষা করিলে আত্মা তাহাতে বাঁধা প্রদান করিবে না। 
তিনি স্বয়ং এ সকল বিষয়ে সুম্পষ্টই সাধনবলে এমন সিদ্ধ হইয়াছিলেন, 
যে অন্টে যত সহজে কুৎসিত ও কুরূপ পদার্থ হইতে দূরে থাকিত, তিনি 
তদপেক্ষাও সহজে পরম সুন্দর ও সুপ্ত পদার্থ পরিবর্জন করিতেন। 
পান, আহার ও কামতর্পণে তিনি আপনাকে এইবূপে গড়িয়! তুলিয়া” 
ছিলেদ। তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে, যাহারা এই সকল ব্যাপারে বনু 
এম স্বীকার করে/ তিনি তাহাদিগেরই মত পর্য্যাপ্ত স্থ সম্ভোগ করিবেন, 
অথচ তাঁহাদিগের অপেক্ষা তাহাকে অনেক কম ক্লেশ পাইতে হইবে। 


তৃতীয় প্রকরণ 
ন্ছিট্রিকৌশলে অফ্টার পরিচয়” 
নাস্তিক আরিষ্টভীমসের সহিত বিচার 
(73001 ]. 0178)697 49 
একদ। পথর্বকায়” নামে পরি চিত আবিষ্টভীমসের সহিত দেবত। ও 
ধর্ম সন্ধে সোক্রাটীসের বিচার হইয়াছিল; আমি তাহা নিজে শুনিয়া- 
ছিলাম । এক্ষণে আমি সেই আলোচনা বর্ণনা করিব। সৌক্রাটীস 


গুনিলেন, যে আরিষ্টভীমস দেবগণকে বলি গ্রাদান করেন না তীহাদিগের 
নিকটে প্রার্থন করেন.না ; এবং দৈববাণীও গ্রাহ্থ করেন না) বরং এই 
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সমুদয় পরিহাস করিয়া থাকেন । শুনিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আরিষ্টভীমস, আমাকে বল তো, তুমি কি কোনও মীুষকে 
জ্ঞানের জন্ত শ্রদ্ধা কর?” 

“হা, করি ।” 

“তভাহাদিগের নাম ব্ল।” 

“মহাকাবো হোমার, গীতিকাব্যে (10578700008) মেলানিপ্লিডীস, 
নাটকে সফকীস, ভাঙ্কধ্যে পলুর্লাইটস, চিত্রাঙ্কনে জেয়ুক্ষিস ।” 

“কাঁহারা তোমার নিকটে অধিকতর প্রশংসাযোগ্য বলিয়। মনে হয় 
যাহারা অচল ও অচেতন পুতুল নির্মীণ করে, না যাহারা সচেতন ও 
শক্তিমান্‌ জীব স্থষ্টি করে ?” 

“যাহারা জীব স্ষ্টি করে, তাহারা; জেয়ুসের নামে বলিতেছি, 
নিশ্চয়ই তাহারা, কেন না, জীব অকম্মাৎ উৎপন হয় না" কিন্ত জ্ঞান হইতেই 
উদ্ভূত হয়।”? 

“কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহ। কোন্‌ উদ্দেশ্যে বর্তমান, নিশ্চিত বলা 
যায় না; আবার এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ; 
এই উভয়ের মধ্যে তুমি কোন্গুলি আকম্সিক ও কোন্গুলি জ্ঞানের কার্য 
বলিয়৷ বিবেচন। কর ?” 

“যে-সকল পদার্থ কোনও অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য বর্তমান, সেইগুলি 
নিশ্চয়ই জ্ঞানের কাঁধ্য। 

“তবে কি তোমার বৌধ হয় না, ধে ধিনি আদিতে মানব সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তিনি বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় সাধনের জন্যই তাহাকে নানা 
ইন্দ্রিয় দিয়াছেন? ইহাঁদিগের সাহায্যে সে বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞান লাভ 
করে) তিনি যাহা দর্শনীয়, তাহা দেখিবার জন্য চক্ষু, এবং যাহা! শ্রবণীয় 
তাহ। শুনিবার জন্ত কর্ণ দিয়াছেন; যদি আমাদিগের নাসিক! না থাকিত, 
তবে গন্ধ হইতে আমাদিগের কি উপকার হইত? মিষ্ট, তিক্ত এবং 
মুখের পক্ষে যাহা সুত্বাদ, আমরা গে সমুদরায়ের কোন্‌ অনুভূতি লাভ 
করিতাম, যদি উহা! আম্বাদনের জন্য মুখে রসনা রচিত না থাফিত ? 
তৎপরে, ইহা কি তোমার নিকটে ভবিস্তৎক্ঞান বলিয়! প্রতীয়মান হয় না, 
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যে চক্ষু কোমল বলিয়া তাহাকে রক্ষ! করিবাব জন্য দ্বারন্বনীপ চক্ষুর পাত! 
রহিয়াছে? যখন চক্ষুর ব্যবহার আবশ্তক, তখন উহা! উন্মীলিত হয়, 
আধার নিদ্রাকালে উহা নিমীলিত থাকে? বাঘ যাহাতে চক্ষুৰ অনিষ্ট 
করিতে না পারে, তজ্জন্ত ছীকনীর ন্যায় গঙ্ সষ্ট হইয়াছে। কপাল হইতে 
ঘর্দম পড়িগজা যাহাতে চক্ষুব ক্লেশি উৎপাদন না কবে, তছুদেগ্তে টন্নুৰ 
উপরিভাগে আচ্ছাদক হইয়৷ ত্রযুগ্লল রহিয়াছে । কর্ণ সকল প্রকার শব 
গ্রহণ করে, অথচ কদাপি অবরুদ্ধ হয় না। প্রাণীসাত্রেরই সন্মুখের দত্ত 
এমন ভাবে নির্ষিতি, যে উহা! কর্তন করিবার উপযোগী, এরং পশ্চাতের দস্ত 
এপ্রকার, যে উহ সম্মুখের দন্ত হইতে থা লইয়া তাহা চুণণ করে। জীব 
মুখ দিয়া বাঞ্ছিত খাছ গ্রহণ করে; এজন্ঠ উহা! চক্ষু ও নাসিকাঁব নিকটে 
অবস্থিত; পাকস্থলী হইতে যাহ! নিঃসারিত হয়, তাহা গ্তকীরজনক ; এজ 
তাহার প্রণালী ভিনমুখী, উহা ইন্দরিয়গ্রাম হইতে যথাসম্তব দৰে স্থাপিত 
হইয়াছে। দুরদৃষ্টির সহিত এই যে এতগুলি ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, 
এগুলি আকন্মিক, না জ্ঞানেব ক্রিয়া, তথ্বিষয়ে কি তোমাৰ সংশয় 
আছে ?” 

«ন[, না, জেযুদের নামে বলিতেছি, একটুকুও সংশয় নাই ? অপিচ, 
যে গ্রঁ বিষয়গুলি এইরূপে দর্শন করে, তাহার নিকটে উহ! অবশ্তই কোনও 
জ্ঞানবান্‌ অষ্টার রচনা বলিয়াই প্রতিভাত হয়, ধিনি জীবকে ভালবাসেন।” 

“তার পব, তিনি যে মানবের অন্তবে বন্তানোৎপাদনের কান্না, এবং 
জননীর হৃদয়ে সম্তানপালনের আকাজ্া দিয়াছেন; আর তিনি যে 
প্রতিপাঁলিত সন্তানদিগের প্রীণে জীবনেব প্রতি মমতা ও মৃত্যুর প্রতি মহৎ 
ভয় সঞ্চারিত করিয়াছেন, ( তৎসম্বন্ধে তুমি কি বলিতে চাও )? 

« জীব ঝাঁচিয়। থাকুক, ইহাই ধীহার অভিপ্রায়, এগুলি নিশ্চয়ই 
এইরূপ একজনের কৌশল |” 

"তোমার কি বোধ হয়, যে তোমাতে জ্ঞানময় কিছু বর্তমান আছে? 

"আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর দিতেছি ।” 

“তুমি কি ভাব, যে ( তোমার বাহিরে ) জ্ঞানময় কোথাও কিছু নাই? 
তুমি তো জান, যে তোমার এই দেহে তুমি এই বিশাল ক্ষিতির কি ক্ষুদ্র 
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অংশ, এবং বিপুল বাঁরির কি সামান্য অংশই প্রাপ্ত হছইয়াছখ অগ্ঠান্য 
উপাদনগুপিও বৃহত--তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে প্রত্যেকটীর 
অণুপরিমাণ অংশ লইয়া তোমার দেহথানি বচিত হইয়াছে। তবে তুমি 
কি মনে করে, যে, (জগতে ) অন্ত কোথাও জ্ঞান নাই, কেবল তুমিই 
দৈবক্রমে উহা আত্মসাৎ কবিয়াছ ? আর এই যে অতি বিশাল ও অসংখ্য 
জড়পিওসমূহ, তাহা! তোমাৰ মতে একট| অল্ঞানত! দ্বাবাই সুশৃঙ্খল ভাবে 
বিধৃত রহিয়াছে ?” 

“না, জগতের অন্যত্র জ্ঞানময় কিছুই নাই) কেন না, সংসারে যাহা 
রচিত হয়, আমি ঘেমন তাহাঁব বচককে দেখিতে পাই, সে প্রকার 
( বিশ্বের) কর্তা কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।” 

“বেশ, কিন্তু যে-আম্বা। তোমাঁব দেহেব কর্তী, তুমি তো তোমার সেই 
মাক্ীকেও দেখিতে পাও না। এই রূপে বিচাৰ করিলে তোমাকে বলিতে 
5ইবে, যে তুমি বুদ্ধিপূর্বক কিছুই কর না? প্রত্যুত সকলই দৈববশে 
করিয়৷ থাক ।” 

আরিষ্টডীমস বলিলেন, "সোক্রাটীস, আমি দেবগণকে অবস্ঞা করি না; 
কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহাব| এত বড়, যে আমাদের সেবায় তাহা দ্দিগের 
কোনই প্রয়োজন নাই।” 

দোক্রাটীস বলিলেন, “কিন্তু তাহাবা। তোমার সেবার পক্ষে বত বড, 
ততই তোমার অধিকতর পূজার পাত্র ।” 

“নিশ্চয় জানিও, যে আমি যদি মনে করিতাম, ষে দেবতার! মানবের 
বিষয়ে ভাবেন, তবে আমি তীহা দিগকে উপেক্ষা করিতাঁম না।” 

“তবে, তুমি কি বিশ্বীস কর না, যে তাহারা (মানুষের বিষয়ে) ভাবেন ? 
প্রথমতঃ তাহারাই সমুদাঞ্স প্রাণীর মধ্যে একা মাুষকে খু করিয়া 
সৃষ্টি করিয়াছেন। এই খজজুতাই মানুষকে সন্মুথে দুরতর বন্ত দেখিতে 
এবং উর্ধে সমুদয় পদার্থ উত্তমতর রূপে অবলোকন করিতে সমর্থ করে) 
আর-শরীরের যে-ভাগে তীহাবা চক্ষু কর্ণ ও মুখ স্থাপন করিয়াছেন, 
তাহাতে এই জন্তই অঙ্প অনিষ্টপাত হয়। তৎপরে, অপর জন্তপিগকে 
তাহার। শুধু পদ দিদ্লাছেন, তৎসাহাযো তাঁহারা কেবল চলিক। বেড়াইতে 

৯৯ 
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পাবে; নত্যকে তীহার! হস্তও প্রদান করিরাছেন? আমরা যে-সকল 
কর্মের প্রসাদে অন্তান্ত প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর সখী, হস্তের নাহাধ্যেই 
তাহীর অধিকাংশ সম্পন্ন হয়৷ থাকে । অধিকন্ত, সকল জীবেবই জিহ্বা 
আছে বটে, কিন্তু দেবগণ শুধু মান্তুষেব জিহ্বাই এপ্রকার গঠন 
করিয়াছেন, যে এক এক সময়ে মুখেব এক এক ভাঁগ স্পর্শ করিয়া আমবা 
শব্দ উচ্চারণ করিতে পারি, এবং পরস্পরেব নিকটে ইচ্ছামত সকলই 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হই। তাহার অন্তা্ত জীবকে কামনুখ বৎসরের 
বিশেষ থতুতে আবদ্ধ করিয়! দিয়াছেন, কিন্ত আমাদিগকে উহ জর! 
পর্যন্ত সন্তোগ করিবার অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বর কেবল 
দেহের ব্যবস্থ। করিয়াই সন্ষ্ট হন নাই, অপিচ মানুষের মধ্যে তাহার 
শ্রেষ্ঠ ধন আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন__ইহাই তীহার মহতম দান বে- 
দেবগণ এই ম্ুুবিশিল ও পবম সুন্দৰ নিখিল বিশ্বকে শুবিত্স্ত করিয়! 
রািয়াছেন, প্রথমতঃ, অন্য কোন্‌ জীবের আত! জানিতে পারিয়াছে, 
যে তাহারা, বিদ্যমান আছেন? প্রাণজগতে মান৭ ভিন্ন অন্ত কোন্‌ জাতি 
দেবগণের অর্চনা করে ? কোন্‌ প্রানীর এমন মাত্মা আছে, যাহ! মানবাত৷ 
অপেক্ষা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম হইতে আপনাকে মধিকতর বক্ষা করিতে 
পারে? যাহা রোগেব প্রতীকার, ব্যাপাম দারা ব্ললাভ, এবং জ্ঞানাজ্জনে 
শ্রম করিতে অধিকতর সমর্থ? যে আত্মা যাহা কিছু দেখিয়াছে, যাহ! কিছু 
শানয়াছে, যাহ। কিছু শিক্ষা করিয়াছে, তাহা মরণ রাখিতে অধিকতর 
ক্ষম? তোমার নিকটে কি ইহ! অতি উজ্জল রূপে প্রতীয়মান হইতেছে 
না, যে, অন্ত সমবায় জীবের তুলনা মানুষ দেবতুণা জীবন যাঁপন করে; 
এবং তাহার! স্বভীবতঃ দেহ ও আত্মা, উভয় সম্পর্কেই তাহাদ্দিগের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ? কারণ, কোন প্রাণীর যদি বৃষের গত দেহ ও মানুষের মত বুদ্ধি 
থাকিত, তবে সে অভিপ্রেত কর্ম সম্পাদন করিতে পারিত না; পুনশ্চ, 
যে-মকল জন্তর হস্ত আছে, কিন্ত জ্ঞান নাই, তাহারা অপর জীব অপেক্ষা 
আধক কিছুই লাভবান হয় নাই। আর তুমি এই উভয় বিষয়ে অধিকতর 
সৌগাগাশালী হইয়াও ভাবিতেছ, যে দেবতারা তোমার প্রতি উদ্দাসীন ? 
তবেকি করিলে তুমি বিশ্বাস করিবে, যে তীহার। তোমার বিষয়ে ভাবেন?” 
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আরিষ্টভীমস বলিলেন, "তুমি বলিয়া থাক, যে. তীহারা তোমার 
নিকটে দৈববাণী প্রেরণ করেন) কি করা উচিত, এবং কি করা অনুচিত, 
এ বিষয়ে খন তাহার আমাকেও আদেশ প্রেরণ করিবেন, (তখন 
আমি বিশ্বাস করিব। )? 

সোক্রাটীদ কহিলেন, “আথীনীয়ের! যখন দৈববাণী প্রার্থনা করে, 
এবং তদনুলারে যখন দেবতারা তাহাদিগকে বাণী প্রেরণ করেন, তুমি 
কি মনে কর না, যে তখন তীহীরা তাহা তোমাকেও প্রেরণ করেন? 
অথবা, যখন তীহারা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বার! গ্রীকদিগকে 
কিংবা! সমগ্র মানবজাতিকে আগন্ন (বিপদ জ্ঞাপন করেন, তখন 
তাঁহীর। এক! তোমাকেই বর্জন করিয়া কেবল তৌমাব প্রতিই একেবারে 
উদ্দীপীন থাকেন? তুমি কি বিবেচনা কর? খে, দেবগণের যদি প্ররুতই 
মানবের মঙ্গল ও অমঙ্গল করিবাঁব শক্তি না থাকিত, তবে তাহারা 
মানব-হৃদয়ে এই বিশ্বীস নিহিত করিতেন যে, তাহারা মানুষের মঙ্গল 
ও অমঙ্গল করিতে সমর্থ? আর) মানুষ যদি নিয়তই তীহাঁদিগের দ্বার] 
প্রবঞ্চিত হইত, তবে তাহাবা! এই প্রবঞ্চনা বুবিতে পারিত না? তুমি 
কি দেখিতেছ না, যে, মানবকুলে প্রাচীনতম ও বিজ্ঞতম সমীজ, পুবী ও 
জতিসমূহই দেবগণেব প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক ভক্ভিমান্ এবং মানবের 
যে-যুগ জ্ঞানে উন্নত তম। সেই যুগই দেবারাধনায় অধিকতম অনুরক্ত ? 
ছে সৌম্য, ভাবিয়া দেখ, যে তোমাব আস্মা (টি০৬৯) তোমার দেহের মধ্যে 
থাকিয়া উহাকে ইচ্ছান্তুরূপ ব্যবহার করিতেছে । অতএব তোমীর ইহাই 
মনে করা কর্তব্য, যে, বিশ্বজনীন জ্ঞান বিশ্বেব সর্বত্র বর্তমান থাকিয়! 
বিশে সমুদায় ব্যাপার নিজের অভিরুচি অনুসারে পরিচালনা করিতেছে। 
তোমার এপ মনে করা কর্তব্য ন্ঈ। যে তোমার চক্ষু বক্রোশ ব্যাঁপিয়। 
দৃষ্টিকে প্রেরণ করিতে পাবে? আঁর ঈশ্বরের চক্ষু যুগপৎ সমুদায় দর্শন 
করিতে অক্ষম। তোমার ইহাও মনে করা উচিত নয়, থে, তৌমার 
মাতম! এখানকার ও মিশরের ও দিসিলীর সকল বিষয় ভাঁবিতে পারে, 
অথচ ঈশ্বরের জ্ঞান যুগপৎ সকলের ভাবনা ভাবিতে জমর্থ নহে। তুমি 
যেমন মানুষের সেবা করিয়। জানিতে পার, কৌন্‌ মাতিষ. তোমার সেব। 


৭৮৮ সৌক্রাটাস [ ৩য় ভাগ 


করিতে ইচ্ছুক, উপকার করিয়া বুঝিতে পার, কে তোমার প্রত্যুপকাঁর 
করিবে, এবং পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়৷ অবগত হও, কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি 
বুদ্ধিমীন্, তেমনি যদি দেবগণকে পুজা করিয়। পরীক্ষা করিতে চাও, যে, 
মানবের অপরিজ্ঞাত ব্যাপারে তাহারা তোমাকে উপদেশ দ্বিবেন কি না, 
তবে তুমি বুঝিতে পারিবে, যে ঈশ্বর কেমন, এবং তীহার শক্তি কি 
প্রকার ; (তখন তুমি বুঝিবে,) যে, তিনি যুগপৎ সমুদয় দর্শন করেন 
ও সমুদীয় শ্রবণ করেন) এবং তিনি সর্ধব্র বিচ্বমান আছেন, ও সমকালে 
সকলের যথাযোগ্য বাবস্থা কবিতেছেন।” 


চতুর্থ প্রকরণ 
দেবগণের প্রতি ভক্তি 


এুখুড়ীমসেৰ সহিত কথোপকথন 
(7390৮ 1৮, (31)81)69 ১ ) 


সৌক্রাটীসেব সহচবগণ চতুর বক্তা; দক্ষ কর্মী, ও নিপুণ শিল্পী হইবে, 
এজন্ঠ তিনি ত্বরান্বিত হইতেন না; কিন্তু তিনি মনে কবিতেন, থে এই 
সকল গুণ উপার্জন কবিবাঁর পূর্বের তাহাদিগের সংযম শিক্ষা কর। কর্তব্য ; 
কেন না, তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে, যাহাবা প্র গুণগুলি লাভ কবিয়াছে, 
তাহারা সংযম ব্যতিবেকে অধিকতব অন্তায়াচাবী ও পাপকর্থ্ে অধিকতব 
পারদর্শী হইয়া থাকে। অতএব প্রথমেই তিনি সহচবদিগেব চিত্তে 
দেবগণেৰ প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চাব কবিতে প্রয়াস পাহতেন। সোক্রাটাস 
হখন এ বিষয়ে অপরের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তখন যাহাঁবা 
উপস্থিত ছিল, তাঁহাদিগেৰ মধ্যে কেহ কেহ উহ! বর্ণনা করিয়াছে; 
কিন্তু এফুখুড়ীমসের সহিহ কথোপকথনের সময়ে আমি নিকটে বর্তমান 
ছিলাম; তাহার মর্ম প্রদত্ত হইল। 

তিগ্লি বলিলেন, “এবুথুডীমস, আমাকে বল তো; দেবগণ কেমন 
ত্বপূর্ববক মানবের সমুদয় অভাব পুরণ করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিয়া 
দেখিবার কথা কি তোমার চিত্তে কথনও উদ্দিত হইয়াছে ?” 


৫ম অধ্যায় ] ্ষ্ ৭৮৯ 


সে বলিল, প্না, জেযুসেব দিব্য, কখনও হয নাই ।” 

কিন্ত তুমি তো৷ জান, যে সর্বাগ্রে আমাদিগেব আলোকেৰ প্রয়োজন, 
এবং দেবগণ তাঁহ। আমাদিগকে যোগাইিতেছেন ?” 

“ই, নিশ্চয়ই জানি, আমবা যদি আলোক না পাইতাম, তবে 
আমবা অন্ততঃ চক্ষু সম্বন্ধে অন্ধেব স্তাঁষ হইতাঁম।” 

“কিন্ত, আমাদিগেব বিশ্রামেব আবশ্তক আছে, এজগ্ঠ তাহাবা 
মামান্িগকে বিশ্রামে জন্ত সর্ধোত্তম কাল বাত্রি দিয়াছেন ।” 

দা, নিশ্চয়, এই দান কৃতজ্ঞতীব যোগ্য ॥” 

“তগপবে, স্রধয জ্যোতির্ময় বলিয়৷ আমাদিগকে দিবসেব হোবাসমূহ 
৪ অন্ঠান্তি সমুদাষ প্রদর্শন কবিতেছে , পক্মীস্তবে বাত্রি তমৌময়ী বলিয়া 
এগুলি আঁমাঁদিগেৰ উপলব্ধিব পক্ষে দ্ুবহ ) এভন্ত কি দেবতাঁব। 
নিশাকালে তাখাবাজ গ্রকীশমান কবেন নাই, যাহা আমাদিগকে বাত্রিব 
হোঁবাগুলি গ্রদণন কবে, এবং যাহাব সাহায্যে আমবা অবশ্য কর্তব্য 
বন কর্ম সম্পাদন কবি ?” 

“এ কথা৷ সত্য |” 

“ন্দও আমাদিগেব নিকটে শুধু বাব নয় কন্ত মাসেবও 
বিভাগগুলি প্রকট কবে ?' 

“অবশ্য ॥” 

সোক্রাটীদ বলিলেন, “অপিচ, আমাদিগেব থাছেব প্রয়োজন, এজ 
ত্াহাব! পৃথিবা হঈতে আমাদিগকে থা প্রদান কবিতেছেন, এবং তদর্থে 
যথোপযুক্ত খতুসমুহ নির্ধীবিত কবিয়া বাখিয়াছেন, এই খতুগুলি 
আমাদিগকে শুধু অপধ্যাপ্ত ও সব্বপ্রকীৎ প্রয়োজনীয় আহার্যয নয়, কিন্ত 
আমবা যে সকল খাগ্ভ হহতে আনন্দ পাহ। তাহা ও যোগাইতেছে । দেব- 
গণেব এই দান সম্বন্ধে তুমি কি বলিতে চাও ?. 

এযুথুভীমস ঝিল; হাতে নিশ্চযই মানবেব প্রতি প্রীতি প্রকাশ 
পাইতেছে।” 

"ভাব পব, আমব। এমন বহুমূল্য জল প্রীত হইতেছি, যে ইহ পৃথিবী 
ও খ্বতৃগুলিব সহিত (মিলিত হইয়। আমাদিগেব যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদাথ 


৭৯৩ সোক্রাটাস [ ওয় স্তাগ 


উৎপাদন করিতেছে, উৎপাদনে সাহায্য করিতেছে, এবং স্ব 
আমাদিগকেও পোধণ করিতেছে ; অপিচ, সমুদয় খান্ছের সহিত মিশ্রিত 
হইয়। উহাকে আমাদিগের পক্ষে অধিকতর স্থাছ, স্থপাচ্য ও হিতকর 
করিয়া দিতেছে । পরিশেষে, আমাদিগের জলের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা 
অধিক, এজন্ত তীহারা আমাদিগকে একেবাবে অপর্যাপ্ত জল 
ঘৌগাইতেছেন। এই দান সম্বন্ধে তৌমার মত কি?” 

“*ইহাঁও তীহাদিগের অনাগত-জ্ঞানেব পরিচয়” 

*তৎপরে, তীহার৷ আমাদিগকে অগ্নি দিয়াছেন) ইহা শীতে ও 
অন্ধকারে আমাঁদিগের বান্ধব, এবং সকল শিল্পে, ও মানুষ আপনার জন্য 
যাহা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করে, তাহাতে, আমাদিগের সহায়; 
আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি, যে, জীবনের পক্ষে যে-সকল বস্ত আবশ্তক, 
তন্মধো মানুষ বাঞ্ছনীয় কোন পদার্থই অগ্নি ভিন্ন প্রস্তত করিতে পারে 
না। দেবগণের এই দান সম্বন্ধে তুমি কি ভাবিতেছ ?” 

"ইহাও তঁহাদিগের মানবগ্রীতির উজ্জল দৃষ্টান্ত” 

[ “আবার, তাহার! আমাদিগকে এমন অগাধ বায়ুর দ্বারা বেষ্টন 
করিয়। রাখিয়াছেন, যে উহা শুধু আমাদিগের রক্ষক ও জীবনধাবণেব 
উপায় নহে; কিন্তু উহা! আমাদিগকে আপনার শক্তিতে সমুদ্র লঙ্ঘন 
করিতে পমর্থ করে, এবং উহার সাহায্যে আমরা অর্ণবপথে নানা দিগ্দেশে 
গমন করিয়! বিদেশে পরস্পরের নিকট হইতে আহাধ্য আহরণ করিতে 
সক্ষম হই। ইহা কি অত্যাশ্চধ্য ককণা নয় ?” 

দা), ইহা অনির্বচনীয়।” 

সোক্রাটাস বলিলেন, “পুনশ্চ, যখন শীতকালে কুর্্য ( অয়নান্তে) 
আঁমাদ্িগের অভিমুখী হয়, তখন উহা! নিকটে আসিয়া কতকগুলি বস্ত 
পরিপর করে, এবং অপর যে-সকল বস্তর পাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, 
সেগুলিকে গুফ ধরিয়া ফেলে; এই সকল কাধ্য সম্পাদন করিয়া হৃর্ধ্য 
অধিকতর নিকটে আগমন করে না; প্রত্যুত সে প্রত্যাবর্তন করিতে 
থাকে, ষেন, আমাদিগকে প্রয়োদনাতিরিক্ত উত্তাপ দিয়! যাহাতে আমা” 
দিগের অহিত না করে, তজ্জন্ত সে সাবধান রহিয়াছে; আবার, যথন 


৫ম অধ্যায় ] ধর্ম শ৯১ 


প্রত্যাবর্তন কবিতে কবিতে সুর্য এমন স্থানে উপনীত হয়, যথা হইতে 
আবও দুবে চলিয়! গেলে ইহ! একেবাবে নিশ্চিত থে আমব! শীতে জঙ্গিরা 
যাইব, তখন পুনবায় ( অয়নান্তে) সে আমাদিগেব দিকে অগ্রসর হইতে 
আবন্ত করে, এবং আকাঁশেব ঠিক সেই ভাগে আবর্তন কবিতে থাকে, 
যেখানে সে আমান্দিগেব সর্বাপেক্ষা অধিক হিহসাধন কবিতে সমর্থ 
হইবে। এ বিষয়ে তুমি কি বল?” 

এফুখুডীমস বলিণ, “জেয়ুসেব দিব্য, এসমস্তও সর্দতোভাবে মানবে 
জন্তই হইতেছে বলিধা বোঁধ হইতেছে ।” 

“তৎপবে) ইহাও সুম্পষ্ট, যে যদি শীত ও গ্রীন্ম সহ উপস্থিত হইত, 
তবে আমবা তাহ! সহিতে পাবিতাম না, এজন) হধ্য এত আঙ্তে আস্তে 
দুবে চলিয়া যায়, যে আমব| কথন প্রবল শাত ও কখন প্রবল গ্রীক্মেব মধ্যে 
আসিয়া পড়ি, তাহা বুঝিতেই পাবি না। এ সম্বন্ধে তৌমাৰ বক্তব্য কি?” 

«আমি ভাবিতেছি, যে মানবেব হিত সাধন ছাড়া দেবতার্দিগেব আও 
কোনও কাজ আছে কি না) শুধু এই চিন্তা আমাকে একটা সমস্তায় 
ফেলিয়াছে, যে অন্ান্ত জীবও এই সকল দয়াব ভাগ পায়। 

সোক্রাটীস বলিলেন, “তবে ইহাঁও কি ন্ুম্পষ্ট নয়, যে অন্ন জীব 
মানবে ভগ্তই উৎপন্ন ও পৰিপুষ্ট হয়? কাবণ, অগ্ত কৌঁন্‌ জীব ছাগ, 
মেষ, গে; অশ্ব, গর্দভ এবং অন্ান্ত জন্ত হইতে মান্ুষেব মত এত অধিক 
উপকাব লাভ কবে? আমাঁব মনে ইস) মানুষ তকলতা। অপেক্ষা ও 
এই সকল প্রাণী হইতে অধিকতব উপকাঁব প্রাপ্ত হইতেছে; অন্ততঃ 
তাহাবা উহ্া্দিগেব অপেক্ষা ইতব প্রাণী বাবা কম পুষ্ট ও লাঁভবান্‌ হয় 
ন[; কেন না, মানবজীতিব এক বিশাল বংশ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন দ্রব্য 
থাঞছবপে ব্যবহার কবে না) তাহারা গোমেষাদি পশুব হুগ্ধ” পির ও 
মাংস খাইয়া গ্রাণধাবণ কবে; এবং সকল লোৌকেই কার্য্যোপষোগী 
ইতব জন্তগুলিকে পৌঁষ মানাইয়৷ ও পালন করিয়া যুদ্ধ ও অপরাপর নানা 
কার্যেব সহায়রূপে ব্যবহার করে ।” 

এমুখুভীমস বলিল, “আমি তোমার এ কথাও স্বীকার করিতেছি) 
কেন না, আমি দেখিতেছি, যে কতকগুলি পণ্ড আমাদিগের অপেক্ষা 


৭৯২ সৌক্রাটাস [ ৩য় ভাগ 


অনেক অধিক বলবান হইলেও মান্তষেব এমন অনুগত হই! 
উঠিয়াছে, যে তাহাবা যে-কাঁধ্য ইচ্ছা সেই কার্ধ্ে তাহাদিগকে 
খাটাইতেছে 1” 

“ততপবে, ( যেহেতু সুন্দৰ ও হিতকব পদার্থে সংখ্যা বু, এবং 
তাহাঁব! পবম্পব বিভিন্ন, এজন্য ) দেবগণ মানবকে প্রত্যেকটীব উপযোগী 
ইন্িয় দিয়াছেন, যদ্দাব| আমবা এ সকল পদার্থ হইতে সর্বপ্রকাৰ উপকাৰ 
সম্ভোগ করি ; অপিচ, তীহাবা! আমাদিগেব অস্তবে বৃদ্ধি নিহিত কবিয়া- 
ছেন, যন্দ্াবা ইন্দিযগ্রাহা বিষষসমুহ সম্বন্ধে আমবা বিচাব কবি, এবং 
প্রত্যেক পদার্থ কোন্‌ পবিমাণে উপকাবী, স্মৃতিশক্তিব সাহায্যে তাহ! 
অবধাবণ কবিতে পাবি ১ অপিচ, আমবা এমন অনেক উপায় উদ্ভাবন 
কবি, যাহাব সাহায্যে আমবা কল্যাণ সন্তোগ ও অকল্যাণ পবিহাঁব 
কবিতে সমর্থ হই । অধিকন্ত তাভাবা আমাদিগকে বাকৃশক্তি প্রদান 
করিয়াছেন, ষদ্দাবা আমবা পবস্পবেব নিকটে মনোভাব প্রকাশ কবি; 
পরস্পরকে বাঞ্চিত সামগ্রীর অংশ দিই, এবং সকলে মিলিয! সেই সমুদ্রা 
ভোগ কবিয়া থাকি; আঁবাঁব উহ্াব সাহায্েই আমবা বিধি প্রণয়ন ও 
বাষ্্র সংগঠন কবি । এই সকল দান সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?” 

«“দেবগণ মানবেব হিতকনল্পে সর্ধপ্রকারে অশেষ যত করেন, ইহাই 
বৌধ হইতেছে, সোক্রাটাস 1” 

“পুনশ্চ দেখ, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা! আমাদিগের পক্ষে শুভ 
হইবে কি না, আমব! পূর্বে তাহা জানিতে পাবি না) এজন দেবগণ এই 
সকল স্থলে আমাদিগের সহায় হইয়া বহিয়াছেন ) যাহার দৈববাণীর 
সাহায্যে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে; তাহাদিগেব নিকটে তীহাবা ভবিষ্যৎ 
উদদঘাটিত কবেন, এবং কোন্‌ উপায়ে সর্বোত্তম ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা 
তাহাদিগকে বলিয়! দেন। তুমি এ বিষয়ে কি বলিতে চাও 1” 

“সৌক্রাটীস, দেবগণ তোমাকে অন্ত লোক অপেক্ষা অধিক গ্রীতি 
করেন বলিয়া বোধ হইতেছে » কেন না, তোমার কি কর! কর্তব্য, এবং 
কি কব! কর্তব্য নয়, তাহারা বিন। কিজ্ঞাসাতেই তাহা তোমার নিকটে 
ব্যক্ত করিয়া থাকেন।” 


৫ম অধ্যায় ] ধর্ম ৭৯৩ 


সোক্রাটান বলিলেন, “আমি যে সত্য কথাই বলিতেছি, তাহা তুমি 
নিজেও জাঁনিতে পাবিবে, যদি তুমি দেবগণের সাকার রূপ দেখিবার জন্ত 
প্রতীক্ষা ন৷ কর, এবং ত্ীহাদিগের কাধ্য দেখিয়াই তীহাদিগকে ভক্তি ও 
পুজা! করিয়া স্ষ্ট থাক । ভাবিয়া দেখ, যে স্বয়ং দেবঙারাও আমাদিগকে 
ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। কেন না, অন্ঠান্ত যে-দেবগণ আমাদিগকে 
-ইষ্ধন প্রদান করিতেছেন, তীহার! আমাদিগ্রের নিকটে প্রকাশিত 
হইয়। তাহার কিছুই প্রদান করেন না; আর, ধিনি এই নিখিল 
বিশ্বকে বিধৃত ও নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন--ধাহার সকলই ন্ুুন্দর 
ও শুভ--এবং যিনি ইহাকে চিরকাল অক্ষয়, অভন্থুর ও অজর 
করিয়া রক্ষা করিতেছেন ; এবং (ধাঁহার শক্তিতে ) ইহা মনন অপেক্ষা ও 
দ্রুতগতিতে, ঞ্বপথে তাহার আজ্ঞা পাঁলন করিতেছে /-তিনি 
তীহীর মহিমোজ্জল স্যষ্টির মধ্যেই প্রকীশমান হইতেছেন, কিন্ত বিশ্বের 
নিয়ন্তারপে বিরাজমান থাঁকিয়াও তিনি আমাদিগের নিকটে অদৃশ্ঠ 
বছিয়াছেন। আবার ভাবিয়া দেখ, যে, সূর্য সকলের নিকটেই প্রকাশিত 
হইয়। আছে; কিন্তু মান্য যে অবিচ্ছেদে তাহার দিকে চাহিয়া! থাকিবে, 
সে তাহা সহ্থ করিতে পারে না; যদি কেহ স্থির ভাবে তাহার 
দিকে তাঁকাইয়৷ থাকিতে চেষ্টা! কবে, তবে সুর্য তাহার দৃষ্টিশক্তি হরণ 
করে। তুমি দ্বেখিবে, যে, দেবগণের অনুচরেরাও দৃষ্টির অগোচর) কারণ, 
(দৃষ্াস্তসবরূগ বলা যাইতে পারে, ) ব্জ স্পষ্টই উর্দঘ হইতে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং 
যাহার উপরে পতিত হয়, তাহাকেই পরাভব করে; কিন্তু ইহ! যখন 
আগমন করে, খন আঘাত করে, যখন প্রস্থান করেঃ তখন, কোন 
অবস্থাতেই দৃষ্টিগোচর হয় না। বাত্যাসমূহও অদৃষ্ঠ যদ্দিচ তাহা দিগের 
ক্রিম! আমাদিগের নিকটে গ্রকট, এবং আমর! তাহাদিগের গতি 
বুঝিতেও সমর্থ হই। পুনশ্চ, মানুষের মধ্যে যদ্দি দৈবত কিছু থাকে, 
তবে তাহ! তাহার আত্মা; আত্মা থে আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া 
রাজত্ব করিতেছে, ইছা সুস্পষ্ট) কিন্ত আত্মা স্বয়ং অনৃশ্ত। অতএন 
তোমার কর্তব্য এই, যে, এই সমস্ত অনুধ্যান করিয়। তুমি আর অনৃশ্ঠ 
দেবগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না, প্রত্যুত তাহাদিগের 


১০০ 


৭৯8 সোক্রাটীস [ ৩য় ভাগ 


ক্রিয়াকলাপে তীহাদিগেব শক্তির পরিচয় পাইয়৷ দৈবতকে ভক্তি 
করিবে ।” 


এমুখুভীমস বলিল, "ণোক্রাটাদ, আমি উজ্্লরূপে উপলব্ধি করিতেছি, 
যেআমি দৈবতকে কণামাত্রও অবহেলা! করিব না কিন্ত আমি ইহা 
ভাবিয়া জিয়মাণ হইতেছি, যে আমাব বোধ হইতেছে, আমরা দেবগণের 
নিকটে যে উপকার পাই, মানুষের মধ্যে এক জনও যথোচিত রুতজ্ঞতার 
সহিত তাহার প্রতিদান দিতে পারে না” 


সোক্রাঁটীস বলিলেন, পকিস্ত সেজন্য ভরিয়মাণ হইও না, এষুখুডীমদ, 
কারণ, তুমি জান, যে, যখন কেহ ডেল্ফির দেবতাকে জিজ্ঞাস! করে, 
কিরূপে সে দেবগণের প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে, তখন তিনি উত্তর দেন, 
“তোমার রাষ্ট্রের বিধি অনুপাঁরে?; এবং সর্বত্রই এই বিধি প্রচলিত 
আছে, যে প্রত্যেকেই আপনার শক্তির অন্থুরূপ নৈবেছ্ক দ্বার! দেবগণের 
সন্তোষ বিধান করিবে। অতএব তাহার। স্বয়ং যেরূপ আদেশ করিতেছেন, 
তন্ধপ কার্ধ্য কর ভিন্ন, মানুষ আর কোন্‌ প্রকারে অধিকতর সুন্দরভাবে 
ও 'মবিকতর ভক্তির সহিত দেবগণের পুজা করিতে পারে? কিন্ত 
আমাদিগের যতখানি শক্তি আছে, কিছুতেই তদপেক্ষা কম করা কর্তব্য 
নহে; কেন না, যখন কেহ এই প্রকার (স্বীয় শক্তির তুলনায় 
দেবপুজার লাঘব ) করে, তখন ইহাই উজ্জলবপে প্রতিভাত হয়, ?ে 
সে দেবগণকে শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু যেবব্যক্তি দেবগণেব পূজায় 
আপনার শক্তি অপেক্ষা এক তিলও ন্যুনত। করে না, তাহার কর্তব্য 
এই, যে, দে মহত্বম বাঞ্ছিত পদার্থের অধিকারী হইবে বলিয়। আশ্বস্ত 
ও আশান্বিত হইবে; যেহেতু» ধাহারা মহত্তম কল্যাণ করিতে সম্থ, 
ত্ীহাদিগের নিকটে উপকারের প্রত্যাশা করিয়। মানুষ যেমন নুবুদ্ধির 
পরিচয় দেয়, এমন (স্বুদ্ধির পরিচয়) সে অন্য কাহারও নিকটে 
আশ! করিয়া! দেয় না? এবং তাহাদিগের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া 
সে ফেমন স্ুবুদ্ধির পরিচয় দেয়, এমনও আর কিছুতেই দিতে পারে 
নাঁ। মানুষ যথাসাধ্য তাহাদদিগের অনুগত থাকিয়া তীহাদ্দিগকে যেমন 


প্রসন্ন রাখিতে পাবে, কোন্‌ উপায়ে তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিকতব 
প্রসন্ন কবিতে সমর্থ” হইবে ?” 


সৌক্রাটাস এই প্রকাব উপদেশ দিয়। এবং স্বয়ং তদনুরূপ চির? 
কবিয়। সহচবদিগকে অধিকতব সংঘমী ও ভক্তিমান্‌ করিয়। গড়িয়া 
তুলিতেন। 


ইতি সৌক্রাটাসেব জীবনচবিত ও উপদেশ 
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যুবকদিগকে বিপথগামী 
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প্রাণদগ্ডাজ্ঞা , ৪৮৮ 
৪৫১ ৷ বাণী , 8৯৯ 
|. বিচারকালে 
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, ৪৭০ জীবনীশক্তি ... শ 
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মানাক্ষিমাগ্ডারের জীবনী প 
্ আর্ধ্য সত্যচতুষ্ট ,,. ২৭৪ 
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অর্থবিনিময়ে জ্ঞান- একনায়বত্ব ৭৫ 
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পিতামাতার প্রতি ভক্ষি ৭৩২: শিকাব-কৌশল খ৭২ 
জনকজননীব খণ ৭৩৩ 1  প্রণয়ী ধবিবার কৌশল ৭৭৩ 
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র ভ 
দেবগণের গতির উৎপস্তি ই 
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*১৭ ৮৭৮৯ 
রা এযুক্লাইভীসের জীবনী... ১৪৯ 
মানবের প্রতি দেবগণের এ 
দার্শনিক মত ০ 
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দেহ ও আত্মার অসামপ্রন্ত ২২২ ুদ্ধিবৃত্তি ও কোমল ভাব ২৫২ 
জেনফোনের সাক্ষ্য ... ২২৪ সমাধি ১. ২৫২ 
প্নেটোর সাক্ষ্য ২২৫) ২৩৫ ভগব্দগীতার আলোকে 
চরিত্রের পাঁচটা লক্ষণ ২৩৫ বিচার ... ২৫৪ 
সাধনবল .. ২৩৬ জীবনুক্তি .. ২৫৯ 
অক্রোধ ও ক্ষমাশীলতা ২৩৮, মৃত্যুভয় জয় ,.. ২৬১ 
২৩৯, ২৪৮ ! পৌক্রাটাস ও বুদ্ধ ... ২৬২ 
সন্তোষ ও নির্লোভতা। ... ২৪০ বাহ্‌ বৈসাদৃশ্ঠ ... ২৬২ 
বৈরাগ্য ১... ২৪১ আধ্যাত্মিক বৈপাদৃশ্য ... ২৬৩ 
মিতব্যফ়িতা 8 সাদৃশ্ঠ ... ২৯৯ 
মানসিক বীর্ধ্য ,.. ২৪২ মধ্যপথের পথিক ... ৩৯০ 
বাক্পটুত ... ২৪৫ জ্ঞানমার্গের সাধন ... ৩০২ 
“সোক্রাটাসের ব্যঙ্গ” ... ২৪৫ স্তান ও ধর্মের অচ্ছেছ্ 
বীরতা, তব্যতা৷ ও শিষ্টাচার ২৪৬ যোগ ৩০৪, ৩০৫ 
চরিত্রে জাতীয় জীবনের পুরুষকার *... ৩০৬ 
প্রভাৰ ... ২৪৯ প্রশ্নোত্তরমূলক 
ভোগে সংযম ২৪৯১) ২৬১ বিচারপ্রণালী ৩০৮ 
বন্ুত্বপ্রিয়তা ২৫০ ৬৯১ |  জ্ঞানবিতরণের উপযোগিতা ৩১১ 
ধর্ধনীতি, রা্রীয় মত ও সফিষ্ট-নিন্া ,.. ৩১৩ 
ধর্মবিজ্ঞানে জাতীয় গুরু হইবার অনিচ্ছ। ... ৩১ 


প্রভাব ১. ২৫০ সত্যগ্রচারে অকার্পণ্য ... ৩১. 
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পৃষ্ঠ! পৃষ্ঠা 
চে. হ্ছাটাস ও বুঙ্ধ-_ অভিযোগত্রিতয় ৩৫৪ 
'চাবেৰ উদ্দেশ এ. ৩১৫ অভিযোত্। ৩৫৫ 
কন্মের খচিত অনৌচিত্যেব মভিযৌগের জন্ প্রস্তুতি ৩৫৬ 
বিচাৰ ৩১৭ অভিষোক্তাদিগের বন্তৃতা ৩৫৭ 
সুথবাদ ব আত্মুসমর্থন ৩৬০ 
ছিতবাদ ৩১৭ “সোক্রাটীন অপবাঁধী” ৩৬১ 
সহচবগণ ৩১৮ সোক্রাটাসের অন্যতব 
নারীজাতির প্রতি ভাৰ ৩১৯ দণ্ডের প্রস্তাব ৩৬২ 
দার ৩২২1 মুনযুদপ্ডাজ্ঞা ৩৬৩ 
ভাষা-সমাচাব ৩২৩ কারাবাস ৩৬৪ 
শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ ৩২৩ পলায়নে অসম্মতি ৩৬৪ 
অন্তিম মুহূর্তের ত্র ৩২৪ বিষপান ৩৬৫ 
স্বদেশবাসীদিগেব হন্ডে প্রাণদণ্ডেব কাঁবণ- 
লাঞ্চন! ৩২৬ বিচাঁব ৩৬৬ 
পাক্াটীস ও সফিষ্টগণ নিবপবাঁধ ৩৬৭ 
মাবিষ্ফানীদ ৩২৮ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ একমাত্র 
আবিষ্টফানীসের প্রহসন ৩৩০ কারণ নহে ৩৬৮ 
প্রহসন লিখিবার কাবণ ৩৩০ বাষ্নৈতিক খিথ্যে 
অমূলক অভিযোগ ৩৩১ অন্যতম কাবণ ৩৬৯ 
অনভ্ভিযোগের ভিত্তি ৩৩২ রাঁষ্নৈতিক বিষয়ে 
“সফি” সোক্রাটাসা ৩৩৩ সোক্রাটাসেব বিরুদ্ধে 
“মেঘম।লার" অভিনয়ে অভিযোগ ৩৭০ 
সোক্রাটাস ১৩৩ সৌক্রাটাদ গণতন্ত্রে 
£মেঘমালায়? সোক্রাীন ৩৩? বিবোধী ৩৭৪ 
€লাক্রাটাস-_ সোক্রাটাসেব শিক্ষণ 


বিচারকাহিনী | দোষাবছ ৩৭১ 
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পৃষ্টা ষ্ঠ 
সোক্রাটল_ “সোক্রাটাসের মৃত্যু 
কুশিক্ষ! ৪৩ এক প্রকৃত গুরুভাব 
রাজনৈতিক বিদ্বেষের নাটক” .. ৩৮৪ 
কারণ, .. ৩৭৩ জেলারের প্রতিবাদ ... ৩৮ 
অমূলক অভিযোগ ৩৭৪, ৩৭৫ কপট প্রাচীনতন্ত্রীর 
প্রাচীন শিক্ষা ও নীতির হস্তে সোক্রাটীসের 
সহিত সংঘর্ষ এ ৩৭৬ বিনাশ ৩৮৫ 
আপ্তবাক্ের স্থলে সৌক্রাটাসের মৃত্যুর 
ব্যক্তিগত বিচাঁব মি 8৮২ 
প্রতিষ্টা ... ৩৭৬ “অশরীরী” সোক্রাটীস... ৩৮' 


সৌঁক্রাটাস স্বাধীন 
জ্ানালোচনার ও 
জ্ঞান প্রচারের 
প্রবর্তক ১, ৩৮% 
সোক্রাটীন নূতন 
আদর্শের প্রতিষ্ঠাত' ৩৮ 
সোক্তাটীসেব প্রাথনা ৩৭ 


রাষ্টরবিমুখতা-প্রচার ... ৩৭৭ 
জাতীয় ধর্মের সহিত 
বিরোধ ১. ৩৭৮ 
গ্রীক ধর্দের প্রকৃতি : ৩৭৯ 
বিবেকের স্বাধীনতা ও 
পৌবধর্ষের বিরোধ ৩৭৯ 
আথীনীয়গণের দোষ 


সোণদ ৭ ১:৩৪ 

খণ্ডনের প্রয়াস ৩৮*১৩৮২ | সৌন্দধ্য ২১৭, ৭০ 
ভীবনকীলের সহিত স্ফোটজগৎ রি, 
সোক্রাটাদের শিক্ষার ক্ফোটবাদ ১৯৩) ৫৮৪ 
সম্বন্ধ ও ইন্যাদি 
আথেন্গের ধর্মহীনতা ... ৩৮২ ; স্ফোটের স্বিত ইন্্রিয়গ্রীহ্য বিষ. 
নীতি ও ধর্্মহীনতাঁর সম্বন্ধ ,.. ১৯ 
জন্য সোক্রাটীস ন্ফোটের সহিত জড়ের সম্বন্ধ ১৯ 
দ্বায়ী নছেন .. ৩৮২ | স্ফোটের স্বরূপ ১১ ১৯ 


হেগেলের মত ৩৮৪ 1 স্থৃতি-উপস্থীন। চারিটী ... ২ 


গ্ন্থকীরের অন্যান্য পুস্তক 


(১) সোক্রাটাস 
প্রথম খণ্ড 
গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতা 
মূল্য ৫. 
(২) মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ 
(মূল গ্রীকের অনুবাদ ) 
১ম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে। 


(৩) মার্কীস অরেলিয়াদের আত্মচিন্ত! 
(মূল গ্রীকের অনুবাদ ) 
উৎকৃষ্ট বাঁধা, মূল্য ১1০ 
(৪) সত্য ও সংস্কার 
মূল্য %* 
কলিকাতা, প্রধান প্রধান পুন্তকালয়ে প্রাপ্ত । 
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পৃষ্টা | প্ষা 
হ্‌ বিশ্বের চঞ্চলত। ১১৪ 
হিজবাদ (সথবাদ. দ্রষ্টব্য) জগছৃৎপত্তির প্রণালী ১১৪ 
ঠিরিয়াসর হীধনী ,.. ১৩৪ বিশ্বস্থষ্ট্রির ছন্দ . ১১৫ 
রত ১. ১৩৫ মাত্রা ১. ১১৫ 
ভা .. ১৩৫ জীবন ও মৃত্যু ৮38১৬ 
গার ইটস - বিরোধ ও সংবাদ্দিত1 . . ১১৬ 
£রাক্লাইটসের জীবনী . ১০৮ কল্যাণ ও অকল্যাণ ... ১১৭ 
কতিপয় উক্ত ১১০৮ ঈশ্বর . ৯১৭ 
মবতত ৪৪85৩ ূ পরম শ্রেয় ৮.১ ১১৮ 
তীঙডা 285৩5 | দফ 
এক ও বহু 5 


১৩ 
ক্ষিতাপ তেজোদরুৎ ৮০) ১২১ 
আঁ, পশ্বতের মূল উপাদান ১১৪ 


